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সপ্তদশ খন্ড 
(সুরা ৪৯ ৪ হুজুরাত থেকে সুরা ৭৭ ৪ মুরসালাত) 


মূল ঃ হাফিয আল্লামা ইমাদুদ্দীন ইবৃন কাসীর (রহঃ) 
অনুবাদ £ ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান 
সেম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক পুর্নলিখিত) 


(0০017191715 


প্রকাশক ঃ 

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি 
পেক্ষে ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান) 
বাসা নং ৫৮, সড়ক নং ২৮ 
গুলশান, ঢাকা ১২১২ 


৪) সর্বস্বত্‌ প্রকাশকের 


প্রথম প্রকাশ £ 
রামাযান ১৪০৬ হিজরী 
মে ১৯৮৬ ইংরেজী 


সর্বশেষ মুদ্রণ ঃ 
জমাদিউল আউওয়াল ১৪৩৫ হিজরী 
মার্চ ২০১৪ ইংরেজী 


পরিবেশক £ 

হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী 

৩৮ নর্থ সাউথ রোড, বংশাল, ঢাকা 

ফোন ৪ ৭১১৪২৩৮ 

মোবাইল £ ০১৯১-৫৭০৬৩২৩ 
০১৬৭-২৭৪ ৭৮৬১ 


বিনিময় মূল্য 8» ৪৫০.০০ মাত্র । 


তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ৩ ১৭ তম খন্ড 


যার কাছে আমি পেয়েছিলাম তাফসীর সাহিত্যের মহতী 
শিক্ষা এবং যিনি ছিলেন এ সব ব্যাপারে আমার প্রাণ- 
প্রবাহ, আমার সেই শ্রদ্ধাস্পদ আব্বা মরহুম অধ্যাপক 
আবদুল গনীর নামে আমার এই শ্রম-সাধনা ও অনুদিত 
তাফসীরের অবিস্মরণীয় অবিচ্ছেদ্য স্মৃতি জড়িত থাকল। 
ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান 


সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ 


তথ্য ও উপাত্ত সংযোজন 
নিরীক্ষণ ও সংশোধন 


জনাব ইউসুফ ইয়াসীন 


জনাব মোঃ মোফাজ্জল হোসেন 
কামিল (তোফসীর); এম. এ. (আরবী); ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 
লিসান্স 'শোরী“আহ), মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব 


পুনঃ নিরীক্ষণ/পর্যালোচনা £ জনাব প্রফ. ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান 
এম.এ.এম.ও.এল (লাহোর), এম.এম (ঢোকা) 
এম.এ. পি.এইচ.ডি (রাজশাহী) 


2 
০ 
2 
০ 
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তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ৪ ১৭ তম খন্ড 


তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির সদস্যবৃন্দ 


১। ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান ২। মোঃ আবদুল ওয়াহেদ 
বাসা নং ৫৮, সড়ক নং ২৮ বাসা নং-৫৮, সড়ক নং-২৮ 
গুলশান, ঢাকা ১২১২ গুলশান, ঢাকা-১২১২ 
টেলিফোন ৪ ৮৮২৪০৮০ টেলিফোন ৪ ৮৮২৪০৮০ 


মোবাইল ৪ ০১৫৫২-৩২৩৯৭৫ 


€&। মোঃ মোফাজ্জল হোসেন 
যাত্রাবাড়ী, ঢাকা 
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তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ৫ ১৭ তম খন্ড 


তাফসীর ইব্‌ন কাসীর (৯ খন্ডে সমাপ্ত) 
১। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ড 
১। সূরা ফাতিহা, ৭ আয়াত, ১ রুকু (পারা ১) 
২। সুরা বাকারাহ, ২৮৬ আয়াত, ৪০ রুকু (পারা ২-৩) 
২। চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম খন্ড 
৩। সুরা আলে ইমরান, ২০০ আয়াত, ২০ রুকু (পারা ৩-৪) 
৪ । সুরা নিসা, ১৭৬ আয়াত, ২৪ রুকু (পারা ৪-৬) 
৫। সুরা মায়িদাহ, ১২০ আয়াত, ১৬ রুকু (পারা ৬-৭) 
৩। অষ্টম, নবম, দশম ও একাদশ খন্ড 
৬। সুরা আন'আম, ১৬৫ আয়াত, ২০ রুকু (পারা ৭-৮) 
৭ সুরা আরাফ, ২০৬ আয়াত, ২৪ রুকু (পারা ৮-৯) 
৮। সুরা আনফাল, ৭৫ আয়াত, ১০ রুকু (পারা ৯-১০) 
৯। সুরা তাওবাহ, ১২৯ আয়াত, ১৬ রুকু (পারা ১০-১১) 
১০। সুরা ইউনুস, ১০১ আয়াত, ১১ রুকু (পারা ১১) 
৪ । দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ খন্ড 
১১। সূরা হুদ, ১২৩ আয়াত, ১০ রুকু (পারা ১১-১২) 
১২। সুরা ইউসুফ, ১১১ আয়াত, ১২ রুকু (পারা ১২-১৩) 
১৩। সুরা রাদ, ৪৩ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ১৩) 
১৪ । সুরা ইবরাহীম, ৫২ আয়াত, ৭ রুকু (পারা ১৩) 
১৫। সুরা হিজর, ৯৯ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ১৪) 
১৬। সুরা নাহল, ১২৮ আয়াত, ১৬ রুকু (পারা ১৪) 
১৭। সূরা ইসরা, ১১১ আয়াত, ১২ রুকু (পারা ১৫) 
€। চর্তুদশ খন্ড 
১৮। সুরা কাহফ, ১১০ আয়াত, ১২ রুকু (পারা ১৫-১৬) 
১৯। সুরা মারইয়াম, ৯৮ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ১৬) 
২০। সুরা তা-হা, ১৩৫ আয়াত, ৮ রুকু (পারা ১৬) 
২১। সুরা আম্দিয়া, ৭ আয়াত, ১ রুকু (পারা ১৭) 
২২। সুরা হাজ্জ, ৭ ৮আয়াত, ১০ রুকু (পারা ১৭) 
৬। পঞ্চদশ খন্ড 
২৩। সুরা মুমিনূন, ১১৮ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ১৮) 


২৪। সুরা নূর, ৬৪ আয়াত, ৯ রুকু (পারা ১৮) 


(0০017191715 


তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ৬ 


২৫ । সুরা ফুরকান, ৭৭ আয়াত, ৬ রুকু 
২৬। সুরা শুআরা, ২২৭ আয়াত, ১১ রুকু 
২৭। সুরা নামল, ৯৩ আয়াত, ৭ রুকু 
২৮ । সূরা কাসাস, ৮৮ আয়াত, ৯ রুকু 
১৯। সুরা আনকাবৃত, ৬৯ আয়াত, ৭ রুকু 
৩০। সুরা রূম, ৬০ আয়াত, ৬ রুকু 
৩১। সুরা লুকমান, ৩৪ আয়াত, ৪ রুকু 
৩২। সুরা সাজদীহ, ৩০ আয়াত, ৩ রুকু 
৩৩। সুরা আহযাব, ৭৩ আয়াত, ৯ রুকু 
৭। ষষ্ঠদশ খন্ড 
৩৪ | সুরা সাবা, ৫৪ আয়াত, ৬ রুকু 
৩৫ । সুরা ফাতির, ৪৫ আয়াত, ৫ রুকু 
৩৬। সুরা ইয়াসীন, ৮৩ আয়াত, ৫ রুকু 
৩৭। সুরা সাফফাত, ১৮২ আয়াত, ৫ রুকু 
৩৮ । সুরা সা'দ, ৮৮ আয়াত, ৫ রুকু 
৩৯ সুরা যুমার, ৭৫ আয়াত, ৮ রুকু 
৪০। সুরা গাফির বা মু*মীন, ৮৫ আয়াত, ৯ রুকু 
৪১। সুরা ফুসসিলাত, ৫৪ আয়াত, ৬ রুকু 
৪২। সুরা শুরা, ৫৩ আয়াত, ৫ রুকু 
৪৩ । সূরা যুখরূফ, ৮৯ আয়াত, ৭ রুকু 
8৪ । সুরা দুখান, ৫৯ আয়াত, ৩ রুকু 
৪৫। সুরা জাসিয়া, ৩৭ আয়াত, ৪ রুকু 
৪৬ । সুরা আহকাফ, ৩৫ আয়াত, ৪ রুকু 
৪৭। সুরা মুহাম্মাদ, ৩৮ আয়াত, ৪ রুকু 
৪৮। সুরা ফাত্হ, ২৯ আয়াত, ৪ রুকু 
৮। সপ্তদশ খন্ড 
৪৯। সুরা হুজুরাত, ১৮ আয়াত, ২ রুকু 
৫০। সুরা কাফ, ৪৫ আয়াত, ৩ রুকু 
৫১ । সুরা যারিয়াত, ৬০ আয়াত, ৩ রুকু 
৫২। সূরা তুর, ৪৯ আয়াত, ২ রুকু 
৫৩ । সুরা নাজম, ৬২ আয়াত, ৩ রুকু 


১৭ তম খন্ড 


(পারা ১৯) 
(পারা ১৯) 
(পারা ১৯-২০) 
(পারা ২০) 
(পারা ২০-২১) 
(পারা ২১) 
(পারা ২১) 
(পারা ২১) 
(পারা ২১-২২) 


(পারা ২২) 
(পারা ২২) 
(পারা ২২-২৩) 
(পারা ২৩) 
(পারা ২৩) 
(পারা ২৩-২৪) 
(পারা ২৪) 
(পারা ২৪-২৫) 
(পারা ২৫) 
(পারা ২৫) 
(পারা ২৫) 
(পারা ২৫) 
(পারা ২৬) 
(পারা ২৬) 
(পারা ২৬) 


(পারা ২৬) 

(পারা ২৬) 
(পারা ২৬-২৭) 

(পারা ২৭) 
(পারা ২৭) 


(0০017191715 


তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ৭ ১৭ তম খন্ড 


৫৪ | সূরা কামার, ৫৫ আয়াত, ৩ রুকু (পারা ২৭) 
৫৫ । সুরা আর রাহমান, ৭৮ আয়াত, ৩ রুকু (পারা ২৭) 
৫৬। সুরা ওয়াকিয়া, ৯৬ আয়াত, ৩ রুকু (পারা ২৭) 
৫৭ । সুরা হাদীদ, ২৯ আয়াত, ৪ রুকু (পারা ২৭) 
৫৮। সূরা মুজাদালা, ২২ আয়াত, ৩ রুকু (পারা ২৮) 
৫৯। সুরা হাশর, ২৪ আয়াত, ৩ রুকু (পারা ২৮) 
৬০। সূরা মুমতাহানা, ১৩ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৮) 
৬১। সূরা সাফ্ফ, ১৪ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৮) 
৬২ । সুরা জুম'আ, ১১ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৮) 
৬৩। সুরা মুনাফিকুন, ১১ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৮) 
৬৪ । সুরা তাগাবুন, ১৮ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৮) 
৬৫ । সুরা তালাক, ১২ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৮) 
৬৬ | সুরা তাহরীম, ১২ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৮) 
৬৭। সুরা মুল্ক, ৩০ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯) 
৬৮। সুরা কালাম, ৫২ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯) 
৬৯। সুরা হাক্কাহ, ৫২ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯) 
৭০। সুরা মা'আরিজ, ৪৪ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯) 
৭১। সূরা নূহ, ২৮ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯) 
৭২। সুরা জিন, ২৮ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯) 
৭৩ । সুরা মুযযাম্মিল, ২০ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯) 
৭৪ । সুরা মুদদাসসির, ৫৬ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯) 
৭৫ । সুরা কিয়ামাহ, ৪০ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯) 
৭৬। সুরা দাহর বা ইনসান, ৩১ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯) 
৭৭ | সুরা মুরসালাত, ৫০ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯) 
৯। অষ্টাদশ খন্ড 
৭৮। সুরা নাবা, ৪০ আয়াত, ২ রুকু (পারা ৩০) 
৭৯। সুরা নাযিয়াত, ৪৬ আয়াত, ২ রুকু (পারা ৩০) 
৮০। সুরা আবাসা, ৪২ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
৮১। সূরা তাকভির, ২৯ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
৮২। সুরা ইনফিতার, ১৯ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 


৮৩। সুরা মৃতাফফিফিন, ৩৬ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
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৮৪ । সুরা ইনসিকাক, ২৫ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
৮৫ । সুরা বুরজ, ২২ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
৮৬। সুরা তারিক, ১৭ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
৮৭। সুরা “আলা, ১৯ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
৮৮। সুরা গাসিয়া, ২৬ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
৮৯। সুরা ফাজ্র, ৩০ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
৯০। সুরা বালাদ, ২০ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
৯১। সূরা শামস, ১৫ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
৯২। সুরা লাইল, ২১ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
৯৩ । সুরা দুহা, ১১ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
৯৪ । সুরা ইনসিরাহ, ৮ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
৯৫। সূরা তীন, ৮ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
৯৬। সুরা আলাক, ১৯ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
৯৭। সুরা কাদর, ৫ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
৯৮। সুরা বাইয়িনা, ৮ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
৯৯। সুরা যিলযাল, ৮ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
১০০। সুরা আদিয়াত, ১১ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
১০১। সুরা কারিয়াহ, ১১ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
১০২। সূরা তাকাছুর, ৮ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
১০৩ । সুরা আসর, ৩ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
১০৪ । সুরা হুমাযাহ, ৯ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
১০৫ । সুরা ফীল, ৫ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
১০৬ । সূরা কুরাইশ, ৪ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
১০৭। সুরা মাউন, ৭ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
১০৮। সুরা কাওছার, ৩ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
১০৯ । সুরা কাফিরন, ৬ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
১১০। সুরা নাস্র, ৩ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
১১১। সুরা লাহাব বা মাসাদ, ৫ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
১১২। সুরা ইখলাস, ৪ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 
১১৩। সূরা ফালাক, ৫ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 


১১৪ । সুরা নাস, ৬ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০) 


সুরা 


৪৯। সুরা হুজুরাত 
৫০। সুরা কাফ 

৫১। সুরা যারিয়াত 
৫২। সূরা তুর 

৫৩ । সুরা নাজম 
৫৪ সুরা কামার 
৫৫ । সুরা আর রাহমান 
৫৬। সুরা ওয়াকিয়া 
৫৭ । সুরা হাদীদ 
৫৮। সুরা মুজাদালা 
৫৯। সুরা হাশর 

৬০ । সুরা মুমতাহানা 
৬১। সুরা সাফ্ফ 
৬২। সুরা জুম'আ 
৬৩ । সুরা মুনাফিকুন 
৬৪ । সূরা তাগাবুন 
৬৫। সুরা তালাক 
৬৬। সুরা তাহরীম 
৬৭। সূরা মুল্ক 
৬৮। সুরা কালাম 
৬৯। সূরা হাক্কীহ 
৭০। সুরা মা'আরিজ 
৭১। সুরা নূহ 

৭২। সুরা জিন 

৭৩ । সুরা মুযযাম্মিল 
৭৪ । সুরা মুদদাসসির 
৭৫ । সূরা কিয়ামাহ 
৭৬। সূরা দাহর বা ইনসান 
৭৭। সুরা মুরসালাত 
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৯ 


পারা 


(পারা ২৬) 
(পারা ২৬) 
(পারা ২৬-২৭) 
(পারা ২৭) 
(পারা ২৭) 
(পারা ২৭) 
(পারা ২৭) 
(পারা ২৭) 
(পারা ২৭) 
(পারা ২৮) 
(পারা ২৮) 
(পারা ২৮) 
(পারা ২৮) 
(পারা ২৮) 
(পারা ২৮) 
(পারা ২৮) 
(পারা ২৮) 
(পারা ২৮) 
(পারা ২৯) 
(পারা ২৯) 
(পারা ২৯) 
(পারা ২৯) 
(পারা ২৯) 
(পারা ২৯) 
(পারা ২৯) 
(পারা ২৯) 
(পারা ২৯) 
(পারা ২৯) 
(পারা ২৯) 


১৭ তম খন্ড 


পৃষ্ঠ 


৩১-৫৯ 
৬০-৮৯ 
৯০-১১২ 
১১৩-১৩৪ 
১৩৫-১৭০ 
১৭১-১৯৫ 
১৯৬-২২৫ 
২২৬-২৬৬ 
২৬৭-৩১০ 
৩১১-৩৩৮ 
৩৩৯-৩৭৬ 
৩৭৭-৪০৩ 
৪০৪-৪১৯ 
৪২০-৪৩৬ 
৪৩৭-৪৪৯ 
৪৫০-৪৬২ 
৪৬৩-৪৮৩ 
৪৮৪-৫০৩ 
৫০৪-৫২৩ 
৫২৪-৫৫১ 
৫৫২-৫৭১ 
৫৭২-৫৯২ 
৫৯৩-৬০৬ 
৬০৭-৬২৬ 
৬২৭-৬৪৫ 
৬৪৬-৬৬৪ 
৬৬৫-৬৮৩ 
৬৮৪-৭০১ 
৭০২-৭১৬ 
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সূচীপত্র 


7 বিবরন নৃষী 


* প্রকাশকের আরঘ 

* অনুবাদকের আরয 

* আল্লাহ ও তার নাবীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিপরীতে কারও 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকার নেই 

* রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গৃহের বাহির থেকে 

* পাপাচারীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত খবর যাচাই করা 

* রাসূলের সিদ্ধান্ত হল সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত 

* মুসলিমদের মধ্যে শান্তি স্থাপন করা 

* একে অন্যকে হেয় না করা ও ঠাট্টা বিদ্রুপ না করার নির্দেশ 

* অহেতুক সন্দেহ না করার নির্দেশ 

* গীবতকারীর তাওবাহ কিভাবে কবুলযোগ্য 

* মানব জাতি আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ) থেকে সৃষ্টি 

* সম্মান-প্রতিপত্তি নির্ভর করে আল্লাহভীতির উপর 

* মুসলিম ও ঈমানদারের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে 

* সুরা “কাফ' এর মর্যাদা 

* অহী এবং বিচার দিবস সম্পর্কে কাফিরদের বিস্ময় বোধ 

* পুনরুথথানের চেয়েও আল্লাহর সৃষ্টিসমূহে রয়েছে তার শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন 

* কুরাইশদেরকে তাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ধ্বংসের 
কারণগুলি জানিয়ে দেয়া হচ্ছে 

* নতুন কিছু সৃষ্টি করার চেয়ে পুনরায় রূপ দেয়া সহজ 

* আল্লাহ তা'আলা সকলের কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করছেন 

* শমৃত্যু যন্ত্রণা, শিংগায় ফুঁক দেয়া এবং হাশরের মাইদানে 
একত্রিত করা" স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে 

* মালাইকার সাক্ষ্য প্রদান এবং কাফিরদেরকে 
জাহান্নামে নিক্ষেপ করার ব্যাপারে আল্লাহর ওয়াদা 

* আল্লাহর সম্মুখে মানুষ এবং শাইতানের বিতর্ক 

* জান্নাত-জাহান্নাম এবং উহার অধিবাসীদের বর্ণনা 


২৩ 
৫ 


৩২ 


৩৬ 
৩৮ 
৩৮ 
৪২ 
৪৫ 
৪৭ 
৫১ 
৫১ 
৫২ 
৫৬ 
৬১ 
৬৩ 
৬৫ 


৬৮ 
৬৯ 
৭৯ 


৭২ 


৭৬ 


৭৬ 
৭৮ 
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* জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে কথোপকথন 
* কাফিরদেরকে কঠিন শাস্তির ভয় প্রদর্শন এবং 
রাসূলকে সোঃ) সালাত ও ধৈর্য ধারণের পরামর্শ 
* কিয়ামাতের বিভিন্ন আলামত বর্ণনার মাধ্যমে হুশিয়ারী 
* রাসূলকে (সাঃ) শান্তনা প্রদান 
* কিয়ামাত দিবস সম্পর্কে নিশ্চিত করণ 
* মুর্তি পুজকদের পরস্পর বিরোধী দাবী 
* তাকওয়া অবলম্বনকারীদের বৈশিষ্ট্য এবং তাদের প্রতিদান 
* পৃথিবীতে এবং মানুষের মধ্যে আল্লাহর অস্তিত্রে নিদর্শন 
* ইবরাহীমের (আঃ) অতিথির বর্ণনা 
* লুতের (আঃ) কাওমকে ধ্বংস করার জন্য মালাইকা প্রেরণ 
* ফির আউন, “আদ, ছামুদ এবং নৃহের (আঃ) কাওমের ধ্বংস, 
মানবতার জন্য শিক্ষণীয় সতর্ক বাণী 


১৭ তম খন্ড 


১০৬ 


* আল্লাহর একাত্মবাদের প্রমাণ রয়েছে পৃথিবী ও আকাশের বিভিন্ন সৃষ্টিতে ১০৮ 


* প্রত্যেক নাবী/রাসূলের কাওমই দীনের প্রতি 

* আল্লাহ তা'আলা জিন ও মানব জাতিকে 

শুধু তার ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন 

* আল্লাহ তাআলার সাবধান বাণী, কিয়ামাত অতি নিকটে 

* কিয়ামাত ও বিচার দিবসের বর্ণনা 

* সৌভাগ্যবানদের বাসস্থানের বর্ণনা 

* মুমিনদের কম আমলপূর্ণ সন্তানদেরকে সম পর্যায়ে উন্নীত করণ 
* পাপীদের প্রতিও আল্লাহ তা'আলা ন্যায় বিচার করবেন 

* জান্নাতীদের জন্য সুস্বাদু খাবার এবং আনন্দ উল্লসিত হওয়া 

* রাসূলের (সঃ) প্রতি কাফিরদের বিভিন্ন দোষারোপের দাবী খন্ডন 
* তাওহীদের সাব্যস্ত করণ এবং মূর্তি পূুজকদের দাবী খন্ডন 

* মূর্তি পূজকদের হঠকারিতা এবং তাদের শাস্তি প্রদান 

* রাসূলকে (সাঃ) ধৈর্য ধারণের এবং আন্রাহর প্রশংসা করার আদেশ 
* সাজদাহ করা বিষয়ে নাধিলকৃত প্রথম সূরা 

* আল্লাহর বাণী এবং রাসূলের (সাঃ) সত্যায়ন 

* রাসুল মুহাম্মাদ (সাঃ) হলেন মানব জাতির জন্য রাহামাত, 
তিনি তার খেয়াল খুশি মত কথা বলেননি 


১১০ 


১১১ 
১১৫ 
১১৭ 
১১৯ 
১২১ 
১২৩ 
১২৩ 
১২৫ 
১২৮ 
১৩১ 
১৩২ 
১৩৫ 
১৩৬ 


১৩৬ 
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* বিশ্বাসী মালাইকা বিশ্বাসী রাসূলের (সাঃ) কাছে অহী বহন করে নিয়ে আসতেন ১৩৮ 


* “দুই ধনুকের চেয়েও কম/বেশি দূরতৃ"' বলার ভাবার্থ ১৪০ 
* রাসুল (সাঃ) কি মিরাজের রাতে আল্লাহকে দেখেছিলেন ১৪২ 
* মালাইকা, নূর ইত্যাদি দ্বারা সিদরাতুল মুনতাহা পরিপূর্ণ ১৪৬ 
* লাত, উষ্যা এবং মূর্তি পূজকদের প্রতি তিরস্কার ১৪৮ 
* যারা আল্লাহর প্রতিপক্ষ সৃষ্টি করে এবং মালাইকাকে 

কন্যা সন্তান সাব্যস্ত করে তাদের প্রতি তিরস্কার ১৫১ 
* কেহ ইচ্ছা করলেই সৎ পথ প্রাপ্ত হবেনা ১৫১ 
* আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কারও সুপারিশ করার অধিকার নেই ১৫২ 
* মুর্তি পূজকদের মিথ্যা দাবী যে, মালাইকা আল্লাহর কন্যা ১৫৪ 
* সৎ পথ থেকে বিচ্যুত লোকদের থেকে দূরে থাকার নির্দেশ ১৫৪ 
* ছোট/বড় সব কিছু আল্লাহর জ্ঞানায়ত্তে, তিনি 

প্রত্যেকের কাজের প্রতিদান দিবেন ১৫৬ 
* সৎ আমলকারীদের ছোটখাট ত্রুটি আল্লাহ মুছে দিবেন ১৫৬ 


* নিজকে ক্রটিমুক্ত না ভাবতে এবং তাওবাহ করতে উৎসাহিত করণ ১৫৭ 
* যারা আল্লাহর অবাধ্য এবং দান করা হতে বিরত থাকে তাদের প্রতি নিন্দাবাদ ১৬০ 


* পরিপূর্ণ” করার অর্থ ১৬১ 
* বিচার দিবসে কেহ কারও দায়ভার বহন করবেনা ১৬১ 
* আল্লাহ তা“আলার কিছু বৈশিষ্ট্য ১৬৪ 
* সাজদাহ করা ও বিনয়ী হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ ১৬৮ 
* কিয়ামাত নিকটবর্তী হওয়ার ব্যাপারে সাবধান বাণী ১৭২ 
* চাদ বিদীর্ণ হওয়ার বর্ণনা ১৭৩ 
* বিচার দিবসে কাফিরদের করুণ পরিণতির বর্ণনা ১৭৬ 
* নৃহের (আঃ) ঘটনা এবং তা থেকে শিক্ষা লাভ ১৭৭ 
* “আদ জাতির ঘটনা ১৮১ 
* ছামুদ জাতির ঘটনা ১৮৩ 
* লুতের (আঃ) কাওমের ঘটনা ১৮৫ 
* ফির“আউন ও তার কাওমের ঘটনা ১৮৮ 
* কুরাইশদের প্রতি পরামর্শ ও ভয় প্রর্দশন ১৮৮ 
* অপরাধীদের আবাসস্থল ১৯০ 


* প্রতিটি জীবকে তার তাকদীরসহ সৃষ্টি করা হয়েছে ১৯১ 
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তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ১৪ 


* আল্লাহকে ভয় করার ব্যাপারে নাসীহাত 
* আল্লাহভীরুদের জন্যই রয়েছে সফল পরিসমাপ্তি 
* আল্লাহই কুরআন নাধিল করেছেন এবং এর পঠন সহজ করেছেন 
* জিন ও মানব জাতি সৃষ্টি 
* আল্লাহই হচ্ছেন দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের রাব্ব 
* আল্লাহই বিভিন্ন স্বাদের পানি সৃষ্টি করেছেন 
* আল্লাহ চিরঞ্জীব, তিনি অভাবমুক্ত 
* জিন ও মানব জাতির প্রতি সতর্ক বাণী 
* বিচার দিবসের ভয়াবহতার বর্ণনা 
* তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জান্নাতে আনন্দোল্লাস 
* সুরা ওয়াকি'আহর বৈশিষ্ট্য 
* কিয়ামাত দিবসের ভয়াবহ বর্ণনা 
* বিচার দিবসে তিন ধরণের লোকের বর্ণনা 
* অগ্রবর্তী দলের বর্ণনা 
* বাম দিকের দলের প্রতিদান 
রকিয়ামাত দিবসে বিচার সংঘটিত হওয়ার প্রমাণ 
* উদ্ভিদের অংকুরোদগম, বৃষ্টি বর্ষণ, আগুন প্রজ্বলন এ সবই 
* আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের শপথ করছেন 


* মৃত্যুর সময় রূহ গলার কাছে আসার পর যেমন উহা আর ফিরে যায়না 


তেমনি কিয়ামাত দিবস সত্য 
* মৃত্যুর সময় মানুষের অবস্থা 
* সুরা হাদীদ এর মর্যাদা 
* পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহর মহিমা ও গুণগান গায় 
* আল্লাহর জ্ঞান, ক্ষমতা এবং রাজত্ সর্বময় 
* ঈমান আনা এবং দান করার প্রতি উৎসাহ প্রদান 
* মাক্কা বিজয়ের পূর্বে দান করা ও জিহাদ করার মর্যাদা 
* আল্লাহর পথে উত্তম খণ দেয়ার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান 


১৭ তম খন্ড 


১৯৪ 
১৯৪ 
১৯৮ 
১৯৮ 
২০১ 
২০৩ 
২০৩ 
২০৪ 
২০৬ 
২০৮ 
২১২ 
২১৫ 
২২৬ 
২২৭ 
২২৯ 
২৩২ 
২৩৮ 
২৪৭ 
২৫১ 


২৫৪ 
২৫৮ 


২৬১ 
২৬৩ 
২৬৭ 
২৬৮ 
২৭১ 
২৭৭ 
২৮০ 
২৮২ 
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তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ১৫ ১৭ তম খন্ড 


* কিয়ামাত দিবসে বিশ্বাসীদেরকে তাদের আমল অনুযায়ী নূর প্রদান করা হবে ২৮৫ 
* কিয়ামাত দিবসে মুনাফিকদের অবস্থা ২৮৬ 
* খুশুর প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং আহলে কিতাবীদের অনুসরণ না করার নির্দেশ ২৮৯ 
* সাদাকাহকারী, বিশ্বাসী এবং শহীদদের পুরস্কার 


এবং অবিশ্বাসী কাফিরদের ঠিকানা ২৯১ 
* এ দুনিয়ার জীবন হল ক্ষণিকের খেল-তামাশা ২৯৫ 
* মানুষের উপর যা কিছু ঘটে তা তার জন্য নির্ধারিত ২৯৯ 
* ধৈর্য ধারণ এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার আদেশ প্রদান ২৯৯ 
* কৃপণতা না করার আদেশ ৩০০ 
* নাবী/রাসূলগণকে মু'জিযা ও স্পষ্ট দলীলসহ পাঠানো হয়েছিল ৩০১ 
+ লোহার উপকারিতা ৩০২ 
* অধিকাংশ নাবী/রাসূলের কাওম ছিল ধর্মদ্বোহী ৩০৪ 
* আহলে কিতাবীরা ঈমান আনলে দ্বিগুণ পুরস্কার লাভ করবে ৩০৮ 
* সুরা মুজাদালাহ নাধিল হওয়ার কারণ ৩১১ 
*যিহার করা এবং উহার কাফফারা ৩১৩ 
* ধর্মীয় বিরুদ্ধাচরণকারীর শাস্তি ৩১৯ 
* আল্লাহর জ্ঞান সমস্ত সৃষ্টিকে ঘিরে পরিব্যাপ্ত ৩১৯ 
* ইয়াহুদীদের নিকৃষ্ট আচরণ ৩২২ 
* গোপন পরামর্শের ব্যাপারে শিক্ষণীয় আদব ৩২৪ 
* মাজলিসে বসার আদব ৩২৬ 
* জ্ঞানী ও জ্ঞানের উৎকর্ষতা ৩২৭ 
* রাসুলের (সাঃ) সাথে গোপনে কথা বলার ব্যাপারে সাদাকাহ প্রদানের আদেশ ৩২৯ 
* মুনাফিকদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে ৩৩২ 

সফল পরিণাম আল্লাহ ও তার রাসূলেরই জন্য ৩৩৫ 
* অবিশ্বাসীরা কখনও বিশ্বাসীদের বন্ধু হতে পারেনা ৩৩৬ 
* পৃথিবীর সকল সৃষ্টিই তাদের নিজ ভাষায় তাসবীহ পাঠ করে ৩৪১ 
* বানী নাধিরদের করুণ পরিণতি ৩৪১ 
* বানী নাধিরের সাথে যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার কারণ ৩৪৪ 


* আল্লাহর অনুমতিক্রমে রাসুল (সাঃ) ইয়াহুদীদের গাছপালা কেটে ফেলেছিলেন ৩৪৮ 
* “ফাই' এবং উহা ব্যায়ের ব্যয়ের খাত ৩৫১ 
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তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ১৬ 


* প্রতিটি কাজে এবং আদেশ-নিষেধের ব্যাপারে 
রাসূলের (সাঃ) অনুসরণ করতে বলা হয়েছে 
* কারা “ফাই' এর অধিকারী এবং মুহাজির ও আনসারগণের মর্যাদা 
* আনসারগণ কখনও মুহাজিরগণের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতেননা 
* আনসারগণ ছিলেন স্বার্থহীন 
* মুনাফিকদেরকে ইয়াহুদীদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি প্রদান 
* ইয়াহুদী ও মুনাফিকদের তুলনা 
* তাকওয়া অবলম্বন ও বিচার দিবসের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের আদেশ 
* জান্নাতী এবং জাহান্নামীরা এক নয় 
* কুরআনের শ্রেষ্ঠত্রে বর্ণনা 
* আল্লাহর সুন্দর নামসমূহের মাধ্যমে তাকে ডাকতে হবে 
* আল্লাহর উত্তম নাম 
* প্রতিটি সৃষ্টিই আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করে 
* সুরা মুমতাহানাহ অবতীর্ণ হওয়ার কারণ 


* অবিশ্বাসীদের সাথে শক্রতা পোষণ এবং তাদেরকে পরিত্যাগ করার নির্দেশ 


* ইবরাহীম (আঃ) এবং তার অনুসারীদের, 
অবিশ্বাসীদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ একটি সুন্দর উদাহরণ 

* তুমি যাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করছ, 

* যে কাফির ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেয়না 
তার প্রতি দয়ার হওয়া যেতে পারে 

* হুদাইবিয়ার সন্ধির পর মুসলিম হিজরাতকারিনীকে 
কাফিরের কাছে ফেরৎ না পাঠানোর নির্দেশ 

* মুসলিমার জন্য কাফির এবং মুসলিমের জন্য 
কাফিরাকে বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে 

* মুসলিম মহিলাদের কাছ থেকে যে বাইয়াত নেয়া হত 

* সুরা সাফ্ফ এর মর্যাদা 


* যে যা করেনা তা, অন্যকে করতে বলার ব্যাপারে ভর্সনা করা হয়েছে 


* মুসার আঃ) কাওমকে তার ভর্সনা 
* ঈসার (আঃ) আমাদের নাবীর আগমনের সুসংবাদ প্রদান 


১৭ তম খন্ড 


৩৫৪ 
৩৫৭ 
৩৫৯ 
৩৫৯ 
৩৬৫ 
৩৬৬ 
৩৬৮ 
৩৭০ 
৩৭২ 
৩৭৩ 
৩৭৬ 
৩৭৬ 
৩৭৮ 
৩৮১ 


৩৮৫ 


৩৮৯ 


৩৯১ 
৩৯২ 


৩৯৪ 


৩৯৫ 
৩৯৯ 
৪8০৪ 
8০৫ 
৪০৮ 
৪০৯ 
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তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ১৭ 


* মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যুল্মকারী ব্যক্তি 

* আল্লাহর শাস্তি থেকে যে ব্যবসা রক্ষা করতে পারে 

* প্রকৃতিগতভাবে সব মুসলিমই ইসলামের সমর্থনকারী 

* বানী ইসরাঈলের একটি দল ঈসার (আঃ) উপর ঈমান এনেছিল, 
অপর দল তাকে অস্বীকার করেছিল 

* আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে জয়যুক্ত করেন 

* সূরা জুমু'আর মর্যাদা 

* প্রত্যেকে আল্লাহর মহিমা ও গুণগান করে থাকে 

* আল্লাহ তাআলা মানুষের প্রতি রাসূল মুহাম্মাদকে (সাঃ) 
পাঠিয়েছেন রাহমাত স্বরূপ 

* মুহাম্মাদ (সাঃ) আরাব-অনারাব সকলের জন্য রাসূল 

* ইয়াহুদীদেরকে আল্লাহর তিরস্কার এবং তাদেরকে 
মৃত্যু কামনা করতে বলা হয়েছিল 

* জুমু'আর খৃতবাহ শোনা এবং সালাত আদায় করার মাধ্যমে 
আল্লাহকে স্মরণ করা 

* জুমু'আর দিনের মর্যাদা 

* এ সুরায় আহ্বান” এর অর্থ হচ্ছে আযান শুনে 
খুতবাহ শোনার জন্য এগিয়ে আসা 

* জুমুআর আযান শোনার পর বেচা-কেনা করা নিষেধ 

* খুতবাহ দেয়া অবস্থায় মাসজিদ ত্যাগ করা নিষেধ 

* মুনাফিক এবং তাদের আচরণ 

* মুনাফিকরা রাসূলকে (সাঃ) দ্বারা তাদের জন্য 
দু'আ করতে বলায় আগ্রহী ছিলনা 

* দুনিয়াদারী বিষয়ে বেশি জড়িত না হয়ে, 
মৃত্যুর পূর্বেই বেশি বেশি দান করার তাগিদ 

* আল্লাহর গুণগান করার আদেশ 

* কাফির সম্প্রদায়ের ধ্বংস হওয়ার ব্যাপারে হুশিয়ারী 

* মৃত্যুর পর আবার জীবিত করা হবে এটা সত্য 

* তাগাবুন এর বর্ণনা 

* আল্লাহর অনুমতিতেই মানুষের কল্যাণ লাভ হয়ে থাকে 
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তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ১৮ ১৭ তম খন্ড 
* একমাত্র আল্লাহ ও তার রাসূলকে (সাঃ) মেনে চলতে হবে ৪৫৭ 
* স্ত্রী ও সন্তান সন্ততি ফিতনা স্বরূপ ৪৫৯ 
* যথাসাধ্য তাকওয়া অবলম্বন করতে হবে ৪৬০ 
* দান-সাদাকাহর ব্যাপারে উৎসাহিত করতে হবে ৪৬২ 
* তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী একটি নির্দিষ্ট সময় স্বামীর বাড়ীতে থাকবে ৪৬৩ 
* ইদ্দাতের সময় স্ত্রীকে স্বামীর ভরণ পোষণ দিতে হবে ৪৬৪ 
* স্বামীর বাড়ীতে স্ত্রীর ইন্দাত পালন করার হিকমাত ৪৬৬ 
* ফিরিয়ে না নেয়ার দাবীদার স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে ভরণ পোষণ পাবেনা ৪৬৬ 
* তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর প্রতি সদয় ব্যবহার করার নির্দেশ ৪৬৯ 
* স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার সময় স্বাক্ষী রাখতে হবে ৪৬৯ 
* তাকওয়া অবলম্বনকারীকে আল্লাহ সহজ পথ প্রদর্শন করেন ৪৭০ 
* যাদের মাসিক বন্ধ হয়ে গেছে অথবা আদৌ শুরু হয়নি তাদের ইদ্দাতকাল ৪৭২ 
* গর্ভবতী মহিলাদের ইদ্দাতকাল ৪৭৩ 
* তালাকপ্রাপ্তা মহিলার যথোপযুক্ত বাসস্থান পাওয়ার অধিকার রয়েছে ৪৭৬ 
* তালাকপ্রাপ্তার প্রতি নির্দয় ব্যবহার না করার আদেশ ৪৭৬ 
* বাচ্চা প্রসব না হওয়া পর্যন্ত রাজআত' মহিলার স্বামী থেকে 

ভরণ পোষণের অধিকার রয়েছে ৪৭৭ 
* তালাকপ্রাপ্তা মা বাচ্চাকে বুকের দুধ পান করানোর জন্য বিনিময় পাবে ৪৭৭ 
* তাকওয়া অবলম্বনকারী এক মহিলার বর্ণনা ৪৭৮ 
* আল্লাহর আদেশের বিরোধিতা করার শাস্তি ৪৮০ 
* নাবী/রাসূলগণের গুণাগুণ ৪৮১ 
* আল্লাহ তাআলার পরিচয় ৪৮২ 
* আল্লাহ তার রাসূলকে অবহিত করলেন ৪৮৬ 
* ধর্ম ও আদব সম্পর্কে পরিবারের সবাইকে শিক্ষা দেয়া ৪৯৫ 
* জাহান্নামের ইন্ধন ও মালাইকার বর্ণনা ৪৯৬ 
* কিয়ামাত দিবসে কাফিরদের কোন অজুহাত গ্রহণ করা হবেনা ৪৯৭ 
* তাওবাহ হতে হবে অবিমিশ্রিত ৪৯৭ 
* কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার আদেশ ৪৯৯ 
* মু'মিন আত্মীয়ের কারণে কোন কাফির উপকার লাভে সক্ষম হবেনা ৪৯৯ 
* কাফিরেরা মুমিনদের কোনই ক্ষতি করতে সক্ষম নয় ৫০১ 
* সুরা মুল্ক এর ফাষীলাত ৫০৪ 
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তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ১৯ ১৭ তম খন্ড 


* আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা এবং জীবন, মৃত্যু, জান্নাত ইত্যাদি সৃষ্টি প্রসঙ্গ ৫০৬ 


* জাহান্নাম ও জাহান্নামীদের বিবরণ ৫০৯ 
* আল্লাহকে না দেখে ভয় করায় মুমিনদের জন্য রয়েছে পুরস্কার ৫১২ 
* আল্লাহ তার বান্দাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন অধীন্যস্ত ৫১২ 
* আল্লাহ যেভাবে খুশি বান্দাকে শাস্তি দিতে পারেন, 

তার হাত থেকে রক্ষা করার কেহ নেই ৫১৪ 
* পাখিদের আকাশে উড়ে চলা এবং ছোট বড় সবকিছু আল্লাহর কুদরাতের চিহ্ন ৫১৬ 
* আল্লাহ ছাড়া সাহায্য কিংবা জীবিকা প্রদান করার আর কেহ নেই ৫১৮ 
* মুসলিম ও কাফিরদের মধ্যের একটি তুলনামূলক আলোচনা ৫১৮ 
* অস্তিতৃহীন থেকে সৃষ্টি করার মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিচ্ছেন যে, 

কিয়ামাত দিবসেও তিনি আবার সৃষ্টি করতে সক্ষম ৫১৯ 
* মুসলিমদের মৃত্যুতে অমুসলিমদের উৎফুল্ল হওয়ায় কোন লাভ নেই, 

তাতে তাদের মুক্তিও নেই ৫২২ 
* পানিসহ বিভিন্ন অনুকম্পার কথা আল্লাহর স্মরণ করিয়ে দেয়া ৫২২ 
* কলমের বর্ণনা ৫২৫ 
* কলমের শপথ দ্বারা রাসুলের (সাঃ) বড়ত্‌ প্রকাশ করা হয়েছে ৫২৬ 
* “নিশ্চয়ই তুমি উত্তম চরিত্রের অধিকারী” এর অর্থ ৫২৬ 
* কাফিরদের খুশি করার উদ্দেশে কোন কিছু করা যাবেনা ৫৩০ 
* কাফিরদের উপার্জন ধ্বংস হওয়ার একটি দৃষ্টান্ত ৫৩৫ 
* তাকওয়া অবলম্বনকারীগণ পুরস্কৃত হবেন, 

কাফিরদের মত তাদেরকে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবেনা ৫৩৯ 
* বিচার দিবসের ভয়াবহতার বিবরণ ৫৪১ 
* কুরআন অস্বীকারকারীর পরিণাম ৫৪২ 
* ধৈর্য ধারণ এবং ইউনুসের (আঃ) মত অধৈর্য না হওয়ার জন্য উপদেশ ৫৪৪ 
* চোখ লাগা সত্য ৫৪৬ 
* কাফিরদের দোষারোপ করণ এবং উহার জবাব ৫৫১ 
* কিয়ামাত দিবসের ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক বাণী ৫৫৪ 
* কিয়ামাতকে অস্বীকারকারীদের ধ্বংস করার বিবরণ ৫৫৪ 
* নৌযানে অবতরণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া ৫৫৬ 
* বিচার দিবসের ভয়াবহতার বর্ণনা ৫৫৯ 


* কিয়ামাত দিবসে প্রতিটি আদম সন্তানকে আল্লাহর কাছে উপস্থিত করা হবে ৫৬০ 
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তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ২০ ১৭ তম খন্ড 


* ডান হাতে আমলনামা প্রাপ্ত ব্যক্তিদের আনন্দের বর্ণনা ৫৬১ 
* বাম হাতে আমলনামা প্রাপ্তদের করুণ আক্ষেপের বর্ণনা ৫৬৫ 
* কুরআন হল আন্মাহ প্রদত্ত বাণী ৫৬৭ 
* রাসূল (সাঃ) রিসালাতের কোন কিছু গোপন করলে আল্লাহ তাকে শা্তি দিতেন ৫৭০ 
* কিয়ামাত দিবসে তাড়াতাড়ি বিচার করার অনুরোধ করা হবে ৫৭৩ 
* মা'আরিজ' ও রুহ" শব্দের বিশ্লেষণ ৫৭১ 
* “কিয়ামাত দিবসের এক দিনের সমান পঞ্থাশ হাজার বছর' এর ব্যাখ্যা ৫৭৪ 
* রাসূলকে (সাঃ) ধের্য ধারণের নির্দেশ ৫৭৭ 
* বিচার দিবসের ভয়াবহতা ৫৭৯ 
* মানুষ খুবই ধৈর্যহীন ৫৮৪ 
* আল্লাহ যাদের প্রতি রাহমাত বর্ষণ করেন তারা নিন্দনীয় স্বভাব হতে মুক্ত ৫৮৪ 
* কাফিরদের অবিশ্বাসের কারণে তাদের প্রতি ভয় প্রদর্শন ৫৮৮ 
* নৃহের (আঃ) সম্প্রদায়ের প্রতি তার আহ্বান ৫৯৪ 
* নৃহের (আঃ) কাওম ঈমান না আনার কারণে আল্লাহর কাছে অভিযোগ ৫৯৭ 
* নূহ আঃ) দা“ওয়াত দিতে গিয়ে কি বলতেন ৫৯৮ 
* নৃহের (আঃ) কাওমের বিরুদ্ধে তার প্রভুর কাছে নালিশ ৬০১ 
* নৃহের (আঃ) সময়ে মূর্তিগুলোর বর্ণনা ৬০২ 
* নুহের আঃ) কাওমের কাফিরদের বিরুদ্ধে নালিশ এবং মুমিনদের জন্য দু'আ ৬০৩ 
* জিন জাতির কুরআন শ্রবণ এবং ঈমান আনয়ণ ৬০৮ 


* জিনদের স্বীকারোক্তি প্রদান যে, আল্লাহর কোন সন্তান কিংবা স্ত্রী নেই ৬০৯ 
* জিনদের ওঁদ্ধত্যতার এও একটি কারণ ছিল যে, 
মানুষেরা তাদের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করত ৬০৯ 
* রাসুলের (সাঃ) রিসালাতের পূর্বে জিনেরা আকাশ থেকে খবর সংগ্রহ করত, 
কিন্ত নাবুওয়াতের পর তাদেরকে বজ্রপাতের মাধ্যমে তাড়িয়ে দেয়া হয় ৬১১ 
* জিনেরা সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, তাদের মাঝেও মু'মিন ও কাফির রয়েছে ৬১৫ 


* জিনেরা আল্লাহর অসীম ক্ষমতাকে স্বীকার করে ৬১৬ 
* একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করতে এবং শির্ক হতে দূরে থাকতে বলা হয়েছে ৬২০ 
* কুরআন তিলাওয়াত শোনার জন্য জিনেরা সমবেত হয় ৬২১ 
* রাসূল (সাঃ) হিদায়াত দেয়া কিংবা লাভ-ক্ষতি করার মালিক নন ৬২ 
* দীনের প্রচার করাই ছিল রাসূলের (সাঃ) মূল কর্তব্য ৬২২ 


* রাসুল (সাঃ) জানতেননা যে, কখন কিয়ামাত হবে ৬২৪ 
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* রাতের সালাতের উদ্দেশে দন্ডায়মান হওয়ার আদেশ 
* কুরআন তিলাওয়াত করার নিয়ম 

* কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব 

* রাতের তোহাজ্জুদ) সালাতের মর্যাদা 


১৭ তম খন্ড 


৬২৮ 
৬২৯ 
৬৩০ 
৬৩১ 


* কাফিরদের অন্যায় আচরণের জন্য রাসূলকে (সাঃ) ধৈর্য ধারণের উপদেশ ৬৩৮ 


* ফির“আউনীদের কাছে প্রেরিত রাসূলের মত 

আমাদের নাবীও (সাঃ) একজন রাসূল 
* বিচার দিবসের ব্যাপারে সাবধান বাণী 
* এটি এমন সুরা যাতে জ্ঞানীদের জন্য রয়েছে উপদেশ 
* তাহাজ্জুদ সালাত আদায়ের ব্যাপারে আল্লাহর ছাড় দেয়া 
* সাদাকাহ প্রদান ও উত্তম কাজ করার তাগিদ 
* সর্বপ্রথম যে আয়াত নাধিল হয় তা ছিল “পড়' 
* বিচার দিবসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া 
* জাহান্নামের রক্ষণাবেক্ষণকারীদের সংখ্যা সম্পর্কে আলোচনা 
* আল্লাহ ছাড়া তার বাহিনী সম্পর্কে অন্য কারও জ্ঞান নেই 
* জান্নাতী ও জাহান্নামীদের মাঝে কথোপকথন 
* কুরআন হল সবার জন্য উপদেশ ও সতর্ক বাণী 
* কিয়ামাত দিবসে বিচার অনুষ্ঠিত হওয়ার শপথ এবং 
কিভাবে রাসূলের (সাঃ) কাছে অহী অবতীর্ণ হত 
বিচার দিবসকে অস্বীকার করার কারণ হল দুনিয়ার প্রতি আসক্তি 
পরকালে আল্লাহকে দেখতে পাওয়া 
বিচার দিবসে কারও কারও মুখমন্ডল হবে কালো 
মৃত্যুর আলামত 
কিয়ামাত দিবসে অবিশ্বাসীদের বর্ণনা 
* সুরা কিয়ামাহ পাঠের পর দু'আ পাঠ 
* আল্লাহ মানুষকে অস্তিত্হীন থেকে অস্তিতবে এনেছেন 


৮৮৯৮৮ 
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৬৩৯ 
৬৪০ 
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৬৪২ 
৬৪৪ 
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* মানুষের মধ্যে কেহ কৃতজ্ঞ এবং কেহ হয় অকৃতজ্ঞ ৬৮৫ 
* মুমিন ও মুশরিকদের আমলের প্রতিদান ৬৮৭ 
* সৎ আমলকারীদের বর্ণনা ৬৮৮ 
* জান্নাতীদের জান্নাতে প্রাপ্তব্য নি'আমাতের কিছু বর্ণনা ৬৯১ 
* জান্নাতে উচ্চাসন, নাতিশীতোষ্ আবহাওয়া ইত্যাদির বর্ণনা ৬৯৪ 
* আদা মিশ্রিত এবং সালসাবিল পানীয়ের বর্ণনা ৬৯৫ 
* চির কিশোর ও আপ্যায়নকারীদের বর্ণনা ৬৯৫ 
* জাননাতীদের পোশাক ও অলংকার ৬৯৬ 


* ক্রমান্বয়ে কুরআন নাযিল করা এবং রাসূলকে (সাঃ) ধৈর্য ধারণের উপদেশ ৬৯৯ 
* দুনিয়ার প্রতি মোহ ত্যাগ এবং আখিরাতের প্রতি মনোযোগের আহ্বান ৭০০ 
* কুরআন হল মানুষের জন্য উপদেশ ও স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যম ৭০১ 


* মুরসালাত সুরাটি মাগরিবের সালাতে পাঠ করার বিবরণ ৭০২ 
* আল্লাহর বিভিন্ন বিষয়ের শপথের মাধ্যমে পরকাল সম্পর্কে বিবরণ প্রকাশ ৭০৪ 
* বিচার দিবসের আলামত ৭০৬ 
* আন্নাহর অনুগহের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করার উপদেশ ৭০৮ 


* কাফিরদেরকে তাদের গন্তব্যস্থল জাহান্নামে যেভাবে হাকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে ৭১১ 
* কিয়ামাত দিবসে কাফিরেরা কথা বলতে পারবেনা এবং 

তাদেরকে কোন অজুহাত পেশ করারও সুযোগ দেয়া হবেনা ৭১২ 
* আল্লাহ-ভীরুদের গন্তব্যস্থল ৭১৪ 
* বিচার দিবস অস্বীকারকারীদের প্রতি হুশিয়ারী ৭১৫ 
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প্রকাশকের আরয 

নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য যিনি এই বিশ্ব ভূবনের মালিক। 
আমরা তারই প্রশংসা করছি, তার নিকট সাহায্য চাচ্ছি, তারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা 
করছি। আমাদের নাফ্‌সের অনিষ্টতা ও “আমলের খারাবী থেকে বাচার জন্য 
আমরা তার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ সুবহানাহু যাকে হিদায়াত দান 
করেন তাকে কেহ গোমরাহ করতে পারেনা, আর যে গোমরাহ্‌ হয় তাকে কেহ 
হিদায়াত দিতে পারেনা । আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা“বুদ 
নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, পরাক্রমশালী এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম তার বান্দা ও রাসূল। তিনি তাকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও 
সতর্ককারী হিসাবে প্রেরণ করেছেন। দুরূদ ও সালাম সৃষ্টির সর্বোত্তম সৃষ্টি 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি, তার পরিবার-পরিজন ও 
সাথীদের প্রতি এবং কিয়ামাত পর্যন্ত যারা নিষ্ঠার সাথে তার অনুসরণ করবে 
তাদের প্রতি। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করবে সে 
হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে এবং যে তাদের নাফরমানী করবে সে স্বীয় নাফসের ক্ষতি 
ছাড়া আর কিছুই করবেনা এবং সে আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবেনা । 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রতি আমাদের অশেষ শুকরিয়া যে, তিনি 
আমাদেরকে কুরআনের একটি অমূল্য তাফসীর প্রকাশ করার গুরু দায়িত্ব 
পালনের তাওফীক দিয়েছেন । 

১৯৮৪ সালে ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান কর্তৃক অনুবাদকৃত “তাফসীর ইব্‌ন 
কাসীর' আমাদের হস্তগত হওয়ার পর আমরা তা ছাপানোর দায়িত্‌ গ্রহণ করি। 
এ সময় জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেব আমাদের জানিয়েছিলেন যে, আর্থিক 
সহায়তা না পাওয়ায় আর ছাপানো যাচ্ছিলনা বলে তিনি প্রায় নিরাশ হয়ে 
পড়েছিলেন। যা হোক, আন্নাহর অশেষ দয়ায় তার কালামের প্রচার যেহেতু 
হতেই থাকবে, তাই তিনি আমাদেরকে তাফসীর খন্ডগুলি নতুন করে ছাপানোর 
ব্যবস্থা করার সুযোগ দিলেন। এ ব্যাপারে দেশী ও প্রবাসী বেশ কিছু ভাই- 
বোনেরা এগিয়ে আসেন। যাদের কথা উল্লেখ না করলেই নয় তারা হলেন 
তাফসীর পবিলিকেশন কমিটির মূল উদ্যোক্তা জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের 
তৎকালীন “ফাইসন্স” এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক থাকা অবস্থায় এ সংস্থার 
কর্মচারী-কর্মকর্তাদের মাসিক বেতন থেকে প্রদেয় অনুদান। এ ছাড়াও আর 
যাদের কথা উল্লেখ না করলেই নয় তারা হলেন “তাফসীর মাজলিস” এর 
বোনদের অকাতর দান। যাদের কথা বলা হল তাদের অনেকেই আজ আর বেঁচে 
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নেই। কিন্তু দানের টাকায় যে কাজ হাতে নেয়া হয়েছিল তা জারী রয়েছে। আল্লাহ 
জাল্লা শানুহুর কাছে দু'আ করছি, তিনি যেন তাদের দান ও পরিশ্রমের জাযা 
খাইর দান করেন এবং আখিরাতের হিসাব সহজ করে দেন। আমীন!! 

সুপ্রিয় পাঠকবর্গের কাছে পৌছে দিতে পেরে আনন্দ পাচ্ছিলাম ঠিকই, কিন্তু 
একটা অতৃপ্তিও বার বার মনকে খোঁচা দিচ্ছিল। মনে একটি সুপ্ত বাসনা লালিত 
হচ্ছিল যে, আল্লাহ সুবহানাহু সুযোগ দিলে তাফসীর খন্ডগুলিতে যে ইসরাঈলী 
রিওয়ায়াত এবং দুর্বল কিংবা যঈফ হাদীস রয়েছে তা বাছাই করে বাদ দিয়ে 
নতুনভাবে পাঠকবর্ণের কাছে পেশ করব। এ ব্যাপারে জনাব আবদুল ওয়াহেদ 
সাহেব ও জনাব ইউসুফ ইয়াসীন সাহেব জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেবকে বিগত 
বছরগুলিতে তাগিদও দিয়েছেন। কিন্ত প্রবাসের ব্যস্ততা এবং নানা বাধার কারণে 
জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেবের পক্ষে তা করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। যা হোক, 
আল্লাহর অসীম দয়ায় তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির পক্ষ থেকে একটি 
সম্পাদনা পরিষদ গঠন করে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নতুন আঙ্গিকে তাফসীর 
খন্ডগুলিকে পাঠকবর্গের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হচ্ছি। বাজারে যে তাফসীর 
খন্ডগুলি রয়েছে তা শেষ হওয়ার সাথে সাথে প্রতিটি খন্ডের নতুর সংস্করণ বের 
করার চেষ্টা করব। ওয়ামা তাওফীকি ইল্লা বিশ্লাহ। 

বিভিন্ন শিরোনাম সংযোজন করেছি যাতে পাঠকবর্ের নির্দিষ্ট কোন বিষয়ের 
আলোচনা খুঁজে পেতে সুবিধা হয়। এ ছাড়া বর্ণিত হাদীসের সুত্র নম্বরগুলিও 
সংযোজন করেছি। কুরআনের কোন কোন শব্দ বাংলায় লিখা কিংবা উচ্চারণ 
সঠিক হয়না বলে ওর আরাবী শব্দটিও পাশে লিখে দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া 
পাঠককুলের কেহ যদি আমাদেরকে কোন সদুপদেশ দেন তাহলে তা সাদরে 
গ্রহণ করব। মুদ্রণ জনিত কারণে কোন ক্রটি থেকে থাকলে তাও আমাদের 
অবহিত করলে পরবতাঁতে সংশোধনের চেষ্টা করব ইন্শাআল্লাহ। 

এ বিরাট কাজে যা কিছু ভুল ত্রুটি হয়েছে তা সবই আমাদের, আর যা কিছু 
গ্রহণযোগ্য তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে । আমরা মহান 
মাধ্যমে আমাদের প্রতি হিদায়াত নাসীব করেন এবং উত্তম পুরস্কারে পুরস্কৃত 
করেন । আমীন! সুম্মা আমীন!! 
তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি 
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অনুবাদকের আরয 

যে পবিত্র কুরআন মানুষের সর্ববিধ রোগে ধনন্তরী মহৌষধ, যার জ্ঞানের 
পরিধি অসীম অফুরন্ত, যার বিষয় বন্তর ব্যাপকতা আকাশের সমস্ত 
নীলিমাকেও অতিক্রম করেছে, যার ভাব গান্তীর্য অতলস্পর্শা মহাসাগরের 
গভীরতাকেও হার মানিয়েছে, সেই মহাগ্রন্থ কুরআন নাযিল হয়েছে সুরময় 
কাব্যময় ভাষা আরবীতে । সুতরাং এর ভাষান্তরের বেলায় যে সাহিত্যশৈলী ও 
প্রকাশ রীতিতে বাংলা ভাষা প্রাঞ্জল, কাব্যময় ও সুরময় হয়ে উঠতে পারে, তার 
সন্ধান ও অভিজ্ঞতা রাখেন উভয় ভাষায় সমান পারদশী স্বনামধন্য লেখক ও 
লব্বপ্রতিষ্ঠ আলেমবৃন্দ। তাই উভয় ভাষায় অভিজ্ঞ হক্কানী আলেম, নায়েবে 
নাবী ও সাহিত্য শিল্পীদের পক্ষেই কুরআনের সার্থক তরজমা ও তাফসীর 
সম্ভবপর এবং আয়স্তাধীন। 

মানবকূলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তারাই যারা পবিত্র কুরআনের পঠন-পাঠনে 
নিজেকে নিয়োজিত করেন সর্বতোভাবে। তাই নাবী আকরামের সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই পুতঃবাণী সকল যুগের জ্ঞান-তাপস ও 
মনীষীদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে পাক কুরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 
প্রণয়ন করার কাজে । 

তাফসীর ইব্‌ন কাসীর হচ্ছে কালজয়ী মুহাদ্দিস মুফাসসির যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী 
আল্লামা হাফিয ইব্ন কাসীরের একনিষ্ঠ নিরলস সাধনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের 
অমৃত ফল। তাফসীর জগতে এ যে বহুল পঠিত সর্ববাদী সম্মত নির্ভরযোগ্য 
এক অনন্য সংযোজন ও অবিস্মরণীয় কীর্তি এতে সন্দেহ সংশয়ের কোন 
অবকাশ মাত্র নেই। হাফিজ ইমাদুদ্দীন ইব্‌ন কাসীর এই প্রামাণ্য তথ্যবহুল, 
সর্বজন গৃহীত ও বিস্তারিত তাফসীরের মাধ্যমে আরবী ভাষাভাষীদের জন্য 
পবিত্র কালামের সত্যিকারের রূপরেখা অতি স্বচ্ছ সাবলীল ভাষায় তুলে 
ধরেছেন তার ক্ষুরধার বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে । এসব কারণেই এর অনবদ্যতা 
ও শ্রেষ্ঠতৃকে সকল যুগের বিদপ্ধ মনীষীরা সমভাবে অকপটে এবং একবাক্যে 
স্বীকার করে নিয়েছেন। তাই এই সসাগরা পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি মুসলিম 
অধ্যুষিত দেশে, সকল ধম়ি প্রতিষ্ঠানের, এমনকি ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষায়তনের 
্ন্থাগারেও সর্বত্রই এটি বহুল পঠিত, সুপরিচিত, সমাদৃত এবং হাদীস-সুন্নাহর 
আলোকে এক স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী । 
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তাফসীর ইব্‌ন কাসীরের এই ব্যাপক জনপ্রিয়তা, কল্যাণকারিতা এবং 
অপরিসীম গুরুত্ব ও মূল্যের কথা সম্যক অনুধাবন করে আজ থেকে প্রায় অর্ধ 
শতাব্দী পূর্বে এটি উ্দূতে পূর্ণাঙ্গভাবে ভাষান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। এই 
উর্দু অনুবাদের গুরু দায়িতৃটি অল্লানবদনে পালন করেছিলেন উপমহাদেশের 
অপ্রতিদ্বন্দ্বী আলেম, প্রখ্যাত ভাষাবিদ ও বিদঞ্ধ মনীষী মওলানা মুহাম্মাদ 
সাহেব জুনাগড়ী। এই উপমহাদেশের আনাচে কানাচে দলমত নির্বিশেষে 
সকল মহলেই এটি সমাদৃত ও সর্বজন গৃহীত। 

এই উর্দূ এবং অন্যান্য ভাষায় ইব্‌ন কাসীরের অনুবাদের ন্যায় আমাদের 
বাংলা ভাষায়ও বহু পূর্বে এই তাফসীরটির অনুবাদ হওয়া যেমন উচিত ছিল, 
তেমনি এর প্রকট প্রয়োজনও ছিল। কিন্তু এ সত্তেও এই সংখ্যা গরিষ্ঠের 
তুলনায় এবং এই প্রকট প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় 
কুরআন তরজমা ও তাফসীর রচনার প্রয়াস নিতান্ত অপর্যাপ্ত ও অপ্রতুল । 

দুঃখের বিষয় ইব্‌ন কাসীরের' ন্যায় এই তাফসীর সাহিত্যের একটি অতি 
নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ততম উপাদান এবং এর অনুবাদের অপরিহার্য প্রয়োজনকে এ 
পর্যন্ত শুধু মৌখিকভাবে উপলদ্ধি করা হয়েছে। প্রয়োজন মেটানোর বা 
পরিপূরণের তেমন কোন বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। ভাষান্তরের জগদ্দল 
পাথরই হয়ত প্রধান অন্তরায় ও পরিপন্থী হিসাবে এতদিন ধরে পথ রোধ করে 
বসেছিল। অথচ বাংলা ভাষাভাষী এই বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী ও অগণিত 
ভক্ত পাঠককুল স্বীয় মাতৃভাষায় এই অভিনব তাফসীর গ্রন্থকে পাঠ করার 
স্বপ্রসাধ আজ বহুদিন থেকে মনের গোপন গহনে পোষণ করে আসছেন । কিন্তু 
এই সুদীর্ঘ দিন ধরে মুসলিম সমাজের এই লালিত আকাংখা, এই দুর্বার 
বাসনা-কামনা আর এই সুপ্ত অভিলাষকে চরিতার্থ করার মানসে ইসলামিক 
ফাউন্ডেশনের মত জাতীয় সংস্থা ছাড়া আর কেহ এই দুর্গম বন্ধুর পথে পা 
বাড়ানোর দুঃসাহস করেননি । দেশবাসীর ধরীয় জ্ঞান পিপাসা আজো তাই 
বহুল পরিমাণে অতৃপ্ত। 

কুরআনুল হাকীমের প্রতি আমার দুর্বার আকর্ষণ শৈশব এবং কৈশর 
থেকেই । আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন আব্বা মরহুম অধ্যাপক মওলানা আবদুল 
গনী সাহেবের কাছেই সর্বপ্রথম আমার কুরআন এবং তাফসীরের শিক্ষা। 
অতঃপর দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ঠ খ্যাতিমান কুরআন-হাদীস বিশারদদের কাছে 
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শিক্ষা গ্রহণের পর দীর্ঘ দুই যুগেরও অধিককাল ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
স্লাতকোত্তর শ্রেণীসমূহের হাদীস ও তাফসীরের ক্লাশ নিয়েছি। 

এ সব ন্যায়সঙ্গত এবং অনুকুল প্রেক্ষাপটের কারণেই আমি বহুদিন ধরে 
তাফসীর ইব্‌ন কাসীরকে বাংলায় ভাষান্তরিত করার সুপ্ত আকাংখা অন্তরের 
গোপন গহনে লালন করে আসছিলাম । কিন্তু এ পর্যন্ত একে বাস্তবে রূপ দেয়ার 
তেমন কোন সম্ভাবনাময় সুযোগ-সুবিধা আমি করে উঠতে পারিনি । 

তাই আজ থেকে প্রায় দেড় যুগ আগে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে 
এই বিরাট তাফসীরের অনুবাদ কাজে হাত দিই এবং অতিসন্তর্পণে এই 
কন্টকাকীর্ণ পথে সতর্ক পদচারণা শুরু করি। 

আল্লাহ তাআলার অশেষ শুকরিয়া এই বিশ্বস্ততম এবং সবচেয়ে 
নির্ভরযোগ্য ও হাদীসভিত্তিক এই তাফসীর ইব্‌ন কাসীর তথা ইসলামী প্রজ্ঞার 
প্রধান উপাদন ও উৎস এবং রত্বভান্ডারের চাবিকাঠি আজ বাংলা ভাষী পাঠক- 
পাঠিকার হাতে অর্পণ করতে সক্ষম হলাম। এ জন্য আমি নিজেকে পরম 
সৌভাগ্যবান ও ধন্য মনে করছি। 

আমার ন্যায় একজন সদাব্যস্ত পাপীর পক্ষে যেহেতু এককভাবে এত বড় 
দুঃসাহসী ও দায়িতৃপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করে বিজ্ঞ পাঠককুলের হাতে অর্পণ করা 
কোন ক্রমেই সম্ভবপর ছিল না, তাই আমি কতিপয় মহানুভব বিদগ্ধ ও বিজ্ঞ 
আলেমের অকুষ্ঠ সাহায্য-সহায়তা ও সক্রিয় সহযোগিতা গ্রহণ করতে বাধ্য 
হয়েছি। এই সহযোগিতার হাত যারা প্রসারিত করেছেন তনুধ্যে চাপাই 
নওয়াবগঞ্জ হিফযুল উলুম মাদ্রাসার স্বনামধন্য শিক্ষক আবদুল লতীফের নাম 
বিশেষভাবে স্মর্তব্য । আর এই গ্নেহস্পদ কৃতি ছাত্রের ইহ-পারলৌকিক কল্যাণ 
কামনায় আল্লাহর কাছেই সুদূর প্রবাসে বসে প্রতিনিয়ত আকুল মিনতি জানাই । 

তাফসীর ইব্‌ন কাসীরের বাংলা তরজমা প্রকাশের পথে সবচেয়ে বেশী অন্ত 
রায়, প্রতিকূলতা এবং সমস্যা দেখা দিয়েছিল অর্থের । প্রথম খন্ড থেকে 
একাদশ খন্ড এবং আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আহসান সাহেবের সহযোগিতায় 
ত্রিশতম তথা আম্মাপারা খন্ড প্রকাশনার পর আমি যখন প্রায় ভগ্নোৎসাহ 
অবস্থায় হতাশ প্রাণে হাত গুটিয়ে বসার উপক্রম করছিলাম, ঠিক এমনি সময়ে 
একান্ত ন্যায়নিষ্ঠ ও আন্তরিকতার সংগে আমার প্রতি সার্বিক সহযোগিতার হাত 
প্রসারিত করলেন তদানীন্তন ফাইসন্স বাংলাদেশ লিমিটেডের প্রাক্তন 
ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াহেদ সাহেব । 
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জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেব বাকী খগুগুলির সুষ্ঠু প্রকাশনার উদ্যোগ 
নিতে গিয়ে ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটিও গঠন করেন। এই সদস্যমন্ডলীর 
মধ্যে তিনি এবং আমি ছাড়া বাকি দু'জন হচ্ছেন তার সহকর্মী জনাব নূরুল 
আলম ও মরহুম মুহাম্মাদ মকবুল হোসেন সাহেব । কিছু দিন পর গ্রুপ 
ক্যাপ্টেন (অবঃ) মামুনুর রশীদ সাহেব এই কমিটিতে যোগ দেন। এভাবে 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অপ্রত্যাশিত ও অকল্পনীয়ভাবে তার মহিমান্বিত 
মহাগ্রন্থ আল্‌ কুরআনুল কারীমের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের অচল প্রায় 
কাজটিকে সচল ও অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করলেন এবং এ ব্যাপারে সার্বিক 
সহযোগিতা করেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মামুনুর রশীদ সাহেব, বেগম বদরিয়া 
রশীদ এবং বেগম ইয়াসমিন রোকাইয়া ওয়াহেদ । সুতরাং সকল প্রকার প্রশংসা 
ও স্তব-স্তুতি একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু তা*আলার । 

এই কমিটির কিছু সংখ্যক সুহৃদ ব্যক্তির আর্থিক অনুদানে এবং বিশেষ করে 
বেগম বাদরিয়া রশীদ ও বেগম ইয়াসমিন রোকাইয়া ওয়াহেদ -এর যৌথ 
প্রচেষ্টায় বিভিন্ন তাফসীর মাজলিশে যোগদানকারী বোনদের আর্থিক অনুদানের 
এবং প্রকাশিত খন্ডগুলি ক্রয় করার দৃষ্টান্ত চির অস্রান হয়ে থাকবে । 

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি পুরা তাফসীর -এর মুদ্রণ ব্যবস্থা, অর্থানুকুল, 
অনুপ্রেরনা, উৎসাহ-উদ্দীপনা, বিক্রয় ব্যবস্থা ও অন্যান্য তত্্াবধানের গুরু 
দায়িত্ব যেভাবে পালন করেছেন, তার জন্য আমি আল্লাহর দরবারে জনাব 
আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের জন্য এবং তার সহকমীবৃন্দের, তার বন্ধু-বান্ধব, 
আর্থিক সাহায্যকারী সব ভাই বোন ও তাদের পরিবারবর্গের জন্যে সর্বাঙ্গীন 
কল্যাণ, মঙ্গল ও শুভ কামনা করতে গিয়ে প্রাণের গোপন গহণ থেকে 
উৎসারিত দোয়া, মুনাজাত ও আকুল মিনতি প্রতিনিয়তই পেশ করছি। 

আরো মুনাজাত করছি যেন আন্রাহ রাব্বুল আল্লামীন এই কুরআন তাফসীর 
অজস্র রাহমাত, আশীষ ও মাগফিরাতের বারিধারা বর্ষণ করেন । আমীন! রোজ 
হাশরের অনন্ত সাওয়াব রিসানী এবং বারাকাতের পীযুষধারায় স্রাতসিক্ত করে 
আল্লাহপাক যেন তাদের জান্নাত নাসীব করেন । সুম্মা আমীন! 
ছাপিয়ে সুপ্রিয় পাঠকবর্ণের কাছে পৌছে দেয়ার পরও একটা অতৃপ্ত বাসনা বার 
বার মনে চেপে বসেছিল। তা হল তাফসীর খন্ডগুলিতে যে ইসরাঈলী 
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রিওয়ায়াত এবং দুর্বল কিংবা যঈফ হাদীস রয়েছে তা বাছাই করে বাদ দিয়ে 
নতুনভাবে পাঠকবর্ণের কাছে পেশ করা। আল্লাহর অসীম দয়ায়, তাফসীর 
পাবলিকেশন কমিটির পক্ষ থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা এটি পাঠকবর্গের হাতে 
তুলে দিতে সক্ষম হচ্ছি। এ জন্য আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে অশেষ 
শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। 

এই অনুদিত তাফসীরের উপস্থাপনা এবং অন্যান্য যে কোন ব্যাপারে যদি 
সুধী পাঠকমহলের পক্ষ থেকে তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ 
করা হয় তাহলে তা পরম কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদসহ গৃহীত হবে। এভাবে এই 
মহা কল্যাণপ্রদ কাজটিকে আরো উন্নতমানের এবং একান্ত রুচিশীলভাবে 
সম্পন্ন করার মানসে যে কোন মুল্যবান মতামত, সুপরামর্শ ও সদুপদেশ 
আমরা বেশ আগ্রহ ও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে সদা প্রস্তুত । কারণ, 
আমার মত অভাজন অনুবাদকের পক্ষে নানা ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে যেভাবে 
যতটুকু সম্ভব হয়েছে, ততটুকুই আমি আপাততঃ সুধী পাঠকবৃন্দের খিদমতে 
হাজির করতে প্রয়াস পেয়েছি। 

১৯৯৩ সালের অক্টোবর মাসে একান্তই আকস্মিকভাবে আমার জীবনের 
মোড় ও গতিপথ একেবারেই পাল্টে যায়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় তথা 
স্বদেশের গন্ডি ও ভৌগোলিক সীমারেখা পেরিয়ে দূর-দুরান্তের পথে প্রবাসে 
পাড়ি জমিয়ে অবশেষে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে এসে উপনীত হই। 
অতঃপর এখানেই বসবাস করতে শুরু করি। 

তাফসীর প্রকাশনার শুভ সন্ধিক্ষণে সাগর পারের এই সুদূর নগরীতে 
অবস্থান করে আরো কয়েক জনের কথা আমার বার বার মনে পড়ছে। এরা 
আমাকে প্রেরণা যুগিয়েছে, প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে 
সাহায্য-সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছে। এই প্রাণপ্রিয় স্নেহস্পদদের মধ্যে 
ড, ইউসুফ, ডা. রুস্তম, মেজর ওবাইদ, নাজিবুর, আতীক, হাবীব, মুহাম্মাদ ও 
আবদুল্লাহ প্রমুখের নাম বিশেষভাবে স্মর্তব্য ও উল্লেখ্য । একান্ত 
ন্যায়সঙ্গতভাবে আমি আরো দৃঢ় প্রত্যাশা করছি যে এই কুরআন তাফসীরের 
মহান আদর্শ ও আলোকেই যেন তারা গড়ে তুলতে পারে স্বীয় জীবনধারা । 

রোজ হাশরে সবাই যখন নিজ নিজ আমলনামা সঙ্গে নিয়ে আল্লাহর 
দরবারে হাযির হবে তখন আমাদের মত এই দীনহীন আকিঞ্চনদের সৎ আমল 
যেহেতু একেবারেই শুন্যের কোঠায়, তাই আমরা সেদিন মহান আল্লাহর 
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সম্মুখীন হব এই সমস্ত সদ্গ্রন্থরাজিকে ধারণ করে । “ওয়ামা যালিকা আলাল্লাহি 
বি-আযীয ।" রাব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আন্তাস্‌ সামীউল আলীম। 
এবারে আসুন উর্বগগণে তাকিয়ে অনুতপ্ত চিত্তে আল্লাহর মহান দরবারে 
করজোড়ে মিনতি জানাই ৪ “ রাব্বানা লাতু আখিযনা ইন্নাসিনা... ' অর্থাৎ 
প্রভূ হে, যদি ভুল করে থাকি তাহলে দয়া করে এ জন্য তুমি আমাদের 
পাকড়াও করনা । ইয়া রাব্বাল আলামীন! মেহেরবানী করে তুমি আমাদের 
সবাইকে তোমার পাক কালাম সম্যক অনুধাবন, সঠিক হৃদয়ঙ্গম এবং তার 
প্রতি আমল করার পূর্ণ তাওফীক দান কর। একান্ত দয়া পরবশ হয়ে তুমি 
আমাদের সবার এ শ্রম সাধনা কবুল কর। একমাত্র তোমার তাওফীক এবং 
শক্তি প্রদানের উপরেই তাফসীর তরজমার এই মহত্তম পরিকল্পনার সুষ্ঠ 
পরিসমাপ্তি নির্ভরশীল। তাই এ সম্পর্কিত সকল ভ্রমপ্রমাদকে ক্ষমা-সুন্দর 
চোখে দেখে পবিত্র কুরআনের এই সামান্যতম খিদমাত আমাদের সবার 
জন্যে পারলৌকিক মুক্তির সম্বল ও নাজাতের মাধ্যম করে দাও। আমীন! 


বিনয়াবনত 
ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান 
প্রাক্তন পরিচালক, সাবেক প্রফেসর ও চেয়ারম্যান 
উচ্চতর ইসলামিক শিক্ষা কেন্দ্র আরবী ও ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ, 
ইষ্ট মিডৌ এ্যাভনিউ, নিউইয়র্ক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র । বাংলাদেশ। 
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আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। 


১। হে মুমিনগণ! আল্লাহ ও 
কোন বিষয়ে অগ্রনী হয়োনা 
এবং আল্লাহকে ভয় কর, 
নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, 
সর্বজ্ঞ। 
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২। হে মুমিনগণ! তোমরা 
নাবীর কণ্ঠস্বরের উপর 
এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে 
উচ্চৈঃস্বরে কথা বল তার 
সাথে সেই রূপ উচ্চৈঃম্বরে 
কথা বলনা; কারণ এতে 
তোমাদের কাজ নিস্ষল হয়ে 
যাবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে । 


রর ৪:8৮ 2 ৮ হি 46০ 

15212 চে এড 
2 এব হারের রয় ৭ 

০৮১০ 9১ ৮৩০9 


9220 41502 সো 


পিতা টা $ জি হত 

০ ০0০ (৫৯ ৫2 
প্র রা 

পর 572 7 ভর্ত পু ৪ 

১ 22519 +০৫৮251 ০৫ 

পু: 


৩। যারা আল্লাহর রাসূলের 
সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নীচু 


(0০017191715 


সুরা ৪৯ ৪ হুজুরাত ৩২ পারা ২৬ 


তাকওয়ার জন্য পরিশোধিত [০৮ ৫15 4 ৪৮৭৩ 4০ 
করেছেন। তাদের জন্য রয়েছে এ ি্ঘ 5 রি এর ০০ পঙ্ণ 
ক্ষমা ও মহা পুরস্কার 9558 শ%ও ] 


আল্লাহ ও তীর নাবীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিপরীতে 


এই আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মু'মিন বান্দাদেরকে তার নাবী 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে আদব শিক্ষা দিচ্ছেন যে, নাবী 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখা তাদের একান্ত 
কর্তব্য। তাদের উচিত সমস্ত কাজ-কর্মে আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে থাকা । আরও উচিত আল্লাহ এবং তার রাসুল 
সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করা । 

ইবৃন আব্বাস (রাঃ) বলেন ৪ 15453401544 3৫155 ৫ এ কথার ভাবার্থ 
হচ্ছে ৪ কিতাব ও সুন্নাতের বিপরীত কথা তোমরা বলনা " তোবারী ২২/২৭৫) 
কাতাদাহ রেহঃ) মন্তব্য করেছেন, আমাদের কাছে বর্ণিত হয়েছে যে, কাফিরদের 
কেহ কেহ বলত ৪ অমুক অমুক বিষয়ে কেন অহী নাধিল হচ্ছেনা, অমুক অমুক 
আমল করার ব্যাপারে সম্মতি প্রদান করা উচিত ইত্যাদি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা তাদের এ ধরনের মনোভঙ্গি পছন্দ করেননি । (তাবারী ২২/২৭৬) এরপর 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন £ 

| 15 তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। অর্থাৎ আল্লাহর হুকুম পালন করার 
ব্যাপারে মনে আল্লাহর ভয় রাখ । 

“আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ, অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের কথা শুনে থাকেন এবং 
তিনি তোমাদের ইচ্ছা ও উদ্দেশের খবর রাখেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা তার 
মু'মিন বান্দাদেরকে আর একটি আদব বা ভদ্রতা শিক্ষা দিচ্ছেন ঃ 

শা ০১৮ 3% ৮৫৫9০ 19437 15 (4৪ ৫ তারা যেন 
নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উচু 
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না করে। এ আয়াতটি আবূ বাকর (রাঃ) ও উমারের (রাঃ) ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় 
বলে বর্ণিত আছে। 

আবু মুলাইকা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ৪ “এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল 
যে, দুই মহান ব্যক্তি অর্থাৎ আবূ বাকর (রাঃ) ও উমার (রাঃ) যেন প্রায় ধ্বংসই 
হয়ে যাচ্ছিলেন, যেহেতু তারা নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে 
তাদের কণ্ঠস্বর উদ করেছিলেন যখন বানী তামীম গোত্রের প্রতিনিধি হাযির 
হয়েছিলেন। তাদের একজন মুজাশিহ গোত্রের হাবিস ইব্ন আকরার (রাঃ) প্রতি 
সমর্থন করেন এবং অপরজন সমর্থন করেন অন্য একজনের প্রতি । বর্ণনাকারী 
নাফি' (রাঃ) এর তার নাম মনে নেই। তখন আবু বাকর (রাঃ) উমারকে (রাঃ) 
বলেন ৪ “আপনিতো সব সময় আমার বিরোধিতাই করে থাকেন?" উত্তরে উমার 
(রাঃ) আবু বাকরকে (রাঃ) বলেন £ “আপনার এটা ভুল ধারণা ।” এভাবে উভয়ের 
মধ্যে তর্কের ফলে তাদের কণ্ঠস্বর উচু হয়। তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। 

আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রাঃ) বলেন $ “এরপর উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এত নিম্নস্বরে কথা বলতেন যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বিতীয়বার তাকে জিজ্ঞেস করতেন । 
(ফাতহুল বারী ৮/৪৫৪) 

ইমাম বুখারী (রহঃ) বর্ণনা করেন, আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) বলেন যে, 
সাবিত ইব্‌ন কায়েসকে (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
মাজলিসে কয়েক দিন পর্যন্ত দেখা যায়নি। একটি লোক বললেন ৪ “হে আল্লাহর 
রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনাকে আমি তার সম্পর্কে খবর এনে 
দিচ্ছি। অতঃপর লোকটি সাবিত ইব্ন কায়েসের (রাঃ) বাড়ী গিয়ে দেখেন যে, 
তিনি মাথা ঝুঁকানো অবস্থায় বসে আছেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন £ 
“আপনার কি হয়েছে? উত্তরে তিনি বললেন ঃ “আমার অবস্থা খুব খারাপ । আমি 
নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কণ্ঠস্বরের উপর নিজের কণ্ঠস্বর উচু 
করতাম । আমার আমল বিনষ্ট হয়ে গেছে এবং আমি জাহান্নামী হয়ে গেছি।' 
লোকটি তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গিয়ে সমস্ত 
ঘটনা বর্ণনা করল। তখন এ লোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের মুখ হতে এক অতি বড় সুসংবাদ নিয়ে দ্বিতীয়বার সাবিত ইব্‌ন 
কায়েসের (রাঃ) নিকট গমন করলেন । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম লোকটিকে বলেছিলেন, তুমি সাবিত ইব্‌ন কায়েসের (রাঃ) কাছে গিয়ে 
বল ৪ “আপনি জাহান্নামী নন, বরং জান্নাতী ।” (ফাতহুল বারী ৮/৪৫৪) 
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সুরা ৪৯ ৪ হুজুরাত ৩৪ পারা ২৬ 


আনাস ইব্‌ন মালিক (রোঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন 15: (8501 


প্রে্। ০০ 3% 920192৮ 4 হতে ১৪ & পর্যন্ত আয়াত 
অবতীর্ণ হয়, আর সাবিত ইব্‌ন কায়েস ইবৃন শাম্মাস (রাঃ) ছিলেন উচ্চ কণ্ঠস্বর 
বিশিষ্ট লোক। সুতরাং তিনি তখন বলেন £ “আমি আমার কণ্ঠস্বর রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর উচু করতাম, কাজেই আমি জাহান্নামী 
হয়ে গেছি এবং আমার আমল নিক্ষল হয়ে গেছে।' তাই তিনি চিন্তিত অবস্থায় 
বাড়ীতেই অবস্থান করতে থাকেন এবং নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
মাজলিসে অনুপস্থিত থাকেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার 
খোজ নিলে কাওমের কিছু লোক তার কাছে গিয়ে তাকে বলেন ঃ “রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাকে তার মাজলিসে না পেয়ে আপনার 
খোঁজ নিয়েছেন।' তখন তিনি বলেন £ “আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের সম্মুখে উচ্চস্বরে কথা বলেছি, সুতরাং আমি জাহান্নামী হয়ে গেছি এবং 
আমার আমল নিম্ষল হয়ে গেছে।' তখন তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের নিকট এসে এ খবর দেন। 

তখন নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ “না, বরং সে 
জান্নাতী | আনাস (রাঃ) বলেন ৪ “অতঃপর আমরা সাবিত ইব্‌ন কায়েসকে রোঃ) 
জীবিত অবস্থায় চলাফিরা করতে দেখতাম এবং জানতাম যে, তিনি একজন 
জান্নাতী । অতঃপর ইয়ামামার যুদ্ধে যখন আমরা কিছুটা ভগ্নোৎ্সাহ হয়ে পড়ি 
তখন আমরা দেখি যে, সাবিত ইব্ন কায়েস ইব্‌ন শাম্মাস (রাঃ) সুগন্ধময় কাফন 
পরিহিত হয়ে শক্রদের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন এবং বলছেন $ “সবচেয়ে খারাপ 
কাজ হল যা তোমরা শত্রুদের কাছ থেকে গ্রহণ কর, তোমরা তোমাদের সাথীদের 
জন্য মন্দ দৃষ্টান্ত রেখে যেওনা ।” এ কথা বলে তিনি শক্রদের মধ্যে ঢুকে পড়েন 
এবং বীরত্ের সাথে যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে যান (আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন)।' 
(আহমাদ ৩/১৩৭) এরপর মহান আল্লাহ বলেন £ 


19৮ 60 ভে ০১১০ 0 ৮9015৮ 015 2 ভা ৫ 
3১৫ ৫ শি সিএস এ ০৮ পপি ১ ই 
মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চ স্বরে কথা বল, 


নাবীর সাথে সেইভাবে উচ্চ স্বরে কথা বলনা, বরং তার সাথে অতি সম্মান ও 
আদবের সাথে কথা বলতে হবে । যেমন আল্লাহ তা“আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ 
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(০54৩ গ এ৯ঠা নও ০ ২ 

রাসূলের আহ্বানকে তোমরা একে অপরের প্রতি আহ্বানের মত গণ্য করনা । 
(সূরা নূর. ২৪ £ এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ৪ 

১১৮ ও ৮১9 *৪৫০৮ ৬ ০1 নাবীর কণ্ঠস্বরের উপর তোমাদের 
কণ্ঠস্বরকে উচু করতে নিষেধ করার কারণ এই যে, হয়ত এর কারণে কোন সময় 
নাবী তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন এবং এর ফলে তোমাদের অজ্ঞাতসারে 
তোমাদের কর্ম নিষ্ষল হয়ে যাবে । যেমন সহীহ হাদীসে আছে ঃ 

মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টির এমন কোন কথা উচ্চারণ করে যা তার কাছে তেমন 
গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু ওটা আল্লাহ তা'আলার নিকট এতই পছন্দনীয় হয় যে, এ 
কারণে তিনি তাকে জান্নাতবাসী করে দেন। পক্ষান্তরে মানুষ আল্লাহর অসস্তষ্টির 
এমন কোন কথা উচ্চারণ করে যা তার কাছে তেমন খারাপ কথা নয়, কিন্তু ওরই 
কারণে আল্লাহ তাকে জাহান্নামী করে দেন এবং তাকে জাহান্নামের এত নিন স্তরে 
নামিয়ে দেন যে, এ গর্তটি আসমান ও যমীন হতেও গভীরতম | (ফাতহুল বারী 
১১/৩১৪) অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের সম্মুখে স্বর নীচু করার প্রতি উৎসাহিত করতে গিয়ে বলেন ৪ 

0 ১ 2 এ এ এ) চা ১৯০ (4 রর 
4) ১$%$ যারা রাসূলের সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নীচু করে আল্লাহ 
তাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য পরিশোধিত করেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা 
ও মহাপুরস্কার । 

ইমাম আহমাদ (রহঃ) কিতাবুষ্‌ যুহুদে একটি রিওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন যে, 
উমারের (রাঃ) নিকট লিখিতভাবে ফাতওয়া জিজ্ঞেস করা হয় ৪ “হে আমীরুল 
মু'মিনীন! যার অবাধ্যতামূলক কার্যকলাপের প্রবৃত্তি ও বাসনা নেই এবং সে 
কোন অবাধ্যতামূলক কাজ করেওনা এবং আর এক ব্যক্তি, যার অবাধ্যতামূলক 
কার্ষকলাপের প্রবৃত্তি ও বাসনা রয়েছে, কিন্তু এসব অবাধ্যতামূলক কার্যকলাপ 
হতে সে দূরে থাকে, এদের মধ্যে কে বেশি উত্তম? উত্তরে উমার (রাঃ) বলেন £ 
'ঘার অবাধ্যতামূলক কার্যকলাপের প্রবৃত্তি রয়েছে, তথাপি সে এসব কার্যকলাপ 
হতে বেঁচে থাকে সেই বেশি উত্তম। এ ধরনের লোক সম্পর্কেই আন্নাহ 
তা'আলা বলেন ঃ 
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৮১০ ১9 ১০৪ ৮৫ 5580 ৮58 এ এস 2820 এটা 
আল্লাহ তাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য পরিশোধিত করেছেন। তাদের জন্য 
রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার । 


৪। যারা ঘরের পিছন হতে টার র্ঘ € 
তোমাকে উচ্চৈম্বরে ডাকে 1০৮ 43১05 ১৯৮ ০] -৫ 


তাদের অধিকাংশই নির্বোধ। 4 4০ ০% ০4977 
১ ১১০7 ৯৮৮৯ 


রি বু 

77922 

€। তুমি বের হয়ে তাদের ৮ একর ভি »*পঁ ৩ 
নিকট আসা পর্যন্ত যদি তারা (0৮ ৬ 124৮ শিক 25. 
ধের্য ধারণ করত তাহলে তা*ই 4৫7 শু টা ৮০ টা ৫ 
তাদের জন্য উত্তম হত। 14 7৯ 12৮ ০৮৩ যা 


আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম রান 
দয়ালু। ৯১৬ 


রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
গৃহের বাহির থেকে ডাকাডাকি করার ব্যাপারে নিন্দাবাদ 
এই আয়াতগুলিতে আল্লাহ তা'আলা এ গ্রাম্য লোকগুলোর নিন্দা করছেন যারা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তার ঘরের পিছন হতে ডাকত 
যেখানে তার স্ত্রীগণ থাকতেন । তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন যে, 
তাদের অধিকাংশই নির্বোধ । অতঃপর এ ব্যাপারে আদব বা ভদ্রতা শিক্ষা দিতে 
গিয়ে বলেন ৪ 


৮৪1০ ৩৫ শে! ৩৯৮ ৩12০ ৮899 হে নবী! ভুমি বের 
হয়ে তাদের নিকট আসা পর্যন্ত তারা যদি ধৈর্য ধারণ করত তাহলে ওটাই তাদের 
জন্য উত্তম হত। অতঃপর মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা হুকুম দিচ্ছেন 
যে, এরূপ লোকদের উচিত আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা। কেননা 
তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। এ আয়াতটি আকরা ইব্‌ন হাবিস আত তামিমীর 


সুরা ৪৯ ৪ হুজুরাত 


(0০017191715 


৩৭ পারা ২৬ 


(রাঃ) ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, একটি লোক 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে “হে মুহাম্মাদ!” “হে মুহাম্মাদ!” 
এভাবে নাম ধরে ডাক দেয়। অন্য বর্ণনায় রয়েছে £ হে রাসূলুল্লাহ! কিন্ত 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন জবাব দিলেননা। তখন সে 
বলে ৪ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার প্রশংসা করা 
(অন্যের জন্য) মহামূল্যবান এবং আমার নিন্দা করা (অন্যের জন্য) তার লাঞ্কুনার 
কারণ ।” রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেন £ “এরূপ 
সন্তাতো হলেন একমাত্র মহামহিমান্বিত আল্লাহ ।' এ 


৬। হে মুমিনগণ! যদি কোন 
পাপাচারী তোমাদের নিকট : 
কোন বার্তা আনয়ণ করে, 
তোমরা তা পরীক্ষা করে 
দেখবে যাতে অজ্ঞতা বশতঃ 


৭ এ 
তোমরা কোন সম্প্রদায়কে | 1১৮০: 


ক্ষতিগ্রস্ত না কর এবং পরে 
তোমাদের কৃতকর্মের জন্য 
অনুতপ্ত না হও। 


7:21 তে এত ২ 
94 19 8৬ ৫ 


৮ 


০ 
7 
৩| 


পর 


৫ পা ৮5:৫4 4 

পি ৯ ক তা পি কি 

১ 21৫5 ৮55 19৮ 
(46225 1 তি 
০ 


৭। তোমরা জেনে রেখ যে, 
তোমাদের মধ্যে আন্নাহর 
রাসূল রয়েছেন; তিনি বহু; £ 
বিষয়ে তোমাদের কথা মেনে | ০৮ 
নিলে তোমরাই কষ্ট পাবে। 
কিন্ত আল্লাহ তোমাদের নিকট 
ঈমানকে প্রিয় করেছেন এবং 
উহা তোমাদের হৃদয়গ্রাহী 
করেছেন; কুফরী, পাপাচার ও 
অবাধ্যতাকে করেছেন 
তোমাদের নিকট অপ্রিয়। 
ওরাই সৎ পথ অবলম্বনকারী। 


চে ক 61120 1 


এরর ও ০০৮ পা 
৫ এ 91 বে কটা 
& এ৫ুডি এটা (৩1 
গ্তা জপ! ভি 29৯5 
ক 
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্রজ্ঞাময়। 4০ 
পাপাচারীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত খবর যাচাই করা 


আল্লাহ তা“আলা মু'মিনদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন পাপাচারীর 
খবরের উপর নির্ভর না করে। যে পর্যন্ত সত্যতা যাচাই ও পরীক্ষা করে প্রকৃত 
ঘটনা জানা না যায় সেই পর্যন্ত কোন কাজ করে ফেলা উচিত নয়। হতে পারে 
যে, কোন পাপাচারী ব্যক্তি কোন মিথ্যা কথা বলল অথবা সে ভুল করে ফেলল 
এবং তার খবর অনুযায়ী মুমিনরা কোন কাজ করল, এতে প্রকৃতপক্ষে তারই 
অনুসরণ করা হল। আর পাপাচারী ও বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী লোকদের অনুসরণ 
করা আলেমদের মতে হারাম । এই আয়াতের উপর ভিত্তি করেই কোন কোন 
মুহাদ্দিস এ ব্যক্তির রিওয়ায়াতকেও নির্ভরযোগ্য মনে করেন না যার অবস্থা জানা 
নেই। কেননা হতে পারে যে, প্রকৃতপক্ষে এ ব্যক্তি পাপাচারী। 


রাসূলের সিদ্ধান্ত হল সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত 
এরপর আল্লাহ তা*আলা বলেন 8 44। (09) ৮৫ 00191) তোমরা 
জেনে রেখ যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল রয়েছেন। তোমাদের উচিত তার 
প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং তার নির্দেশাবলী সঠিকভাবে মেনে চলা । তিনি 
তোমাদের কল্যাণকামী । তোমাদেরকে তিনি খুবই ভালবাসেন। তিনি কখনই 
তোমাদেরকে বিপদে ফেলতে চাননা। তোমরা নিজেদের ততো কল্যাণকামী নও 
যতটা তিনি তোমাদের কল্যাণকামী ৷ যেমন মহান আল্লাহ বলেন £ 


চা এ টিটি 856 ।4 রপ্ত 
7৮২০1 ৩5 ২০৮৭5 এ) ঞ 
নাবী মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা ঘনিষ্টতর | (সুরা আহযাব, 
৩৩ ঃ ৬) এরপর মহান আল্লাহ বলেন $ 
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১৫ ৮0। 02 ০৪৫ ৬ ৮ % যদি মুহাম্মাদ বহু বিষয়ে তোমাদের 


কথা শুনতেন এবং সেই অনুযায়ী কাজ করতেন তাহলে তোমরাই কষ্ট পেতে এবং 
তোমাদেরই ক্ষতি সাধিত হত । যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে 


পা পু ৫ রঃ ০০ পর্ব 4 নর 85 হী এন 2 
২৫৮৪৪০০৪৬৮১ 3$-5০5০০ নখ ওস্না হা 


রি চে] 2৯ চল লি রি ৯ এ পঙ্ি ০16 
২০১০০ প৯১৯ ০৪৫১ ৯৯/০১১ শা 0 
সত্য যদি তাদের কামনার অনুগামী হত তাহলে বিশৃংখল হয়ে পড়ত 
আকাশমন্ডলী, পৃথিবী এবং ওদের মধ্যবতী সব কিছুই; পক্ষান্তরে আমি 
তাদেরকে দিয়েছি উপদেশ, কিভ তারা উপদেশ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (সূরা 
মু'মিনূন. ২৩ ৪ ৭১) অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 
২4১ ০১503 ১৪০ শে! শি 8 ৩2 আল্লাহ তোমাদের 
নিকট ঈমানকে প্রিয় করেছেন এবং ওটাকে তোমাদের হৃদয়গ্রাহী করেছেন । মহান 
আল্লাহ এরপর বলেন ৪ 
১৩) 33১০3 9801 ৮৩ £59 কুফরী, পাপাচার, অবাধ্যতাকে 
করেছেন তোমাদের নিকট অপ্রিয় । আর এভাবে ক্রমা্য়ে তিনি তোমাদের উপর 
স্বীয় নি'আমাত পূর্ণ করে দিয়েছেন। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা 
বলেন 8 ১১-১1০| ১ 4 ওরাই সৎপথ অবলম্বনকারী । 
মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, আবু রিফাহ আয যুরাকী রেহঃ) বলেন, তার 
পিতা বলেছেন ঃ উহুদের যুদ্ধের দিন যখন মুশরিকরা ফিরে যায় তখন রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় সাহাবীগণকে বলেন £ “তোমরা সোজাভাবে 
সারিবদ্ধ হয়ে দন্ডায়মান হও, আমি মহামহিমান্বিত আল্লাহর গুণগান করব ।” তখন 
জনগণ তার পিছনে সারিবদ্ধভাবে দীড়িয়ে যান। এঁ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষ্নের দু'আটি পাঠ করেন 8 
এ ৮০৬ ১১০৪০ ০০ ০৭ ০৮৩ ও ০৪০ সি সি ০ 
(22 33 ০55 তিন এ এ ০৩5 চন ৩১৩ এ ০৬৪ 
2০৩ ১ ০5১৬ এ ৮৮ ২০ ভি এ 5 ২০ লিক এ 
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১৪ ৩০০০০ ০১3 ৩০৬ ৩ উনি এ ০0 ০০৪ ০ 
ডিিরিভিরান টির ানা নি 
এ পি ০১ (8 ০03 মুখ 1৮ লি ৬৬০ ৬ 
এ ০.০  $0 55 ৮০৪0৮ 3 এ ও চে ৮ ৬ 9৬ 
১০০০ 0407 901 0869 4 ও 429) ১৪৪ 
৮৫ ৮9 ০০৭০ ০ 8০8৮ ৩১০০ ০ প্রি 13 
১444 0 ৪০ ০৪ (৬01 ৪5 9 এ খে 
০৬ -5/৩3 4১৯১ 6 ০ এ ৬ ১১৬০ ৯০ 
পম ০৫19 0 5৪ ১5 

“হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা আপনারই প্রাপ্য । আপনি যাকে প্রশস্ততা দান 

করেন তার কেহ সংকীর্ণ তা আনয়ন করতে পারেনা, আর আপনি যাকে সংকীর্ণতা 
দেন তার কেহ প্রশস্ততা আনয়ন করতে পারেনা । আপনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন 
তাকে কেহ পথ দেখাতে পারেনা, আর আপনি যাকে পথ প্রদর্শন করেন তাকে 
কেহ পথভ্রষ্ট করতে পারেনা । আপনি যাকে বঞ্চিত করেন তাকে কেহ দিতে 
পারেনা, আর আপনি যাকে দেন তাকে কেহ বঞ্চিত করতে পারেনা । আপনি 
যাকে দূরে রাখেন তাকে কেহ কাছে আনতে পারেনা, আর আপনি যাকে কাছে 
আনেন তাকে কেহ দূরে রাখতে পারেনা । হে আল্লাহ! আমাদের উপর আপনি 
আপনার বারাকাত, রাহমাত, অনুগ্রহ ও জীবিকা প্রশস্ত করে দিন! হে আল্লাহ! 
আমি আপনার কাছে এ চিরস্থায়ী নি“আমাত যাথ্গ করছি যা কখনও শেষ হবেনা 
এবং নষ্টও হবেনা । হে আল্লাহ! দারিদ্রতা ও প্রয়োজনের দিন আমি আপনার 
নিকট নি'আমাত প্রার্থনা করছি এবং ভয়ের দিন আমি আপনার নিকট শান্তি ও 
নিরাপত্তা চাচ্ছি। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে যা দিয়েছেন এবং যা দেননি 
এসবের অনিষ্টতা হতে আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! 
আমাদের অন্তরে আপনি ঈমানকে প্রিয় করে দিন এবং কুফরী, পাপাচার ও 


অবাধ্যতাকে আমাদের নিকট অপ্রিয় করুন! আর আমাদেরকে সৎপথ 
অবলম্বনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন। হে আল্লাহ! মুসলিম অবস্থায় আমাদের মৃত্যু 
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দিন, মুসলিম অবস্থায় জীবিত রাখুন এবং সৎ লোকদের সাথে আমাদেরকে 
মিলিত করুন । আমাদেরকে অপমানিত করবেননা এবং ফিতনায় ফেলবেননা | হে 
আল্লাহ! আপনি এঁ কাফিরদেরকে ধ্বংস করুন যারা আপনার রাসূলদেরকে 
অবিশ্বাস করে ও আপনার পথ হতে নিবৃত্ত করে এবং তাদের উপর আপনার শাস্তি 
ও আযাব নাযিল করুন। হে আল্লাহ! আপনি আহলে কিতাবের কাফিরদেরকেও 
ধ্বংস করুন, হে সত্য মা'বুদ! (আহমাদ ৩/৪২৪) ইমাম নাসাঈও (রহঃ) এ 
হাদীসটি তার “আমাল আল ইয়াওম ওয়াল লাইল' কিতাবে বর্ণনা করেছেন । 
(হাদীস নং ৬/১৫৬) 

মারফূ" হাদীসে রয়েছে 8 “যার কাছে সাওয়াবের কাজ ভাল লাগে এবং পাপের 
কাজ মন্দ লাগে সে মু'মিন ।” এরপর আন্নাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন £ 


29 4। ০ ০১০ এটা আল্লাহর দান ও অনুগ্রহ সুপথ প্রাপ্তির হকদার ও 
পথত্রষ্ট হওয়ার হকদারদেরকে তিনি ভালরূপেই জানেন । তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় । 
৯। মুমিনদের দুই দল ছন্দে” . ++, .127 1০ 
লিপ্ত হলে তোমরা তাদের | ০১৯) 65 ০৮৪৩০ ০15 - 
মধ্যে মীমাংসা করে দিবে 7144. ০০০ 7 এ ০ ৫৫ 74০2 
অতগ্পর তাদের একদল অপর : ০১18 (৮৯44: 19440 19591 
দলকে আক্রমণ করলে; _ ২ এ. 5. 
আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে: ১3 ৮ (৮৫১০০ ০০ 
যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা) এ « রা 
আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে [240 (০ 25 01 19528 


আসে । যদি তারা ফিরে আসে |. , হু , ১৫ 
তাহলে তাদের মধ্যে ন্যায়ের :20$ ০18 এটা ৮1 পু] 
সাথে ফাইসালা করবে এবং রর ৰা 
সুবিচার করবে। নিশ্চয়ই 044, [4 1০14০ ০ 
আল্লাহ সুবিচারকারীদেরকে : ”প ?* টি 

ভালবাসেন। ৫.৫ তা রী 191৪1 


(0০017191715 


সুরা ৪৯ ৪ হুজুরাত ৪২ পারা ২৬ 


১১০ কাল ৭ 
ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করে 
দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর 


টি 
রিং 
টু 


যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত রি &প 2ঠ ৩ দি 
হও। ০১ 441 
মুসলিমদের মধ্যে শাস্তি স্থাপন করা 


এখানে আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিচ্ছেন যে, যদি মুসলিমদের দুই দল 
পরস্পর ছন্দে লিপ্ত হয় তাহলে অন্যান্য মুসলিমদের উচিত তাদের মধ্যে মীমাংসা 
করে দেয়া। ৮৫ 1:০৪ । | ৬০৩ ০০ ১০৩ 1) সখিনদের 
দুই দল দ্বন্দে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে । পরস্পর 
বিবাদমান দু'টি দলকে আল্লাহ মু'মিনই বলেছেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) প্রমুখ 
বিজ্ঞজন এটাকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করে বলেন যে, কোন মুসলিম যত বড়ই 
পাপ করুক না কেন সে ঈমান হতে বের হয়ে যাবেনা, যদিও খারেজী, মু'তাযিলা 
ইত্যাদি সম্প্রদায় এর বিপরীত মত পোষণ করে । নিম্নের হাদীসটিও এ আয়াতের 
পৃষ্ঠপোষকতা করে ৪ 

আবু বাকরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বরের উপর দীড়িয়ে ভাষণ দিচ্ছিলেন এবং হাসান ইব্‌ন 
আলীও (রাঃ) তার পাশে ছিলেন। কখনও তিনি হাসানের (রাঃ) দিকে 
তাকাচ্ছিলেন এবং কখনও জনগণের দিকে দেখছিলেন। আর বলছিলেন £ 
“আমার এ ছেলে (নোতী) নেতা এবং আল্লাহ তাআলা এর মাধ্যমে মুসলিমদের 
বিরাট দু'টি দলের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দিবেন ।' (ফাতহুল বারী ৫/৩৬১) 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে রূপায়িত 
হয়েছে। সিরিয়াবাসী ও ইরাকবাসীদের মধ্যে বড় বড় ও দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের পর তারই 
মাধ্যমেই তাদের মধ্যে সন্ধি হয়। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 


এ] ওর এপ ভ্ 193 ৬০৯৪ এ ৬৮০৬ উম ৩৪ 
4 যদি একদল অন্য দলের উপর আক্রমণ করে তাহলে তোমরা আক্রমণকারী 
দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে । 
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সহীহ হাদীসে এসেছে, আনাস রোঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্রাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ “তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য কর, সে 
অত্যাচারী হোক অথবা অত্যাচারিত হোক ।” বর্ণনাকারী আনাস (রাঃ) বললেন £ 
“হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি সাহায্য করতে পারি 
অত্যাচারিতকে, কিন্তু আমি অত্যাচারীকে কিরূপে সাহায্য করতে পারি? উত্তরে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ৪ “অত্যাচারীকে তুমি 
অত্যাচার করা হতে বাধা দিবে ও বিরত রাখবে, এটাই হবে তোমার তাকে 
সাহায্য করা ।” ফোতহুল বারী ৫/১১৮) 

সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) বলেন, খেজুর গাছের ডাল-পালা নিয়ে আউস ও 
খাযরাজ গোত্রদ্য়ের মধ্যে তর্কা-তর্কি করতে গিয়ে এক সময় হাতাহাতির রূপ 
নেয়। তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়ার জন্য এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। 
(দুররুল মানসুর ৭/৫০০) 

জুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, ইমরান নামক একজন আনসারী ছিলেন । তার স্ত্রীর 
নাম ছিল উম্মে যায়িদ। তিনি (তার স্ত্রী) তার পিত্রালয়ে যেতে চান। কিন্তু তার 
স্বামী বাধা দেন এবং বলেন যে, তার স্ত্রীর পিত্রালয়ের কোন লোক যেন তার 
বাড়ীতে না আসে। স্ত্রী তখন তার পিত্রালয়ে এ খবর পাঠিয়ে দেন। খবর পেয়ে 
সেখান হতে লোক এসে উম্মে যায়িদকে বাড়ী হতে বের করে এবং সাথে করে 
নিয়ে যাবার ইচ্ছা করে। এ সময় তার স্বামী বাড়ীতে ছিলেননা । তার লোক তার 
চাচাতো ভাইদেরকে খবর দেয়। খবর পেয়ে তারা দৌড়ে আসে এবং স্ত্রীর লোক 
ও স্বামীর লোকদের মধ্যে ঝগড়া বেঁধে যায় এবং মারামারি ও জুতা ছুঁড়াছুঁড়িও 
হয়। তাদের ব্যাপারে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম উভয়পক্ষের লোকদেরকে ডেকে তাদের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দেন। 
(তোবারী ২২/২৯৪) 

মহান আল্লাহ বলেন £ তোমরা দুই দলের মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফাইসালা 
করবে । নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন । 

আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ 
মণি-মুক্তার আসনে উপবিষ্ট থাকবে, এটা হবে তাদের দুনিয়ায় ন্যায়-পরায়ণতার 
প্রতিদান ।” (নাসাঈ ৫৯১৭) এরপর আন্নাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন £ 
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১৮1 ১১:০১ ০৫ মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই” অর্থাৎ মুখমিনরা সবাই 
পরস্পর দীনী ভাই। সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ 

প্রতেক মুসলিম অন্য মুসলিমের ভাই সে অন্যের প্রতি অবিচার করেনা এবং 
নিজের অংশও ভুলে যায়না । (ফাতহুল বারী ৫/১১৬) অন্যত্র তিনি বলেন $ 
আল্লাহ ততক্ষণ বান্দাকে সাহায্য করতে থাকেন যতক্ষণ বান্দা তার (মু'মিন) 
ভাইকে সাহায্য করতে থাকে ।” (মুসলিম ৪/২০৭৪) সহীহ হাদীসে আরও রয়েছে 
£ যখন কোন মুসলিম তার মুসলিম ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য দু'আ করে 
তখন মালাক/ফেরেশতা তার দু'আয় আমীন বলেন এবং বলেন ঃ আল্লাহ 
তোমাকেও অনুরূপই প্রদান করুন ।” (মুসলিম ৪/২০৯৪) 

আরও একটি সহীহ হাদীসে রয়েছে £ “মুসলিমের পারস্পরিক প্রেম-ঘ্রীতি, দয়া- 
সহানুভূতি ও মিলা-মিশার দৃষ্টান্ত একটি দেহের মত । যখন কোন অঙ্গে পীওড়া হয় 
তখন সম্পূর্ণ দেহ এ ব্যথা অনুভব করে, সারা দেহে জ্বর এসে যায় এবং নিদ্রাহীন 
অবস্থায় কাটে ।' (মুসলিম ৪/১৯৯৯) অন্য সহীহ হাদীসে আছে ৪ “এক মুমিন 
অপর মুমিনের জন্য একটি দেয়ালের মত, যার একটি অংশ অপর অংশকে শক্ত ও 
দৃঢ় করে।” অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার এক হাতের 
অঙ্গুলিগুলিকে অপর হাতের অঙ্গুলিগুলির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেখিয়ে দেন। 
(ফাতহুল বারী ৫/১১৯) অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 

৯৪৫০ 38 £1১৯:০ সুতরাং তোমরা তোমাদের ভ্রাতৃদ্য়ের মধ্যে সন্ধি 
স্থাপন কর। অর্থাৎ বিবাদমান দুই ভাইয়ের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দাও । আর সমস্ত 
কাজ-কর্মের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। এর ফলে আন্লাহ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন 
যে, তোমাদের উপর আল্লাহর করুণা বর্ষিত হবে । যারা আল্লাহকে ভয় করে চলে 
তাদের সাথেই আল্লাহর রাহমাত থাকে। 


১১। হে মুমিনগণ! কোন । ঘা তন ্ 40 । 
পুরুষ যেন অপর কোন [১ ৯৮1৮ ০৮ রি" 
পুরুষকে উপহাস না করেঃ. 7৮2 ০৫ ৮:৮০৫০৫ ৯৫ 
কেননা যাকে উপহাস করা হয় 01 ৮ ৮9৪ ০৮ 0 এস 
সে উপহাসকারী অপেক্ষা 8৮7 ০০ ৯০ ভাটি এরি 1 4 ঠাপ 
উত্তম হতে পারে এবং কোন | +--১ ১৩ 71৮ ৬ 
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মহিলা অপর কোন মহিলাকেও 1144 0752 বি ৩ 
যেন উপহাস না করে; কেননা 15 ৩৯৩ 01 ৬৯৮ ৪০১ ০৮ 
4৪ 
যাকে উপহাস করা হয় সে ০০ £:615 17 খাঁ ও ৩৬ 
উপহাসকারিনী অপেক্ষা উত্তম 135৯৮8১1905 5 ০ 
৪ 

হতে পারে। তোমরা একে *০৫7 . ₹ 21, 
অপরের প্রতি দোষারোপ 1631 9 5520 3515159 
করনা এবং তোমরা একে 1, ৮.৩ » ২০৮5 44 
অপরকে মন্দ নামে ডেকনা; নি ০৭৪ ০৯৪) ০০৫১৮] 
ঈমান আনার পর মন্দ নামে ৮:41%17551211715%6 ১ ০ 
ডাকা গর্হিত কাজ। যারা এ ০৯০) (৯ 75৩ ০ 
ধরণের আচরণ হতে নিবৃত্ত না 
হয় তারাই যালিম। 


একে অন্যকে হেয় না করা ও ঠাট্টা-বিদ্রুপ না করার নির্দেশ 
আল্লাহ তা'আলা মানুষকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করতে এবং তাদেরকে ঠাট্টা- 
উপহাস করতে নিষেধ করেছেন । হাদীসে আছে যে, গর্ব-অহংকার হল সত্য হতে 
বিমুখ হওয়া এবং মানুষকে ঘৃণ্য ও তুচ্ছ জ্ঞান করার নাম। (মুসলিম ১/৯৩) 
আল্লাহ তা'আলা এর কারণ এই বর্ণনা করছেন যে, মানুষ যাকে লাঞ্িত- 
অপমানিত করছে এবং উপহাসের পাত্র মনে করছে সেই হয়তো আল্লাহ 
তাআলার নিকট বেশি মর্ধাদাবান। পুরুষদেরকে এটা হতে নিষেধ করার পর 
পৃথকভাবে নারীদেরকেও এটা হতে নিষেধ করছেন। 

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা একে অপরের দোষ অনেষণ করা 
এবং একে অপরকে দোষারোপ করা হারাম বলে ঘোষণা করছেন। যেমন 
মহামহিমাঘিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ৪ 


দুরভোঁগ প্রত্যেকের, যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে। (সুরা 
হুমাযাহ্‌, ১০৪ ৫ ১) 72১ হয় কাজ ছারা এবং 72 হয় কথা দ্বারা। অন্য একটি 
আয়াতে আছে ৪ 
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পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে বেড়ায়। সেরা 
কলম, ৬৮ ৪ ১১) এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ “তোমরা একে অপরের প্রতি 
দোষারোপ করনা ।' যেমন অন্য জায়গায় বলেন £ 


৫52192 4 

এবং তোমরা নিজেদের হত্যা করনা । (সুরা নিসা, ৪ £ ২৯) 

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ রেহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর রেহঃ), কাতাদাহ 
(রহঃ) এবং মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে ঃ 
“তোমরা একে অপরকে বিদ্রুপ করনা ।' এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 

০০200515৫09 তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকনা। অর্থাৎ তার 
এমন নামকরণ করনা যা শুনতে সে অপছন্দ করে। 

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, এই হুকুম বানু সালামাহ গোত্রের ব্যাপারে 
অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মাদীনায় আগমন 
করেন তখন তথাকার প্রত্যেক লোকের দু'টি বা তিনটি করে নাম ছিল। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেহকেও যখন কোন একটি নাম ধরে 
ডাকতেন তখন লোকেরা বলত £ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম! এ নামে ডাকলে সে অসন্তুষ্ট হয়। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। 
(আহমাদ ৪/৪৬০, আবু দাউদ ৫/২৪৬) অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলেন £ 

১এ। এ ০১০। +:,। ০ ঈমানের পর মন্দ নামে ডাকা বড়ই গর্হিত 


কাজ। সুতরাং যারা এই ধরনের কাজ হতে নিবৃত্ত না হয় তারাই যালিম। 


১২। হে মুমিনগণ! তোমরা [| , 
বহুবিধ অনুমান হতে দূরে 19০12 ৫| পি ১1 


থাক; কারণ অনুমান কোন] , েটারিররারো রানা 
কোন ক্ষেত্রে পাপ এবং ২: )] ০2105 135 19 
তোমরা একে অপরের চারা 

4 ক পর সে চি ্ণ 


গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান 11:৫৫" "$ 4512] ০০5: 
করনা এবং একে অপরের ও 
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তোমাদের মধ্যে কি কেহ তার ০০ ৮১০০ ০ 3 


ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ +%* 7:16 54. ৪০৫ ৫ এর 
কে জা বস্তুতঃ ০০০৪ 0 21 ৬৫ 
তোমরাতো এটাকে ঘৃণাই মনে (₹॥ ॥॥» ৫ ৮৯০ ৫.4 
কর। তোমরা আল্লাহকে ভয়: ০৯৯-১১৩ (৮ ৮৯ দিন 


কর। আল্লাহ তাওবাহ « পর ও ৫৫০৫৫515644 এরর 
গ্রহণকারী, পরম দয়ালু। (১১০/% 4০ ০] 4৪] 95712 
অহেতুক সন্দেহ না করার নির্দেশ 


আল্লাহ তাআলা স্বীয় মু'মিন বান্দাদেরকে সন্দেহ পোষণ করা হতে, অপবাদ 
দেয়া হতে, পরিবার পরিজন এবং অপর লোকদের অন্তরে অযথা ভয় সৃষ্টি করা 
হতে নিষেধ করছেন। তিনি বলছেন যে, অনেক সময় এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ 
পাপের কারণ হয়ে থাকে । সুতরাং মানুষের এ ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে সাবধানতা 
অবলম্বন করা উচিত। 

আমীরুল মু'মিনীন উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রাঃ) বলেন ৪ “তোমার মুসলিম 
ভাইয়ের মুখ হতে যে কথা বের হয় তুমি যথা সম্ভব ওটার প্রতি ভাল ধারণাই 
পোষণ করবে ।” দুররুল মানসুর ৬/৯৯) 

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ “তোমরা কু-ধারণা হতে বেঁচে থাক, কু-ধারণা সবচেয়ে 
বড় মিথ্যা কথা । তোমরা কারও গোপন তথ্য সন্ধান করনা, একে অপরের দোষ- 
ক্রটি খোজার চেষ্টা করনা, হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করনা, একে অপরের পশ্চাতে 
নিন্দা করনা, একে অপরকে ঘৃনা করনা, একে অপর থেকে পৃথক থেকনা এবং 
হে আল্লাহর বান্দারা! সবাই ভাই ভাই হয়ে যাও ।” (মুআত্তা ২/৯০৭, ফাতহুল 
বারী ১০/৪৯৯) 

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন ৪ “তোমরা একে অপরের সাথে মতবিরোধ করনা, একে অপরের সাথে 
মিলা-মিশা পরিত্যাগ করনা, একে অপরের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করনা, 
বরং আল্লাহর বান্দারা সবাই মিলে ভাই ভাই হয়ে যাও। কোন মুসলিমের জন্য 
এটা বৈধ নয় যে, সে তার মুসলিম ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশি কথাবার্তা 
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বলা ও মিলা-মিশা করা পরিত্যাগ করে।' (মুসলিম ৪/১৯৮৩, তিরমিযী ৬/৪৬) 
মহান আন্নাহ বলেন ৪ 
1%..প্ণ 9 তোমরা একে অপরের গোপন বিষয় সন্ধান করনা । 


সিপর্ঘ শব্দের প্রয়োগ সাধারণতঃ মন্দের উপরই হয়ে থাকে। আর স্ 


এর প্রয়োগ হয় ভাল কিছুর উপর । যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ইয়াকৃবের 
(আঃ) খবর দিতে গিয়ে বলেন যে, তিনি তার সন্তানদেরকে বলেছিলেন £ 

রণ 5 ৭. 4০০1৫ তু 044 ৭4৫6৮ ৩৫1 এপহূর্া প্ ত৩ 

হে আমার পুত্রগণ! তোমরা যাও, ইউসুফ ও তার সহোদরের (সহোদর 
ভাইয়ের) অনুসন্ধান কর এবং আল্লাহর আশিস হতে তোমরা নিরাশ হয়োনা । 
(সুরা ইউসুফ, ১২ ৪ ৮৭) আবার কখনও কখনও এ দুটো শব্দেরই প্রয়োগ মন্দের 
উপর হয়ে থাকে। যেমন সহীহ হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ 


১০০17531353 ও 3 0 ও টিপ 3 
৩7৮ 0 
তোমরা একে অপরের গোপন বিষয় অনুসন্ধান করনা, একে অপরের প্রতি 


হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করনা, একে অপরকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে চলনা এবং তোমরা 
আল্লাহর বান্দারা সব ভাই ভাই হয়ে যাও। (ফাতহুল বারী ১০/৪৯৬) 


ইমাম আওায়ী (রহঃ) বলেন যে, ১»পর্ণ বলা হয় কোন বিষয়ে খোজ 
নেয়াকে। আর পর্ণ বলা হয় এ লোকদের কানা-ঘুষার উপর কান লাগিয়ে 


দেয়াকে যারা কেহকেও নিজেদের কথা গোপনে শোনাতে চায় এবং 7424 বলা 
হয় একে অপরের উপর বিরক্ত হয়ে সম্পর্ক ছিন্ন করাকে । অতঃপর আল্লাহ 
তাআলা গীবত করতে নিষেধ করছেন। 

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম! গীবত কি? উত্তরে তিনি বলেন £ “গীবত হল এই যে, তুমি তোমার 
(মুসলিম) ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার সম্বন্ধে এমন কিছু আলোচনা করবে যা সে 
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অপছন্দ করে।' আবার প্রশ্ন করা হয় ৪ “তার সম্বন্ধে যা আলোচনা করা হয় তা 
যদি তার মধ্যে বাস্তবে থাকে? জবাবে তিনি বলেন ঃ "হ্যা, গীবততো এটাই। 
আর যদি বাস্তবে এ দোষ তার মধ্যে না থাকে তাহলে ওটাতো অপবাদ ।' আবু 
দাউদ ৫/১৯১, মুসলিম ২৫৮৯, তিরমিযী ৬/৬৩) ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে 
হাসান সহীহ বলেছেন। 

মোট কথা, গীবত হারাম বা অবৈধ এবং এর অবৈধতার উপর মুসলিমদের 
ইজমা রয়েছে । তবে হ্যা, শারীয়াতের যৌক্তিকতায় কারও এ ধরনের কথা 
আলোচনা করা গীবতের অন্তর্ভূক্ত নয়। যেমন সতর্ককরণ, উপদেশ দান এবং 
মঙ্গল কামনা করা । মহামহিমািত আল্লাহ বলেন £ “তোমাদের মধ্যে কি কেহ 
তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে চাবে?' অর্থাৎ তোমরা তোমাদের মৃত ভাইয়ের 
গোশত খেতে যেমন ঘৃণা বোধ কর, গীবতকে এর চেয়েও বেশি ঘৃণা করা 
উচিত। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্সাম বলেছেন £ 'যে কোন 
কিছু দান করার পর তা ফিরিয়ে নেয় সে এ কুকুরের মত যে বমি করার পর 
পুনরায় তা ভক্ষণ করে।' আরও বলেন £ “খারাপ দৃষ্টান্ত আমাদের জন্য সমীচীন 
নয়।' (ফোতহুল বারী ৫/২৭৮) বিদায় হাজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন ঃ “তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ এবং 
তোমাদের মান-মর্ধাদা তোমাদের উপর এমনই পবিত্র যেমন পবিত্র তোমাদের 
এই দিনটি, এই মাসটি ও এই শহরটি ।' ফাতহুল বারী ৩/৬৭০, মুসলিম 
৩/১৩০৬, তিরমিযী ৮/৪৮১, আহমাদ ১/২৩০) 

আবু হুরাইরাহ (রোঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ প্রত্যেক মুসলিমের উপর প্রত্যেক মুসলিমের মাল, মান- 
সম্মান ও রক্ত হারাম (অর্থাৎ মাল আত্মসাৎ করা, মান-সম্মান হানী করা এবং খুন 
করা হারাম)। মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার অন্য 
মুসলিম ভাইকে ঘৃণা করবে । (আবু দাউদ ৫/১৯৫, তিরমিযী ৬/৫৪) ইমাম 
তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান গারীব বলেছেন। 

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মায়িয (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বললেন ৪ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি ব্যভিচার করেছি।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম তার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এমনকি মায়িয (রাঃ) চারবার 
এ কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। পঞ্চমবারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
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সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন ৪ “তুমি কি সত্যিই ব্যভিচার করেছ? উত্তরে তিনি 
বললেন ৪ 'জী, হ্যা ।” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুনরায় তাকে 
প্রশ্ন করলেন ৪ “ব্যভিচার কাকে বলে তা তুমি জান কি? জবাবে তিনি বললেন £ 
হ্যা, মানুষ তার হালাল স্ত্রীর সাথে যা করে আমি হারাম স্ত্রীলোকের সাথে ঠিক 
তাই করেছি।” রাসূলুল্লাহ প্রশ্ন করলেন ৪ “এখন তোমার উদ্দেশ্য কি? মায়িয 
(রাঃ) বললেন ৪ “আমার উদ্দেশ্য এই যে, আমাকে আপনি এই পাপ হতে পবিত্র 
করবেন ।” তিনি প্রশ্ন করলেন ৪ “তুমি কি তোমার গ্ুপ্তাঙ্গকে এরূপভাবে প্রবেশ 
করিয়েছিলে যেরূপভাবে শলাকা সুরমাদানীর মধ্যে এবং রশি কুঁয়ার মধ্যে প্রবেশ 
করে? তিনি উত্তর দিলেন ঃ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! 
হ্যা এভাবেই ।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে রজম 
করার অর্থাৎ অর্ধেক পুঁতে ফেলে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করার নির্দেশ দেন এবং 
এভাবেই তাকে হত্যা করা হয়। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম দু'জন লোককে পরস্পর বলাবলি করতে শুনলেন ৪ “এ লোকটিকে দেখ, 
আল্লাহ তার দোষ গোপন রেখেছিলেন, কিন্তু সে নিজেই নিজেকে ছাড়লনা, ফলে 
কুকুরের মত তাকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করা হল।” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা শুনে চলতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি 
দেখলেন যে, পথে একটি মৃত গাধা পড়ে রয়েছে । তিনি বললেন £ “অমুক অমুক 
কোথায়? তারা তার কাছে এলে তিনি তাদেরকে বললেন 8 তোমরা সওয়ারী হতে 
অবতরণ কর এবং এই মৃত গাধার গোশত ভক্ষণ কর।” তারা বলল ৪ হে 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন, 
এটা কি খাওয়ার যোগ্য? উত্তরে তিনি বললেন ঃ “তোমরা তোমাদের (মুসলিম) 
ভাইয়ের যে দোষ বর্ণনা করছিলে ওটা এর চেয়েও জঘন্য ছিল। যার হাতে আমার 
প্রাণ রয়েছে তার শপথ! সে (অর্থাৎ মায়িয (রাঃ)টতো এখন জান্নাতের নদীতে 
সীতার কাটছে।” মুসনাদ আবু ইয়ালা ৬/৫২৪) 

যাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ রোঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমরা নাবী 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে (সফরে) ছিলাম, এমন সময় মৃত পচা 
দুর্ন্ধযুক্ত বাতাস বইতে শুরু করল । রাসূলুল্লাহ সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
তখন বললেন ৪ “এটা কিসের দুর্গন্ধ তা তোমরা জান কি? এটা হল এ লোকদের 
দুর্গন্ধ যারা মানুষের গীবত করে ।” (আহমাদ ৩/৩৫১) 
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গীবতকারীর তাওবাহ কিভাবে কবৃলযোগ্য 


এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 21 19219 “তোমরা আল্লাহকে ভয় কর” 
অর্থাৎ তাকে ভয় করে তার আদেশ-নিষেধ মেনে চল এবং তার দিকে ঝুঁকে পড়। 
তাওবাহকারীর তাওবাহ আল্লাহ কবুল করে থাকেন। যে তার দিকে ফিরে আসে 
এবং তার উপর নির্ভরশীল হয়, তিনি তার উপর দয়া করেন। 

অধিকাংশ উলামা বলেন ঃ গীবতকারীর তাওবাহর পন্থা এই যে, সে এ 
অভ্যাস পরিত্যাগ করবে এবং আর কখনও এ পাপ করবেনা । 

পূর্বে যা করেছে ওর উপরও লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া শর্ত কিনা এ ব্যাপারে 
মতভেদ রয়েছে। যার গীবত করেছে তার কাছে ক্ষমা চাওয়া শর্ত কিনা এ 
ব্যাপারেও মতানৈক্য আছে। কেহ কেহ বলেন যে, এটা শর্ত নয়। কারণ হয়তো 
সে কোন খবরই রাখেনা । সুতরাং যখন সে তার কাছে ক্ষমা চাইতে যাবে তখন 
সে হয়তো দুঃখিত হবে। সুতরাং এর উৎকৃষ্ট পন্থা এই যে, যে মাজলিসে তার 
দোষ সে বর্ণনা করত সেই মাজলিসে তার গুণ বর্ণনা করবে । আর এ অন্যায় 
হতে সে যথাসাধ্য নিজেকে বিরত রাখবে । এটাই বিনিময় হয়ে যাবে । 


১৩। হে মানুষ! আমি ».৫] 606 ৭" 
তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক £, দর - 
পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে: ,£ ৫.5 ক্র 
তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি; ডি 
বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে 03055 25৮ ০5154 
তোমরা একে অপরের সাথে; »., 5? ড. ॥ 
পরিচিত হতে পার। তোমাদের 75১০7 ০1 1955 


মধ্যে এ ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট ;.৫+ « রি ৫4 

অধিক মর্যাদা সম্পন্ন যে অধিক 4ঠ ০) ৮221 4১1 “৮৪ 
মুত্তাকী। আল্লাহ সব কিছু জানেন, গা 5 
সব কিছুর খবর রাখেন। রি 


মানব জাতি আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ) থেকে সৃষ্টি 
আল্লাহ তা'আলা বলছেন যে, তিনি সমস্ত মানুষকে একটি মাত্র প্রাণ হতে সৃষ্টি 
করেছেন । অর্থাৎ আদম (আঃ) হতে । আদম (আঃ) হতেই তিনি তার স্ত্রী হাওয়াকে 
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(ষ্ঠ সৃষ্টি করেছেন অতঃপর এ দু'জন হতে তিনি সম মানুষ ভু পৃষ্ঠে ছড়িয়ে 
দিয়েছেন এবং বিভিন্ন গোত্র, উপগোত্রে ভাগ করেছেন । উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে 


পারে যে, আরাব ১ এর অন্তর্ভুক্ত । তারপর কুরাইশ, গায়ের কুরাইশ, এরপর 
আবার এটা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়া এসবগুলি 1 এর মধ্যে পড়ে। কেহ 
কেহ বলেন যে, ০১ দ্বারা অনারব এবং 433 দ্বারা আরাব দলগুলিকে বুঝানো 


হয়েছে। যেমন বানী ইসরাঈলকে ৬১ বলা হয়েছে। 


আমি এসব বিষয় একটি পৃথক ভূমিকায় লিখে দিয়েছি, যেগুলি আমি আবু 
উমার ইব্‌ন আবদুল বার্র এর (রহঃ) “কিতাবুল ইশবাহ' হতে এবং “কিতাবুল 
ফাসদ ওয়াল উমাম ফী মা'রিফাতে আনসাবিল আরাবী ওয়াল আজামী” হতে 
সংগ্রহ করেছি। এই পবিত্র আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আদম (আঃ) যাঁকে মাটি 
দারা সৃষ্টি করা হয়েছে, তার দিকে সম্পর্কিত হওয়ার দিক দিয়ে সারা জাহানের 
মানুষ একই মর্যাদা বিশিষ্ট । এখন যিনি যা কিছু ফাযীলাত লাভ করেছেন বা 
করবেন তা হবে দীনী কাজকর্ম এবং আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের আনুগত্যের ভিত্তিতে ৷ রহস্য এটাই যে, এই আয়াতটিকে গীবত 
করা হতে বিরত রাখা এবং একে অপরকে অপদস্থ, অপমানিত এবং তুচ্ছ ও 
ঘৃণিত জ্ঞান করা হতে নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত আয়াতের পরে আনয়ন করা হয়েছে 
যে, সমস্ত মানুষ সৃষ্টি সম্পর্কের দিক দিয়ে সমান। জাতি, গোত্র ইত্যাদি শুধু 
পারস্পরিক পরিচয়ের জন্য । যেমন বলা হয় £ অমুকের পুত্র অমুক, অমুক 
গোত্রের লোক । (তোবারী ২২/৩১২) 

সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) বলেন যে, হুমায়ের গোত্র তাদের মিত্রদের দিকে 
সম্পর্কিত হত এবং হিজাধী আরাব নিজেদেরকে নিজেদের গোত্রসমূহের দিকে 
সম্পর্কযুক্ত করত । 


সম্মান-প্রতিপত্তি নির্ভর করে আল্লাহভীতির উপর 
এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ৪ 25 41 ৩৬ ০০৪2! 
(আল্লাহ তা'আলার নিকট বংশ গরিমা মর্যাদা লাভের কোন কারণ নয়, বরং) 
আল্লাহ তাআলার নিকট তোমাদের মধ্যের এ ব্যক্তিই অধিক মর্যাদা সম্পন্ন যে 
অধিক মুস্তাকী বা আল্লাহভীরু। 
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আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয় ৪ “সর্বাধিক মর্যাদাবান ব্যক্তি কে? উত্তরে তিনি 
বলেন ৪ “যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু (সেই সর্বাধিক মর্যাদাবান ব্যক্তি)।' সাহাবীগণ 
(রাঃ) বললেন ঃ “আমরা আপনাকে এটা জিজ্ঞেস করিনি ।' তখন তিনি বললেন ঃ 
“তাহলে সর্বাপেক্ষা মর্যাদাবান ছিলেন ইউসুফ (আঃ)। তিনি নিজে আল্লাহর নাবী 
ছিলেন, আল্লাহর নাবীর তিনি পুত্র ছিলেন, তার দাদাও ছিলেন নাবী এবং তার 
দাদার পিতাতো ছিলেন ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আঃ) ।' তারা পুনরায় বললেন £ 
“আমরা আপনাকে এটাও জিজ্ঞেস করিনি ।” তিনি বললেন £ “তাহলে কি তোমরা 
আমাকে আরাবদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছ?' তারা জবাবে বললেন ৪ হ্যা ।” 
তিনি তখন বললেন ঃ “অজ্ঞতার যুগে তোমাদের মধ্যে যারা উত্তম ছিল, 
ইসলামেও তারাই উত্তম হবে যখন তারা দীনের জ্ঞান লাভ করবে ।” (ফাতহুল 
বারী ৮/২১২, ৬/৪৭৭, ৪৮১; নাসাঈ ৬/৩৬৭) 

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন $ “আল্লাহ তোমাদের আকৃতির দিকে দেখেননা এবং তোমাদের 
ধন-মালের দিকেও দেখেননা, বরং তিনি দেখেন তোমাদের অন্তরের দিকে ও 
তোমাদের আমলের দিকে ।' মুসলিম ৪/১৯৮৭, ইব্‌ন মাজাহ ২/১৩৮৮) 

আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাক্কা বিজয়ের দিন তীর কাসওয়া নামক উ্ত্রীর 
উপর সওয়ার হয়ে বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করেন। তার হাতের ছড়ি দ্বারা তিনি 
রুকনগুলি স্পর্শ করেন। অতঃপর মাসজিদে উন্ত্রীটিকে বসানোর মত জায়গা 
ছিলনা বলে জনগণ তাকে হাতে হাতে নামিয়ে নেন এবং উষ্্রীটিকে পাহাড়ের 
পাদদেশে নিয়ে বসিয়ে দেন। অতঃপর তিনি স্বীয় উন্ত্রীর উপর সওয়ার হয়ে 
জনগণের উদ্দেশে ভাষণ দেন যাতে আল্লাহ তাআলার হামদ ও সানা বর্ণনা করার 
পর তিনি বলেন ৪ 

“হে লোকসকল! এখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের হতে অজ্ঞতার যুগের 
উপকরণসমূহ এবং বাপ দাদার নামে গর্ব করার প্রথা দূর করে দিয়েছেন। এখন 
দুই শ্রেণীর মানুষ রয়েছে । এক শ্রেণীর মানুষতো সৎ আমলকারী, আল্লাহভীরু 
এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, আর দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ 


আমলহীন এবং আল্লাহ তাআলার দৃষ্টিতে লাগ্কিত ও ঘৃণিত।' অতঃপর তিনি 
2৪ ৮৪৩ 401 01 ১০ 9 ৮১ ০০ ৮৬৮ ত ৮৫1 ও এই 
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আয়াতটি পাঠ করেন। অতঃপর তিনি বলেন ৪ “আমি এ কথা বলছি এবং আমি 
আমার জন্য ও তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি।' (ইবন আবী হুমাইদ ৭৯৩) 

উকবাহ ইব্ন আমির (রোঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ “তোমাদের এই নসবনামা বা বংশ-তালিকা 
তোমাদের জন্য কোন ফলদায়ক নয়। তোমরা সবাই সমভাবে আদমেরই (আঃ) 
সন্তান। তোমাদের কারও উপর কারও কোন মর্ধাদা নেই । মর্যাদা শুধু তাকওয়ার 
কারণে রয়েছে। মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে হবে কর্কশ 
ভাষী, কৃপণ ও অকথ্য কথা উচ্চারণকারী ।' মহান আল্লাহ বলেন ঃ 

৮ ৮৫ %01 ০! আল্লাহ তোমাদের সম্পর্কে সবকিছু জানেন এবং 
তোমাদের সমস্ত কাজ-কর্মের খবর রাখেন ।” হিদায়াত লাভের যে যোগ্য তাকে 
তিনি হিদায়াত দান করেন এবং যে এর যোগ্য নয় সে সুপথ প্রাপ্ত হয়না। করুণা 
ও শাস্তি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল । ফাযীলাত বা মর্যাদা তারই 
হাতে । তিনি যাকে চান তাকে বুযুগ্গী দান করেন। সমস্ত বিষয়ের খবর তিনি 
রাখেন, কিছুই তার জ্ঞান বহির্ভূত নয় । 

এই আয়াত এবং উপরে বর্ণিত হাদীসগুলিকে দলীল রূপে গ্রহণ করে 
আলেমগণ বলেন যে, বিবাহে বংশ ও আভিজাত্য শর্ত নয়। দীন ছাড়া অন্য কোন 
শর্তই ধর্তব্য নয়। কারণ আল্লাহ তা“আলা বলেন ঃ 

০ সেও এ) 91 শি নি] ০০৬ ৮৫০০৫ 91 আল্লাহ সব কিছু জানেন, 
সব কিছুর খবর রাখেন । 


আনা এ$ ৫০০ ৬৮৪ ৯৬ 7 

বল £ তোমরা ঈমান 11-৮1-6171 2 ₹11 528০1 
রি বরং তোমরা বল ঃ ৮1 ডি ০৯৭? 1929 (৮ 
আমরা আত্মসমর্পন করেছি; । ২ 4” *7 127৮ পু 
কারণ ঈমান এখনো 1৩ ৩০০৪1 ৪৯ 3 


4০ 
তোমাদের অন্তরে প্রবেশ ০৫ 1414 (০ রর র্‌ 
করেনি। যদি তোমরা আল্লাহ: 4 এস ৩ রি 39 


ও তার রাসূলের আনুগত্য কর 4৮1৮ ৬216 খাঁ এঁ ২০৫ 
তাহলে তোমাদের কর্মফল শ৩.৯পা ৩৪৩৪ ১45 
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সামান্য পরিমানও কম করা ৪. ৮ 5£ পর্ন ০2 


হবেনা। আল্লাহ ক্ষমাশীল, 
পরম দয়ালু। 


১৫। তারাই মু'মিন যারা 
আন্নাহ ও তীর রাসূলের প্রতি 
ঈমান আনার পর সন্দেহ 
পোষণ করেনা এবং জীবন ও 


টি 


টি 4 


পি হি ন্র্প 
০১৮৮০ ০ 25 


রর 


৬ ক 4 ৮ ৫ 14৫ রা 
৮) 41525 408 1922 


রা রি 
০:৯|। 


টা নি 
সাম করে, তারাই 17৫৮5 19--৫-$19102 
সত্যনিষ্ঠ। | 7৫ ০%+% ৫ 
515 এ | ০0 ৯-৫৪-০$ 
রে প 44 

২০১৯৯৬০। 
১৬। বল £ তোমরা কি টা 14 *4 ৯৭ 


এপ গঞ্জে 593 2 
১৭। তারা মনে করে ॥+ এটি: নীরা 
আত্মসমর্পণ করে তোমাকে ; 19151 01 ৬০৮ ০০৪ ০1 
ধন্য করেছে। বল £ তোমাদের 4 ॥ ৭৫ 4 
আত্মসমর্পণ আমাকে ধন্য 8) ৯21 ৫০19৩ ১০ 
করেছে মনে করনা। বরং) রাযি রিট্রিরাাা 
আল্লাহই ঈমানের দিকে ৮১০ 2 ৮৫৩ ৫2 %& 
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পা পা 54 রে পা রা 
সত্যবাদী হও। ০৪৮৬৮০০1০৬৪ 


পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে ৮৮ এ “চা 
অবগত আছেন। তোমরা যা. হ ৫... ০এ 
কর আল্লাহ তা দেখেন। 449 ৮১3 ৮০ 


রণ 4০৫ রা ঠি রা 


মুসলিম ও ঈমানদারের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে 

যেসব আরাব বেদুঈন ইসলামে দাখিল হওয়া মাত্রই বাড়িয়ে-বাড়িয়ে 
নিজেদের ঈমানের দাবী করতে শুরু করেছিল, অথচ প্রকৃতপক্ষে তাদের অন্তরে 
ঈমান দৃঢ় হয়নি তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা এই দাবী করতে নিষেধ করছেন। 
আল্লাহ তাআলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন £ 

৮০১৪ ৩ ১এ০। ১১৬ এ) এন 14৯ ০৫০ 1১৮% শ ৬ হে 
নাবী! তুমি তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, যেহেতু ঈমান তাদের অন্তরে দৃঢ়ভাবে 
প্রবেশ করেনি সেই হেতু তারা ঈমান এনেছে এ কথা যেন না বলে। বরং যেন 
বলে যে, তারা ইসলামের গন্তীর মধ্যে এসেছে এবং নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সান্নামের অনুগত হয়েছে। 

এ আয়াত দ্বারা এটা জানা গেল যে, ঈমান হল ইসলাম হতে মাখসুস বা 
বিশিষ্ট, যেমন এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মাযহাব । জিবরাঈল 
(আঃ) হতে বর্ণিত বিবরণটি হতেও এটাই প্রমাণ করে। তিনি (জিবরাঈল আঃ) 
ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন এবং পরে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। 
তারপর তিনি জিজ্ঞেস করেন ইহসান সম্পর্কে। সুতরাং সাধারণ হতে ক্রমান্বয়ে 
বিশিষ্টের দিকে উঠে যান। তারপর উঠে যান আরও খাস বা বিশিষ্টের দিকে। 

আমীর ইব্‌ন সাদ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম কতগুলো লোককে কিছু প্রদান 
করলেন এবং একটি লোককে কিছুই দিলেননা | তখন সা'দ (রাঃ) বললেন ৪ “হে 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি অমুক, অমুককে দিলেন 
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আর অমুককে দিলেননা, অথচ সে মু'মিন? এ কথা তিনি তিনবার বললেন। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বললেন ঃ “এবং (বল) সে 
মুসলিম। এই জবাবই তিনিও তিনবার দিলেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ 
“নিশ্চয়ই আমি কতক লোককে প্রদান করি এবং তাদের মধ্যে আমার নিকট যে 
খুবই প্রিয় তাকে ছেড়ে দিই, কিছুই দিইনা। এই ভয়ে দেই যে, (যাদেরকে প্রদান 
করি তাদেরকে প্রদান না করলে) তারা (হেয়তো ইসলাম পরিত্যাগ করবে এবং 
এর ফলে) উল্টা মুখে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে ।” (আহমাদ ১/১৭৬) ইমাম বুখারী 
(রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) নিজ নিজ গ্রন্থে এটি তাখরিজ করেছেন। 
(ফাতহুল বারী ১/৯৯, মুসলিম ১/১৩২) সুতরাং এ হাদীসেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম মু'মিন ও মুসলিমের মধ্যে পার্থক্য করলেন এবং জানা 
গেল যে, ইসলামের তুলনায় ঈমান অধিক খাস বা বিশিষ্ট । আমরা এটাকে দলীল 
প্রমাণাদিসহ সহীহ বুখারীর কিতাবুল ঈমানের শরাহতে বর্ণনা করেছি। সুতরাং 
সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলারই প্রাপ্য । 

সুতরাং জানা গেল যে, এই আয়াতে যে বেদুঈনদের বর্ণনা রয়েছে তারা 
হয়নি। তারা ঈমানের এমন উচ্চ স্তরে পৌছার দাবী করেছিল যেখানে তারা 
আসলে পৌঁছতে পারেনি। এ জন্যই তাদেরকে আদব বা ভদ্রতা শিক্ষা দেয়া 
হয়েছে। এই ভাবার্থই হবে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) এবং 
কাতাদাহর (রেহঃ) উক্তির। এটাকেই ইমাম ইব্‌ন জারীর রেহঃ) গ্রহণ করেছেন। 

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ “যদি তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের 
আনুগত্য কর তাহলে তোমাদের কর্ম সামান্য পরিমাণও লাঘব করা হবেনা । 
যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 


রর ৬ শি ৬ ॥০শ্িনিত ০ 
০৩৪৮ ০৪ ০৮ ৮৫০০ ৩৪ 
এবং তাদের কমর্ফল আমি কিছুমাত্র হাস করবনা । (সুরা তুর, ৫২ ৪ ২১) 
মহান আল্লাহ এরপর বলেন ঃ 
৮৮০ ১ এ|। ০! যারা আল্লাহর দিকে ফিরে আসে, অন্যায় কাজ হতে 
বিরত থাকে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে থাকেন এবং তাদের প্রতি দয়া করেন। 
কেননা আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ 
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1515 ৮) ৮445094851১ ৩: তারাই পূর্ণ মু'মিন যারা আল্লাহ ও 
তার রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করেনা, বরং ঈমানের উপর 
অটল থাকে এবং সন্তুষ্ট চিত্তে জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহ ও তার রাসূলের খুশির 
লক্ষ্যে আল্লাহর পথে সংখ্বাম করে, তারাই সত্যনিষ্ঠ। অর্থাৎ এরাই এমন লোক 
যারা বলতে পারে যে, তারা ঈমান এনেছে । তারা এ বেদুঈনদের মত নয় যারা 
শুধু মুখেই ঈমানের দাবী করে । এরপর মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন ৪ 

৯৫4 %0। ০১৫ 38 তোমরা তোমাদের ঈমান ও দীনের কথা 
আল্লাহকে জানাচ্ছ? অথচ আল্লাহ এমনই যে, যমীন ও আসমানের অণু পরিমাণ 
জিনিসও তার নিকট গোপন নেই। যা কিছু আকাশমগুলী ও পৃথিবীতে রয়েছে 
সবই তিনি জানেন । আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত । মহান আল্লাহ বলেন $ 

৮৪৩৫০] ০6154 ৫০৪194৭১৬০৩ 59 হে মুহাম্মাদ! যে সব আরাব 
বেদুঈন ইসলাম গ্রহণ করেছে বলে তোমাকে অনুথহের খোটা দিচ্ছে তুমি 
তাদেরকে বলে দাও ৪ তোমরা ইসলাম কবুল করেছ বলে আমাকে অনুগ্ধহের খোটা 
দিওনা । তোমরা ইসলাম কবুল করলে, আমার আনুগত্য করলে এবং আমাকে 
সাহায্য করলে তোমাদের নিজেদেরই উপকার হবে, বরং আল্লাহই ঈমানের দিকে 
পরিচালিত করে তোমাদেরকে ধন্য করেছেন, এটা তোমাদের প্রতিই আল্লাহর বড় 
অনুগ্হহ, যদি তোমরা তোমাদের ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী হও। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুনাইনের যুদ্ধের শেষে 
আনসারগণকে বলেছিলেন ৪ “আমি কি তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট অবস্থায় পাইনি? 
অতঃপর আল্লাহ তাআলা আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে সুপথ প্রদর্শন করেছেন? 
তোমরাতো একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলে। অতঃপর আমার দ্বারা আল্লাহ 
তোমাদেরকে একত্রিত করেছেন এবং তোমাদের পরস্পরের মধ্যে প্রেম-প্রীতি 
সৃষ্টি করেছেন? তোমরাতো দরিদ্র ছিলে, অতঃপর আল্লাহ আমার মাধ্যমে 
বলতে থাকেন $ “আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
আমাদের উপর এর চেয়েও অনেক বেশি অনুগ্রহকারী ।' (ফাতহুল বারী ৭/৬৪৪) 

ইব্ন আব্বাস রোঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, বানু আসাদ গোত্র রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করে এবং বলে ঃ “হে আল্লাহর 
রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা মুসলিম হয়েছি। আরাবরা 
আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, কিন্ত আমরা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিনি ।” তখন 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ “এদের বোধশক্তি কম এবং 
তাদের মুখ দ্বারা শাইতানরা কথা বলছে।” তখন ... 1:05, ০৩ ১১: 
এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (নাসাঈ ১১৫১৯) 

পুনরায় আল্লাহ তা'আলা তার প্রশস্ত ও ব্যাপক জ্ঞান এবং বান্দাদের সমস্ত 
আমল সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল হওয়ার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, আল্লাহ আকাশমগুলী 


ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অবগত আছেন। তীর বান্দাদের সমস্ত আমলের 
তিনি পূর্ণ খবর রাখেন। 


সূরা হুজুরাত এর তাফসীর সমাপ্ত। 
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মুফাসসাল সুরার শুরু 

যেসব সূরাকে মুফাস্সাল সুরা বলা হয় ওগুলির মধ্যে সূরা কা'ফই প্রথম। 
তবে একটি উক্তি এও আছে যে, মুফাস্সাল সুরাগুলি সূরা হুজুরাত হতে শুরু 
হয়েছে। সর্ব-সাধারণের মধ্যে এটা যে প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে যে, মুফাস্সাল 
সুরাগুলি সুরা নাজম (৭৮ নং) হতে শুরু হয় এটা একেবারে ভিত্তিহীন কথা । 
গ্রহণযোগ্য আলেমদের কেহই এর উক্তিকারী নন। আউস (ইব্‌ন হুযাইফা) (রহঃ) 
বলেন £ আমি সাহাবীগণকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করলাম £ আপনারা কুরআন 
কারীমকে কিভাবে ভাগ করতেন? তারা উত্তরে বললেন ঃ “আমাদের ভাগ করার 
পদ্ধতি নিম্নরূপ ৪ 

প্রথম ৩টি সুরার একটি মনযিল, তারপর ৫টি সুরার এক মনযিল, এরপর ৭টি 
সুরার এক মনযিল, তারপর ৯টি সুরার এক মনযিল, অতঃপর ১১টি সুরার এক 
মনধিল এবং এরপর ১৩টি সুরার এক মনযিল আর শেষে মুফাসসাল সুরাগুলির 
এক মনযিল।' (আবূ দাউদ ২/১১৪, ইব্ন মাজাহ ১/৪২৭, আহমাদ ৪/৯) 
সুতরাং প্রথম ছয় মনযিলে মোট সুরা হচ্ছে আটচন্লিশটি । তারপর মুফাসসালের 
সমস্ত সুরার একটি মনযিল হল । আর এই মনযিলের প্রথমেই সুরা কা*্ফ রয়েছে। 
নিয়মিতভাবে গণনা নিম্নরূপ 

প্রথম মনযিলের তিনটি সুরা হল ৪ সুরা বাকারাহ, সুরা আলে ইমরান এবং সুরা 
নিসা। দ্বিতীয় মনযিলের পাঁচটি সুরা হল $ সুরা মায়িদাহ, সুরা আনআ*ম, সুরা 
আ'রাফ, সুরা আনফাল এবং সুরা বারাআত (তাওবাহ)। তৃতীয় মনযিলের সাতটি 
সূরা হচ্ছে ৪ সূরা ইউনুস, সূরা হুদ, সূরা ইউসুফ, সূরা রা'দ, সূরা ইবরাহীম, সূরা 
হিজর এবং সূরা নাহল । চতুর্থ মনযিলের নয়টি সূরা হল ৪ সূরা সুবহান (ইসরা), 
সুরা নূর এবং সূরা ফুরকান । পঞ্চম মনযিলের এগারটি সুরা হচ্ছে £ সুরা শুআ'রা, 
লাম-মীম-আস্সাজদাহ, সুরা আহযাব, সুরা সাবা, সুরা ফাতির এবং সূরা ইয়াসীন। 
ষষ্ঠ মনযিলের তেরোটি সুরা হল ৪ সূরা আস-সাফফাত, সুরা সা'দ, সুরা যুমার, 
সুরা গাফির, সুরা হা-মীম আস সাজদাহ (ফুঁসসিলাত), সুরা শুরা, সুরা যুখরুফ, 
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সুরা দুখান, সূরা জাসিয়াহ, সূরা আহকাফ, সুরা কিতাল (মুহাম্মাদ), সুরা ফাতহ 
এবং সূরা হুজুরাত। তারপর শেষের মুফাসসাল সুরাগুলির মনযিল, যেমন 
সাহাবীগণ (রাঃ) বলেছেন এবং এটা সুরা কা্ফ হতেই শুরু হয়েছে যা আমরা 
বলেছি। সুতরাং আল্লাহ তাআলার জন্যই সমস্ত প্রশংসা । 


সূরা 'কাফ' এর মর্যাদা 

উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) আবু ওয়াকিদ লাইসীকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন £ 
ঈদের সালাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি পড়তেন?" উত্তরে 
তিনি বলেন ঃ “ঈদের সালাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুরা 
কা'ফ এবং সুরা ইকতারাবাত (কামার) পাঠ করতেন ।” (আহমাদ ৫/২১৭, মুসলিম 
২/৬০৭, আবু দাউদ ১/৬৮৩, নাসাঈ ৩/৭৯, ১৮৩; ইব্‌ন মাজাহ ১/৪০৮) 

উম্মে হিশাম বিন্ত হারিসাহ (রাঃ) বলেন £ “দুই বছর অথবা এক বছর ও 
কয়েক মাস পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের এবং আমাদের 
একটিই চুল্লী ছিল। আমি সূরা কা'ফ-ওয়াল-কুরআনিল মাজীদ, এই সূরাটি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে শুনে শুনে মুখস্থ করেছিলাম । 
কেননা প্রত্যেক জুমু'আর দিন যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
জনগণের সামনে ভাষণ দেয়ার জন্য মিম্বরের উপর দীড়াতেন তখন এই সূরাটি 
তিনি তিলাওয়াত করতেন । (মুসলিম ২/৫৯৫, আহমাদ ৬/৪৩৫) 

ইমাম আবু দাউদও (েহঃ) এটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, হারিস ইব্‌ন 
নূমানের (েহঃ) মেয়ে বলেছেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি 
শুক্রবার খুতবা দেয়ার সময় যে সুরা কাফ তিলাওয়াত করতেন তা শুনে আমি 
সুরাটি মুখস্ত করেছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের এবং আমাদের 
রান্না করার একই চুপ্লি ছিল। (মুসলিম ২/৫৯৫, আবু দাউদ ১/৬৬০, নাসাঈ 
৩/১০৭) মোট কথা, বড় বড় সমাবেশে, যেমন ঈদ ও জুমু'আয় রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই সুরাটি পাঠ করতেন। কেননা এর মধ্যে সৃষ্টির 
সূচনা, মৃত্যুর পরে পুনজীবিন, আল্লাহ তা'আলার সামনে দীড়ানো, হিসাব-নিকাস, 
জান্নাত-জাহান্নাম, পুরস্কার-শাস্তি, উৎসাহ প্রদান এবং ভীতি প্রদর্শন ইত্যাদির বর্ণনা 
রয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 
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পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু ৪72৩1 %7 ০ 
আল্লাহর নামে শুরু করছি)। 21 ০০ %0-2) 
১। কাফ, শপথ কুরআনের টি রাকা 
তুমি অবশ্যই সতর্ককারী। ; ৮০৯৮৯192819 ৯ 


২। কিন্ত কাফিরেরা তাদের 
মধ্য হতে একজন সতর্ককারী 
আবির্ভূত হতে দেখে বিস্ময় 
বোধ করে এবং বলে £ 
এটাতো এক আশ্চর্য ব্যাপার । 


& ১ ৫ 4 না 14০51 
চা 
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৩। আমাদের মৃত্যু হলে এবং 
আমরা কি পুনরুজ্জীবিত হব? 


এ প্রত্যাবর্তন সুদূর পরাহত! 4৫৯১ 
৪। আমিতো জানি, মৃত্তিকা ,.৫%7 রি 
ক্ষয় করে তাদের কতটুকু এবং ১০০০০ ৩০ এ. £ 


আমার নিকট আছে রক্ষিত 
ফলক। 


€। বস্তুতঃ তাদের নিকট সত্য 
আসার পর তা প্রত্যাখ্যান 
করেছে। ফলে তারা সংশয়ে 
দোদুল্যমান । 


এনটিভির 
পেগ ৩ সতত 


ও হুরূফে হিজার মধ্যে একটি হরফ বা অক্ষর যেগুলি সুরাসমূহের প্রথমে 


এসে থাকে। যেমন ৮৮ ১৮ 5০৮ 55 4! ইত্যাদি। আমরা এগুলির পূর্ণ 
ব্যাখ্যা সুরা বাকারাহর তাফসীরের শুরুতে করে দিয়েছি। সুতরাং এখানে 


পুনরাবৃত্তি নিস্প্রয়োজন । 


(0০017191715 
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অহী এবং বিচার দিবস সম্পর্কে কাফিরদের বিস্ময় বোধ 
আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ ১৩৮০ ঢা১গ্রা9 শপথ এশংসিত কুরআনের | 


আল্লাহ তা'আলা এ মহাসম্মানিত কুরআনের শপথ করে এ সুরাটি শুরু করেন। 
অন্যত্র তিনি কুরআন সম্পর্কে, বলেন ৪ 

টি তি -81505 খুচ4255 98৩ তা খু 

কোন মিথ্যা এতে অনুণ্ববেশ করবেনা । সম্খ হতেও নয়, পশ্চাৎ হতেও নয়; 
এটা প্রজ্ঞাময় এশংসাহ আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ । (সূরা হা-মীম সাজদাহ, 
৪১৪৪২) 

রঃ ৭৪৫০০ তর্টি 1০0 2217 র্‌ » এর্ণ 5 
0055550 15 ০১থা 9 55া এই 92 ০০ 

সাদ, শপথ উপদেশপুর্ণ কুরআনের! কিম্ত কাফিরেরা ওঘত্য ও বিরোধিতায় 
ডুবে আছে। (সুরা সাদ, ৩৮ ৪ ১-২) 

এই কসমের জবাব হল কসমের পরবর্তী কালামের বিষয় অর্থাৎ নাবুওয়াত 
এবং দ্বিতীয় বারের জীবনকে সাব্যস্ত করণ, যদিও শব্দ দ্বারা এটা বলা হয়নি। 
এরূপ কসমের জবাব কুরআন কারীমে বহু রয়েছে। যেমন সুরা সাদ এর শুরুতে 
এটা বর্ণিত হয়েছে। এখানেও এরূপ হয়েছে। এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া 
উতর বিতি 

শিপ ৩ ৪ বি ১৪৫ ০৩৪ ৮৫১ ১১০ ৮৯৪ ১ 1১৮ 44 
কিন্তু কাফিরেরা তাদের মধ্যে একজন সতর্ককারী আবির্ভূত হতে দেখে বিস্ময় 
বোধ করে ও বলে ঃ এটাতো এক আশ্চর্যজনক ব্যাপার! অর্থাৎ তারা এ দেখে 
খুবই বিস্ময় প্রকাশ করেছে যে, তাদেরই মধ্য হতে একজন মানুষ কিভাবে 
রাসূল হয়ে গেল! যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ 

০০09ভি লি 955 জ৮955৬-৫০৪ 

লোকদের জন্য এটা কি বিস্ময়কর মনে হয়েছে যে, আমি তাদের মধ্য হতে 
একজনের নিকট অহী প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তুমি সকলকে ভয় পদ শর্ন 
কর। (সূরা ইউনূস, ১০ ৪ ২) অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে এটা বিস্ময়ের ব্যাপার ছিলনা । 
আন্মাহ তা'আলা মালাইকা/ফেরেশতাদের মধ্যে যাকে চান রিসালাতের জন্য 
মনোনীত করেন এবং মানুষের মধ্যে যাকে চান রাসূল রূপে মনোনীত করেন। 
এরই সাথে এটাও বর্ণিত হচ্ছে যে, তারা মৃত্যুর পরে পুনজীবিনকেও বিস্ময়ের 


(0০017191715 
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দৃষ্টিতে দেখেছে। তারা বলেছে ঃ »২ ৮৯) ৩০১ 499 ০1 
আমরা যখন মরে যাব এবং আমাদের মৃতদেহ গলে পচে মৃত্তিকায় পরিণত হবে, 
এরপরেও কি আমরা পুনরুখিত হব? অর্থাৎ আমাদের অবস্থা এরূপ হয়ে 
যাওয়ার পর আমাদের পুনজবিন লাভ অসম্ভব । তাদের এ কথার জবাবে আল্লাহ 
তা'আলা বলেন ৪ 

৯৬০ /৮১0। ০৪৩ ৩ ০৪ && মৃত্তিকা তাদের কতটুকু ক্ষয় করে তাতো 
আমি জানি । অর্থাৎ তাদের মৃতদেহের অণু-পরমাণু মাটির কোথায় যায় এবং কি 
অবস্থায় কোথায় থাকে তা আমার অজানা থাকেনা । আমার নিকট যে রক্ষিত পুস্তক 
রয়েছে তাতে সব কিছুই লিপিবদ্ধ রয়েছে। 

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে ঃ তাদের গোশত, চামড়া, 
হাড়, চুল ইত্যাদি যা কিছু মৃত্তিকায় খেয়ে ফেলে তা আমার জানা আছে। 

এরপর আল্লাহ তা'আলা তাদের এটাকে অসম্ভব মনে করার প্রকৃত কারণ 
বর্ণনা করছেন যে, তারা আসলে তাদের নিকট সত্য আসার পর তা প্রত্যাখ্যান 
করেছে। আর যারা এভাবে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের ভাল বোধশক্তি 


ছিনিয়ে নেয়া হয়। ০ শব্দের অর্থ হচ্ছে বিভিন্ন, অস্থির, প্রত্যাখ্যানকারী এবং 
০০০০০ 


৩৬1০০2৫০4৬৯ ৮4৪০ 5৮ 

তোমরাতো পরস্পর বিরোধী কথায় লিগ । যে ব্যক্তি সত্যত্রষ্ট সেই তা 
পরিত্যাগ করে । (সুরা যারিয়াত, ৫১ ৪ ৮-৯) 

৬। তারা কি তাদের উর্ধবস্থিত +৮ 417 7 15184 হর্ে 
আকাশের দিকে তকিয়ে৷ 5৮৮ ১4] 12০ -১31 
দেখেনা যে, আমি কিভাবে || ০৪৫, | ০ ০৯০৮ 

ওটা নির্মাণ করেছি এবং ওকে : ৮৫০২) (৫০০৩ রগ $% 
সুশোভিত করেছি এবং ওতে রা টা 
কোন ফাটলও নেই? 05৮০ ৬০৪ 
৭। আমি বিস্তৃত করেছি রি ১ এ০ টি: ৬ 
ভূমিকে ও তাতে স্থাপন করেছি উঠ কি 


সুরা ৫০ ৪কা'ফ 
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পর্বতমালা এবং ওতে উদ্গত 
প্রকার উদ্ভিদ - 


৮ 4 , ০ রি টাটা 
95 05 ৪ 03 ৮0 ৪৪ 


৫০ 

৮। আল্লাহর অনুরাগী প্রত্যেক | ৮ ৮৫1 1.০ ৫ ₹৫ 
ব্যক্তির জন্য, জ্ঞান ও উপদেশ : ৮৮ ৪০৩ 05/১6/০৩০1 
স্বরূপ । ণ 
পালিত 
নে 

৯। আকাশ হতে আমি বর্ষণ 1৬৮ বাঁ পা ০. 14 
করি কল্যাণকর বৃষ্টি এবং রর ৪৮৯০৭| ৩) 7 রী 
তদ্বারা আমি সৃষ্টি করি উদ্যান ০ ০2৮০৫ 
ও উদগত করি শস্য । ১০টি ০ ৬০৩ ১০০ 
এর ৮3 

১০। ও সমুন্নত খর্জর বৃক্ষ, 1৮11 ..2 1672 পা 
তি, ৮০ ৮১১০৮৩ ০০০) 
48 রর 
এ 


১১। আমার বান্দাদের জীবিকা 
স্বরূপ; আর আমি সম্ভ্রীবিত 
করি মৃত ভূমিকে; এভাবে 
পুনরুথান ঘটবে। 


ব্রত 
চল চর্জ টি দি 
45 ঠি 9৩920. 


42 পা ০ 4৫ ০০৮ ৮৮০০ 
(5১৯15 ০০ 54৫২ 


তীর শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন 
এ লোকগুলো যেটাকে অসম্ভব মনে করছে, বিশ্বের রাবব আল্লাহ ওর চেয়েও 
নিজের বড় শক্তির নমুনা তাদের সামনে পেশ করে বলছেন ৪ তোমরা আকাশের 
দিকে চেয়ে দেখ, ওর নির্মাণি কৌশলের কথা একটু চিন্তা কর, ওর উজ্জ্বল 


(0017191715 
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নক্ষত্ররাজির প্রতি দৃষ্টিপাত কর এবং লক্ষ্য কর যে, ওর কোন জায়গায় কোন ছিদ্র 
বা ফাটল নেই। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ৪ 


৩% গা 9৪ 5 ৬ এ 3 ১০95০ - 4৩ ওক 
৮৮৮৮০০০৪ানির ৯০৪ 


& পা পারি ৫ 


চিরি্রালারারারারা জেঞভ জানত 
খুঁত দেখতে পাবেনা; আবার দেখ, কোন ক্রুটি দেখতে পাও কিঃ অতঃপর তুমি 
বারবার দৃষ্টি ফিরাও, সেই দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লা্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে ॥ 
(সুরা মূলক, ৬৭ ৪ ৩-৪) এরপর মহান আল্লাহ বলেন £ 

(৮0) ক এডি ৬০১০০ ১03 আমি বিস্তৃত করেছি ভূমিকে ও 
তাতে স্থাপন করেছি পর্বতমালা যাতে যমীন হেলে-দুলে না পড়ে । কেননা যমীন 
চতুর্দিক হতে পানি দ্বারা পরিবেষ্টিত রয়েছে। আর আমি ওতে উদগত করেছি 
নয়ন প্রীতিকর সর্বপ্রকার উদ্ভিদ। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে £ 


৬ এপ্রর প 5 5৯-৮ ৮১4 
১৮5৮৮৫৮৬১০৪ 
কর রিয়া, ৫১৪ নিত 
৬০ ৩৪ 0 ১৪১3 ০০৪ আসমান, যমীন এবং এ ছাড়াও আল্লাহ 
তা'আলার ব্যাপক ক্ষমতার আরও বহু নিদর্শন রয়েছে, এগুলি আল্লাহর অনুরাগী 
প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য জ্ঞান ও উপদেশ স্বরূপ । অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন ৪ 


৫ রত 


69 ডি 81107 ০% 137? আমি আকাশ হতে কল্যাণকর বৃষ্টি বর্ষণ করি 


এবং তদৃদ্ধারা আমি সৃষ্টি করি উদ্যান ও পরিপক শস্যরাজি এবং সমুন্নত খর্জূর বৃক্ষ 
যাতে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ খেজুর। এগুলি আমার বান্দাদের জীবিকা স্বরূপ । বৃষ্টি দ্বারা 
আমি মৃত ও শুক্ক ভূমিকে সঞ্জীবিত করি। ভূমি তখন সবুজ-শ্যামল হয়ে আন্দোলিত 
হতে থাকে। এভাবেই মৃতকে পুনজীবিত করা হবে এবং পুনরুথান এভাবেই 
ঘটবে । মানুষতো এসব নিদর্শন দৈনন্দিন দেখছে। এরপরেও কি তাদের জ্ঞানচক্ষু 
ফিরবেনা? তারা কি এখনো বিশ্বাস করবেনা যে, আল্লাহ তা'আলা মৃতকে পুনজীবিন 
দান করতে পূর্ণরূপে ক্ষমতাবান? যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে 8 


(0০017191715 
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পা. ০5০০ 8১১টি ০ ৩17 51৮17 
মানব সৃষ্টি অপেক্ষা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতো কঠিনতর । (সুরা 
মুমিন ৪০ £ ৫৭) আর একটি আয়াতে রয়েছে ঃ 
€০ ৫৮ টির 


(এ 5 ০৩থাঠ ০০৪এনা &৮ এআ ঝি 195 এর 


১৮৬০৫ ৫০4% পু এনা ০65৪ 

তারা কি অনুধাবন করেনা যে, আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন 

এবং এ সবের সৃষ্টিতে কোন ক্লাত্তি বোধ করেননি? তিনি মৃতের জীবন দান 

করতেও সক্ষম । অনভ্তর তিনি সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান । (সুরা আহকাফ, ৪৬ ৪ 
৩৩) মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন £ 


ন্ 2] 


গা না (2০ নি [8 £2৮০০থা 55৬ 245312 0%$ 


+৮৬ 5 ০৫054 শুনা জন এজ ভিষ্মা & ০ 

তার আর একটি নিদর্শন এই যে, তুমি ভূমিকে দেখতে পাও শুষ্ক উর, 

অতঃপর আমি তাতে বারি বর্ষণ করলে তা আন্দোলিত ও স্ফীত হয়; যিনি ভূমিকে 

জীবিত করেন তিনিই মৃতের জীবন দানকারী । তিনিতো সর্ব বিষয়ে সর্ব 
শক্তিমান । (সুরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ £ ৩৯) 


রর ঠা পর্ণ তর হু এর ০ 
১২। তাদের পূর্বেও সত্য রঃ 2 ক ৩, ৭ 


পত্যাখ্যান করেছিল নৃহের 10০৮ (৮ 

সম্প্রদায়, রাস্স ও সামুদ 5 রা 

১৩। আদ, ফিরআউন ও 4:০2 ০ পাতিল ০ 
লৃত সম্প্রদায়। ১৮5 ০৯৪ ০১০১9 ১৮০) 


রি ৫৫ ধা হেন্রিিান 
অধিবাসী ও তুব্বা সম্প্রদায়; শে (59 2৩31 4০5 2 £ 
তারা সবাই রাসূলদেরকে ; নিগার রাারলা 
মিথ্যাবাদী বলেছিল। ফলে ৯৬৮৬৯ ০), ৪4565 


(0০017191715 
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আপতিত হয়েছে। 

০7 0$ এ/ধী ০0 ৪০০০ 
পুনঃ সৃষ্টি বিষয়ে তারা 
সন্দেহ পোষণ করছে? ৯৪ +৮৯/৮০০৮ 9 


কুরাইশদেরকে তাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ধ্বংসের 
কারণগুলি জানিয়ে দেয়া হচ্ছে 

আল্লাহ তাআলা মাক্কার কুরাইশ কাফিরদেরকে এ শাস্তি হতে সতর্ক করছেন 
যা তাদের পূর্বে তাদের মত মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের উপর আপতিত হয়েছিল। 
যেমন নৃহের (আঃ) কাওম, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা পানিতে ডুবিয়ে 
দিয়েছিলেন এবং আসহাবুর রাস্স, যাদের পূর্ণ ঘটনা সূরা ফুরকানের তাফসীরে 
বর্ণিত হয়েছে। আর ছামুদ, “আদ, ফিরআউন এবং লুতের (আঃ) সস্প্রদায়, 
যাদেরকে যমীনে ধ্বসিয়ে দেয়া হয়েছে এবং এ যমীনকে আল্লাহ পচা কাদায় 
পরিণত করেছেন। এসব ছিল তাদের কুফরী, ওদ্ধত্য এবং সত্যের 
বিরুদ্ধাচরণেরই ফল। আসহাবে আইকাহ দ্বারা শু"আইবের (আঃ) কাওমকে এবং 
কাওযু তুব্বা দ্বারা ইয়ামানীদেরকে বুঝানো হয়েছে। সুরা দুখানে তাদের ঘটনাও 
বর্ণিত হয়েছে এবং সেখানে এর পূর্ণ তাফসীর করা হয়েছে। সুতরাং এখানে 
পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজন নেই। অতএব সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলারই 
প্রাপ্য । এসব উম্মাত তাদের রাসূলদেরকে (আঃ) অবিশ্বাস করেছিল। তাই 
তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে। এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, 
একজন রাসূলকে (আঃ) অস্বীকারকারী যেন সমস্ত রাসূলকেই অস্বীকারকারী | 
যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ 


৩4০০ 0%0 ৫ 
নুহের (আঃ) কাওম রাসুলদেরকে অস্বীকার করে ৷ (সুরা শু'আরা, ২৬ ৪ ১০৫) 
অথচ তাদের নিকটতো শুধু নৃহই (আঃ) আগমন করেছিলেন। সুতরাং 
প্রকৃতপক্ষে তারা এমনই ছিল যে, যদি তাদের নিকট সমস্ত রাসূলও আসতেন 
তবুও তারা সকলকেই অবিশ্বাস করত। তাদের কৃতকর্মের ফল হিসাবে তাদের 
উপর আল্লাহ তাআলার শাস্তির ওয়াদা পূর্ণ হয়েছে। অতএব মাক্কাবাসী এবং 
অন্যান্য সম্বোধনকৃত লোকদেরও সাবধান করে দেয়া হচ্ছে যে, এই নাবীকে 


(0০017191715 
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অস্বীকার করা পরিত্যাগ করা উচিত। নচেৎ হয়তো এরূপ শাস্তি তাদের উপরও 
আপতিত হবে। 


নতুন কিছু সৃষ্টি করার চেয়ে পুনরায় রূপ দেয়া সহজ 

এরপর প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ৪ 4901 9৯০৬ (৪ আমি কি 
প্রথমবার সৃষ্টি করেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি যে, পুনঃ সৃষ্টি বিষয়ে তারা সন্দেহ পোষণ 
করছে? প্রথমবার সৃষ্টি করা হতেতো দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা খুব সহজই হয়ে থাকে। 
যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 


শিপু লে ভরত টির রি 
216 ৩০০9০64৩০৪9 ডি ওমা 
তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি এটাকে সৃষ্টি করবেন 


পুনর্বার; এটা তার জন্য অতি সহজ । (সুরা রূম, ৩০ 8 ২৭) মহামহিমান্বিত 
আন্নাহ অন্যত্র বলেন £ রি 
তি নি ও ০০০2 0৬ তা ০ (৮৮5 ১৬০ এ 2/০$ 
5469৮ 0895 2 00 ও ০ 
জার সে জামার সে উপমা রচনা করে, অথচ জে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে 
যায়ঃ বলে £ অহ্িতে কে পরাণ সথ্গার করবে যখন ওটা পচে গলে যাবে? বল £ ওর 
মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই যিনি ওটা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি 
প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত। (সুরা ইয়াসীন, ৩৬ £ ৭৮-৭৯) 
সহীহ হাদীসে আছে যে, আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ 'আদম-সন্তান আমাকে 
কটাক্ষ করে। সে বলে, আল্লাহ আমাকে পুনর্বার কখনই সৃষ্টি করতে পারবেননা । 
অবশ্যই আমার কাছে প্রথমবার সৃষ্টি করা, দ্বিতীয়বারে সৃষ্টি করার চেয়ে মোটেই 
সহজ নয়। (ফাতহুল বারী ৮/৬১১) 


১৬। আমিই মানুষকে সৃষ্টি | এ “২7 1216 *৫ 

তাকে যে কুমন্ত্রনা দেয় তা এ ৫ ॥ টির ৮ ৪০০৮ 
আমি জানি। আমরা তার ; +-৮১ 443 0৮555 ৩ ০৩ 
গ্রীবান্থিত ধমণী অপেক্ষাও ; . . ০ এ ভি 
নিকটতর। ০০৮ 054৮0] 4০০ ০৫$ 


সুরা ৫০ ঃকা'ফ 
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»২১% 


১৭। স্মরণ রেখ, দুই 
মালাইকা/ফেরেশতা তার 
ডানে ও বামে বসে তার 
কাজ লিপিবদ্ধ করে। 


ক /802৮1 2 2) ২৬ 
৩ ০৩৪০০ এ ১ 
চা 
ক 


১৮। মানুষ যে কথাই 
উচ্চারণ করে তা গ্রহণ করার 
জন্য তার কাছে সদা প্রস্তুত 
প্রহরী রয়েছে। 


পর: রব ঞ 


পা কি 
49 পা 

৪ এপ 
৮৮০ আছি 


১৯। মৃত্যুযন্ত্রণী অবশ্যই 


আসবে । এটা হতেই তোমরা ৷ + 


অব্যাহিত চেয়ে আসছ। 


৭ 


45 
॥2 এ রে রে ?7 
রা রা 


২০। আর শিংগায় ফুৎকার 
দেয়া হবে, ওটাই সেই ভয় 
প্রদর্শনের দিন। 


রে চর 
৬0১ ১১ & 25 


»৯% 


২১। সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি 
উপস্থিত হবে। তার সাথে 
থাকবে চালক ও তার কর্মের 
সাক্ষী । 


(25:56 4৫ 96 ত1 


২২। তুমি এই দিন সম্বন্ধে 
উদাসীন ছিলে, এখন 
তোমার সম্মুখ হতে পর্দা 
উম্মোচন করেছি। অদ্য 
তোমার দৃষ্টি প্রখর । 


৬. রগ ৫ , 7 অপর 
০৪ 2৮ ৬৪৫ ৮১৪) ১ 
420৮ ৬৬০ ০০৪৪ 1৪ 


শে 


১৮০ ডা 453 
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আন্মাহ তাআলা সকলের কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করছেন 

আল্লাহ তা'আলা বলছেন যে, তিনিই মানুষের সৃষ্টিকর্তা এবং তার জ্ঞান সব 
কিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে, এমনকি মানুষের মনে যে ভাল-মন্দ ধারণার 
উদ্রেক হয় সেটাও তিনি জানেন। সহীহ হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ “আমার উম্মাতের অন্তরে যে ধারণা আসে 
আল্লাহ তাআলা তা ক্ষমা করে দিয়েছেন যে পর্যন্ত না তা তাদের মুখ দিয়ে বের 
সি জে রাজাছি হলি রাহা 


4১১9 ১৮ ৩০ খু! ০৯ ১৯9 আমরা তার শ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও 
নিকটতর। অর্থাৎ তাঁর মালাইকা/ফেরেশতাগণ। কেহ কেহ বলেন যে, এর দ্বারা 
আল্লাহর ইল্ম বা জ্ঞানকে বুঝানো হয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য এই যে, যাতে 
“মিলন' ও “একত্রিত হওয়া” অবশ্যস্তাবী হয়ে না পড়ে যা হতে তার পবিত্র সত্তা বহু 


উরে রয়েছে এবং তিনি এটা হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র। কিন্তু শাব্দিক 
চাহিদা এটা নয়। কেননা এখানে ,4১%। 4 ১% (১0809 এ কথা বলা 


পাত 


হয়নি যে, “আমি? তার গ্রীবাস্থিত ধমনী থেকেও বেশি নিকটে, বরং বলা হয়েছে 
১৩১3 4 ১০ এ! ০৪ ১৯9 আমরা" তার গ্রীবাস্থিত ধমনী থেকেও বেশি 
৮৮775 


2 

(সুরা দি ৫৬ ৪ ৮৫) এর দ্বারাও ছাতা এরূপ 
নিকটবর্তী হওয়া বুঝানো হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা“আলা আরও বলেন £ 

আমরা" যিক্র (ের্থাৎ কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই ওর 
হিফাযতকারী | (সূরা হিজর, ১৫ ৪ ৯) মালাইকা/ফেরেশতারাই কুরআন কারীমকে 
নিয়ে অবতীর্ণ হতেন এবং এখানেও মালাইকার এরূপ নৈকট্য বুঝানো হয়েছে। 
এর উপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাঁআলা তাদেরকে ক্ষমতা প্রদান করেছেন। 
(ফাতহুল বারী ১১/৫৫৭) সুতরাং মানুষের উপর মালাইকারও প্রভাব থাকে এবং 
শাইতানেরও প্রভাব থাকে । শাইতান মানুষের দেহের মধ্যে রক্তের মত চলাফিরা 
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করে। যেমন আল্লাহর সত্যবাদী নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন। এ জন্যই এর পরেই আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 

35841 ৬৪৫ ঠ] দু'জন মালাক/ফেরেশতা মানুষের ডানে ও বামে বসে 
তার কর্ম লিপিবদ্ধ করে । মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তা লিপিবদ্ধ করার জন্য 
তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন £ 

অবশ্যই আছে তোমাদের জন্য তত্বাবধায়কগণ; সম্মানিত লিপিকরবৃন্দ; তারা 
জানে তোমরা যা কর। (সুরা ইন্ফিতার, ৮২ 8 ১০-১২) 

হাসান (রহঃ) ও কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, মালাইকা মানুষের ভাল ও মন্দ 
সমস্ত আমল লিপিবদ্ধ করেন। (তাবারী ২২/৩৪৫) 

বিলাল ইব্‌ন হারিস আল মুযানী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ “মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টির এমন কোন 
কথা উচ্চারণ করে যেটাকে সে বড় সাওয়াব বলে মনে করেনা, কিন্তু আল্লাহ ওরই 
কারণে কিয়ামাত পর্যন্ত স্বীয় সন্তুষ্টি তার জন্য লিখে দেন। পক্ষান্তরে, সে কোন 
সময় আল্লাহর অসন্তষ্টির এমন কোন কথা উচ্চারণ করে ফেলে যেটাকে সে 
তেমন কোন বড় পাপ বলে মনে করেনা, কিন্তু ওরই কারণে আল্লাহ স্বীয় 
সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত তার জন্য তার অসন্তুষ্টি লিখে দেন। এ হাদীসটি ইমাম 
আহমাদ (রেহঃ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রহঃ), ইমাম নাসাঈ রেহঃ) 
এবং ইমাম ইব্‌ন মাজাহও (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন । ইমাম তিরমিযী 
(রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন । (আহমাদ ৩/৪৬৯, তিরমিযী ৬/৬১০, 
নাসাঈ ২/৫৫৫, ইবৃন মাজাহ ২/১৩১২) আলকামা (রহঃ) বলেন ৫ “এ হাদীসটি 
আমাকে বহু কথা হতে বাচিয়ে দিয়েছে।' 


“মৃত্যু যন্ত্রণা, শিংগায় ফুঁক দেয়া এবং হাশরের মাইদানে 
একত্রিত করা' স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে 
এরপর প্রবল গ্রতাপাবিত আল্লাহ বলেন ৪ 7১৩ ০১৯। ১74০, ০০৬9 
হে মানুষ! মৃত্যু-ন্ত্রণা সত্যিই আসবে । এঁ সময় এ সন্দেহ দূর হয়ে যাবে যাতে 
তুমি এখন জড়িয়ে পড়েছ। এ সময় তোমাকে বলা হবে £ 42০ ৩ এ ৩১ 
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স্পট এটা ওটাই যা হতে তুমি অব্যাহতি চেয়ে এসেছ। এখন ওটা এসে গেছে। 


তুমি ওটা হতে কোনক্রমেই পরিব্রাণ পাবেনা। না তুমি এটাকে রোধ করতে 
পারবে, না পারবে এর সাথে মুকাবিলা করতে, আর না তোমার ব্যাপারে কারও 
কোন সাহায্য ও সুপারিশ কোন কাজে আসবে। 

সহীহ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
যখন মৃত্যুযন্ত্রণায় মূদ্ছিত হয়ে যাওয়ার অবস্থা হয় তখন তিনি চেহারা মুবারক 
হতে ঘাম মুছতে মুছতে বলেন ৪ “সুবহানাল্লাহ! মৃত্যুর বড়ই যন্ত্রণা!” ফোতহুল 
বারী ১১/৩৬৯) 

১৩ 2 এ ৩ ৩১ এর দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি হল ৪ তুমি যা 
থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছ কিংবা দূরে থাকতে চেষ্টা করছ তা এখন তোমার কাছে 
এসে গেছে এবং তোমার ঘরেই বাসা বেঁধেছে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে £ এ থেকে 
তোমার পালিয়ে যাওয়ার কিংবা নির্বারিত করার সময় শেষ হয়ে গেছে। 

সামুরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন ঃ “যে ব্যক্তি মৃত্যু হতে পলায়ন করে তার দৃষ্টান্ত এ 
খেঁকশিয়ালের মত যার কাছে যমীন তার খণ চাইলো, তখন সে পালাতে শুরু 
করল। পালাতে পালাতে যখন সে ক্লান্ত হয়ে পড়ল তখন নিজের গর্তে প্রবেশ 
করল । যেহেতু যমীন সেখানেও ছিল সেহেতু এ যমীন তাকে বলল ঃ “ওরে 
খেঁকশিয়াল! তুই আমার খণ পরিশোধ কর।' তখন সে সেখান হতে আবার 
পালাতে শুরু করল । অবশেষে সে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে প্রাণ হারালো ।' মোট কথা, এ 
খেঁকশিয়াল যেমন যমীন হতে পালানোর রাস্তা পায়নি, অনুরূপভাবে মানুষেরও 
মৃত্যুর হাত হতে পালানোর রাস্তা বন্ধ। (তাবারানী ৭/২২২) 

এরপর শিংগায় ফুৎকার দেয়ার কথা বর্ণনা করা হয়েছে যার বিস্তারিত ব্যাখ্যা 
সম্বলিত হাদীস গত হয়েছে। অন্য হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ আমি কিরূপে শান্তি ও আরাম পেতে পারি, 
অথচ শিংগায় ফুৎকার দানকারী মালাক/ফেরেশতা শিংগা মুখে নিয়ে রয়েছেন 
এবং গ্রীবা ঝুঁকিয়ে আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছেন যে, কখন তিনি 
(আল্লাহ) নির্দেশ দিবেন! সাহাবীগণ (রাঃ) আরয করলেন £ হে আল্লাহর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা কি বলব? উত্তরে তিনি বললেন, তোমরা 


বল ৪ 4359 4) 201 ০ আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি 
উত্তম কর্মবিধায়ক। (তিরমিযী ৭/১১৭) মহান আল্লাহ এরপর বলেন ঃ 
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285) ৮০ ৬৩ ৮ 0৫ ৩০৪) সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি উপস্থিত হবে, 
তার সঙ্গে থাকবে চালক ও তার কর্মের সাক্ষী। অর্থাৎ একজন মালাক তাকে 
আল্লাহ তাআলার দিকে চালিয়ে নিয়ে যাবেন এবং অপরজন তার কর্মের সাক্ষ্য 
দিবেন। প্রকাশ্য আয়াততো এটাই এবং ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) এটাকেই পছন্দ 
করেছেন। (তাবারী ২২/৩৪৭) ইয়াহইয়া ইব্‌ন রাফী বলেন £ উসমান ইব্‌ন 
আফফান (রাঃ) এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন এবং বলেন ঃ “একজন চালক 
তাকে হাশরের মাইদানের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবেন এবং একজন সাক্ষী তার 
কর্মের সাক্ষ্য দিবেন।' (তাবারী ২২/৩৪৭) মহান আল্লাহ বলেন £ 

75 02 ৬৮ ও ৩ এর তুমি এই দিন সম্বন্ধে উদাসীন ছিলে, এখন 
তোমার সম্মুখ হতে পর্দা উন্মোচন করেছি। অদ্য তোমার দৃষ্টি প্রখর । এ কথা 
প্রত্যেককেই বলা হবে যে, “তুমি এই দিন হতে উদাসীন ছিলে। কেননা 
কিয়ামাতের দিন প্রত্যেকের দৃষ্টিশক্তি পূর্ণভাবে খুলে যাবে। কাফিরেরাও সেদিন 
সবকিছু পরিস্কারভাবে দেখতে পাবে । কিন্তু তাদের জন্য তা কোন উপকারে 
আসবেনা । যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন ৪ 


48০ ০০ শত জর্দী 


5560 ৮পঠি ০ 
তারা যোদিন আমার নিকট আসবে সেদিন তারা কত স্পষ্ট শুনবে ও দেখবে । 
না মারহাম। ১৯ ৪ ৩৮) মহামহিমানিত আল্লাহ বলেন ৪ 
০০ 0৫0 560 ০ ১55 1956 ২০৮ খ্ি ও % 
২295৮ রা (০৮ 0025 0৮58 ০০৯০ 
এবং হায়! তুমি যদি দেখতে! যখন অপরাধীরা তাদের রবের সামনে 
অধোবদন হয়ে বলবে £ হে আমাদের রাবব! আমরা প্রত্যক্ষ করলাম ও শ্রবণ 
করলাম; এখন আপনি আমাদেরকে পুনরায় প্রেরণ করুন, আমরা সৎ কাজ করব, 
আমরাতো দৃঢ় বিশ্বাসী । (সুরা সাজদাহ, ৩২ ৪ ১২) 
২৩। তার সঙ্গী মালাক বলবে |” 14 ৮44. ৫ পা 
ৃ রর শিক) 
8 এইতো আমার নিকট ৬ 1৯ ০4588 039 
“আমলনামা প্রস্তত। ৪. ০ 
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২৪। আদেশ করা হবে 8 প( ৮০ ঢল 

তোমরা উভয়েই নিক্ষেপ কর ওঠ টি এ ৩ 
জাহান্নামে, প্রত্যেক উদ্ধত ০ 
কাফিরকে - ১৬০৮ )৮০ 


রা ০৪ 
৯৬৯৯১ 
২৭। তার সহচর শাইতান রা 
্ ৬ 
বলবে £ হে আমাদের রাবব! ২9৪ ০) 
আমি তাকে অবাধ্য হতে ৫ 
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মালাইকার সাক্ষ্য প্রদান এবং কাফিরদেরকে জাহান্নামে 
নিক্ষেপ করার ব্যাপারে আল্লাহর ওয়াদা 
আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, যে মালাক আদম সন্তানের আমলের উপর নিযুক্ত 


রয়েছে সে কিয়ামাতের দিন তার আমলের সাক্ষ্যদান করবে । সে বলবে ঃ 15 


১৮ (৪54 এইতো আমার নিকট আমলনামা প্রস্তুত । এতে একটুও কম-বেশি করা 
হয়নি। আল্লাহ তা'আলা আদল ও ইনসাফের সাথে মাখলুকের মধ্যে ফাইসালা 
করবেন। (৫ শব্দটি দ্বিবচনের রূপ। বাহ্যতঃ এটাও জানা যাচ্ছে যে, এই সম্বোধন 
উপরোক্ত দু'জন মালাক/ফেরেশতার প্রতি হবে। হাঁকিয়ে আনয়নকারী 


মালাক/ফেরেশতা তাকে হিসাবের জন্য পেশ করবেন এবং সাক্ষ্যদানকারী 
মালাইকা সাক্ষ্য দিয়ে দিবেন। তখন আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিবেন ঃ 


এ ১৩৪45 লে ও চু তোমরা দু'জন তাকে জাহান্নামের আগুনে 
নিক্ষেপ কর। কত জঘন্য এ স্থান। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে রক্ষা 
করুন! আমীন! 

আল্লাহ তাআলা এরপর বলেন ৪ কল্যাণকর কাজে প্রবল বাধাদানকারী, 
অপব্যয়কারী, সন্দেহ পোষণকারী, অসত্য ও কঠোর ভাষী এবং আল্লাহর সাথে 
শরীক স্থাপনকারী লোককে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ কর। 

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
সমস্ত লোককে শুনিয়ে বলবে ঃ “আমি তিন প্রকারের লোকের জন্য নিযুক্ত হয়েছি। 
(এক) উদ্ধত ও সত্যের বিরূদ্ধাচরণকারীর জন্য, (দুই) আল্লাহর সাথে শরীক 
স্থাপনকারীর জন্য এবং (তিন) ছবি তৈরীকারীর জন্য । অতঃপর জাহান্নাম এসব 
লোকদের কাছে যাবে এবং তাদেরকে জড়িয়ে ধরে ওর গর্ভে নিক্ষেপ করবে । 
(আহমাদ ৩/৪০) 


আল্লাহর সম্মুখে মানুষ এবং শাইতানের বিতর্ক 
অতঃপর আন্মাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন £ তার সহচর অর্থাৎ শাইতান 
বলবে, »্থ 0৮০ এট ৩৩ 549 4285৩ এ হে আমার রাব্ৰ! আমি 
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তাকে পথভ্রষ্ট করিনি, বরং সে নিজেই পথভ্রষ্ট হয়েছিল বাতিলকে সে স্বয়ং গ্রহণ 
করেছিল । সে নিজেই সত্যের বিরোধী ছিল। 7757 


টা 353 $ ০৩৩3 কা এ) এনা | | 0? 
2৮৫০৫ ৫ রন (115 5. পেশ 5 ০ ১ এস ০৫৮৫ 
বি রনোরান, ০ ১৮৮ 
রগ 

এরা ঠা ০ পতি এ ৫ ৮ ১.৩: 

02 ০, ১৫৫০ 8558. চিনি 2 
এ] এ ভএণা 

যখন সব কিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে তখন শাইতান বলবে £ আল্লাহ 
তোমাদেরকে দিয়েছিলেন সত্য এ্রতিশরঘতি, আমিও তোমাদেরকে প্রতিশ্রতি 
তোমাদের উপর কোন আধিপত্য ছিলনা, আমি শুধু তোমাদেরকে আহ্বান 
করেছিলাম এবং তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলে; স্থৃতরাং তোমরা 
আমার পাতি দোষারোপ করনা, তোমরা তোমাদের এরতিই দোষারোপ কর; আমি 
তোমাদের উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নই এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে 
সাহায্য করতে সক্ষম নও; তোমরা যে পূর্বে আমাকে (আল্লাহর) শরীক করেছিলে 
তার সাথে আমার কোনই সম্পর্ক নেই; যালিমদের জন্যতো বেদনাদায়ক শাস্তি 
আছেই । (সুরা ইবরাহীম, ১৪ £ ২২) অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা 
বলেন যে, তিনি মানুষ ও তার সঙ্গী শীইতানকে বলবেন ৪ 

০0 1১৯ & ৩৪ তোমরা আমার সামনে বাক-বিতগপ্তা করনা, কেননা 
আমিতো তোমাদেরকে পূর্বেই সতর্ক করেছি। অর্থাৎ আমি রাসূলদের মাধ্যমে 
তোমাদেরকে সতর্ক করেছিলাম এবং কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছিলাম । আর 
তোমাদের উপর দলীল-প্রমাণাদী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । অতএব, জেনে রেখ যে, 
(24 ০21 54 5 আমার কথার রদবদল হয়না এবং আমি আমার 
বান্দাদের প্রতি কোন অবিচার করিনা যে, একজনের পাপের কারণে অন্যজনকে 
পাকড়াও করব । 
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৩০। সেই দিন আমি রা পর্ণ ত৮ 4 2 পরশ 
১8 ারগা্া? 
তুমি কি পূর্ণ হয়ে গেছ? ৫ 
জাহান্নাম বলবে £ আরও আছে 9০০৫ 0৯৫ 55৯০ 


কি? 


৩১। আর জান্নাতকে পপ এর 447? রদ 
মুত্তাকীদের নিকটস্থ করা হবে ০:৪2 22] ১:-))19 শী) 
- কোন দূরত্ব থাকবেনা । রি 
প্রতিশ্রুতি এ পা ৮4 পা রর 
রে ০৯৩ ০১৭৪৯ ৩124৯ তা 
প্রত্যেক আল্লাহর রাগী, রর ্ 
মি রা 
৩৩। যারা না দেখেই দয়াময় 
আল্লাহকে ভয় করে এবং সি ৫ এগ ৯৮০০ 


বিনীত চিত্তে উপস্থিত হয় - 


ি রি পাপ ৪ 
ডক জন 25 
ঙ্ ৮ 


৩৪। তাদেরকে বলা হবে £ 
শান্তির সাথে তোমরা তাতে 


বি 
গে রি রি রত 44 চপ 
৬০১১ 8১০ ১১৬১ হি 


প্রবেশে কর; এটা অনন্ত রি 
জীবনের দিন। ১৯৩-% 
৩৫ । সেখানে তারা যা কামনা পঙ্প্ 1 ১ গতি | ক 
৬ ৩ 
করবে তা*ই পাবে এবং আমার ও 2 ৪ ০১০৩৩ ৬ 
নিকট রয়েছে তারও অধিক। নি 
৮) 


জান্নাত-জাহান্নাম এবং উহার অধিবাসীদের বর্ণনা 
যেহেতু আন্মাহ তা'আলা জাহান্নামকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি ওকে পূর্ণ 
করবেন । কিয়ামাতের দিন যে সমস্ত দানব ও মানব ওর যোগ্য হবে তাদেরকে 
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ওর মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে এবং আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ওকে জিজ্ঞেস 
করবেন £ “তুমি পূর্ণ হয়েছ কি? উত্তরে জাহান্নাম বলবে £ যদি আরও কিছু পাপী 
বাকী থাকে তাহলে তাদেরকেও আমার মধ্যে নিক্ষেপ করুন! এ আয়াতের 
তাফসীরে ইমাম আহমাদ (রহঃ) হতে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জাহান্নামকে জিজ্ঞেস করা হবে £ 
তুমি পূর্ণ হয়েছ কি? সে উত্তরে বলবে £ আরও কিছু আছে কি? অবশেষে আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা জাহান্নামের মুখে তার পা রাখবেন। তখন জাহান্নাম 
বলবে £ যথেষ্ট হয়েছে! যথেষ্ট হয়েছে! আর জান্নাতে তখনও জায়গা ফাকা 
থাকবে । তখন আল্লাহ তা'আলা নতুন মাখলুক সৃষ্টি করে এ জায়গায় তাদের 
বাসস্থানের ব্যবস্থা করবেন । (আহমাদ ৩/২৩৪, মুসলিম ৪/২১৭৮, ২১৮৮) 


জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে কথোপকথন 

সহীহ বুখারীতে রয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ 
একবার জান্নাত ও জাহানামের মধ্যে কথোপকথন হয় । জাহান্নাম বলে £ আমার 
কি হল যে, প্রত্যেক অহংকারী ও উদ্ধত ব্যক্তির জন্য আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে । 
আর জান্নাত বলে ঃ “আমার অবস্থা এই যে, যারা দুর্বল লোক, যাদেরকে দুনিয়ায় 
সম্মানিত মনে করা হতনা তারাই আমার মধ্যে প্রবেশ করবে ।' আল্লাহ তাআলা 
জান্নাতকে বলেন ৪ “তুমি আমার রাহমাত । আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে 
ইচ্ছা এই রাহমাত দান করব ।” আর জাহান্নামকে তিনি বলবেন £ “তুমি আমার 
শাস্তি। তোমার মাধ্যমে আমি যাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করব। তবে হ্যা, তোমরা 
উভয়েই পূর্ণ হয়ে যাবে ।” তবে জাহান্নামতো পূর্ণ হবেনা যে পর্যন্ত না আল্লাহ 
তা“আলা স্বীয় পা ওতে রাখবেন। তখন সে বলবে ৪ “যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট 
হয়েছে। এ সময় ওটা ভরে যাবে এবং ওর সমস্ত প্রান্ত পরস্পর মিলে যাবে। 
আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মাখলুকের কারও প্রতি কোন যুল্ম করবেননা । আর 
জান্নাতে তখনো জায়গা ফীকা থাকবে । তখন আল্লাহ তা'আলা নতুন মাখলুক সৃষ্টি 
করে এ জায়গায় তাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করবেন। (ফাতহুল বারী ৮/৪৬০) 
মহান আল্লাহ বলেন ৪ 

শপ্ঘু ০৪০৬৯ নু ০৪9টি জান্নাতকে নিকটস্থ করা হবে অর্থাৎ 
কিয়ামাতের দিন যা দূরে নয়। কেননা যার আগমন নিশ্চিত সেটাকে দূরে মনে 


করা হয়না । কাতাদাহ (েহঃ), আবু মালিক (রহঃ) এবং সুদ্দী রেহঃ) বলেন ঃ এর 
অর্থ হচ্ছে, জান্নাতকে মুমিনদের খুব কাছে নিয়ে আসা হবে । (তাবারী ২২/৩৬৩) 
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এবং এঞ্ঘ 9৯ এর অর্থ হচ্ছে ইহা ঘটবে বিচার দিবসে, যা খুব দূরে নয়। 
নিশ্চয়ই সবাই এ দিনের ভয়াবহতার সম্মুখীন হবে এবং এর মুকাবিলা করতে 
বাধ্য হবে । মহামহিমানিত আল্লাহ বলেন £ 

৬৬ ৩৯৯০ ৬ 32 যারা না দেখে দয়াময় আল্লাহকে ভয় করে এবং 
আল্লাহর সাথে কোন শির্ক না করে কিয়ামাত দিবসে বিনীত চিত্তে উপস্থিত হয়, 
তাদেরকে বলা হবে ঃ শান্তির সাথে তোমরা ওতে (অর্থাৎ জান্নাতে) প্রবেশ কর। 
হাদীসে আছে যে, এ ব্যক্তিও কিয়ামাতের দিন আল্লাহর আরশের ছায়ায় স্থান 
পাবে যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তার চক্ষু হতে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে, 
আল্লাহর সমস্ত শাস্তি হতে তারা নিরাপত্তা লাভ করবে । (ফাতহুল বারী ২/১৬৮) 
আল্লাহর মালাইকা তাদেরকে সালাম দ্বারা সম্ভাষণ করবেন । 

এটা অনন্তকালের জীবন অর্থাৎ তোমরা জান্নাতে যাচ্ছ চিরস্থায়ীভাবে 
বসবাসের জন্য, যেখানে কখনও মৃত্যু হবেনা, যেখান হতে কখনও বের করে 
দেয়ার কোন আশংকা থাকবেনা এবং স্থানাত্তরও করা হবেনা । আল্লাহ বলেন ঃ 

১ 39554 ৬ ৮৫ তাদের কাছে এনে উপস্থিত করা হবে যা তারা কামনা 
করবে । মহান আল্লাহ বলেন ঃ 

১75 8349 “আমার নিকট রয়েছে আরও অধিক ।” যেমন মহামহিমাৰিত 
আল্লাহ অন্যত্র বলেন £ 


85751554119: 

'যারা ভাল কাজ করেছে তাদের জন্য উত্তম পুরস্কার রয়েছে এবং আরও 
অধিক রয়েছে।' (সুরা ইউনুস, ১০ ৪ ২৬) 

সুহাইব ইব্‌ন সিনান আর রূমী (রহঃ) বলেন যে, এই আধিক্য হচ্ছে আল্লাহ 
তা“আলার দর্শন । (মুসলিম ১/১৬৩) 

৩৬। আমি তাদের পূর্বে! , (৫474 ৭ 
আরও কত মানব গোষ্ঠীকে [০৮ ৩% 
ধ্বংস করেছি যারা ছিল তাদের ্ 
অপেক্ষা শক্তিতে প্রবল, তারা 5 ্ 41 , ০2 
দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করে 1 এপ? 
ফিরত। পরে তাদের অন্য ০ ৩৪ 05 ১এ০া 9198৫ 
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কোন আশ্রয়স্থল রইলনা । 


৩৭। এতে উপদেশ রয়েছে 
তার জন্য যার আছে অন্ত 
£করণ, অথবা যে শ্রবণ করে 
নিবিষ্ট চিত্তে। 


৬০ 415 ও 9! শখ 
পর 2র্রি পে পা লি ৮ রা 
0] 91 ৬৪544 ০৬ ৩ 
4 রা শে 
4০৫১ 9৯3 ৮৯০৭1 


৩৮। আমি আকাশমন্ডলী ও 
পৃথিবী এবং এগুলির মধ্যস্থিত 
সব কিছু সৃষ্টি করেছি ছয় 
দিনে। আমাকে কোন ক্লান্তি 
স্পর্শ করেনি। 


৮০১৫ ৫1 হোত খহঠি 

১:১%৮৯০৭] ১21. 402 ত/ 
শর্চ ৯ পর ঠশর্ণ পপ সা 5৪17 
24 ৮৫০ ৩ ০০১১1? 


44৫ £ 
র্‌ পরর্র্ঁ পা রগ 


৩৯। অতএব তারা যা বলে 
তাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর 
এবং তোমার রবের প্রশংসা, 
পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর 


সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে। 


২৮৯৪০৫492৮0 পা 
রখ (06287 ০ শপ ০ 
(৯৮ ০: ৬৪০ ৮৪ শেঠ 


8424 


প্রত 2 র্দে ০ 
৬75১৯)| 0359 ০৯৯৭ 


৪০। তার পবিভ্রতা ও মহিমা 
ঘোষণা কর রাতের একাংশে 
এবং সালাতের পরেও । 


কাফিরদেরকে কঠিন শাস্তির ভয় প্রদর্শন এবং রাসূলকে (সোঃ) 


সালাত ও ধৈর্য ধারণের পরামর্শ 
ইরশাদ হচ্ছে £ এই কাফিরেরা কতটুকু ক্ষমতা রাখে? এদের পূর্বে এদের 
চেয়ে বেশি শক্তিশালী এবং সংখ্যায় অধিক লোকদের এই অপরাধের কারণেই 


(0০017191715 
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আল্লাহ তাআলা ধ্বংস করে দিয়েছেন, যারা শহরে বহু ইমারাত তৈরী করেছিল। 
ভূ-পৃষ্ঠে তারা দীর্ঘ সফর করত। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন $ পৃথিবীতে সর্বত্র 
তারা তাদের চ্হি রেখে গেছে। (তোবারী ২২/৩৭১) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন £ 
তারা তোমাদের চেয়েও অনেক দীর্ঘ সফর করত এবং জীবিকার জন্য তারা 
বিভিন্ন দেশে ব্যবসা বানিজ্যের জন্য ঘুরে বেড়াত । আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 


১০ ৩% ৪ আল্লাহর সিদ্ধান্ত থেকে পালিয়ে বেড়ানো কিংবা অন্য কোথাও 


যাবার ঠিকানা কি তাদের রয়েছে? রাসূল সাল্লল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
অস্বীকার করার মাধ্যমে তারা যা সংগ্হ করেছে তার প্রতিদান কি তারা পরিবর্তন 
করতে পারবে? না, কখনও না। তোমরা কোথাও তোমাদের ব্যাপারে গৃহীত 
সিদ্ধান্ত পাল্টাতে পারবেনা । না পারবে তা এড়িয়ে যেতে, আর না পাবে কোন 
আশ্রয় স্থল । আল্লাহ তাআলা বলেন £ 


০২ ৬১ ৬৯ ৩! এটা হল তোমাদের জন্য সতকীকরণ যাতে তোমরা 
সাবধান হও । ১৪ £4 ০ ৬] এই নাসীহাত তাদেরই জন্য যাদের বুঝার মত 


হৃদয় আছে। মুজাহিদ (রহঃ) ১৩৫ 9৯) ৫৯৮| ৬ 3 এর অর্থ করেছেন ঃ 
সে মন দিয়ে শোনে, বুঝতে চেষ্টা করে এবং তা মেনে চলার উদ্যোগ নেয়। সে 
নিজে নিজেই কোন সিদ্ধান্ত নেয়না, বরং যা বলা হয় তা কান দিয়ে শোনে। 
(তাবারী ২২/৩৭৩) যাহ্হাক (রহঃ) এ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন £ আরাবরা বলে 
থাকে যে, কেহ তার কথা কানে কান লাগিয়ে শুনেছে যখন তার অন্তরও সেখানে 
উপস্থিত ছিল। শাউরী (রহঃ) এবং অন্যান্যরাও একই রূপ বর্ণনা করেছেন। 
(তাবারী ২২/৩৭৪) অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন ৪ 


৫৫৮ 8৮6 ৯04 


টাল ০০ ০9০৭ এল 2 


২০১৪ আমি আকাশমগুলী ও পৃথিবী এবং এগুলির অন্তর্বর্তী সব কিছু সৃষ্টি করেছি 
ছয় দিনে এবং এতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়িনি। এতেও এটা প্রমাণিত হয় যে, 
আল্লাহ তা'আলা মৃত্যুর পর পুনজীবন দান করতে পূর্ণরূপে ক্ষমতাবান । কেননা 
এত বড় মাখলুককে যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন তার পক্ষে মৃতকে পুনজীবিত 
করা মোটেই কঠিন নয়। 

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন £ অভিশপ্ত ইয়াহুদীরা বলত যে, আল্লাহ তা“আলা ছয় 
দিনে আকাশমগুলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেন এবং সপ্তম দিনে বিশ্রাম গ্রহণ করেন। 


(0০017191715 
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আর এ সপ্তম দিনটি ছিল শনিবার । এ জন্য এ দিনকে তার ছুটির দিন বলে । 
সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাদের এই বাজে ধারণাটি খণ্ডন করতে গিয়ে বলেন যে, 
তিনি ক্রান্তই হননি, কাজেই বিশ্রাম কিসের? কারণ কোন ক্লান্তি, অবসন্নতা কিংবা 
ঘুম তাকে স্পর্শ করেনা । যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ 
প ৮:৮4 দন লি পল ০6৭ এ ৪৫০০০ ১৫ 
৫8৮৮ ৫2 তি ৮০36 ০০০%০এা 9৮ এআ ঞ্জা 0155 লগ 
পা পা ৮৮ পল গর্ভ 1৮ 5০০7 ০ ₹৪ চল 2 
5253 55 55 ০০ ৮৪] ৫ (৮০ ভর্ভি ০1 ৬০১০০ 
তারা কি অনুধাবন করেনা যে, আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন 
এবং এ সবের সৃষ্টিতে কোন ক্লাত্তি বোধ করেননি? তিনি মৃতের জীবন দান 
করতেও সক্ষম । অনভ্তর তিনি সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান। (সুরা আহকাফ, ৪৬ ৪ 
৩৩) আর যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ আর এক আয়াতে বলেন ঃ 


পা 8৮2 মিরা টা 187৮4 
০1০৮ ০০/7০০০ঠ০৮০এাঞঞ 
মানব সৃষ্টি অপেক্ষা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতো কঠিনতর । (সূরা 
মু'মিন, ৪০ £ ৫৭) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ৪ 


তু 


6৫ পো এ ভেগি 

তোমাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আকাশ সৃষ্টি? তিনিই এটা নিমার্ণ 
করেছেন । (সুরা নাহি আত, ৭৯ £ ২৭) 

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন $ 3595 ৫ ৬৫ ৮৬ হে 
নাবী! তারা তোমাকে যা বলে তাতে তুমি মনঃক্ষুণ্র হয়োনা বরং ধৈর্যধারণ কর, 
তাদেরকে অবকাশ দাও, তাদেরকে ছেড়ে দাও এবং সুযোদিয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে 
তোমার রবের সপ্রশংস পবিভ্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। 

মিরাজের পূর্বে ফাজরের ও আসরের সালাত ফার্য ছিল এবং রাতে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর এবং তার উম্মাতের উপর 
এক বছর পর্যন্ত তাহাজ্জুদের সালাত ওয়াজিব থাকে । পরে তার উম্মাতের উপর 
হতে এর বাধ্যবাধকতা রহিত হয়ে যায়। অতঃপর মিরাজের রাতে পাচ ওয়াক্ত 
সালাত ফার্য হয়, যেগুলির মধ্যে ফাজর ও আসরের নাম যেমন ছিল তেমনই 
থাকে। 

জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ “আমরা (একদা) 
নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বসেছিলাম । তিনি চৌদ্দ তারিখের 


(0০017191715 
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চাদের দিকে দৃষ্টিপাত করেন এবং বলেন £ “তোমাদেরকে তোমাদের রবের 
সামনে হাধির করা হবে এবং তাকে তোমরা এমনভাবে দেখতে পাবে যেভাবে 
এই চাদকে দেখতে তোমাদের কোন কষ্ট হচ্ছেনা । সুতরাং তোমরা অবশ্যই 
সূ্যেদিয় ও সুরযান্তের পূর্বের সালাতকে কখনও ত্যাগ করবেনা । অতঃপর তিনি 


1৮৮৮ 


... $) ১৯ ৮9 এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।” (আহমাদ 8/৩৬৫, 
ফাতহুল বারী ৮/৪৬২, মুসলিম ১/৪৩৯, আবু দাউদ ৫/৯৭, তিরমিযী ৭/২৬৫, 
নাসাঈ ৬/৪৬৯, ইব্‌ন মাজাহ ১/৬৩) এছাড়া সুনানের লেখকগণও ইসমাঈলের 
(রহঃ) রিওয়ায়াতে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মহান আল্লাহ স্বীয় নাবীকে 
আরও বলেন ঃ 


৯০$ 430। (53 রাতেও তীর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। যেমন 
অন্য আয়াতে বলেন ৪ 

155: 06541 45239 এগ্রিস৩০৪ ক ০2 

আর রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কায়েম করবে; এটা তোমার এক অতিরিক্ত 


কর্তব্য; আশা করা যায় তোমার রাবব তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত 
স্থানে । (সুরা বানী ইসরাঈল, ১৭ 8 ৭৯) 


ইব্‌ন আবী নাধিহ (রহঃ) বলেন, মুজাহিদ (রহঃ) বলেছেন যে, 9১1 
১৪৭ ছারা ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) মতে সালাতের পরে তাসবীহ পাঠকে 


বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২২/৩৮১) 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ রোঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
দরিদ্র মুহাজিরগণ রাসূলুল্লাহ সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে 
বলেন ৪ “হে আন্রাহর রাসূল সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! ধনী লোকেরাতো 
উচ্চ মর্ধাদা ও চিরস্থায়ী নি'আমাত লাভ করে ফেলেছেন! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন £ “কিরূপে? তারা জবাবে বললেন ঃ 
আমাদের মত তারাও সালাত আদায় করেন ও সিয়াম পালন করেন। কিন্তু তারা 
দান-খাইরাত করেন যা আমরা করতে পারিনা এবং তারা গোলাম আযাদ করেন, 
আমরা তা করতে সমর্থ হইনা |” তিনি তখন তাদেরকে বললেন ৪ “এসো, আমি 
তোমাদেরকে এমন আমলের কথা বলে দিই যা তোমরা করলে তোমরাই 
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পারবেনা । কিন্তু তারাই পারবে যারা তোমাদের মত আমল করবে । তোমরা 
প্রত্যেক সালাতের পরে “সুবহানাল্লাহ', “আলহামদুলিল্লাহ' এবং “আন্মাহু আকবার" 
তেত্রিশবার করে পাঠ করবে ।” কিছু দিন পর তারা আবার এলেন এবং বললেন ৪ 
“হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদের ধনী ভ্রাতাগণও 
আমাদের এ আমলের মত আমল করতে শুরু করেছেন!” রাসূলুল্লাহ সান্রাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন ঃ “এটা আল্লাহর অনুগ্ধহ, তিনি যাকে ইচ্ছা 
তা দান করেন ।' ফোতহুল বারী ২/৩৭৮) 

দ্বিতীয় উক্তি এই যে, এর দ্বারা মাগরিবের পরে দুই রাকআত সালাতকে 
বুঝানো হয়েছে। উমার (রাঃ), আলী (রাঃ), হাসান ইবৃন আলী (রাঃ), ইব্‌ন 
আব্বাস রোঃ), আবু হুরাইরাহ (রাঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং আবু উমামাও 
(রহঃ) এ কথাই বলেন। মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), শা'বী (রেহঃ), নাখঈ 
(রহঃ) এবং কাতাদাহরও (রহঃ) এটাই উক্তি। 


৪১। শোন, যেদিন এক | 1৮44 14 ০০৮ ₹ ৫০৫ 
১৩০] ১৬৪ ঠি.£ 


ঘোষণাকারী নিকটবর্তী স্থান (5৭ ৫৮৮ 
৪২। যেদিন মানুষ অবশ্যই 2৮61 পা পাতা পর 
শ্রবণ করবে মহানাদ, সেই পি] ০১৯ চৈ 
দিনই পুনরুথান দিন। 775552114০০ বা 
0১41১ ২০০৪ 
৪৩ । আমিই জীবন দান লি & 
করি, মৃত্যু ঘটাই এবং ৩৪15 ০৯১ ন্ভী ০ 0- 
সকলের প্র ত্য ব তন 4 ০ হিপ 
আমারই দিকে। এগ্িস 


8৪ । যেদিন বিদীর্ণ | ০০ ॥,০% 7 এ ৪৫৫ ০০৫ 
8 নি ০৮১ 15৪০ (৯:6৫ 
আসবে ব্যস্ত ত্রস্ত হয়ে, এই. & ০.৮ ৪ 
সমবেত সমাবেশ করণ ঃ 
আমার জন্য সহজ । 
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-লঁঁললললঁলউবীঁলল্জলীঁলললললললললল্্ীীঁ 
৪৫। তারা যা বলে তাআমি 7 € (1 414» 4০ 

জানি, তুমি তাদের উপর (৩ ০5524 ৮4৮1 ০৮৫ ০৫০ 
জবরদস্তিকারী নও । সুতরাং; ০৫: +₹ এ 2 
যে আমার শাস্তিকে ভয় করে 25-৬ ৩ ৮০ ৬০১ 
তাকে উপদেশ দান কর 


কুরআনের সাহায্যে । ১$-১৬৮৩১ 912াট 
কিয়ামাতের বিভিন্ন আলামত বর্ণনার মাধ্যমে হুশিয়ারী 


0১। ১% ১ ০৩ ৮ ০৯৯০০ হে মুহাম্মাদ, তুমি শোন! সেদিন 
(বিচার দিবসে) এক ঘোষণাকারী নিকটস্থ কোন স্থান থেকে সমবেত জনতাকে 
ডাক দিয়ে বলবে ৪ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা, যিনি সমস্ত কিছুর সৃষ্টির 
সূচনা করেছেন। অতঃপর তিনি ওতে প্রাণ দান করেছেন, যা তার সৃষ্টি করার 
তুলনায় সহজ ছিল। তার কাছেই সমস্ত সৃষ্টিকে ফিরে আসা ছিল অবশ্যন্তাবী । 
তিনি প্রত্যেকের কাজের ভাল-মন্দের উপর বিচার করে প্রতিদান দিবেন। 
আল্লাহ তা'আলা আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, যার ফলে মাখলুকের দেহ 
সৃষ্টি হতে থাকবে, যেমন মাটিতে পড়ে থাকা বীজ বৃষ্টি বর্ষণের ফলে অংকুরিত 
হয়। যখন দেহ পূর্ণরূপে গঠিত হবে তখন আল্লাহ তাআলা ইসরাফীলকে (আঃ) 
শিংগায় ফুৎকার দেয়ার হুকুম করবেন। সমস্ত রূহ শিংগার ছিদ্রে থাকবে। 
ইসরাফীলের (আঃ) শিংগায় ফুৎকার দেয়ার সাথে সাথে রূহগুলি আসমান ও 
যমীনের মাঝে উড়তে থাকবে । এ সময় মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলবেন ৪ “আমার 
ইয্যাত ও মর্যাদার শপথ! অবশ্যই প্রত্যেক রহ নিজ নিজ দেহের মধ্যে চলে 
যাবে । তখন প্রত্যেক রূহ নিজ নিজ দেহে চলে যাবে এবং যেভাবে বিষক্রিয়া শিরায় 
শিরায় অতি তাড়াতাড়ি পৌছে যায় সেইভাবে এ দেহের শিরা উপশিরায় অতিসত্্র 
রূহ চলে যাবে। শরীরে যেমন নিভৃতে বিষক্রিয়া ঘটে তেমনি সবার অগোচরে 
প্রতিটি আত্মা তার পূর্বের শরীরে প্রবেশ করবে। তাদের উপর পৃথিবী উম্মুক্ত হয়ে 
যাবে এবং প্রত্যেকে মহা সম্মানিত ও প্রতাপান্িত আল্লাহ তা'আলার সামনে দৌড়ে 
দৌড়ে এসে অতি আগ্রহে নত শিরে দীড়িয়ে যাবে এ উদ্দেশে যে, তিনি যা আদেশ 
করবেন তা যেন তৎক্ষণাৎ পালন করতে পারে । আল্নীহ তাআলা বলেন ৪ 
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55 (148 95৪5 05 (খা এ ০৮ 
তারা আহ্বানকারীর দিকে ছুটে আসবে ভীত-বিহ্বল হয়ে । কাফিরেরা বলবে £ 
কঠিন এই দিন (সূরা কামার, ৫৪ ৪৮) 


২০6 175 ০ 05259০০৮৩২০ (৮৮৭৫ (% 
যেদিন তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করবেন এবং তোমরা এশংসার সাথে তার 
আহ্বানে সাড়া দিবে এবং তোমরা মনে করবে, তোমরা অল্পকালই অবস্থান 


করেছিলে । (সুরা বানী ইসরাঈল, ১৭ ৪ ৫২) 

সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে £ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ “সর্বপ্রথম আমার কাবরের যমীন 
ফেটে যাবে ।' (মুসলিম ৪/১৭৮২) আন্নাহ তা'আলা বলেন ঃ 


€ ৮০) 4 


চস এই সমবেত করণ আমার জন্য সহজ। যেমন 

মহামহিমানিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ 
০0 চে ৪4৯ 14103 

আমার আদেশতো একটি কথায় নিস্প, চোখের পলকের মত। (সুরা 
কামার, ৫৪ £ ৫০) অন্য আয়াতে রয়েছে £ 

পলা ও 2০৩ 9০-৮ খু ০৮ এ 

তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরষ্থান একটি মাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরষ্থানের 
অনুরূপ । আল্লাহ সর্বশোতা, সম্যক দ্রষ্টা । (সুরা লুকমান, ৩১ £ ২৮) 


রাহালি (8 সাররাাহা 

মহামহিমান্িত আল্লাহ বলেন ঃ ১//১ ০৮ ৮৬১০০ £ তারা যা বলে তা 

আমি জানি (এতে তুমি মন খারাপ করনা)। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া 
তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন £ 

৩৪920 ৯৬ 45 055861035৩০ 9৮৪৫4024551 গুহ 


চি 


এ আটো 061০5 ৮৮12 ১৮এা 25 
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আমিতো জানি যে, তারা যা বলে তাতে তোমার অন্তর সংকুচিত হয় । স্থৃতরাং 
তুমি তোমার রবের এশংসা দ্বারা তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং 
সাজদাহকারীদের অন্তভূক্তি হও। আর তোমার মৃত্যু উপস্থিত না হওয়া পর্য্ত তুমি 
তোমার রবের ইবাদাত কর। (সুরা হিজর, ১৫ £ ৯৭-৯৯) এরপর আন্লাহ 
তা'আলা বলেন ৪ 


১৬৭ ৮৪০৩ ০ ৮৩3 তুমি তাদের উপর জবরদস্তিকারী নও। অর্থাৎ তুমি 


তাদেরকে জোরপূর্বক হিদায়াতের উপর আনতে পারনা এবং এরূপ করতে 
আদিষ্টও নও । মহান আল্লাহ বলেন ৪ 


১৩০3 ০১ ৩৫ 05৩ 5 যে আমার শাস্তিকে ভয় করে তাকে তুমি 
উপদেশ দান কর কুরআনের সাহায্যে । এতে সে অবশ্যই উপকৃত হবে এবং সঠিক 
পথে চলে আসবে । যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন ৪ 


০ চিপ) আত 4 পলি পতি । পর্ঘ পর 
০০০৪ ০৩ তা পপ ০০৮ 
তোমার কর্তব্যতো শুধু প্রচার করা; আর হিসাব এহণের দায়িত্বতো আমার । 
(সূরা রাদ, ১৩ 8 ৪০) অন্যত্র আছে £ 
৮4 চে রর ৬ পর ০ ররনপর্ভ পুত 
অতএব তুমি উপদেশ দিতে থাক, তুমিতো একজন উপদেশ দাতা মাত্র । তুমি 
তাদের কর্মীরনয়ন্ত্রক নও । (সুরা গাশিয়াহ, ৮৮ ৪ ২১-২২) 
অন্য এক জায়গায় রয়েছে ঃ 
25০ ৮৪৫ এ ০৪5 এ, ১১10০ ০ 
তাদেরকে স্থুপথে আনার দায়িতু তোমার নয়, বরং আল্লাহর যাকে ইচ্ছা তাকে 
সৎ পথে পরিচালিত করেন । (সুরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৭২) অন্য এক জায়গায় বলেন £ 
৮৮০ ৮ ৮৫ পু শ টি নেটে ০ 
24৩2 ৬১ 055102 এস সি ৩ 
তুমি যাকে ভালবাস, ইচ্ছা করলেই তাকে সৎ পথে আনতে পারবেনা । তবে 


আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎ পথে আনেন । (সূরা কাসাস, ২৮ £ ৫৬) এজন্যই আল্লাহ 
তা'আলা এখানে বলেন £ “তুমি তাদের উপর জবরদস্তিকারী নও, সুতরাং যে 
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কাতাদাহ (রহঃ) দু'আ করতেন ৪ 
০৮253554১১৯ %3 ৩০৪3 ৩৩4 ৩ এজ জ্ড 
হে আন্নাহ! যারা আপনার শাস্তিকে ভয় করে এবং আপনার নি'আমাতের 
আশা রাখে, আমাদেরকে আপনি তাদেরই অন্তর্ভুক্ত করুন! হে অনুগ্বহশীল, হে 
করুণাময়! (কুরতুবী ১৭/২৯) 


সূরা কা'ফ এর তাফসীর সমাপ্ত। 


৯০ 
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আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। 


১। শপথ ধুলি ঝঞ্চার, 


২। শপথ বোঝা বহনকারী 


মেঘপুঞ্জের - 


৩। অতঃপর স্বচ্ছন্দ গতিময় 


৪। আর শপথ কর্মবন্টনকারী ৮০ ৫ রি 87 
মালাক/ফেরেশতার । [১1 ০-৪৪০ -৫ 
৫। তোমাদেরকে প্রদত্ত 5:88 


প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য । 


৬। কর্মফল দিন অবশ্যস্তাবী । 


৭। শপথ বহু পথ বিশিষ্ট 
আকাশের! 


৬41 ৬১ 5৩40 % 
পাকি রা রা ৪ 


৮। তোমরাতো পরস্পর 
বিরোধী কথায় লিপ্ত। 


০৬৫ শা কি 
৮৮৫০ 9% ০০৩1. 


৯। যে ব্যক্তি সত্য্রষ্ট সেই 
তা পরিত্যাগ করে। 


পে ক গণের & | শ & 
৬ ০০ 4০০৮ ৮৪৪৪ ০৭ 


১০। অভিশপ্ত 
মিথ্যাচারীরা । 


হোক 


০৬০4, 
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১১। যারা অজ্ঞ ও উদাসীন - 1,৮৮৫ 9. 

2৮৮ 8৮ ০৮ 71 

পট 41 

২১৯৯৩ 


১২। তারা জিজ্ঞেস করে ঃ 
কর্মফল দিন কবে হবে? 


১৩। (বেল) সেই দিন, যখন 
তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে 


আগুনে, 

১৪ | এবং বলা । তোমরা রি 142 ০ ১৬১ 12 এ 
নিস ৯] 14১০৪1585১০ £ 
তোমরা এই শ্াস্তিই তৃরান্বিত 2 4 এ 
করতে চেয়েছিলে। ০৯৪৮০০০ ০ ৫ 


কিয়ামাত দিবস সম্পর্কে নিশ্চিত করণ 
আলী ইব্ন আবু তালিব (রাঃ) একবার কুফায় মিম্বরে দাঁড়িয়ে জনগণকে বলেন 
8 “তোমরা আমাকে আল্লাহর কুরআনের যে কোন আয়াত বা যে কোন হাদীস 
সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে পার, আমি তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দিব ।' তখন ইব্ন কাওওয়া 


(রহঃ) দীড়িয়ে বলল ? হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ তা'আলার ১৫101 
19)১ এই উক্তির অর্থ কি? উত্তরে তিনি বললেন ঃ বাতাস। সে জিজ্ঞেস করল ঃ 
০১০৮ এর অর্থ কি? তিনি উত্তর দিলেন £ এর অর্থ মেঘ। সে প্রশ্ন করল ঃ 
০5১৬ এর ভাবার্থ কি? তিনি জবাবে বললেন ঃ এর ভাবার্থ হল নৌযানসমূহ। 


সে জিজ্ঞেস করল ঃ ৬১৮৮১ এর অর্থ কি? তিনি বললেন £ এর অর্থ হল 
মালাইকা/ফেরেশতামঞগ্জলী ৷ (তাবারী ২২/৩৮৯-৩৯২, আবদুর রায্যাক ৩/৪১) 
০) এর অর্থ কেহ কেহ এ নক্ষত্ররাজি নিয়েছেন যেগুলি আকাশে চলাফিরা 


করে। এই অর্থ ধরে নিলে নীচ হতে উপরের দিকে উঠে যাওয়া হবে। প্রথমে 
বাতাস, তারপর মেঘ, তারপর নক্ষত্ররাজি এবং এরপর মালাইকা/ফেরেশতামগুলী, 
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যারা কখনও কখনও আল্লাহ তা'আলার হুকুম নিয়ে অবতরণ করেন এবং কখনও 
পাহারার কাজ করার জন্য নিচে নেমে আসেন। এ আয়াত সত্যায়ন করছে যে, 
কিয়ামাত অবশ্যই সংঘটিত হবে এবং লোকদেরকে পুনজীবিত করা হবে । এগুলির 
পরেই বলা হয়েছে £ 

১১ ০১১৫% ৮! তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য এবং 
কর্মফল দিন অবশ্যন্তাবী। অতঃপর মহান আল্লাহ আকাশের শপথ করেছেন যা 
সুন্দর, উজ্জ্বল ও সৌন্দর্যমন্তিত। (তাবারী ২২/৩৯৫, ৩৯৬) মুজাহিদ (রহঃ), 
ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), আবু মালিক (রহঃ), আবু সালিহ 
(রহঃ), সুদ্দী রেহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), আতিয়্যিয়াহ আল আউফী (রহঃ), রাবী 
ইবৃন আনাস (রহঃ) এবং আরও অনেকেই এ: শব্দের এ অর্থই করেছেন। 
(তোবারী ২২/৩৯৬, ৩৯৭) যাহহাক রেহঃ), মিনহাল ইব্ন আমর (রহঃ) প্রমুখ 
মনীষী বলেন যে, পানির তরঙ্গ, বালুকার কণা, ক্ষেতের ফসলের পাতা জোরে 
প্রবাহিত বাতাসে যখন আন্দোলিত হয় তখন এগুলিতে যেন রাস্তা এলোমেলো হয়ে 
যায়। ওটাকেই ৬০৮ বলা হয়েছে। 

এই সমুদয় উক্তির সারাংশ একই অর্থাৎ এর দ্বারা সৌন্দর্যমপ্তিত আকাশকে 
বুঝানো হয়েছে। আরও বুঝানো হয়েছে আকাশের উচ্চতা, ওর পরিষ্কার- 
পরিচ্ছন্নতা, ওর পবিত্রতা, ওর নির্মাণ চাতুর্য, ওর দৃঢ়তা, ওর প্রশস্ততা, 
তারকারাজি দ্বারা ওর জীক-জমকপূর্ণ হওয়া, যেগুলির মধ্যে কতগুলি চলাচল 
করতে থাকে এবং কতগুলি স্থির থাকে, ওর সূর্য ও চন্দ্রের ন্যায় নক্ষত্ররাজি দ্বারা 
সুষমামপ্তিত হওয়া, এসব হচ্ছে আকাশের সৌন্দর্যের উপকরণ । 


মুর্তি পূুজকদের পরস্পর বিরোধী দাবী 


এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন ঃ ০৪০ 4৯ ৩ হে 
মুশরিকের দল! তোমরাতো পরস্পর বিরোধী কথায় লিপ্ত রয়েছ। কোন কিছুর 
উপর তোমরা একমত হতে পারনি । কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, তাদের কেহ 
কেহতো সত্য বলে বিশ্বাস করত এবং কেহ কেহ মিথ্যা মনে করত। (আবদুর 
রায্যাক ৪/২৪২) অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন $ 

১০৬ ১ 4 ৬$% যে ব্যক্তি সত্যত্রষ্ট সেই ওটা পরিত্যাগ করে। অর্থাৎ এই 
অবস্থা ওদেরই হয় যারা নিজেরা পথভ্রষ্ট । তারা নিজেদের বাতিল, মিথ্যা ও বাজে 
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উক্তির কারণে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট হয়। সঠিক বোধ ও সত্য জ্ঞান তাদের মধ্য হতে 
লোপ পায়। যেমন অন্য আয়াতে আছে ঃ 
০৩ টি 41:25 ৪ পা 24৮ ও শাল লি এঞকিক পে চন 
সা ০০০9৯০০1499 ৪০5 এ ৩০৩ 
তোমরা এবং তোমরা যাদের ইবাদাত কর, তোমরা কেহই কেহকেও আল্লাহ 
সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করতে পারবেনা, শুধু প্রজ্ববলিত অহিতে পরবেশকারীকে ব্যতীত । 
(সুরা সাফফাত, ৩৭ £ ১৬১-১৬৩) ইব্‌ন আব্বাস রোঃ) ও সুদ্দী (রহঃ) বলেন 
যে, এর দ্বারা শুধু সেই পথত্রষ্ট হয় যে নিজেই পথভ্রষ্টতাকে বেছে নিয়েছে। 
মুজাহিদ রেহঃ) বলেন যে, এর থেকে এ ব্যক্তিই দূর হয়ে যায় যাকে সর্বপ্রকার 
কল্যাণ হতে দূরে নিক্ষেপ করা হয়েছে। এরপর মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন 
১০/স্এ। 0৪ 'বাজে ও অযৌক্তিক উক্তিকারীরা ধ্বংস হোক” অর্থাৎ তারাই 
ধ্বংস হোক যারা বাজে ও মিথ্যা উক্তি করত, যাদের মধ্যে ঈমান ছিলনা, যারা 
বলত ৪ আমাদের পুনরুখান ঘটবেনা। মুজাহিদ রেহঃ) বলেন $ ১৯:০1 এর 


অর্থ হচ্ছে মিথ্যাবাদী । অন্যত্র ১১০19 অর্থে এ লোকদের বুঝানো হয়েছে যারা 
পুনরায় জীবিত করা কিংবা বিচার দিবসকে অস্বীকার করে। (তাবারী ২২/৪০০) 
এটি সূরা আবাসার একটি আয়াতের অনুরূপ £ 
৩০ ও 

মানুষ ধ্বংস হোক! সে কত অকৃতজ্ঞ! (সুরা আ'বাসা, ৮০ ৪ ১৭) 

আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বলেন যে, এর 
ভাবার্থ হচ্ছে 8 সন্দেহ পোষণকারীদের প্রতি অভিশাপ। (তাবারী ২২/৩৯৯) 
মুআযও (রাঃ) স্বীয় ভাষণে এ কথাই বলতেন। এরা প্রতারক ও সন্দিহান। 
কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, ওরা হল তারা যারা সন্দেহ পোষণ করে। 

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ ধ্বংস হোক তারা যারা অজ্ঞ ও উদাসীন । 
যারা বেপরোয়াভাবে কুফরী করছে। তারা প্রত্যাখ্যান করার উদ্দেশে জিজ্ঞেস করে 
ঃ কর্মফল দিন কবে হবে? আল্লাহ তাআলা উত্তরে বলেন ঃ এটা হবে সেই দিন, 
যেই দিন তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে অগ্নিতে ৷ মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ৪ সোনাকে 
আগুনে উত্তপ্ত করার মত তারা আগুনে জ্বলতে থাকবে । তাদেরকে বলা হবে ঃ 
চেয়েছিলে। এ কথা তাদেরকে ধমকের সুরে বলা হবে । 
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৯৪ 


১৫। সেদিন মুত্তাকীরা থাকবে 
প্রশ্নবণ বিশিষ্ট জান্নাতে । 


১৬। উপভোগ করবে তাযা 
করবেন; কারণ পার্থিব জীবনে 
তারা ছিল সৎ কর্মপরায়ণ । 


০. ৮8211624228 
০৮৮৮ ৬১৩96 শিখ 


১৭। তারা রাতের সামান্য 
অংশই অতিবাহিত করত 
নিদ্রায়, 


ভর্পত ৬ 


১৮। রাতের শেষ প্রহরে তারা 
ক্ষমা প্রার্থনা করত, 


১৯। এবং তাদের ধন সম্পদে 
রয়েছে অভাবপ্স্ত ও বঞ্চিতের 
হ্‌ক। 


২০। নিশ্চিত বিশ্বাসীদের 


রা রে চা পর» ০6% রিট 
08540০21202] 85 ০" 


২১। এবং তোমাদের মধ্যেও। 
তোমরা কি অনুধাবন 
করবেনা? 


০ 
পা এ রি দি! ক 22 
৮ সত 


2720 ১৬ 


২২। আকাশে রয়েছে 
তোমাদের রিয্‌কের উৎস ও 


প্রতিশ্রত সবকিছু । 
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রবের শপথ! অবশ্যই 1০১১ 5৬0 52% শট 


তোমাদের বাক ্কুর্তির মতই |, 41 2,৮4৮ 18৮4 ০1 4৪ 
এ সব সত্য। ০১৪৮৩৮৫5458 ৮১] 


তাকওয়া অবলম্বনকারীদের বৈশিষ্ট্য এবং তাদের প্রতিদান 

আল্লাহ তা'আলা আল্লাহভীরু লোকদের পরিণামের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, 
কিয়ামাতের দিন তারা ঝর্ণাবিশিষ্ট বাগানে অবস্থান করবে । তাদের অবস্থা হবে এ 
অসৎ লোকদের অবস্থার বিপরীত যারা শাস্তির মধ্যে, শৃংখল/জিজ্ীরের মধ্যে এবং 
আগুনের মধ্যে থাকবে । মুমিনদের নিকট আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে যে দায়িত্‌ 
ও কর্তব্য এসেছিল তা তারা যথাযথভাবে পালন করত। আল্লাহভীরু লোকেরা 
জান্নাতে আন্রাহ প্রদত্ত নি'আমাতরাশি লাভ করবে। ইতোপূর্বে অর্থাৎ দুনিয়ায় 
তারা ভাল কাজ করত। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ 

হ]গ্রাএথী822050091551551%8 

তাদেরকে বলা হবে £ পানাহার কর তৃণ্ডির সাথে, তোমরা অতীত দিনে যা 
করেছিলে তার বিনিময়ে । (সুরা হাক্কাহ, ৬৯ ঃ ২৪) 

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের আন্তরিকতাপূর্ণ কাজের বিস্তারিত বিবরণ 
দিচ্ছেন যে, তারা রাত্রির সামান্য অংশই অতিবাহিত করত নিদ্রায় । ইবন আববাস 
(রাঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজনের উক্তি হচ্ছে ঃ তাদের উপর এমন কোন রাত্রি অতিবাহিত 
হতনা যার কিছু অংশ তারা আল্লাহর স্মরণে না কাটাতেন। কাতাদাহ রেহঃ) 
বর্ণনা করেন, যে মুতাররিফ ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেছেন £ এমন রাত খুব 
কমই গত হত যখন তারা রাতের প্রথম ভাগে অথবা মধ্যভাগে আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তা'আলার ইবাদাতের জন্য সময় ব্যয় করতেননা। (তাবারী ২২/৪০৭) 
মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ যদি থেকেও থাকে তাহলেও মাত্র কয়েকটি রাত তারা 
(শুরু থেকে ফজর পর্যন্ত) তাহাজ্জুদ সালাত আদায় না করে ঘুমিয়ে কাটিয়েছেন । 
(তাবারী ২২/৪০৮) কাতাদাহও রেহঃ) অনুরূপ বলেছেন। 

আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) এবং আবুল আলিয়া (রহঃ) প্রমুখ মনীষী বলেন 
যে, এ লোকগুলি মাগরিব ও ইশার সালাতের মাঝে কিছু নফল সালাত আদায় 
করতেন। (তাবারী ২২/৪০৭, ৪০৮) ইব্‌ন জারীর (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) 
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প্রমুখ বলেন যে, তারা রাতের খুব কম সময়ই নিদ্রায় কাটাতেন। আর যখন 
ইবাদাতে মনোযোগ দিতেন তখন সকাল হয়ে যেত। (তাবারী ২২/৪০৮, ৪০৯) 

আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম (রাঃ) বলেন, প্রথম যখন রাসূলুল্লাহ সান্রাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাদীনায় আগমন করেন তখন জনগণ তাকে দেখার জন্য 
ভীড় জমায়। তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। আল্লাহর শপথ! তার মুখমন্ডলে 
আমার দৃষ্টি পড়া মাত্রই আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, এই জ্যোতির্ময় চেহারা 
কোন মিথ্যাবাদী লোকের হতে পারেনা । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের সর্বপ্রথম যে কথা আমার কানে পৌঁছেছিল তা ছিল £ “হে জনমণ্তলী! 
তোমরা (দরিদ্রদেরকে) খাদ্য খাওয়াও, আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত রেখ, (মানুষকে) 
সালাম দিতে থাক এবং রাতে সালাত আদায় কর যখন লোকেরা ঘুমিয়ে থাকে । 
তাহলে তোমরা নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে ।' (তিরমিযী ৭/১৮৭) 

আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ “জান্নাতে এমন কক্ষ রয়েছে যার ভিতরের অংশ 
বাহির হতে এবং বাহিরের অংশ ভিতর হতে দেখা যায়।” এ কথা শুনে আবু মুসা 
আশআরী (রাঃ) বলেন ঃ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! 
এটা কাদের জন্য? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 
“তাদের জন্য, যারা নরম কথা বলে, (দরিদ্রদেরকে) খাবার খেতে দেয় এবং 
রাতে যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে তখন তারা আল্লাহর ইবাদাতে কাটিয়ে দেয় 
(আহমাদ ২/১৭৩) এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ 

১৯ ১ ১০:6৬ রাত্রির শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত। 


মুজাহিদ রেহ$) প্রমুখ বিজ্ঞজন বলেন যে, এর ভাবার্থ হল ঃ “তারা সালাত আদায় 
করে।” তোবারী ২২/৪১৩) অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, এর অর্থ হচ্ছে ঃ 
“তারা রাতে (ইবাদাতে) দীড়িয়ে থাকে এবং সকাল হলে তারা নিজেদের পাপের 
জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে ।” যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ 


€₹ শা) শা ১৯৫৬ এটি 
সকালে তারা ক্ষমা প্রার্থনাকারী। (সূরা আলে ইমরান, ৩ £ ১৭) এই ক্ষমা 
প্রার্থনা যদি সালাত আদায় করা অবস্থায় হয় তাহলে তা খুবই ভাল । 
সহীহ হাদীসসমূহে সাহাবীগণের কয়েকটি রিওয়ায়াত দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 


(0০017191715 


সুরা ৫১ ৪ যারিয়াত ৯৭ পারা ২৬ 


'রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকা অবস্থায় প্রতি রাতে আল্লাহ তা'আলা 
প্রথম আকাশে অবতরণ করেন এবং বলেন £ “কোন তাওবাহকারী আছে কি? 
আমি তার তাওবাহ কবুল করব । কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি? আমি তাকে 
ক্ষমা করে দিব। কোন যাঞ্জাকারী আছে কি? আমি তাকে প্রদান করব” ফাজর 
হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা এরূপই বলতে থাকেন ।” (ফাতহুল বারী ৩/৩৫, 
১১/১৩৩, ১৩/৪৭৩; মুসলিম ১/৫২১, ৫২৩, আবু দাউদ ২/৭৭, ৫/১০১; 
তিরমিযী ৯/৪৭১, ইব্‌ন মাজাহ ১/৪৩৫, নাসাঈ ৪/২৪) 

অনেক তাফসীরকারক বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা ইয়াকুব (আঃ) সম্পর্কে 
খবর দিতে গিয়ে বলেন যে, তিনি তার পুত্রদেরকে বলেছিলেন £ 

৮ ॥ তত্র ৮ 

আমি আমার রবের নিকট তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। (সূরা ইউসুফ, 
১২ ৪ ৯৮) এ ব্যাপারে অধিকাংশ তাফসীরকারক বলেন যে, তার এই ক্ষমা 
প্রার্থনা রাত্রির শেষ প্রহরেই ছিল। 

এরপর আল্লাহ তা“আলা মুত্তাকীদের আর একটি গুণের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, 
তারা মানুষের হকের কথাও ভুলে যাননা । তারা যাকাত আদায় করেন, জনগণের 
সঙ্গে সদাচরণ করেন, তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত 
রাখেন। তাদের ধন-সম্পদে অভাবপ্রস্ত ও বঞ্চিতদের হক রয়েছে। 

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) ও মুজাহিদের (রহঃ) মতে মাহরম বা বঞ্চিত হল এ 
ব্যক্তি যার ইসলামে কোন অংশ নেই । (তাবারী ২২/৪১৪) অর্থাৎ বাইতুল মালে 
কোন অংশ নেই, আয়ের কোন উৎস নেই এবং কোন কর্মসংস্থানও নেই । উম্মুল 
মু'মিনীন আয়িশা সিদ্দীকা রোঃ) বলেন যে, মাহরূম দ্বারা এ লোকদেরকে বুঝানো 
হয়েছে যাদের সহজভাবে আয় করার কোন ব্যবস্থা নেই যা দ্বারা তারা উপার্জন 
করে তাদের জীবন ধারণ করতে পারে। কাতাদাহ (রহঃ) ও কুরতুবী (রহঃ) 
বলেন $ তারা মানুষের কাছে কোন কিছু চেয়ে বেড়ায়না। (তাবারী ২২/৪১৬) 
যুহরী রেহঃ) অন্য একটি হাদীসে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ “এ ব্যক্তি মিসকীন নয় যে দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায় এবং 
দু" এক গ্রাস খাবার বা দু' একটি খেজুর যা্চা করে, বরং মিসকীন এ ব্যক্তি যার 
এ পরিমাণ উপার্জন নেই যা তার প্রয়োজন মিটায় এবং তার এমন অবস্থা প্রকাশ 
পায়না যে, মানুষ তার অভাবের কথা জানতে পেরে তাকে কিছু দান করে। 
(ফাতহুল বারী ৩/৩৯৯, মুসলিম ২/৭১৯, নাসাঈ ৫/৮৫) 
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পৃথিবীতে এবং মানুষের মধ্যে আল্লাহর অস্তিত্বের নিদর্শন 

এরপর আল্লাহ তা*আলা বলেন £ ০০৪9 ডা ০৮১ট। ৬৪) নিশ্চিত 
বিশ্বাসীদের জন্য ধরিত্রীতে নিদর্শন রয়েছে। 

অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠে আল্লাহ তা'আলার ব্যাপক ক্ষমতার বহু নিদর্শন রয়েছে। এগুলি 
মহান সৃষ্টিকর্তার মর্যাদা, শ্রেষ্ঠতৃ ও বিরাটত্‌ প্রমাণ করে । গভীরভাবে চিন্তা করলে 
বুঝা যাবে যে, কিভাবে তিনি দুনিয়ায় গ্রহ-নক্ষত্র জীব-জন্ত ও গাছ-পালা ছড়িয়ে 
দিয়েছেন। কিভাবে তিনি পর্বতরাজিকে দীড় করিয়ে রেখেছেন, মাঠ-মাইদানকে 
করেছেন বিস্তৃত এবং সমুদ্র ও নদ-নদীকে করে রেখেছেন প্রবাহিত। মানুষের 
দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, তিনি তাদের ভাষা, বর্ণ, আকৃতি, কামনা- 
তাদের পাপ-সাওয়াব এবং দৈহিক গঠনের কথা চিন্তা করলেও বিস্মিত হতে হয়। 
প্রত্যেক অঙ্গ যেখানে যেমন উপযুক্ত সেখানে স্থাপন করেছেন। এ জন্যই 
এরপরেই বলেছেন ঃ “তোমাদের নিজেদের মধ্যেও (নিদর্শন রয়েছে)। তবুও কি 
তোমরা অনুধাবন করবেনা? 

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, যে ব্যক্তি নিজের সৃষ্টির কথা চিন্তা করবে, নিজের 
গ্রন্থিগুলির বিন্যাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে সে অবশ্যই বিশ্বাস করতে বাধ্য হবে 
যে, তাকে আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে তিনি সৃষ্টি করেছেন তার 
ইবাদাতের জন্যই। (কুরতুবী ১৭/৪০) মহান আল্লাহ এরপর বলেন ঃ 

১) ৮০ ৬) আকাশে রয়েছে তোমাদের জীবিকার উৎস অর্থাৎ বৃষ্টি 
এবং প্রতিশ্রুত সবকিছু অর্থাৎ জান্নাত। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) 
এবং অন্যান্যরা এরূপ অর্থ করেছেন। (তাবারী ২২/৪২০) অতঃপর আল্লাহ 
তাবারাকা ওয়া তা“আলা স্বয়ং নিজেরই শপথ করে বলেন ঃ 

১১০৩ ন্ট ০ ০৬ উপ্ব সু! ০৪১0) স। (09 আমি তোমাদের 
সাথে যে ওয়াদা করেছি অর্থাৎ কিয়ামাত, পুনরুথান, শাস্তি ও পুরস্কার ইত্যাদি 
সবই সত্য। যেমন তোমাদের মুখ হতে বের হওয়া কথায় তোমাদের কোন 
সন্দেহ থাকেনা, অনুরূপভাবে এসব বিষয়েও তোমাদের সন্দেহ করা মোটেই 
উচিত নয় । মুআয (রাঃ) যখন কোন কথা বলতেন তখন তিনি তার সঙ্গীদেরকে 
বলতেন $ “নিশ্চয়ই এটা সত্য যেমন তুমি এখানে রয়েছ।” 
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২৪। তোমার নিকট 
ইবরাহীমের সম্মানিত 
মেহমানদের বৃত্তান্ত এসেছে 
কি? 


ঙ্গ রা রা প্র রা 
লতা বি 


২৫। যখন তারা তার নিকট 
উপস্থিত হয়ে বলল £ সালাম । 
উত্তরে সে বলল ঃ সালাম। 
এরাতো অপরিচিত লোক! 


190৪8 4০ 17155 8] ৮5 


১] 
৬ 


0541564400০ 


২৬। অতঃপর ইবরাহীম তার 
স্ত্রীর নিকট গেল এবং একটি 
মাংসল ভাজা গো-বৎস নিয়ে 
এল। 


তে এপ 2] €5 ০ 


২৭। তাদের সামনে রাখল ₹্র্ট 711৫ ০:০1 7৪ প্র 
এবং বলল £ তোমরা খাচ্ছনা চা শি! ০4 রি 
কেন? টি 2 
৯.৭ 
২৮। এতে তাদের সম্পর্কে ৮৫: , 72 টন রা 
তার মনে ভীতির সঞ্চার হল। ; ++ ভি ৮৬ 
তারা বলল £ ভীত হয়োনা। 4 4. ₹. 4৫ উঁ 7 42 
£পর তারা তাকে এক [০১১ ৮০০) 319 
জ্ঞানী পুত্র সন্তানের সুসংবাদ টি 
দিল। 2৮ লি 
৯। তখন তার স্ত্রী চীৎকার নর এ ৫০০ এ 
রা 5 ৩০০৮1 পাও 
গাল চাপড়িয়ে বলল 8 এই বৃদ্ধ: » 74. ৮০০ * প্৮৫ 
বন্ধ্যার সন্তান হবে? ০৩5? ৮৫৫৯৩ ৬৯৪ 
& 5৮8 42 
মিটি এ ঞ 
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২ ঁর্রল লী লঁলঁউঁ ইউ ছল - -ল 
৩০। তারা বলল ৪8 তোমার ৫ পা ্ ০4142 
৬4 ৬1]) ২ 
রাবব এরপই বলেছেনঃ তিনি 50 ০0 ৪5 150 
পািলটি ০ হিপ 4 রে 
এখএা ০০ 9১4০] 


প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। 
ইবরাহীমের (আঃ) অতিথির বর্ণনা 

এ ঘটনাটি সুরা হুদ ও সুরা হিজরে গত হয়েছে। মেহমান বা অতিথিরা 
মালাইকা/ফেরেশতা ছিলেন, যারা মানুষের আকারে আগমন করেছিলেন 

মানবরূপী মালাইকা ইবরাহীমকে (আঃ) সালাম করেন। তিনিও সালামের 
জবাব দেন। দ্বিতীয় ৪ ৫১. শব্দের উপর দুই পেশ হওয়াটাই এর প্রমাণ । আল্লাহ 
তা'আলা এজন্যই বলেন £ 

8576 ০2015 2০ তি 11 

যখন তোমাদেরকে সালাম দেয়া হবে তখন তোমরা ওর চেয়ে উত্তম (শব্দ) 
দ্বারা জবাব দিবে অথবা ওটাই ফিরিয়ে দিবে। (সুরা নিসা, ৪ ঃ ৮৬) খলীল 
(আঃ) উত্তম পন্থাটিই গ্রহণ করেন। তারা যে আসলে মালাইকা ছিলেন তা 
ইবরাহীম (আঃ) জানতেন না বলে তিনি বলেন £ 'এরাতো অপরিচিত লোক ।” 
মালাইকা/ফেরেশতারা ছিলেন জিবরাঈল (আঃ), মীকাঈল (আঃ) এবং ইসরাফীল 
(আঃ)। তারা সুশ্রী যুবকের রূপ ধারণ করে এসেছিলেন । তাদের চেহারায় মর্যাদা 
ও ভীতির লক্ষণ প্রকাশমান ছিল। ইবরাহীম (আঃ) তাদের খাদ্য তৈরীর কাজে 
ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তিনি নিঃশব্দে অতি তাড়াতাড়ি স্বীয় স্ত্রীর নিকট গমন করেন। 

১৮ ১৪ চে ৩০৫ 

অতঃপর অনতি বিলম্ষে একটা ভাজা গো-বৎস আনয়ন করল । (সূরা হুদ, ১১ 
ঃ ৬৯) তিনি এ গোশত তাদের নিকট রেখে দেন এবং বলেন £ “দয়া করে 
আপনারা কি খাবেন? এর দ্বারা আপ্যায়নের আদব জানা যাচ্ছে যে, ইবরাহীম 
(আঃ) মেহমানকে কিছু জিজ্ঞেস না করেই এবং তাদের জন্য তিনি যে খাবার 
নিয়ে আসছেন এ কথা তাদেরকে না বলেই নিঃশব্দে তাদের নিকট হতে চলে 
গেলেন এবং তাড়াতাড়ি উৎকৃষ্ট যে জিনিস তিনি পেলেন তা প্রস্তুত করে নিয়ে 
এলেন। তা ছিল অল্প বয়স্ক একটি তাজা গো-বৎসের ভাজা গোশত । এ খাদ্য 
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তাদের থেকে দূরে রেখে দিয়ে তিনি তাদেরকে “খাবারের কাছে আসুন” এ কথা 
বললেননা। কেননা এতে এক ধরনের হুকুম হয়ে যাচ্ছে। বরং তিনি তার 
সম্মানিত মেহমানদের কাছে খাদ্য রেখে অত্যন্ত বিনয় ও ভালবাসার স্বরে বলেন ঃ 
“দয়া করে আপনারা কি খাবেন? যেমন কোন ব্যক্তি কেহকেও বলে থাকে ৪ “যদি 
আপনি দয়া ও অনুগ্রহ করে এ কাজটি করে দিতেন!” এরপর আল্লাহ তাবারাকা 
ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 


£৫ ৮০ পে এতে তাদের সম্পর্কে তার মনে ভীতির সঞ্চার হল। 
যেমন অন্য আয়াতে আছে ঃ 


16 2 নেও ওটি ০৯ 41 0০ বি লিজ & 
৬৪০৫7544055 ৮510 0504 
কিস যখন সে দেখল যে, তাদের হাত সেই খাদ্যের দিকে অথসর হচ্ছেনা 
তখন তাদেরকে অদ্ভুত ভাবতে লাগল এবং মনে মনে তাদের থেকে শংকিত হল; 
(এ দেখে) তারা বলল ঃ ভয় করবেননা, আমরা লৃত সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত 
হয়েছি। আর তার স্ত্রী দন্ডায়মান ছিল, সে হেসে উঠল । (সুরা হুদ, ১১ 8 ৭০- 
৭১) ইবরাহীমের (আঃ) স্ত্রী এটা জেনে হেসেছিলেন যে, লুতের লোকদের ঘৃণ্য 
আচরণের জন্য তাদেরকে ধ্বংস করা হবে। মহান আল্লাহ আরও বলেন 8 


টা 


14145 ৩০১] 7855 45155615৩৮6 এটি 23 
4৪ 
এ পে 4৫০ কা ০৪০ এ ৮৩5 05 916 ০৯০ 


সে বলল £ হায় কপাল! এখন আমি সন্তান প্রসব করব বৃদ্ধা হয়ে! আর 
আমার এই স্বামী অতি বৃদ্ধ। বাস্তবিক এটাতো একটা বিস্ময়কর ব্যাপার! তারা 
(মালাইকা) বলল £ আপনি কি আল্লাহর কাজে বিস্ময় বোধ করছেন? (হে) এই 
পরিবারের লোকেরা! আপনাদের প্রতি রয়েছে আল্লাহর রাহমাত ও বারাকাত; 
নিশ্চয়ই তিনি সমস্ত প্রশংসার যোগ্য, মহিমান্বিত। (সূরা হুদ, ১১ £ ৭২-৭৩) 
মহান আল্লাহ বলেন ৪ 
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৮১৪০ ১৪০ ০৬) তারা তাকে এক জ্ঞানী পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিল। 
সুতরাং স্বামী-স্ত্রী দু'জনকেই এ সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল। কেননা সন্তানের 
জনুগহণ উভয়ের জন্যই খুশির বিষয় । 

এরপর আল্লাহ তা"আলা বলেন £ এ সুসংবাদ শুনে ইবরাহীমের (আঃ) স্ত্রীর 
মুখ দিয়ে জোরে শব্দ বেরিয়ে এলো এবং কপালে হাত মেরে বিস্ময় প্রকাশ করে 
তিনি বললেন £ “যৌবনে আমি বন্ধ্যা ছিলাম। এখন আমিও বৃদ্ধা এবং আমার 
স্বামীও বৃদ্ধ, এমতাবস্থায় আমি গর্ভবতী হব£ তার এই কথা শুনে মালাইকা 
বললেন £ “এই সুসংবাদ আমরা আমাদের নিজেদের পক্ষ হতে দিচ্ছিনা। বরং 
মহামহিমান্বিত আল্লাহই আমাদেরকে এ সুসংবাদ দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন । 
তিনিতো প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। আপনারা যে মহাসম্মান পাওয়ার যোগ্য এটা তিনি 
ভালরূপেই জানেন। তার ঘোষণা এই যে, এ বৃদ্ধ বয়সেই তিনি আপনাদেরকে 
সন্তান দান করবেন। তার কোন কাজই প্রজ্ঞাশুন্য নয় এবং তার কোন হুকুমও 


হিকমাতশুন্য হতে পারেনা | 
ষষ্ঠ বিংশতিতম পারা সমাপ্ত। 
৩১। সে (ইবরাহীম) বলল ঃ টি 8০৫ পর 612 
রঃ এ *) 
হে প্রেরিত মালাইকা! | পা 25৮2৮ ৮১ ০৪ * 
আপনাদের বিশেষ কাজ কি? রা রা 
তিনটা 
৩২। তারা বলল ঃ পর ৭৮৪ কু বর্গ চা 
| 1১] 05115101052 
আমাদেরকে এক অপরাধী | ১১১ | 1910 
সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ এ.:০4. 52 
করা হয়েছে। ৩৮৫ %৯ 


৩৩। তাদের উপর নিক্ষেপ 414. » শত 1 £ 
করার জন্য মাটির শক্ত: 29৮০৯ শিপ ০৮৮ তা 
ঢেলা, . 

০৩১ 


দুপুর প্র 
লংঘনকারীদের জন্য চিহি্ত 098/:4150 325 তা 
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সুরা ৫১ £ যারিয়াত ১০৩ পারা ২৭ 


৩৫ । সেখানে যে সব মুমিন এ 1১4৮ ০০৮০2? 
ছিল আমি তাদেরকে উদ্ধার ৩ ৪৯ ০৮ ০% ৮১৯ গাও 
করেছিলাম নি বর 


৬ রর £ ঠ পাজি পালে পপ 

না ও ১৮১2৮ ৪ ৩০৩ ৮৪ শীত 
আত্মসমর্পনকারী আমি দারা এ 
পাইনি - ০৮০ ও 
৩৭। যারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি: 25৮ +₹ ১ 1৫2 
কে ভয় করে আমি তাদের | 0১৯৬ 4412 ৮ 05১3 
জন্য ওতে একটি নিদর্শন ০ বলি ৬০৮ 
রেখেছি €১141-41 ০১১৬ 


লুতের আঃ) কাওমকে ধ্বংস করার জন্য মালাইকা প্রেরণ 
ইতোপূর্বে গত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কে সং 
দিতে গিয়ে বলেন ঃ 


2৮8142 ৬৫০৫ ৬০৬ 3 লা 


প ৮৫ এ নু ৮7০. পচ 
দি 2 ০৩ ১4১] 75০০৮ ৮ কিক ০০ পিস সি ০ 
৯১০৪ ৫০4০ শে ৮1 টি 
অতঃপর যখন ইবরাহীমের সেই ভয় দূর হয়ে গেল এবং সে সুসংবাদ প্রাপ্ত 
হল তখন আমার প্রেরিত মালাক/ফেরেশতার সাথে লৃতের কাওম সম্বন্ধে তর্ক- 
বিতর্ক (জোর সুপারিশ) করতে শুরু করে দিল । বাস্তবিক ইবরাহীম ছিল বড় 
সহিষ্ু একৃতির, দয়ালু স্বভাব, কোমল হৃদয় । হে ইবরাহীম! এ কথা ছেড়ে দাও, 
তোমার রবের ফরমান এসে গেছে এবং তাদের উপর এমন এক শাস্তি আসছে যা 
কিছুতেই প্রতিহত করার নয় । (সূরা হুদ, ১১ 8 ৭৪-৭৬) 
আর এখানে আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীমের (আঃ) উক্তি উদ্ধৃত করেন যে, তিনি 
মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে সম্বোধন করে বলেন ঃ “হে প্রেরিত দূতগণ! 
আপনাদের বিশেষ কাজ কি? মালাইকা জবাবে বলেন £ “আমাদেরকে এক 
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সুরা ৫১ ৪ যারিয়াত ১০৪ পারা ২৬ 


অপরাধী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে।' এই সম্প্রদায় দ্বারা তারা লুতের 
(আঃ) সম্প্রদায়কে বুঝিয়েছেন । তারা আরও বলেন ৪ “আমরা আদিষ্ট হয়েছি যে, 
আমরা যেন তাদের উপর মাটির শক্ত ঢেলা নিক্ষেপ করি; যা সীমালংঘনকারীদের 
জন্য আপনার রবের নিকট হতে চিহ্নিত” অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার নির্দেশক্রমে 
এঁ পাপীদের নাম ঢেলাগুলোর উপর পূর্ব হতেই লিখিত আছে। প্রত্যেকের জন্য 
সি রা 


ডি 552 বি চুলার ]0৬ 


সে বলল £ এই জনপদেতো লূত রয়েছে । তারা বলল £ সেখানে কারা আছে 
তা আমরা ভাল জানি; আমরাতো লুতকে ও তার পরিজনবর্গকে রক্ষা করবই, 
তার স্ত্রীকে ব্যতীত; সেতো পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তভূক্তি। (সুরা আনকাবৃত, 
২৯ ৪ ৩২) অনুরূপভাবে এখানেও আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 

(৮০। ৮ কট ৩৩ ৩০ ৮০৯ সেখানে যেসব মুমিন ছিল আমি 
তাদেরকে উদ্ধার করেছিলাম । এর দ্বারাও লুত (আঃ) এবং তার পরিবার 
পরিজনকে বুঝানো হয়েছে। তার স্ত্রী ব্যতীত, যে ঈমান আনেনি । অতঃপর মহান 
আন্নাহ বলেন ৪ 

০৮4০। 2 ৬ 9৮ পরও ৩০৪ ০ সেখানে একটি পরিবার 
ব্যতীত কোন আত্মসমর্পণকারী আমি পাইনি। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ 
বলেন ঃ এই কাফিরদেরকে ধ্বংস করে দেয়ার মধ্যে এ লোকদের জন্য 
অবশ্যই নিদর্শন, শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে যারা আন্মাহর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিকে 
ভয় করে। তারা এ সব লোকের কৃতকর্মের পরিণাম দেখে যথেষ্ট শিক্ষা গ্রহণ 
করতে পারে যাদের বাসস্থানকে আমি করেছি দুর্গন্ধময় “মৃত সাগর'। 

৩৮। এবং নিদর্শন রেখেছি] 111 “412 5 22 ৮) 


মুসার বৃত্তান্ত, যখন আমি ; 4 4১1 ১ ৬৮ &$ 
তাকে প্রমাণসহ ফির“আউনের 4 72. ক০৫০ 
নিকট প্রেরণ করেছিলাম। 9৮ ১১০০০) ০১৪১ 


৩৯। তখন সে ক্ষমতা দন্ত ৫ না 15৫ ৫৪ রি ₹ ৭ 
মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল £:-₹- ৩৩$ 45 4৯১ 
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সুরা ৫১ ৪ যারিয়াত ১০৫ পারা ২৬ 
এই ব্যক্তি হয় এক যাদুকর, না & ৮ 
হয় উম্মাদ। ০৮ এ 
8 € পা পহিপ রত 
2 5 
এবং তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ ৮15... 
করলাম; সেতো ছিল 2৯301 & 7৫5-৩৩ 


৪১। এবং নিদর্শন রয়েছে 
আ'“দের ঘটনায় যখন আমি 
তাদের বিরদ্ধে প্রেরণ 
করেছিলাম অকল্যাণকর বায়ু। 


৪২। এটা যা কিছুর উপর রা 45 (2.৫ 
দিয়ে বয়ে গিয়েছিল তাকেই [৮ ৮৮৮ ৩৮ ১ 

্ন বিচূর্ণ করে দিয়েছিল । ০৮৫০০ ও) শা 
বি এব 
৪৩। আরও নিদর্শন রয়েছে । ,॥ ৭. £ 2 
ছামুদের বৃত্তান্তে, যখন নি, ০ ১] ১১৯১ ০8১ 
তাদেরকে বলা হল £ ভোগ 7545 
8৪ । কিন্তু তারা তাদের রবের |, ». টানে ডা 
আদেশ অমান্য করল; ফলে 10১) ৮ ৩ ১" 


তাদের প্রতি বজ্রাঘাত হল 
এবং তারা তা দেখছিল। 


8৫। তারা উঠে দীড়াতে 
পারলনা এবং তা প্রতিরোধ 


(0০017191715 


সূরা ৫১ ৪ যারিয়াত ১০৬ পারা ২৬ 


করতেও পারলনা । প 4141 


৪৬। আমি ধ্বংস করেছিলাম , এ 415৫ ৬. 4 ০2৫ 
2 এ: ০ , 22286 ,£৭ 
তাদের পূর্বে নৃহের | ০০ ৩৫ ০৮098 
সম্প্রদায়কে, তারা ছিল :8.5০8126 
সত্যত্যাগী সম্প্রদায় । 0১৮৪ ৩9৪ 


ফির 'আউন, “আদ, ছামুদ এবং নৃহের (আঃ) কাওমের ধ্বংস, 
মানবতার জন্য শিক্ষণীয় সতর্ক বাণী 

আল্লাহ তা'আলা বলেন £ লুতের (আঃ) কাওমের পরিণাম দেখে মানুষ যেমন 
উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, অনুরূপভাবে ফির'আউন ও তার লোকদের 
ঘটনার মধ্যেও তাদের জন্য শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে। আমি তাদের কাছে আমার 
নাবী মুসাকে (আঃ) পাঠিয়েছিলাম । তাকে আমি উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণসহ 
প্রেরণ করেছিলাম । কিন্তু তাদের নেতা অহংকারী ফির“আউন সত্যকে প্রত্যাখ্যান 
করে ও ওদ্বত্য প্রদর্শন করে এবং আমার ফরমান হতে বেপরোয়া হয়। 


4০০০০ ০ 4480 08 

সে বিতন্ডা করে ঘাড় বাকিয়ে, লোকদেরকে আল্লাহর পথ হতে ভ্রষ্ট করার 
জন্য। (সূরা হাজ্জ, ২২ £ ৯) আল্লাহর এই শত্রু স্বীয় শক্তির দাপট দেখিয়ে এবং 
(আঃ) সম্পর্কে সে মন্তব্য করে যে, তিনি যাদুকর অথবা পাগল। সুতরাং এই 
অহংকারী, পাপী, কাফির এবং উদ্ধত ব্যক্তিকে আল্লাহ তা“আলা তার লোক 
লশকরসহ সমুদ্বে ডুবিয়ে দেন। সেতো ছিল তিরস্কারযোগ্য ৷ মহাপরাক্রমশালী 
আল্লাহ বলেন £ 

ন। ০ ৮৪7০ ০০ ) ১৬ ৬3 নিদর্শন রয়েছে আ'দের ঘটনায়, 
যখন আমি প্রেরণ করেছিলাম তাদের বিরুদ্ধে অকল্যাণকর বায়ু এটা যা কিছুর 
উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল তাকে চূর্ণ-বিচুর্ণ করেছিল । (তাবারী ২২/৪৩৪) 

সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়িব এবং অন্যান্যরা বলেছেন যে, ওটা ছিল দক্ষিণা বায়ু। 
(তাবারী ২২/৪৩৩) সহীহ হাদীসে ইবন আব্বাস রোঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ “আমাকে পুবালী বায়ু দ্বারা 
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সুরা ৫১ ৪ যারিয়াত ১০৭ পারা ২৬ 


সাহায্য করা হয়েছে, আর “আদ সম্প্রদায়কে পশ্চিমা বায়ু দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছিল ।' 
(ফাতহুল বারী ২/৬০৪, মুসলিম ২/৬১৭) প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ৪ 

৩০ ৬৮1১ ৮ এ৪ 2] 5৯১ ৬ আরও নিদর্শন রয়েছে ছামুদের বৃত্তান্ত 
, যখন তাদেরকে বলা হয়েছিল $ ভোগ করে নাও স্বল্পকাল। এটা আল্লাহ 
এ 


2:26 ৬ওঠা এত পেশা 9০6 74058 3৯ ও 
১%৮1০/এএা 


আর ছামুদ সম্প্রদায়ের ব্যাপারতো এই যে, আমি তাদেরকে পথ নিদেশি 
করেছিলাম, কিম্ত তারা সৎ পথের পরিবর্তে ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করেছিল । 
অতঃপর তাদেরকে লাঞ্চনাদায়ক শাস্তি আঘাত হানলো তাদের কৃতকর্মের পরিণাম 
স্বরূপ । (সুরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ £ ১৭) অনুরূপভাবে এখানে আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তা'আলা বলেন £ “আরও নিদর্শন রয়েছে ছামুদের বৃত্তান্তে, যখন তাদেরকে 
বলা হয়েছিল ঃ ভোগ করে নাও স্বল্পকাল। কিন্তু তারা তাদের রবের আদেশ 
অমান্য করল, ফলে তাদের প্রতি বজাঘাত হল এবং তারা তা দেখছিল । 

তিন দিন পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়েছিল যখন তারা শাস্তির লক্ষণ 
দেখতে ছিল। অবশেষে চতুর্থ দিন খুব ভোরে অকস্মাৎ তাদের উপর শাস্তি 
আপতিত হয়। এতটুকু তাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়নি যে, পালানোর চেষ্টা 
করতে পারে অথবা অন্য কোন উপায়ে জীবন রক্ষার চিন্তা করতে পারে। তাইতো 
প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন ৫ তারা উঠে দীড়াতে পারলনা এবং তা প্রতিরোধ 
95505897555 


১৪ ০0৪ ৮) আমি ধ্বংস করেছিলাম এদের পূর্বে নৃহের (আঃ) 
সম্প্রদায়কে, তারা ছিল সত্যত্যাগী সম্প্রদায় । 

ফির'আউন, “আদ, ছামুদ এবং নূহের (আঃ) সম্প্রদায়ের বিস্তারিত ঘটনাবলী 
ইতোপূর্বে কয়েকটি সুরার তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। এসব ব্যাপারে আন্মাহ 
তা“আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন । 


৪৭। আমি আকাশ নির্মাণ টিরানারিরারা। 
করেছি আমার ক্ষমতা বলে ১৮50 0666 2০ ১৫৬ 
এবং__ আমি _ অবশ্যই 
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সুরা ৫১ ৪ যারিয়াত ১০৮ পারা ২৬ 
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৪৮। এবং আমি ভূমিকে | ০৫ 1৮০8৫ ০, ০ 
বিছিয়ে দিয়েছি, আমি কত1 559 (65528 ০০39 ৫7 
সুন্দরভাবে বিছিয়েছি এটা। : 7 


৪৯। আমি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি দিক রি 
করেছি জোড়ায় জোড়ায়, « বি ০০ 0%3 227 
যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ টির রানার 
কর। )9)- ৯৬০০ 05) 
৫০। আল্লাহ্‌র দিকে ধাবিত 4৮ এডি রি 7452 
হও আমি তোমাদের প্রতি: *০৩-৪৩ এ] 4 ০411528১-০" 
আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত & 4৮২2 
সতর্ককারী। 05 45895 
৫১। তোমরা আল্লাহর সাথে 11৮7; ৫4৫ ০৮1 74222 এ 
কোন মা'বৃদ স্থির করনা; আমি 10641 41 &* %র্জ ১৩ 
তোমাদের প্রতি আল্লাহ ্ »লসিডিত লতি ০ 
পিউ 1762 


আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন £ ৮১৬: ৮৯19 তিনি 
আকাশকে স্বীয় ক্ষমতাবলে সৃষ্টি করেছেন এবং ওটাকে তিনি সুরক্ষিত, সুউচ্চ ও 
সম্প্রসারিত করেছেন। অবশ্যই তিনি মহাসম্প্রসারণকারী ৷ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), 
মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ রেহঃ), সাওরী রেহঃ) এবং আরও বহু তাফসীরকার এ 
কথাই বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে ৪ আমি আকাশকে স্বীয় শক্তি বলে সৃষ্টি করেছি। 
(তাবারী ২২/৪৩৮) আমি মহাসম্প্রসারণকারী ৷ আমি ওর প্রান্তকে প্রশস্ত করেছি, 
বিনা স্ত্তে ওকে দীড় করিয়ে রেখেছি এবং স্তির করেছি। মহান আল্লাহ বলেন £ 
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১৮১০১ ০৮১819 যমীনকে আমি আমার সৃষ্টজীবের জন্য বিছানা বানিয়েছি। 
আর একে বানিয়েছি অতি উত্তম বিছানা । সমস্ত মাখলুককে জোড়া জোড়া করে 
সৃষ্টি করেছি। যেমন আসমান ও যমীন, দিন ও রাত, সূর্য ও চন্দ্র, পানি ও স্থল, 
আলো ও অন্ধকার, ঈমান ও কুফর, জীবন ও মৃত্যু, সুখ ও দুঃখ, জান্নাত ও 
জাহান্নাম, এমন কি জীব-জন্ত এবং উদ্ভিদের মধ্যেও জোড়া রয়েছে । এটা এ জন্য 
যে, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। তোমরা যেন জেনে নাও যে, এসবের 
সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ । তিনি শরীক বিহীন ও একক । সুতরাং তোমরা তার 
দিকে দৌড়ে যাও এবং তারই প্রতি মনোযোগী হও। আমার নাবীতো 


তোমাদেরকে স্পষ্ট সতর্ককারী। সাবধান! তোমরা আল্লাহর সাথে কোন মা*বুদ 
স্থির করনা। 
রা রি এট নত ৩ ৫ 

পীর নিকট আহ [৩5 2 তা 5 এর তে 
কোন রাসূল এসেছে, তারা (+ &4 এ রা... ৫ 
বলেছে £ তুমিতো এক11% | ০১ ৩% 
যাদুকর, না হয় উম্মাদ! € ৮০০০৫৪ 1০ 

০৯০৯৮ 
৫€৩। তারা কি একে অপরকে 1৮০4 »+ ০14০ হি 
এই মন্তরনাই দিয়ে এসেছে? 1039 ৮৯ 02 423 3৮190, 
বস্তুতঃ তারা এক সীমা রি 
লংঘনকারী সম্প্রদায় ০৯৮৮৮ 


৫৪ । অতএব তুমি তাদেরকে | 4.7 ০ পণ 
উপেক্ষা কর, এতে তুমি ১) ৯ ৮৮ ০% "৪ 
অপরাধী হবেনা । ? 


৫৫€। তুমি উপদেশ দিতে £ ৫? 2 717 € 
থাক, কারণ উপদেশ 1০০ ৮৯ 
মুমিনদের উপকারে আসবে। 


সূরা ৫১ ৪ যারিয়াত 
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১১০ পারা ২৬ 


৫৬। আমি সৃষ্টি করেছি জিন 
ও মানুষকে এ জন্য যে, তারা 
আমারই ইবাদাত করবে। 


2০6 শিলা 
৫০১ 0০585 0 ৭ 


৫৭। আমি তাদের নিকট হতে 
জীবিকা চাইনা এবং এও 
চাইনা যে, তারা আমার আহার 
যোগাবে । 


৫৮। আল্লাহইতো রিষ্ক দান 
করেন এবং তিনি প্রবল, 
পরাক্রাত্ত। 


৫৯। যালিমদের প্রাপ্য ওটাই 
যা অতীতে তাদের সম 
মতাবলম্বীরা ভোগ করেছে। 
সুতরাং তারা এর জন্য আমার 
নিকট যেন ত্রা না করে। 


ঞ্ রর 
৩3-552 3 

নাভ হিট ৬ পচ 4 ৫৮, 
959 ৮4০৪ 4৪ | ৬,৪৯৬ 
টা 
০৯৪০৪ 01 49] 

4 4, টে রি ০৫৭ % 
১ 91291 2৯ এআ ০] ৮ 
০০ 2০ 2, 
৮01 562) 

৮8৫4 এ ৮ রর ।৫ 
নিত £হ 225 


৬০। কাফিরদের জন্য দুর্ভোগ 
তাদের এ দিনের যে দিনের 
হয়েছে। 


2 2 822 
০9 15) 029 ০95 


পু এপ এ তর এ ০৩ 
তা 


প্রত্যেক নাবী/রাসূলের কাওমই 
আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবীকে সান্তনা দিয়ে বলেন £ (41 ডা ৬ ৩৫ 
১৪5 99৮০০196 0 ০5০১ ৩০ ৮৪3 ৩* হে নাবী! এই কাফিরেরা যা 
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বলছে তা কোন নতুন কথা নয়। এদের পূর্ববর্তী কাফিরেরাও নিজ নিজ যুগের 
রাসূলদেরকে এ কথাই বলেছিল । কাফিরদের এই উক্তিই ক্রমান্বয়ে চলে আসছে, 
যেন তারা পরস্পর এই অসিয়তই করে গেছে। সত্য কথাতো এটাই যে, ওদ্ধত্য 
ও হঠকারিতায় এরা সবাই সমান। শক্ত অন্তরের দিক দিয়ে এরা সবাই একই। 
সুতরাং তুমি এদের কথা চোখ বুঁজে সহ্য করে যাও । তুমি তাদের এসব কথার 
উপর ধৈর্যধারণ করতে থাক। 

তবে হ্যা, দা“ওয়াতের কাজ চালিয়ে যাও, এটা ছেড়ে দিওনা । আল্লাহ পাকের 
বাণী তাদের কাছে পৌঁছাতে থাক। যাদের অন্তরে ঈমান কবুল করে নেয়ার 
তাওফীক রয়েছে তারা একদিন না একদিন অবশ্যই সত্যের পথে আসবে । 


আল্লাহ তাআলা জিন ও মানব জাতিকে 

শুধু তার ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন 
এরপর মহান আল্লাহ বলেন £ ৩০ 0 ০54 ১] ০1৮ 59 আমি 
দানব ও মানবকে সৃষ্টি করেছি শুধু এ জন্য যে, তারা শুধু আমারই ইবাদাত করবে। 


তারা যেন সন্তষ্ট চিন্তে অথবা বাধ্য হয়ে আমাকে প্রকৃত মা*বৃদ মেনে নেয়। আল্লাহ 
তা'আলা বলেন ঃ 


5৯800 


391 এ ৩! ১১৯৮৫ ১1 £২)1 ৬ ও5) ৩০ ৮৬০ &) 5 
৮ 5%গু। 9১ আমি তাদের নিকট হতে জীবিকা চাইনা এবং এও চাইনা 


যে, তারা আমার আহার যোগাবে ॥ আল্লাহইতো রিঘক দান করেন এবং তিনি 
পবল, পরাক্রান্ত । 
আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 


'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে নিম্নরূপ পাঠ করিয়েছেন £ 5১ 0109) ৮ ১9 
(৪০ 59গ। নিশ্চয়ই আমি রিষৃকদাতা, ক্ষমতার উৎস এবং প্রবল পরাক্রান্ত। 


(আহমাদ ১/৪১৮) ইমাম আবু দাউদ (রহঃ), ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এবং ইমাম 
নাসাঈও (রহঃ) এটি বর্ণনা করেছেন । ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এটিকে হাসান সহীহ 
বলেছেন । (আবু দাউদ ৪/২৯০, তিরমিযী ৮/২৬১, নাসাঈ ৬/৪৬৯) 

মোট কথা, আল্লাহ তা“আলা স্বীয় বান্দাদেরকে একমাত্র তারই ইবাদাতের 
জন্য সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি শুধুমাত্র তারই ইবাদাত করবে এবং তার 


(0০017191715 


সুরা ৫১ ৪ যারিয়াত ১১২ পারা ২৭ 


সাথে অন্য কেহকেও শরীক করবেনা তাকে তিনি উত্তম ও পূর্ণ পুরস্কার প্রদান 
করবেন। আর যারা তার সাথে অন্য কেহকেও শরীক করবে তাকে তিনি জঘন্য 
শাস্তি প্রদান করবেন। আল্লাহ তা'আলা কারও মুখাপেক্ষী নন, বরং সমস্ত মাখলুক 
সর্বাবস্থায় এবং সর্বসময় তার পূর্ণ মুখাপেক্ষী । তারা তার কাছে সম্পূর্ণরূপে 
অসহায় ও দরিদ্র । তিনি একাই তাদের সৃষ্টিকর্তা ও আহারদাতা । 

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা 
করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ “হে আদম সন্তান! তুমি আমার ইবাদাত 
কর, আমি তোমার বক্ষকে এশ্বর্যশালী ও অমুখাপেক্ষী করব । আর যদি তুমি 
এরূপ না কর তাহলে আমি তোমার বক্ষকে ব্যস্ততা দ্বারা পূর্ণ করব এবং অন্যের 
প্রতি তোমার নির্ভরশীলতাও কখনও বন্ধ করবনা ।' (আহমাদ ২/৩৫৮) ইমাম 
তিরমিযী (রহঃ) এবং ইব্‌ন মাজাহও (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম 
তিরমিযী (রহঃ) এটিকে হাসান গারীৰ বলেছেন। (তিরমিষী ৭/১৬৬, ইব্‌ন 
মাজাহ 4১৩7 জারা তা মানা রা 

১৯০০০ রি ১৬০০৭ 49১ ৫ (55 1915 ০৮৪ ১৬ 
যালিমদের প্রাপ্য ওটাই যা অতীতে তাদের সম মতাবলম্বীরা ভোগ করেছে, 
স্বতরাং তারা এর জন্য আমার নিকট যেন ত্বরা না করে। এ থেকে জানা যাচ্ছে 
যে, প্রত্যেকে তার কাজের প্রতিফল হিসাবে শাস্তির অংশ প্রাপ্ত হবে। শাস্তি 
তরান্বিত করার জন্য তাদের বলতে হবেনা । কারণ ওটা তাদের নিকট আসবেই। 
১১১০% ৬১১। ৮৫০ ৩ 19725 চি] ্ কাফিরদের জন্য দুর্ভোগ 
তাদের এ দিনের যে দিনের বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে । অতএব 
আফসোস তাদের জন্য যারা ওকে (কিয়ামাত দিবসকে) অস্বীকার করেছিল, যার 
প্রতিশ্রুতি তাদের দেয়া হয়েছিল। 


সূরা যারিয়াত -এর তাফসীর সমাপ্ত। 
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যুবাইর ইব্‌ন মুতয়িম রোঃ) বলেন ৪ “আমি মাগরিবের সালাতে নাবী 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সূরা তৃর পড়তে শুনেছি। তার চেয়ে অধিক 
সুমিষ্ট সুর বিশিষ্ট উত্তম কিরআতকারী লোক আমি একজনও দেখিনি ।” (মুয়াত্তা 
১/৭৮) ইমাম বুখারী রেহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) অন্য রিওয়ায়াতে এ 
হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যাতে মালিকের নামও উল্লেখ রয়েছে। (ফাতহুল বারী 
২/২৮৯, মুসলিম ১/৩৩৮) 

উম্মে সালামাহ রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন £ 'হাজ্জের সময় আমি অসুস্থা 
হয়ে পড়েছিলাম । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আমি এ 
কথা বললে তিনি আমাকে বলেন £ “তুমি সওয়ারীর উপর আরোহণ করে 
জনগণের পিছনে পিছনে তাওয়াফ করে নাও ।” সুতরাং আমি সওয়ারীর উপর 
বসে তাওয়াফ করলাম। এ সময় নাবী সাললান্াহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাবা 


ঘরের এক পাশে সালাত আদায় করছিলেন এবং ১১০৫ ক? ৭ ১০9 
তিলাওয়াত করছিলেন ।' (ফাতহুল বারী ৮/৪৬৮ ) 


লহ করছি. ষ্ঠ ওএঠা এ ০ 
১। শপথ তুর পর্বতের, ১৯? । 
সি যা )%-০456- 
৩। উন্মুক্ত পত্রে । 7১590 ্ 
৪। শপথ বায়তুল মা“মুরের, দিব জিজা 
€। শপথ সমুন্নত আকাশের, £৯১া০৬এাঁঠ-০ 
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৬। এবং শপথ উদ্বেলিত এ ০ » পার, 
৭। তোমার রবের শাস্তি নিলা রর 
অবশ্যন্তাবী, 65 42 -71-৩1-। 
৮। এর রোধ করার কেহ ১19 


১০। এবং পর্বত চলবে দ্রুত। 


টিটি 
রানের রা রি 09342155521 
১২। যারা ক্রীড়াচ্ছলে অসার এ রন রঃ 

কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে। ৮৮১৯ ও ৮৯ ০ 
পা ঠা পারা 
৩০৩ 

১৩। যেদিন তাদেরকে রা 11 4০4 পভ 

হাকিয়ে নিয়ে হাওয়া হবে 19৩ ৫] ১১০৬ (০1 
জাহান্নামের অগ্নির দিকে, ৫৫৮০ 
(৮১ -৫ 


১৪। বলা হবে £ এটাই সেই 
অগ্নি যাকে তোমরা মিথ্যা মনে 
করতে, 


১৫। এটা কিযাদু? নাকি 
তোমরা দেখছনা? 


রর হে দন 
১22০1 (1144৯ ১০5৬1 5 
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টা $ (25 1৭ 
কর, অতঃপর তোমরা ধৈর্য ১212520৬১০০ 

ধারণ করা অথবা না কর পর্ 2 এত ৫87৮৮ ৭454৫ 
উভয়ই তোমাদের জন্য: ৮৯১] 1৮ 2912 
সমান। তোমরা যা করতে টের ানা 
তোমাদেরকে তারই প্রতিফল ০9150255002 
দেয়া হচ্ছে। 


আন্মাহ তাআলার সাবধান বাণী, কিয়ামাত অতি নিকটে 

আল্লাহ তা“আলা ব্যাপক ও মহাশক্তির নিদর্শনগুলির শপথ করে বলেন ঃ তার 
শাস্তি অবশ্যই আসবে । যখন তার শাস্তি আসবে তখন কারও ক্ষমতা নেই যে, তা 
প্রতিরোধ করতে পারে । 

যে পাহাড়ের উপর গাছ থাকে এ পাহাড়কে “তুর বলে। যেমন এ পাহাড়টি, 
যার উপর আল্লাহ তা“আলা মুসার (আঃ) সাথে কথা বলেছিলেন এবং যেখান হতে 
ঈসার (আঃ) নাবুওয়াত শুরু হয়েছিল। আর যে পাহাড়ে গাছপালা থাকেনা এ 
পাহাড়কে 'জাবাল' বলা হয়। ওটাকে "তুর" বলা হয়না । 


১৮৮৪ ২০৮5 ছারা উদ্দেশ্য হল 'লাওহে মাহফু' বা রক্ষিত ফলক । অথবা 
এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার অবতারিত ও লিখিত কিতাব সমূহকে বুঝানো হয়েছে 
যেগুলি মানুষের সামনে পাঠ করা হয়। এ জন্যই এর পরেই বলা হয়েছে ৪ ৬ 


১2০ ও) উন্মুক্ত পত্রে" । 

“বাইতুল মা*মুর" এর ব্যাপারে মি'রাজ সম্বলিত হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ “অতঃপর আমাকে বাইতুল মা*মূরে 
নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে প্রত্যহ স্তর হাজার মালাইকা/ফেরেশতা আল্লাহর 
ইবাদাতের উদ্দেশে প্রবেশ করে তারা আর কখনো দ্বিতীয়বার ওখানে প্রবেশ 
করার সুযোগ পাবেননা। (ফাতহুল বারী ৬/৩৪৯, মুসলিম ১/১৫০) ভূ-পৃষ্ঠে 
যেমন কা'বা ঘরের তাওয়াফ হয়ে থাকে তেমনই বাইতুল মা*মূর হল মালাইকার 
তাওয়াফ ও ইবাদাতের জায়গা ।' এঁ হাদীসেই রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সময় ইবরাহীমকে (আঃ) বাইতুল মা"মুরের সাথে ঠেস 
দিয়ে বসে থাকতে দেখেন। এতে একটি সুক্্ম ইঙ্গিত এই রয়েছে যে, যেহেতু 
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ইবরাহীম (আঃ) বাইতুল্লাহর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং তার হাতেই তা নির্মিত 
হয়েছে সেই হেতু সেখানেও তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
ওর সাথে ঠেস দিয়ে বসে থাকতে দেখতে পান। এই বাইতুল মা"মুরের মর্যাদা 
কাবা ঘরের সম মর্যাদা সম্পন্ন । প্রতিটি আকাশে এমনি একটি করে ইবাদাতের 
ঘর রয়েছে যেখানে এ আকাশের মালাইকা আল্লাহ তাআলার ইবাদাত করে 
থাকেন। প্রথম আকাশে এরূপ যে ঘরটি রয়েছে ওটাকে বলা হয় বাইতুল 
ইয্যাত। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 

€ ৯৮ ০4019 'সমুন্রত ছাদ" দ্বারা আকাশকে বুঝানো হয়েছে। সুফিয়ান 
শাওরী রেহঃ), সুবাহ (রহঃ) এবং আহওয়াস (রহঃ) সিমাক (রহঃ) হতে, তিনি 
খালিদ ইব্ন আরারাহ (রহঃ) হতে বলেন যে, আলী ইব্ন আবূ তালিব (রাঃ) 
বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে আকাশ । সুফিয়ান শাওরী আরও বলেন যে, অতঃপর 
আলী (রাঃ) তিলাওয়াত করেন ৪ 


০৮৮০ 0০০০7 0০5৮৮182022? 

এবং আকাশকে করেছি স্বরক্ষিত ছাদ । (সুরা আমিয়া, ২১ $ ৩২) (তাবারী 
২২/৪৫৭, ৪৫৮) মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), ইব্‌ন 
যুরাইয রেহঃ), ইব্ন যায়িদও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। ইব্ন জারীরও 
এটাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। 

৮ ১৯ বা উদ্বেলিত সমুদ্র দ্বারা এ পানি উদ্দেশ্য যা আরশের নীচে 
রয়েছে । অধিকাংশ বলেন যে, এর দ্বারা সাধারণ সমুদ্র উদ্দেশ্য । 

এটাকে ১+-৮ ১৯ বলার কারণ এই যে, কিয়ামাতের দিন এতে আগুন 
জ্বালিয়ে দেয়া হবে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে £ 

৩৮৪০০ ১০019 

এবং সম্ুদ্রগুলিকে যখন উদ্বেলিত করা হবে। (সুরা তাক্ভীর, ৮১ 8 ৬) যখন 
তাতে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হবে এবং ওটা ছড়িয়ে গিয়ে সমস্ত এলাকাকে ঘিরে 
ফেলবে, বলেছেন সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়িব (রহঃ) আলী ইব্‌ন আবু তালিব (রাঃ) 
থেকে । (তোবারী ২২/৪৫৮) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), 
মুজাহিদ (রহঃ), আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাইদ ইব্‌ন উমাইর (রহঃ) এবং অন্যান্যরাও 
অনুরূপ বলেছেন। 
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কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, )$%৮+ শব্দের অর্থ হচ্ছে পরিপূর্ণ সমুদ্র। 
মুজাহিদ (রহঃ) এ অর্থটি পছন্দ করেছেন। তিনি বলেন যে, সমুদ্রকে এখনো 
প্রজ্্বলিত করা হয়নি। তাই এটা এখনো পরিপূর্ণ । 

যে বিষয়ের উপর এসব শপথ করা হয়েছে সেগুলির বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, 
ওটা নিশ্চিত রূপেই আসবে এবং যখন তা এসে পড়বে তখন ওর নিবারণকারী 
কেহই হবেনা । 

হাফিয আবু বাকর ইব্ন আবিদ দুনিয়া (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, জাফর ইব্‌ন 
যায়িদ আল আবদী (রহঃ) বলেছেন যে, একদা রাতে উমার (রাঃ) শহরের অবস্থা 
দেখার উদ্দেশে বের হন। একজনের বাড়ীর পাশ দিয়ে গমনকালে তিনি শুনতে 
পান যে, লোকটি রাতের সালাত আদায় করছেন এবং সুরা তুর পাঠ করছেন। 
লোকটি যখন পড়তে পড়তে 21 ৩) ০১৬ 91:55 ৩০ থু 5 পর্ন 
পৌছেন তখন তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে ঃ “কাবার রবের শপথ! এ প্রতিশ্রুতি 
সত্য ।” অতঃপর তিনি স্বীয় গাধার উপর হতে নেমে পড়েন এবং দেয়ালের সাথে 
হেলান দিয়ে বসে পড়েন। দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার পর তিনি বাড়ী ফিরে গেলেন। 
কিন্তু এই ভীতিপূর্ণ আয়াত তার উপর এমন ক্রিয়াশীল হল যে, দীর্ঘ এক মাস 
পর্যন্ত রুগ্ন অবস্থায় থাকেন। জনগণ তাকে দেখতে আসত, কিন্তু তিনি কি রোগে 
ভুগছেন তা তারা জানতে পারতনা । আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন । 

আবু উবায়িদ (রহঃ) ফাযায়িলুল কুরআনের অংশে বর্ণনা করেছেন যে, একদা 
উমার (রাঃ) ₹9% 3) ৩14৫ ৩! এই আয়াতগুলি পাঠ করেন। তৎক্ষণাৎ তার 
হেঁচকী বন্ধ হয়ে যায় এবং এটা তার অন্তরে এমন ক্রিয়াশীল হয় যে, তিনি রুগ্ন 
হয়ে পড়েন । বিশ দিন পর্যন্ত জনগণ তাকে দেখতে আসতে থাকে। 


কিয়ামাত ও বিচার দিবসের বর্ণনা 
আল্লাহ তা'আলা বলেন 8 1) ৮.স্প! ১১ &% ইবৃন আববাস (রাঃ) 
বলেন যে, এ দিন আকাশ আন্দোলিত হবে । (তাবারী ২২/৪৬২) ইব্ন আব্বাস 
(রাঃ) আরও বলেন যে, আকাশ ফেটে যাবে । মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, ঘুরতে 
শুরু করবে। যাহহাক (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাপারে ব্যাখ্যা করেছেন যে, 
আন্নাহর তা'আলার আদেশে পৃথিবী ঘুরতে থাকবে এবং একে অপরের দিকে 
ধাবিত হবে । (তাবারী ২২/৪৬২) ইব্‌ন জারীর এ ব্যাখ্যাকে পছন্দ করেছেন। 
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কারণ 19% অর্থে ঘুর্ণন ও প্রকম্পনকেই বুঝায়। আর পর্বত দ্রুত চলতে 
থাকবে । ওগুলি ধুনো তুলার মত এদিক-ওদিক উড়তে থাকবে । এভাবে ওটার 
কোন নাম ও নিশানা থাকবেনা । 

এ দিন মিথ্যাচারীদের বড়ই দুভেগি, যারা দীনী আমলের পরিবর্তে অসার 
কার্ষ-কলাপে লিপ্ত থাকে । আল্লাহর শাস্তি, মালাইকার প্রহার এবং জাহান্নামের 
আগুন তাদের জন্যই হবে যারা দুনিয়াদারীতে মগ্ন ছিল। যারা দীনকে খেল- 
তামাশা রূপে নির্ধরিণ করে নিয়েছিল। মুজাহিদ (রেহঃ), আশ শা'বী (রহঃ), 
মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাব (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), সুদ্দী রহঃ) এবং শাওরী (রহঃ) 
বলেন যে, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে ঃ সেই দিন তাদের ধাক্কা দিয়ে জাহান্নামের 
আগুনের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে । (তাবারী ২২/৪৬৪, দুররুল মানসুর ৭/৬৩১) 
জাহান্নামের রক্ষক তাদেরকে বলবেন ৪ “এটা এ অগ্নি যাকে তোমরা মিথ্যা মনে 
করতে ।' তারপর আরও ধমকের সুরে বলা হবে £ “এটা কি যাদু? নাকি তোমরা 
দেখছনা? যাও, তোমরা এতে প্রবেশ কর। এটা তোমাদেরকে চতুর্দিক থেকে 
ঘিরে ফেলবে । তোমরা এখন ধের্ধধারণ কর অথবা না কর উভয়ই তোমাদের 
জন্য সমান। কোন ক্রমেই তোমরা এখান হতে বের হতে পারবেনা । এটা 
তোমাদের উপর আল্লাহ তা'আলার যুল্ম নয়, বরং তোমরা যা করতে 
তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া হচ্ছে।' 


১৭। মুত্তাকীরা থাকবে] ,. এ, ০ এ*৪ 
জান্নাতে ও ভোগ করবে 89১০৯ ২ ০০৪০] ০! ত 
বিলাস। 
১৮। তাদের রাব্ব তাদেরকে | ০4 & ৫147৩ রি 
৭০৫12 + 0 ৭/ং 
যা দিবেন তারা তা উপভোগ : ৫3 76516 ০ ০৮৪৯১ 
করবে এবং তিনি তাদেরকে ররর রায়ান 
রক্ষা করবেন জাহান্নামের -৯৮৯৫| 14৬ ন-৮63% 
শাস্তি হতে। 
১৯। তোমরা যা করতে তার 
প্রতিফল স্বরূপ তোমরা 


টা 05০০ -24 


পা পি. পে ৪ রা ৪ 4 
[০ (১৪ 157515156০4 
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৯৯৪ 
২০। তারা বসবে ক ভর 4 ৪ 
শ্রেণীবদ্ভাবে সঙ্জিত 28১৬৮ ১০০ ৩৪ ওর ও" 


আসনে হেলান দিয়েঃ আমি না 
তাদের মিলন ঘটাবো ০৮ ০৯$-৮৫৫55 
আয়তলোচনা হুরের সঙ্গে। 


সৌভাগ্যবানদের বাসস্থানের বর্ণনা 

আল্লাহ তা“আলা সৌভাগ্যবানদের পরিণাম বর্ণনা করছেন যে, তারা এ সব 
শাস্তি হতে রক্ষা পাবে যে সব শাস্তি হতভাগ্যদেরকে দেয়া হবে এবং তাদেরকে 
সুখময় জান্নাতে প্রবিষ্ট করা হবে। সেখানে তারা উন্নতমানের নি'আমাত ভোগ 
সুখাদ্য, বিভিন্ন প্রকারের সুপেয় পানীয়, উন্নত মানের পোশাক-পরিচ্ছদ, ভাল 
ভাল সওয়ারী, সুউচ্চ অট্টালিকা এবং সব রকমের নি'আমাতরাশি প্রস্তুত রয়েছে 
যা কোন চোখ কখনো দেখেনি, কোন কান কখনো শোনেনি এবং যা কেহ কখনো 
কল্পনাও করেনি । মহান আল্লাহ বলেন $ 


৮ 


জপ ০1১ ৮4) ৮১9 তিনি তাদেরকে রক্ষা করবেন জাহান্নামের 
শান্তি হতে । মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাদেরকে বলবেন £ তোমরা যা করতে তার 
প্রতিফল স্বরূপ তোমরা তৃপ্তির সাথে পানাহার করতে থাক। যেমন তিনি অন্য 
জায়গায় বলেছেন ঃ 

এএাঞখা ৪০9 5 সজাঠাস্ 

পানাহার কর তৃপ্তির সাথে, তোমরা অতীত দিনে যা করেছিলে তার বিনিময়ে । 
(সূরা হাক্কাহ, ৬৯ £ ২৪) মহান আল্লাহ বলেন £ 

£& ৮2:০৫ অর্থাৎ তাদের একের মুখ অপরের মুখের দিকে থাকবে। যেমন অন্য 
জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 


পা পপর 44 00 
05১25 ০4 
৮ ১৮ 


তারা মুখোমুখি আসনে আসীন হবে। (সুরা সাফফাত, ৩৭ £ ৪৪) এরপর 
মহামহিমাঘিত আল্লাহ বলেন £ 
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৩ ১০০ ৮১৯39? আমি তাদের মিলন ঘটাবো আয়ত-লোচনা হুরের 
সঙ্গে। অর্থাৎ আমি তাদের জন্য রাখব উত্তম সঙ্গিনী ও সুন্দরী স্ত্রী, যারা হবে 
আয়ত-লোচনা হুরদের মধ্য হতে । এদের গুণাবলী সম্বলিত হাদীসসমূহ বিভিন্ন 
জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং ওগুলির পুনরাবৃত্তি নিস্প্রয়োজন। 


২১। এবং যারা ঈমান আনে |» ,প্র্ 1 

আর তাদের সন্তান- সম্ততি :74-519 ৯ ০৯ ৃ 
ঈমানে তাদের অনুগামী হয়, |, রি 20) ০৫৭ 
তাদের সাথে মিলিত করব 17 55 ০১৯ রি 
তাদের সন্তীন-সম্ততিকে এবং রা চল তি 
তাদের কর্মফল আমি কিছুমাত্র ৮ ৩2 প্রো 2) 
হাস করবনা, প্রত্যেক ব্যক্তি: ,.এ. রি রী 
নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী। এএম ৪৪ 


48 রা 
০৮৯) 
২২। আমি তাদেরকে দিব ররর ায়ান্হাতত 
স্বর শি 1 এ রি শি] 
ফল-মূল এবং গোশত যা তারা সপ 26929 (65১০4: 
পছন্দ করে। 5 
0%88৮ 
২৩। সেখানে তারা একে ৮1 | ৮1০ ১4. 4 পপ 
অপরের নিকট হতে গ্রহণ এ ১৬৪ পে ০১১০৩ তা 
করবে পান পাত্র, যা হতে পান * 8 পাক (৮ 2 
করলে কেহ অসার কথা ৩ ৫০ 
বলবেনা এবং অসৎ কাজেও 
লিপ্ত হবেনা। 


বিজ লা আর 780০৯ নি১৮৪ ০ 


জন্য নিয়োজিত থাকবে। 1১৩ 2য় 


সুরা ৫২ ৪ তুর 
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১২১ 


২৫। তারা একে অপরের 
দিকে মুখোমুখি জিজ্ঞসাবাদ 
করবে - 


এ জলি বারি ও ৪ ৫ তি ০ 
টি 


০2 

২৬। এবং বলবে ৪ পূর্বে _১ 5০৫ 194 81102 
আমরা পরিবার-পরিজনের ; & ০ ৮7 ৬৩] 90 "" 
মধ্যে শংকিত অবস্থায় ছিলাম পা জিত ০ 4 
২৭। অতঃপর আমাদের প্রতি 1:১৫. 4 এট « ৫৫ 

এবং ১599 4৮ 481 ৫৪ ১৬ 
আমাদেরকে আগ্নির শাস্তি রর 
রক্ষা করেছেন পাঠা এ/-৪ 
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কৃপাময়, পরম দয়ালু। 


মুমিনদের কম আমলপূর্ণ সন্তানদেরকে সম পর্যায়ে উন্নীত করণ 

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় ফযল ও কাওম এবং গ্েহ ও করুণার 
বর্ণনা দিচ্ছেন যে, যেসব মুমিনের সন্তানরা ঈমানের ব্যাপারে বাপ-দাদাদের 
অনুসারী হয়, কিন্তু যদি সৎ কর্মের ব্যাপারে তাদের পিতৃপুরুষদের সমতুল্য না 
হয় তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাদের সৎ আমলকে বাড়িয়ে দিয়ে তাদের 


পূর্বপুরুষদের সমপর্যায়ে 


পৌছে দিবেন, যাতে পূর্বপুরুষরা তাদের 


উত্তরসূুরীদেরকে তাদের পাশে দেখতে পেয়ে শান্তি লাভ করতে পারে । আর 
উত্তরসূরীরাও পূর্বসূরীদেরকে পাশে পেয়ে আনন্দ লাভ করবে । মুমিনদের আমল 
কমিয়ে দিয়ে যে তাদের সন্তানদের আমল বাড়িয়ে দেয়া হবে তা নয়, বরং 
অনুগ্ধহশীল ও দয়ালু আল্লাহ তার পরিপূর্ণ ভাপ্তার হতে তা দান করবেন। এই 
বিষয়ের একটি মারফু" হাদীসও আছে। 

অন্য একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, জান্নাতীরা যখন জান্নাতে চলে যাবে এবং 
তাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে সেখানে পাবেনা তখন তারা আরয করবে £ “হে 


(0০017191715 


সূরা ৫২ ঃতুর ১২২ পারা ২৭ 


আন্লাহ! তারা কোথায়? উত্তরে আন্নাহ তা'আলা বলবেন £ “তারা তোমাদের 
মর্যাদায় পৌছতে পারেনি ।' তারা তখন বলবে 8 “হে আমাদের রাব্ব! আমরাতো 
নিজেদের জন্য ও সন্তানদের জন্য সৎ আমল করেছিলাম!' তখন মহান আল্লাহর 
নির্দেশক্রমে এদেরকেও তাদের সমমর্ধাদায় পৌছে দেয়া হবে । 

এও বর্ণিত আছে যে, জান্নাতীদের যে সব সন্তান ঈমান এনেছে তাদেরকেতো 
তাদের সাথে মিলিত করা হবেই, এমনকি তাদের যেসব সন্তান শৈশবেই 
মৃত্যুবরণ করেছে তাদেরকেও তাদের কাছে পৌছে দেয়া হবে। ইব্‌ন আব্বাস 
(রাঃ), শা"বী রেহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), ইবরাহীম (রহঃ), কাতাদাহ 
(রহঃ), আবু সালেহ (রহঃ), রাবী” ইব্ন আনাস (রহঃ) এবং যাহহাকও (রহঃ) এ 
কথাই বলেন। ইমাম ইব্‌ন জারীরও (রহঃ) এটাই পছন্দ করেছেন। 

আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, খাদীজা (রাঃ) নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামকে তার এ দুই সন্তানের অবস্থান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন যারা 
জাহিলিয়াতের যুগে মারা গিয়েছিল । উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেন ৪ “তারা দু'জন জাহান্নামে রয়েছে।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দুঃখিতা হতে দেখে বলেন ৪ “তুমি যদি তাদের 
বাসস্থান দেখতে তাহলে অবশ্যই তাদের প্রতি শক্রতা পোষণ করতে ।' খাদীজা 
(রাঃ) পুনরায় বলেন ৪ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! 
আপনার মাধ্যমে আমার যে সন্তান হয়েছে তার স্থান কোথায়? জবাবে তিনি 
বলেন ৪ জান্নাতে ।' তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ৪ 
“নিশ্চয়ই মু'মিনরা ও তাদের সন্তানরা জান্নাতে যাবে এবং মুশরিকরা ও তাদের 
সন্তানরা জাহান্নামে যাবে।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম 

. 0৮ ₹$2১ ৮৪০9 192 (40 এ আয়াতটি পাঠ করেন। (আহমাদ 
৬2 একটি দুর্বল হাদীস। এ হল পিতাদের 
আমলের বারাকাতে পুত্রদের মর্ধাদার বর্ণনা । এখন পুত্রদের দু'আর বারাকাতে 
পিতাদের মর্যাদার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে £ 

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা তার সৎ বান্দাদের মর্যাদা বাড়িয়ে 
দিবেন। তখন তারা জিজ্ঞেস করবে ৪ “হে আল্লাহ! আমাদের মর্যাদা এভাবে হঠাৎ 
করে বাড়িয়ে দেয়ার কারণ কি? আল্লাহ তা'আলা উত্তরে বলবেন ঃ “তোমাদের 
সন্তানেরা তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছে, তাই আমি তোমাদের মর্যাদা 
বাড়িয়ে দিয়েছি। (আহমাদ ২/৫০৯) এ হাদীসটি ইসনাদ সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ 
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সুরা ৫২ ৪ তুর ১২৩ পারা ২৭ 


তবে সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে এ শব্দগুলিসহ এভাবে 
বর্ণিত হয়নি। 

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্নাম বলেছেন ৪ যখন আদম সন্তান মারা যায় তখন তার সমস্ত আমল বন্ধ 
হয়ে যায়। শুধু তিনটি আমলের সাওয়াব সে মৃত্যুর পরেও পেতে থাকে । (এক) 
সাদাকাহয়ে জারিয়াহ। (দুই) দীনী ইল্ম, যার দ্বারা উপকার লাভ করা হয়। 
(তিন) সৎ সন্তান, যে মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ করতে থাকে ।' (মুসলিম ৩/১২৫৫) 


পাপীদের প্রতিও আল্লাহ তা“আলা ন্যায় বিচার করবেন 

এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মুমিনদের সন্তানেরা কম আমলকারী হলেও 
তাদের আমলের বারাকাতে তাদের সন্তানদের মর্ধাদাও তাদের সমপর্যায়ে আনয়ন 
করা হবে, আল্লাহ তা'আলা তার এই অনুগ্বহের বর্ণনা দেয়ার সাথে সাথেই নিজের 
আদল ও ইনসাফের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, কেহকেও অন্য কারও আমলের কারণে 
পাকড়াও করা হবেনা, বরং প্রত্যেকেই নিজ নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী থাকবে । 
পিতার পাপের বোঝা পুত্রের উপর এবং পুত্রের পাপের বোঝা পিতার উপর 
চাপানো হবেনা । যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে 


09755৮25* এগার খু. 
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প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ । তবে ডান পার্থ ব্যক্তিগণের 

নয়। তারা থাকবে উদ্যানে এবং তারা পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করবে অপরাধীদের 
সম্পর্কে । সুরা মুদ্দাস্সির, ৭৪ ৪ ৩৮-৪১) 


জান্নাতীদের জন্য সুস্বাদু খাবার এবং আনন্দ উল্লসিত হওয়া 


4৮০৯ 


এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ ০24 চা ৬ ৮১০১5 


আমি তাদেরকে দিব ফলমূল এবং গোশ্ত যা তারা পছন্দ করে। সেখানে তারা 
একে অপরের নিকট হতে গ্রহণ করবে পান-পান্র, যা হতে পান করলে কেহ 
অসার কথা বলবেনা এবং পাপ কর্মেও লিপ্ত হবেনা । মুজাহিদ (রহঃ) বলেছেন ৪ 
তারা কেহ একে অপরকে অভিশাপ দেয়না এবং নিজেরাও পাপ করেনা। 
কাতাদাহ (রহঃ) বলেছেন £ এখানে বর্তমান দুনিয়ায় মদ জাতীয় পানীয় পান 
করার পরবর্তী অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। শাইতান এ ব্যাপারে তাদেরকে প্ররোচিত ও 


(0০017191715 


সুরা ৫২ ৪তুর ১২৪ পারা ২৭ 


সাহায্য করে থাকে । দুনিয়ার মদ পান করার ফলে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ও ক্ষতি 
সাধিত হয় তা থেকে পরকালের মদ সম্পুর্ণ মুক্ত। (তাবারী ২২/৪৭৪) অর্থাৎ 
আল্লাহ তা'আলা আখিরাতের পর জান্নাতীদের যে মদ পান করার ব্যবস্থা করবেন 
তা হবে সব ধরনের ক্ষতি থেকে মুক্ত যেমন মাথা ধরা, পেটের পীড়া, মাতাল 
হওয়া ইত্যাদি থেকে মুক্ত। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন যে, তারা অসার ও 
অর্থহীন কথা বলবেনা কিংবা অন্যকে কষ্ট দিবেনা । আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে, 
জান্নাতের মদ দেখতে হবে যেমন সুন্দর তেমনি তার স্বাদও হবে অতুলনীয় । 
সি 
6৮ এগ 


শুভ্র উজ্জ্বল, চা টিটি পজপালিলাডিরি রেডিও কিছুই 
থাকবেনা এবং তারা তাতে মাতালও হবেনা । (সুরা সাফফাত, ৩৭ ৪ ৪৬-৪৭) 
অন্যত্র বলেন ঃ 


0984 494৫5০৯৪৩৫০ খু 


সেই সুরা পানে তাদের শিরঃপীড়া হবেনা, তারা জ্ঞানহারাও হবেনা । (সুরা 
ওয়াকি'আহ, ৫৬ ৪ ১৯) 
অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন £ তাদের সেবায় নিয়োজিত 
আন্নাহ বলেন £ 
র্ঘ ৬ 2০০ রর ক পা এবরতির 88০2 1৮4 রি 
04০% ১০৪9 92/4951986০১4 চ৭) পর 
নিঃসৃত সুরাপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে । (সুরা ওয়াকি'আহ, ৫৬ £ ১৭-১৮) 
মহামহিমাৰ্িত আল্লাহ বলেন ৪ তারা একে অপরের দিকে ফিরে বাক্য বিনিময় 
করবে । অর্থ পরস্পর আলাপ আলোচনা করবে । তাদের পার্থিব আমল ও অবস্থা 
সম্পর্কে তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। তারা বলবে ঃ পূর্বে আমরা 
পরিবার পরিজনের মধ্যে শংকিত অবস্থায় ছিলাম । আজকের দিনের শাস্তি সম্পর্কে 
আমরা সদা ভীত-সন্্রস্ত থাকতাম । মহান আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা যে, তিনি 
আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি হতে রক্ষা 
করেছেন। পূর্বেও আমরা তাকেই আহ্বান করতাম। তিনি আমাদের দু'আ কবৃল 
করেছেন এবং আমাদের আকাঙ্কা পূর্ণ করেছেন। তিনিতো কৃপাময়, পরম দয়ালু 
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১২৫ 


২৯। অতএব তুমি উপদেশ 


রবের অনুগ্রহে তুমি গণক নও, 


&25 প্ পা টি 
উম্মাদও নও। ০৮ ১৪৯৪৪ ৪ 
৩০। তারা কি বলতে চায় যে, | & পর্র্ত ৮12 4 নিন। $, 
সে একজন কবি, আমরা তার 1৮4১ ০৪৮৬ ৯587 01 


জন্য কালের বিপর্যয়ের 
প্রতীক্ষা করছি। 


৩১। বল £ তোমরা প্রতীক্ষা 
প্রতীক্ষা করছি। 


পট ৬1৫4 চা রে 
৮৯০ 48 2৯ 05 তা 


৪০ 
৩২। তাহলে কি তাদের বুদ্ধি ৫, বি রা 
তাদেরকে এই বিষয়ে 17০ -৯৯৮ ০ 
প্ররোচিত করে, না তারা এক 4 21৮28 5 
সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়? ০১৮-০ 1৮৮৯ 


৩৩। তারা কি বলে ঃ এই 
কুরআন তার নিজের রচনা? 
বরং তারা অবিশ্বাসী। 


রে চি % ৮ শি 
১২ 5 92) ০১9) 922 1 চি 
পা 24 


৩১০৪৫ 


৩৪ । তারা যদি সত্যবাদী হয় 
তাহলে এই সদৃশ কোন রচনা 
উপস্থিত করুক। 


স্পা ৬ টি রণ £র 12 
০ 45 ১৪৮৬৪ 19051 তা £ 


703১2 186 


রাসূলের (সাঃ) প্রতি কাফিরদের বিভিন্ন দোষারোপের দাবী খন্ডন 
আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ 
দিচ্ছেন যে, তিনি যেন তার রিসালাত তার বান্দাদের নিকট পৌছাতে থাকেন। 


সাথে সাথে দুষ্ট লোকেরা তাকে যে ১৯ 'কাহিন' হওয়ার দোষে দোষী করছে 
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তা হতে তাকে তিনি মুক্ত ও পবিত্র বলে ঘোষণা করছেন। কাহিন বা গণক এ 
ব্যক্তিকে বলে যার কাছে মাঝে মাঝে কোন জিন কোন খবর পৌছে থাকে । তাই 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তীর নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 


বলছেন ঃ ৬৫) ০৯৯ ৩ ৪ ৭ হে নাবী! তুমি উপদেশ দান করতে 


পপ 


থাক। তোমার রাব্ব আল্লাহর অনুগ্বহে তুমি গণকও নও এবং পাগলও নও। 

এরপর কাফিরদের উক্তি উদ্ধৃত করা হচ্ছে যে, তারা বলে ৪ "মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন কবি ছাড়া কিছুই নন। তিনি ইন্তিকাল 
করলে কেইবা তার মত হবে এবং কেইবা তার দীন রক্ষা করবে? তার মৃত্যুর 
সাথে সাথেই তার দীন বিদায় গ্রহণ করবে ।” তাদের এ কথার জবাবে মহান 
আল্লাহ বলেন £ 

০৮০2] 0 ৯৪৬ ৬13৫ 4৪ হে নাবী! তুমি তাদেরকে বলে দাও 
৫ তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি। ভাল পরিণাম 
এবং চিরস্থায়ী সফলতা লাভ কার তা দুনিয়া শীঘ্বই জানতে পারবে । মুহাম্মাদ ইব্ন 
ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন নাধিহ রেহঃ) মুজাহিদ রেহঃ) 
হতে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন ঃ মাক্কার কুরাইশরা দারুন 
নাদওয়ায় উপস্থিত হওয়ার পর তাদের একজন বলল ঃ তাকে শিকল দিয়ে বেঁধে 
জেলে আটকে রাখা হোক । অতঃপর অপেক্ষা করতে থাক, যখন তাকে কোন দৈব 
দুর্বিপাক এসে মেরে ফেলবে, যেমনটি ঘটেছিল কবি যুহাইর এবং নাবিগাহ -এর 
ব্যাপারে । তারাওতো তারই মত কবি ছিল। তাদের এ ধরনের মন্তব্যের জবাবে 
আল্লাহ সুবহানাহু বলেন 

১১০) 52) « ৩০ ১০৩ 958 & তারা কি বলতে চায় যে, সে 
একজন কবি, আমরা তার জন্য কালের বিপর্যয়ের প্রতীক্ষা করছি। (তাবারী 
২২/৪ ৭৯) আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 


14৫ ৮৪54৯ ৮৯/% ( তাহলে কি তাদের বুদ্ধি-বিবেক তাদেরকে এই 
বিষয়ে প্ররোচিত করে, না তারা এক সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়? অর্থাৎ প্রকৃত 
ব্যাপার এই যে, এরা বড়ই হঠকারী, উদ্ধত এবং বিভ্রান্ত সম্প্রদায় । 

হিংসা ও শক্রতার কারণেই তারা জেনে শুনে নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের উপর মিথ্যা আরোপ করছে। তারা বলে যে, এই কুরআন মুহাম্মাদ 
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সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং রচনা করেছেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারতো তা 
নয়। আসলে তাদের কুফরী তাদের মুখ দিয়ে এই মিথ্যা কথা বের করছে। তারা 
যদি তাদের এ কথায় সত্যবাদী হয় তাহলে এর সদৃশ কোন রচনা উপস্থিত 
করুক! এই কাফির কুরাইশরা শুধু নয়, বরং যদি তাদের সাথে সারা বিশ্বের সমস্ত 
জিন এবং মানুষও যোগ দেয় তবুও তারা এই কুরআনের অনুরূপ কিতাব পেশ 
করতে অক্ষম হয়ে যাবে। সম্পূর্ণ কুরআন নয়, বরং এর মত দশটি সূরা, এমনকি 
একটি সুরাও কিয়ামাত পর্যন্ত তারা আনতে পারবেনা । 


চর্র ভু জি এ গা এ 
সৃষ্টি হয়েছে, না তারা &1 59৮৫৮ ০5 1981 01 ত০ 
নিজেরাই শ্রষ্টা? পু এএ 

২০১০ ৮৪ 
৩৬। না কি তারা আকাশ ও. » ৮ ণ 
পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? বরং; ৮৮$-৯০ এ ণ রা 


পপ 4৬4 পে, নিট 
০৯5% ২4: তথা 


৩৭। তোমার রবের ভান্ডার 07212 রিনি ৬ 
কি তাদের নিকট রয়েছে, না 11 ৪১৮১৮ (৮৯--৬" 


তারা এ সমুদয়ের নিয়ন্তা? €:41 ৩ এ এব «এ 
021 ৮৯ 

৩৮। না কি তাদের কোন 

সিড়ি আছে যাতে আরোহণ াপারালরারন & 


করে তারা শ্রবণ করে? থাকলে 


প্রমাণ উপস্থিত করুক। 


৩৯। তাহলে কি কন্যা সন্তান পু এপি ৮7 তি] ০ 
তার জন্য এবং পুত্র সন্তান ; ০৯৮9০ সাব, 
তোমাদের জন্য? 
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৪০। তাহলে কি তুমি তাদের ৬ ৫1৮০ 8১4১৫ শর্ক 
নিকট পারিশ্রমিক চাচ্ছ যে, ৩ (৮৫১ 01-$৩০575 
তারা একে একটি দুর্বহ বোঝা 42৫ ০০৪ 
মনে করবে? ০১০০০ 
৪১। না কি অদৃশ্য বিষয়ে »-৫া 
তাদের কোন জ্ঞান আছে যে, 2 এস্তা 2৯৩৪ টং 


তারা এই বিষয়ে লিখে? পপ 
- ০৮৫ 


প দোলুললর & & শর্ত 
০৩ 1০৬ ০১-৩৪৪ (-2 
কাফিরেরাই হবে ড়যন্ত্রের 2051852 
শিকার। 094555014১5 
৪৩। নাকি আন্লাহ ব্যতীত (০ দর্ঝ 4: ৪1 এ স্ 
তাদের অন্য কোন মাবুদ | 4 ০৮ 45] 7৯ 17 6 


৪২। অথবা তারা কি কোন 
ষড়যন্ত্র করতে চায়? পরিণামে 


আছে? তারা যাকে শরীক স্থির পু রে ও ৫০ ৫৫1 ০. প 54 
করে আল্লাহ তা হতে পবিভ্র। 3558 ৩৫৮ এ) ০০০০ 
তাওহীদের সাব্যস্ত করণ এবং মূর্তি পূুজকদের দাবী খন্ডন 


নারির ররর 2 জেরি হগাডি কা 
গিয়ে বলেন ঃ ১১৪০] ৮১ দঞ৯ ০৯ ০০1১৯ ৫ তারা কি কোন ষ্টা 
ছাড়াই সৃষ্ট হয়েছে, উর 58 
কোনটাই নয়। বরং তাদের সৃষ্টিকর্তা হলেন আন্লাহ। পূর্বে তারা কিছুই ছিলনা । 
তিনিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। 

যুবাইর ইব্‌ন মুতইম (রাঃ) বলেন ৪ “আমি নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 


77577 ১.০ 
১১৮৮: ৮ ১ ১) চা পর্যন্ত পৌঁছেন তখন আমার অন্তর উড়ে 


যাবার হি হয়।' (ফাতহুল বারী ২/২৮৯, ৬/১৯৪, ৭/৩৭৫, ৮/৪৬৯;; 
মুসলিম ৩/৩৩৮, ৩৩৯) এই যুবাইর ইব্ন মুতইম (রাঃ) বদরের যুদ্ধ সংঘটিত 
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হওয়ার পর নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বদরের বন্দীদেরকে 
মুক্তিপণের মাধ্যমে ছাড়িয়ে নেয়ার জন্য এসেছিলেন। এ সময় তিনি মুশরিক 
ছিলেন। এই আয়াতগুলির শ্রবণই তার ইসলামে প্রবেশের কারণ হয়। এরপর 
মহান আল্লাহ বলেন ঃ 


9১8 0 ৫০০১0 ০/9৩০। 158৯ মী তারা কি আকাশমপ্ুলী ও 
পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? না, এটাও নয়। বরং তারা জানে যে, স্বয়ং তাদের ও সমস্ত 
সৃষ্টের সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা । এটা জানা সত্তেও তারা তাদের 
অবিশ্বাস হতে বিরত থাকছেনা । মহামহিমান্িত আল্লাহ বলেন ঃ 

১/০০০০| ৮৯640 ১7০৪ ৮৯০০ (আল্লাহ তা'আলার ভাণ্ডার কি 
তাদের নিকট রয়েছে, না তারা এ সমুদয়ের নিয়ন্তা? অর্থাৎ দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা 
কি তাদের হাতে আছে, না তারা সমস্ত ভাগ্তারের মালিক? তারাই সারা মাখলুকের 
রক্ষক? না, প্রকৃত ব্যাপার তা নয়, বরং মালিক ও ব্যবস্থাপক হলেন একমাত্র 
আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা । তিনি পূর্ণ ক্ষমতাবান। তিনি যা ইচ্ছা করেন 
তাই করে থাকেন। এরপর প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন £ 

এ ০০৯ ৮০ তি; ঠা উচু আকাশে উঠে যাওয়ার কোন সিঁড়ি তাদের 
কাছে আছে কি? যদি থেকে থাকে তাহলে তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সেখানে পৌছে 
কথা শুনে আসে সে তার কথা ও কাজের কোন আসমানী দলীল পেশ করুক! 
কিন্ত না, তারা কোন দলীল পেশ করতে পারবেনা, তারা কোন সত্য পথের 
অনুসারী নয় । 

এটাও তাদের একটা বড় অন্যায় কথা যে, তারা বলে ঃ মালাইকা আল্লাহর 
কন্যা নোউযুবিল্লাহ)। এটা কতই না জঘন্য ব্যাপার যে, তারা নিজেদের জন্য যে 
কন্যাদেরকে অপছন্দ করে তাদেরকেই আবার স্থির করে আল্লাহ তা'আলার জন্য! 
তারা যখন শুনতে পায় যে, তাদের কন্যা সন্তান জন্গ্রহণ করেছে তখন দুঃখে ও 
লজ্জায় তাদের চেহারা মলিন হয়ে যায়। অথচ এঁ কন্যাদেরকেই তারা সাব্যস্ত 
করছে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলার জন্য! শুধু তাই নয়, বরং তারা তাদের 
ইবাদাতও করছে! তাইতো প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ অত্যন্ত ধমকের সুরে বলছেন 
£ তাহলে কি কন্যা সন্তান তার জন্য এবং পুত্র সন্তান তোমাদের জন্য? 

অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
বলছেন ঃ হে নাবী! তাহলে কি তুমি তোমার দাওয়াতী কাজের উপর তাদের 
নিকট পারিশ্রমিক চাচ্ছ যা তাদের উপর ভারী মনে হচ্ছে? না কি অদৃশ্য বিষয়ে 
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তাদের কোন জ্ঞান আছে যে, তারা এই বিষয়ে কিছু লিখে? আসলে এই 
লোকগুলো আল্লাহর দীন এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
সম্পর্কে আজে-বাজে কথা বলে স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে, 
মু'মিনদেরকে এবং সাধারণ লোকদেরকে প্রতারিত করতে চায়। কাফিরদের এটা 
জেনে রাখা উচিত যে, পরিণামে তারাই হবে ষড়যন্ত্রের শিকার ৷ মহামহিমান্বিত 
আন্নাহ বলেন ৪ 

40 ১৮ &! ৮৫) শী আল্লাহ ছাড়া তাদের অন্য কোন মা'বৃদ আছে কি? কেন 
তারা আল্লাহর ইবাদাতে মূর্তি/প্রতিমা ও অন্যান্য জিনিসকে শরীক করছে? আল্লাহ 
তা'আলা মুশরিকদের এই কাজে চরম অসন্তুষ্ট । তারা যাকে শরীক স্থির করে 
তিনি তা হতে পবিভ্র। 


8৪। তারা আকাশের কোন 7, 41৮1৫21৮৮৮1 

খন্ড ভেঙ্গে পড়তে দেখলে 15৮41050০55 1552 ০1$-68 
বলবে 8 এটাতো এক পুর্ভীভুত  & এএ 9০০17 ৮1৮. ।০ 
মেঘ। ৮৮৮০০19580০ 


৪৫ । তাদেরকে উপেক্ষা করে |; 204 1৫০ »+৮%$ ৫৪ 
চল সেই দিন পর্যন্ত, যেদিন 9844 ৬৪ 7৯94 
তারা বজ্রাঘাতের সম্মুখীন চারা াযযারারারার 
হবে। ০১৪৪ এ ৯ ৮৫ 
৪৬। যেদিন তাদের ষড়যন্ত্র | ৯4 /₹০, ০ ₹॥ হর্প ০৯৮ 
৮ বীধর্বিাকি ৮০ ,৫৭ 
কোন কাজে আসবেনা এবং ৯ 7 ০৯4 ১9 - 
তাদেরকে সাহায্যও করা 6 2 
হবেনা। ০2/০ ১৯ 33 ৪ 
৪৭। এ ছাড়া আরও শাস্তি? 41 ৮» 
র [1 2:5৬ 
রয়েছে যালিমদের জন্য। কিন্ত |: ০:৮৬ 918" 
তাদের অধিকাংশই তা 12 এ ৮ % প 
জানেনা । 9550? ৬৫১ 03১ ৪1৭৩ 


পু ৮ টি প2র্ট 
০১৭০৫ ২৯1 
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ঘা রে ০ টু 5০৪ 
রর অলি 08 ৩9 ৩ ৮:৫4 
আত দে ই 0 ০2০৪ 0825 1089 
পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সিনা 
যখন তুমি শয্যা ত্যাগ কর - ৮১০ ০: 
৪৯। এবং তার পবিভ্রতা ৮ ৯৯৮৫ (র্দি ০০ 
ঘোষণা কর রাতে ও তারকার 1১15 “৮৬ ৬ 05 " 
অস্ত গমনের পর। 54 


মূর্তি পূজকদের হঠকারিতা এবং তাদের শাস্তি প্রদান 
আল্লাহ তা'আলা মুশরিক ও কাফিরদের হঠকারিতার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, 
তাদের ওদ্ধত্য, জিদ ও হঠকারিতা এত বেড়ে গেছে যে, আল্লাহর শাস্তি অনুভব 
করার পরেও তারা ঈমানের তাওফীক লাভ করবেনা । তারা যদি দেখতে পায় যে, 
আকাশের কোন টুকরা শাস্তিরূপে তাদের মাথার উপর পড়ছে তবুও আল্লাহর 
শাস্তির সত্যতা স্বীকার করবেনা । বরং স্পষ্টভাবে তারা বলবে যে, ওটা ঘন মেঘ, 

যা পানি বর্ধানোর জন্য আসছে। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 


3] 906 ১১৯ 4৪ ১১1১60, 502] 95 60৮৪6 ০ 99 


০১১৯০ ৩৯ 06৬০ 
যদি তাদের জন্য আমি আকাশের দরজা খুলে দিই এবং তারা সারাদিন তাতে 
আরোহণ করতে থাকে তবুও তারা বলবে £ আমাদের দৃষ্টি সম্মোহিত করা 
হয়েছে; না, বরং আমরা এক যাদুখস্ত সম্প্রদায় । (সূরা হিজর, ১৫ £ ১৪-১৫) 
তাই মহান আল্লাহ স্বীয় নাবীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন £ হে নাবী! তুমি তাদেরকে 
ছেড়ে দাও । কিয়ামাতের দিন তারা নিজেরাই জানতে পারবে । সেদিন তাদের 
ষড়যন্ত্র কোন কাজে আসবেনা । আজ তারা যাদেরকে আহ্বান করছে এবং 
নিজেদের সাহায্যকারী মনে করছে, এ দিন তারা সবাই মুখ ফিরিয়ে নিবে । এমন 
কেহ হবেনা যে তাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে । তারা তাদের পক্ষ থেকে 
কোন ওষরও পেশ করতে পারবেনা । 
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তাদেরকে যে শুধু কিয়ামাতের দিনই শাস্তি দেয়া হবে এবং এখানে তারা 
আরামে ও শান্তিতে থাকবে তা নয়, বরং এই দুর্বৃত্তদের জন্য ওর পূর্বে দুনিয়ায়ও 
শাস্তি অবধারিত রয়েছে । যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে £ 
নর্থ এএা এরা 053 ধা জাঞখা তি পে 
টি ঞ& পা 
৯২১9৯-)8 
বড় শাস্তির পুর্বে তাদেরকে আমি অবশ্যই লঘু শাভি আস্বাদন করাব, যাতে 
তারা ফিরে আসে । (সুরা সাজদাহ, ৩২ ঃ ২১) প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন ঃ 
১১4 4 ৮১০51 59 কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানেনা । অর্থাৎ 
তারা যে দুনিয়ায়ও ধৃত হবে তা তারা জানেনা । অতঃপর তাদেরকে বিভিন্ন বিপদ 
দ্বারা পরীক্ষা করা হয় যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে। কিন্তু যখনই বিপদ কেটে 
যায় তখনই আবার তাদের হৃদয় কঠোর হয়ে যায়। কোন কোন হাদীসে আছে 
যে, মুনাফিকের দৃষ্টান্ত উটের মত। উটকে কেন বাধা হয় এবং বন্ধনমুক্ত করা হয় 
তা যেমন উট জানেনা বা বুঝেনা, অনুরূপভাবে মুনাফিককে কেন রোগাক্রান্ত করা 
হয় এবং কেন সুস্থ রাখা হয় তা সে জানেনা। 


রাসূলকে (সঃ) ধৈর্য ধারণের এবং আল্লাহর প্রশংসা করার আদেশ 
এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ? 1৯6 4 ৬) ০০ ৮3 হে 
নাবী! তুমি ধৈর্যধারণ কর, তাদের দুব্বিহারে ও কষ্ট প্রদানে মনঃক্ষুণ্র হয়োনা। 
তাদের পক্ষ হতে কোন বিপদে পড়ার তুমি মোটেই ভয় করনা । জেনে রেখ যে, 
তুমি আমার হিফাযাতে রয়েছ। আমি সব সময় তোমাকে দেখছি। অতঃপর 
আন্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ 
১5 ০: ৩5) ১৯ ৮৮3 তুমি তোমার রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও 
মহিমা ঘোষণা কর যখন তুমি শয্যা ত্যাগ কর। হাদীসে এসেছে যে, নাবী 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত শুরু করেই পাঠ করতেন ঃ 
ও 5 এক এ এপ এ ও এর 2 ক ৬৬০০ 
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“হে আল্লাহ! আপনি পবিত্র, সমস্ত প্রশংসা আপনারই প্রাপ্য, আপনার নাম 
কল্যাণ ও বারাকাতময়, আপনার মর্যাদা সমুচ্চ এবং আপনি ছাড়া কোন মা'বৃদ 
নেই ।' (মুসলিম ১/২৯৯, আহমাদ ৩/৫০, আবু দাউদ ১/৪৯০, তিরমিযী ২/৪৭, 
৫০; নাসাঈ ২/১৩১, ইব্‌ন মাজাহ ১/২৬৪, ২৬৫) 

উবাদাহ ইব্ন সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ “যে ব্যক্তি রাতে ঘুম হতে জেগে নিম্নের 
কালেমাটি পাঠ করে, তারপর সে যদি দৃঢ় সংকল্প করে এবং উযু করে সালাত 
আদায় করে তাহলে এঁ সালাতও কবৃল করা হয়।' (আহমাদ ৫/৩১৩, ফাতহুল 
বারী ৩/৪৭, আবূ দাউদ ৫/৩০৫, তিরমিযী ৯/৩৫৯, নাসাঈ ৬/২১৫, ইব্‌ন 
মাজাহ ২/১২৭৬) 


553 ০০০] 9 ৩১৭ ঝি এট)জ এ 2০৮০ আমু এ! এ 
০.8 র্‌ ৮27৮ 2:38: 8 া রিনি ০ রব হি ত 
13 481 এ! ৭1 33 4০ অস্পাও এ ০৬ ১8 গস ০5 ৬৬ 


45৩ 21 5% ১9 ০৮ 3 9 2 
আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, তিনি এক, তার কোন অংশীদার নেই, 
রাজত্ব তারই ও প্রশংসাও তারই এবং তিনি সব কিছুর উপরই ক্ষমতাবান । 
আল্লাহ পবিত্র, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, 
আল্লাহ সবচেয়ে বড় ও মহান, পাপ কাজ হতে ফিরার ও সৎ কাজ সম্পাদন 
করার ক্ষমতা আল্লাহর তাওফীক ছাড়া সম্ভব নয়।' এটা পাঠ করার পর সে ক্ষমা 
প্রার্থনাই করুক বা কিছু যাঞ্চা করুক, আল্লাহ তা“আলা তা কবুল করে থাকেন। 
মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহর সপ্রশংস পবিভ্রতা ও মহিমা ঘোষণা 
করার হুকুম প্রত্যেক মাজলিস হতে উঠে যাওয়ার সময়ই রয়েছে। আবুল 
আহওয়াস (রহঃ)-এরও উক্তি এটাই যে, কেহ কোন মাজলিস হতে উঠে যাওয়ার 


ইচ্ছা করলে তার নিযললিখিত কালেমাটি পাঠ করা উচিত ৪ 7811 ৬০০ 


4৮ হে আল্লাহ! আমি আপনার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি এবং 


আপনার প্রশংসা করছি। (কুরতুবী ১৭/৭৮) 

আবু হুরাইরাহ (রোঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন ৪ “যে ব্যক্তি কোন মাজলিসে বসে বিভিন্ন কথা-বার্তা বলে, 
অতঃপর এ মাজলিস হতে উঠে যাওয়ার পূর্বে ঃ 
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৩21 ০ 

এই কালেমাটি পাঠ করে, তাহলে এঁ মাজলিসে যা কিছু (ভুল-ত্রুটি) হয়েছে 

তার কাফ্ফারা হয়ে যাবে ।” (তিরমিযী ৯/৩৯২, নাসাঈ ৬/১০৫) ইমাম তিরমিযী 

(রহঃ) এটিকে হাসান সহীহ বলেছেন । ইমাম হাকিম (রহঃ) এ হাদীসটিকে স্বীয় 

মুসতাদরাক গ্রন্থে রিওয়ায়াত করার পর বলেন যে, এর সনদ ইমাম মুসলিমের 
(রহঃ) শর্তের উপর রয়েছে। (হাকিম ১/৫৩৬) এরপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ 


০৮5 0501 ১৪ তার পবিভ্রতা ঘোষণা কর রাত্রিকালে অর্থাৎ সালাতের 


মাধ্যমে ও তিলাওয়াতে কুরআনের মাধ্যমে রাত্রিকালে তার ইবাদাত ও ঘিক্র্‌ 
করতে থাক । যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ 


৮ জর্ঘ ৮৫০ ০ পে |পরাপালা রর পপ ৮৫৫4, শ প্র ৮ শর্ট, 
129১ 00৪5 440 ৬৪৫ 01 ০০ ৩0 ১৩০৪৪ ০২৮৪ ০153 
আর রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কায়েম করবে; এটা তোমার এক অতিরিক্ত 


করব; আশা করা যায় তোমার রাবব তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন এশংসিত 
স্থানে । (সুরা বানী ইসরাঈল, ১৭ ৪ ৭৯) আল্লাহ তা“আলা বলেন £ 

১১০ 95১13 ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে “তারকার অস্ত 
বুঝানো হয়েছে। তারকা যখন অস্তমিত হবার জন্য ঝুঁকে পড়ে তখন এই দুই 
রাকআত সালাত আদায় করা হয়ে থাকে । (তাবারী ২২/৩৭৯) 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাজরের দুই রাক'আত সালাতের 
চেয়ে অন্য কোন নফল সালাতের বেশি পাবন্দী করতেননা। (ফাতহুল বারী 
৩/৫৫, মুসলিম ১/৫০১) 

সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
দুনিয়া ও ওর মধ্যস্থিত সমস্ত জিনিস অপেক্ষা উত্তম ।” (মুসলিম ১/৫০১) 


সূরা তুর -এর তাফসীর সমাপ্ত। 
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সহীহ বুখারীতে আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
সাজদাহ বিশিষ্ট সর্বপ্রথম যে সুরাটি অবতীর্ণ হয় তা হল এই আন্‌ নাজম সুরা । 
নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাজদাহ করেন এবং তার পিছনে যত 
সাহাবী (রাঃ) ছিলেন সবাই সাজদাহ করেন । শুধু একটি লোক তার মুঠোর মধ্যে 
মাটি নিয়ে ওরই উপর সাজদাহ করে। আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন ৪ “পরে আমি 
দেখেছি যে, এ লোকটি কুফরীর অবস্থায়ই মারা যায়। এ লোকটি ছিল উমাইয়া 
ইব্ন খালাফ।” ফাতহুল বারী ৮/৪৮০) আবদুল্লাহর (রাঃ) বরাতে আবু 
ইসহাকের (রহঃ) মাধ্যমে ইমাম মুসলিম (রহঃ), ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) এবং 
ইমাম নাসাঈও (রহঃ) ভিন্ন বর্ণনা ধারায় এটি তাদের গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। 
(ফাতহুল বারী ২/৬৪১, ৬৪৩, ৭/২০২, ৩৪৮; মুসলিম ১/৪০৫, আবু দাউদ 
২/১২২, নাসাঈ ২/১৬০) 


আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। গা ০এগা 2 
১। শপথ নক্ষত্রের, যখন ওটা ঢা নট 
হয় অস্তমিত, $১ যু ০ম “ 


২। তোমাদের সঙ্গী বিভ্রান্ত (৮. 4৮ (৮ প্রঃ 
নয়, বিপথগামীও নয়, 2 দি ৮০ ০ 


৩। এবং সে মনগড়া কথাও পন পা & পাপা 

বলেনা। (55৯1৮ ০০৪ 3৩ 
৪। এটাতো অহী, যা তার ৮1484 21০ গে টি শু £ 
প্রতি প্রত্যাদেশ হয়। ০5229 315৯ ০1, 
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আল্লাহর বাণী এবং রাসূলের (সাঃ) সত্যায়ন 

শা'বী (রহঃ) বলেন যে, সৃষ্টিকর্তা তার সৃষ্টবন্তর যেটার ইচ্ছা সেটারই শপথ 
করতে পারেন, কিন্তু সৃষ্টজীব তার সৃষ্টিকর্তা ছাড়া আর কারও শপথ করতে 
পারেনা ।' মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ৪ নক্ষত্রের অস্তমিত হওয়া দ্বারা ফাজরের সময় 
সারিয়া তারকার অস্তমিত হওয়া বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২২/৪৯৫) যাহহাক 
(রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল এ তারকা যা ঝরে গিয়ে শাইতানের দিকে 
ধাবিত হয়। এই আয়াতটি হল আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তিগুলির মতই £ 
৩০00৩ -০১/৫০০া খু! ০৫০ 42৯5 চ্ ও 25 9155 

০ ০৫ 

আমি শপথ করছি নক্ষত্র রাজির অস্তাচলের! অবশ্যই এটা এক মহা শপথ, 
যদি তোমরা জানতে । নিশ্চয়ই এটা সম্মানিত কুরআন, যা আছে সুরক্ষিত 
কিতাবে, যারা পৃতঃ পবিত্র তারা ব্যতীত অন্য কেহ তা স্পর্শ করেনা । ইহা 
জগতসমূহের রবের নিকট হতে অবতীর্ণ । (সুরা ওয়াকি'আহ, ৫৬ £ ৭৫-৮০) 

তারপর যে বিষয়ের উপর শপথ করেছেন তার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, নাবী 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাওয়াব, সততা ও হিদায়াতের উপর রয়েছেন । 
তিনি সত্যের অনুসারী । তিনি অজ্ঞতা বশতঃ কোন ভুল পথে পরিচালিত নন বা 
জেনে শুনে কোন বক্র পথের পথিক নন। পথত্রষ্ট খৃষ্টান এবং জেনে শুনে সত্যের 
বিরুদ্ধাচরণকারী ইয়াহুদী, যারা সত্য জানার পরেও তা গোপন রাখে এবং মিথ্যার 
উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাদের মত চরিত্র তার নয়। তার জ্ঞান পরিপূর্ণ, ইল্ম 
অনুযায়ী তার আমল, তার পথ সোজা ও সরল । 


রাসূল মুহাম্মাদ (সাঃ) হলেন মানব জাতির জন্য রাহমাত, 

আল্লাহ তা'আলা বলেন £ | ৬৪ ০4 5 তার কোন কথা ও আদেশ 
তীর প্রবৃত্তি ও ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশে হয়না। বরং আল্লাহ তা'আলা তাকে 
যে বিষয়ের দাওয়াতের হুকুম করেন তা'ই তিনি তার মুখ দিয়ে বের করেন। 
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সেখান হতে যা কিছু বলা হয় সেটাই তার মুখে উচ্চারিত হয়। আল্লাহর কথা ও 
হুকুমের কম-বেশি করা হতে তার কালাম পবিত্র । 

আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ৪ “নাবী নয় এ রূপ একজন লোকের শাফাআতের দ্বারা 
দু'টি গোত্রের মধ্যে একটি গোত্র জান্নাতে যাবে। গোত্র দু'টি হল রাবীআহ ও 
মুযার ৷ তার এ কথা শুনে একটি লোক তাকে জিজ্ঞেস করল ঃ “হে আল্লাহর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! রাবীআহ কি মুযার গোত্রের উপগোত্র নয়?' উত্তরে 
তিনি বললেন ঃ “আমিতো ওটাই বলছি যা আমি বলেছি।' (আহমাদ ৫/২৫৭) 

আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) বলেন ৪ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম হতে যা শুনতাম তা লিখে নিতাম । অতঃপর কুরাইশরা আমাকে এ 
কাজ করতে নিষেধ করে বলল £ “তুমিতো রাসূলুল্লাহ সান্রান্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম হতে যা শুনছ তার সবই লিখে নিচ্ছ, অথচ তিনিতো একজন মানুষ । তিনি 
কখনও কখনও ক্রোধের বশবর্তী হয়ে কিছু বলে ফেলেন ।' আমি তখন লিখা হতে 
বিরত থাকলাম এবং পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট 
এটা উল্লেখ করলাম । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন আমাকে 
বললেন ৪ “তুমি আমার কথাগুলি লিখতে থাক। আল্লাহর শপথ! আমার মুখ থেকে 
যা বের হয় তা সত্য” (আহমাদ ২/১৬২, আবু দাউদ ৪/৬০) 


€। তাকে শিক্ষা দান করে 4 ₹. ৫ 
06711 4৬৯৩৩ ১44 ০৪ 


শক্তিশালী - 

৬। প্রজ্ঞা সম্পন্ন; সে নিজ 285 

আকৃতিতে স্থির হয়েছিল, (828 

৭। তখন সে উর্ধ্ব দিগন্তে । 11-€1 4 -% ০ 
৬০ 310১ ১৬৯৪০ 

৮। অতঃপর সে তার নিকটবর্তী 10251055484 

হল, অতি নিকটবর্তী। |] 


৯। ফলে তাদের মধ্যে দুই রশ, 
ধনুকের ব্যবধান রইল, অথবা: ১: ও 


তারও কম। 
১০। তখন আল্লাহ তার ঘা হ্প 1? ত্র এ 
বান্দার প্রতি যা অহী করার + “2৮৮ | ৩১১. 


সুরা ৫৩ £ নাজম 


(0০017191715 


তা অহী করলেন। 


১১। যা সে দেখেছে তার অন্ত 
৪-করণ তা অস্বীকার করেনি । 


১২। সেযা দেখেছে তোমরাকি. 1৮৮ 11৮ ৫: 2 
সে বিষয়ে তার সংগে বিতর্ক 0598 ৩ :৮ ০4৩5)-৯81 ০) 
করবে? 
১৩। নিশ্যই সে তাকে টি হেরা রদ 
আরেকবার দেখেছিল । ০৯ |) ০123 4219 -11 
অবস্থিত 22407 745 
নি পক 01০০৪ ০1০ 
ভরি মু নী 2 54241 ঠ ৭৭ 
আচ্ছাদিত, নে 
১৪০ 
১৭। তার বিভ্রম হয়নি, ৫ পা ঞপ পণ 2 ৫16 
5৭ ৪০ ০০০৮৮] )৩০ 
১৮। সেতো তার রবের ৪: ০ ৩ টোযলেরে 
নিত 59 সত ০৫ ৪9 ৪৪ তা 
গো 
বিশ্বাসী মালাইকা বিশ্বাসী রাসূলের (সাঃ) কাছে 
অহী বহন করে নিয়ে আসতেন 


আল্লাহ তা'আলা তার বান্দা ও রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে শিক্ষা দান করেন শক্তিশালী ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন (মালাক) দ্বারা। তিনি 
হলেন জিবরাঈল (আঃ) । যেমন আল্লাহ তা“আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ 


(0০017191715 


সুরা ৫৩ ঃ নাজম ১৩৯ পারা ২৭ 


এপার 2৫৬৭ 955 ৩০শা ১ ৩০ ছুঠি $ ১৮ 5৯55 05519 

নিশ্চয়ই এই কুরআন সম্মানিত বাতার্বহের আনীত বাণী। যে সামধ্াশালী, 
আরশের মালিকের নিকট মধযা্দা সম্পন্ন, যাকে সেখানে মান্য করা হয় এবং যে 
বিশ্বাস ভাজন। (সুরা তাক্ভীর, ৮১ £ ১৯-২১) এখানেও বলা হয়েছে যে, তিনি 
(জিবরাঈল আঃ) শক্তিশালী, মন্তব্য করেছেন মুজাহিদ রেহঃ), হাসান (রহঃ) এবং 
ইব্‌ন যায়িদ রেহঃ)। (তাবারী ২২/৪৯৯, কুরতুবী ১৭/৮৫) 

আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমার (রাঃ) এবং আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে 
যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ “সাদাকাহ ধনী ও 
সুস্থ-সবলের জন্য হারাম ।' (আবু দাউদ ২/২৮৬, নাসাঈ ৫/৯৯) এখানে ১০ 
শব্দ রয়েছে । মহান আল্লাহ বলেন ঃ ূ 

2০ “সে নিজ আকৃতিতে স্থির হয়েছিল ।" হাসান (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), 
কাতাদাহ রেহঃ) এবং রাবী ইবন আনাস (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে 
জিবরাঈল (আঃ)। (তাবারী ২২/৫০১) এরপর মহামহিমািত আল্লাহ বলেন ৪ 

৬৬। ৬0৬ %) তখন সে উ্্ব দিগন্তে ছিল। ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন, 
যেখান হতে সকাল হয়। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, যেখান থেকে সূর্য উদিত হয়। 
কাতাদাহ (রেহঃ) বলেন যে, যে জায়গা থেকে দিনের শুরু হয়। (তাবারী ১৭/৮৮) 
ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) এবং অন্যান্যরাও অনুরূপ বলেছেন । 

আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা 
যতবার চেয়েছেন ততবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
জিবরাঈলকে (আঃ) তার সঠিক আকৃতিতে দেখেছিলেন। তার ছয়শ'টি পালক 
ছিল। এক একটি পালক বা ডানা এমনই ছিল যে, আকাশের প্রান্তকে পূর্ণ করে 
ফেলছিল। ওগুলি হতে এত পান্না ও মণি-মুক্তা ঝরে পড়ছিল যে, তার হিসাব 
একমাত্র আল্লাহই জানেন ।” (আহমাদ ১/৩৯৫,৪১২) 

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম জিবরাঈলকে (আঃ) তার আসল আকৃতিতে দেখার জন্য তার কাছে 
আবেদন জানান । তখন জিবরাঈল (আঃ) তাকে বলেন ৪ “আপনি এ জন্য আল্লাহ 
তা'আলার নিকট প্রার্থনা করুন।” রাসূলুল্লাহ সান্রান্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
প্রার্থনা করলে দেখতে পান যে, কি একটা জিনিস পূর্ব দিক হতে উঁচু হয়ে উঠছে 
এবং ছড়িয়ে পড়ছে। ওটা দেখার সাথে সাথে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। 


(0০017191715 


সুরা ৫৩ ৪ নাজম ১৪০ পারা ২৭ 


তৎক্ষণাৎ জিবরাঈল (আঃ) আগমন করেন এবং তার জ্ঞান ফিরিয়ে দেন এবং 
তার মুখের লালা মুছিয়ে দেন। (আহমাদ ১/৩২২) 


“দুই ধনুকের চেয়েও কম/বেশি দূরত্* বলার ভাবার্থ 
এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন £ ৬১ ১:০৪ ০৪ ০4৫ 'অতগ্পর সে 
(জিবরাঈল আঃ) তার মুহাম্মাদ সঃ -এর) নিকটবর্তী হল, অতি নিকটবর্তাঁ, ফলে 
তাদের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রইল । মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) 
হতে বর্ণিত হয়েছে যে, এর অর্থ হচ্ছে 8 যখন ধনুকের শরকে সর্বোচ্চ বৃদ্ধি করা 
হয় এমন দুই ধনুক দূরতৃ। (তাবারী ২২/৫০৩, আবদুর রায্যাক ৩/২৫০) যেমন 
অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ 


বরং ওর চেয়েও কঠিনতর হল। (সূরা বাকারাহ, ২ 8 ৭৪) অর্থাৎ তাদের 
হৃদয় পাথর হতে কম শক্ত কোন অবস্থায়ই নয়, বরং শক্ততে পাথরের চেয়েও 
বেশী। অন্যত্র আছে ঃ 


৮ 
ল 


26 ভার 
22 ০121 


টি 


তাদের একদল আল্লাহকে যেরূপ ভয় করবে তত্রম্প মানুষকে ভয় করতে 
লাগলো, বরং তদপেক্ষাও অধিক । (সুরা নিসা, ৪ £ ৭৭) অন্য এক জায়গায় 
রয়েছে 8 
04 » র্ক বর বে নে ঞ& পপি 
২১৭5295812৬ ৬4৮25 
তাকে আমি লক্ষ বা ততোধিক লোকের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম । (সুরা 
সাফফাত, ৩৭ ঃ ১৪৭) অর্থাৎ তারা এক লক্ষের চেয়ে কমতো ছিলই না, বরং 
প্রকৃতপক্ষে ওর চেয়ে বেশীই ছিল। সুতরাং 51 এখানে খবরের সত্যতা প্রকাশের 
জন্য এসেছে, সন্দেহ প্রকাশের জন্য নয়। আন্নাহ তা'আলার পক্ষ হতে খবর 
সন্দেহের সাথে বর্ণিত হতেই পারেনা । এই নিকটে আগমনকারী ছিলেন 
জিবরাঈল (আঃ), যেমন উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রাঃ), ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ), 
আবু যার (রাঃ) এবং আবু হুরাইরাহ (রাঃ) উক্তি করেছেন। এই অনুচ্ছেদের 
হাদীসগুলিও আমরা ইনশাআল্লাহ অতি সত্রই আনয়ন করছি। 


(0০017191715 


সুরা ৫৩ ঃ নাজম ১৪১ পারা ২৭ 


আবদুল্লাহ ইবৃন মাসউদ (রাঃ) ১ 0 ১:০৪ ৬ 0৫ এই আয়াতের 
ব্যাপারে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ “আমি 
জিবরাঈলকে (আঃ) দেখেছিলাম, তার ছয়শটি পাখা ছিল৷” (তাবারী ২২/৫০৩) 
তালক ইব্‌ন গান্নাম (রহঃ) বলেন যে, যায়িদাহ (রহঃ) বলেন, আশ শাইবানী 


(রহঃ) বলেছেন £ আমি যিরকে (রহঃ) ৬১৪ .৬৯ 9 ১০% ০৩ ৩৫৪ 
৬ 6১৭৩৪ ৬! সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন £ আবদুল্লাহ ইব্‌ন 
মাসউদ (রাঃ) আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, মুহাম্মাদ রাসূল সাল্লাল্লাহু 


“আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরাঈলকে (আঃ) দেখেছেন, তার ছয়শসটি ডানা 
রয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/৪৭৬) মহান আল্লাহ বলেন £ 


৬০০০৬ এ! ৬১6 “তখন আল্লাহ তার বান্দার প্রতি যা অহী করার 


তা অহী করলেন" এর ভাবার্থ এই যে, জিবরাঈল (আঃ) আল্লাহর বান্দা ও তার 
রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট অহী নাযিল করলেন। 
অথবা ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দার কাছে জিবরাঈলের (আঃ) 
মাধ্যমে অহী নাধিল করলেন। উভয় অর্থই সঠিক। 

সাঈদ ইবৃন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, এ সময়ের অহী ছিল আল্লাহ তাআলার 
নিম্নের উক্তিগুলি 8 


৮৮ পাতা 


ভিতিকি ডোমারে বিবার অনার মিনি? ভুরাছিহ। ৯৩ ৪৬) এবং 
418১৬ 


এবং আমি তোমার খাতিকে উচ্চ মযার্দা দান করেছি । (সুরা আলাম নাশরাহ, 
৯৪ ৪ ৪) অর্থাৎ “তিনি কি তোমাকে ইয়াতীম অবস্থায় পাননি? এবং “আর আমি 
তোমার খ্যাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি।” (কুরতুবী ১৭/৫২) অন্য কেহ 
বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা এ সময় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
প্রতি অহী করেন ৪ “নাবীগণকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবেনা যে পর্যন্ত না তুমি 
তাতে প্রবেশ কর এবং অন্য উম্মাতদেরকেও জান্নাতে প্রবেশ করানো হবেনা যে 
পর্যন্ত না তোমার উম্মাত তাতে প্রবেশ করে ।' 
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রাসূল (সাঃ) কি মিরাজের রাতে আল্লাহকে দেখেছিলেন 


আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 9 ১) ৭৩ 5. ৩ ৬৩ 29) 


৬৪০ সে যা দেখেছে তার অভ্তকরণ তা অস্বীকার করেনি। সে যা দেখেছে 


তোমরা কি সে বিষয়ে তার সংগে বিতর্ক করবে? এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের জিবরাঈলকে (আঃ) দ্বিতীয়বার দেখার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে 
যা মি'রাজের রাত্রির ঘটনা । মি'রাজের হাদীসগুলি বিস্তারিতভাবে সুরা বানী 
ইসরাঈলের প্রথম আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে । সুতরাং এখানে ওগুলির 
পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজন নেই। 

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
আল্লাহকে তার অন্তরে দু'বার দেখেছেন। (মুসলিম ১/১৫৮) সিমাকও (রহঃ) 
ইকরিমাহ রেহঃ) হতে, তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে অনুরূপ বর্ণনা করে 
করেছেন। (তাবারী ২২/৫০৭) এ ছাড়া আবু সালিহ রেহঃ), সুদ্দী রেহঃ) এবং 
আরও অনেকে বলেছেন যে, সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহকে তার অন্ত 
রে দু'বার দেখেছেন। (তাবারী ২২/৫০৮) 

বর্ণিত আছে যে, মাসরূক (রহঃ) আয়িশাকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ “হে 
উম্মুল মু'মিনীন! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি তার মহিমান্বিত 
রাব্বকে দেখেছেন?" উত্তরে আয়িশা (রাঃ) বলেন £ সুবহানাল্লাহ! তোমার কথা 


শুনে আমার শরীরের লোম খাড়া হয়ে গেছে। আমি বললাম £ তাহলে 5 24 


০:। 4) ড্র ১ এ আয়াতের কি অর্থ করবেন? তিনি বললেন £ তুমি 
কোথায় রয়েছ? জেনে রেখ যে, এই তিনটি কথা যে তোমাকে বলে সে মিথ্যা 
কথা বলে £ (১) যে তোমাকে বলে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
তার রাব্বকে দেখেছেন সে মিথ্যা কথা বলে (২) যে বলে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম অহীর কোন অংশ গোপন করেছেন সে মিথ্যা বলেছে এবং 
(৩) যে বলে যে, তিনি এ পাচটি বিষয় জানতেন যা একমাত্র আল্লাহ জানেন। 
7757577 


কলির চিনি চালে ৮৫ ডিপ 
রি বিটি রি রর চাননি 
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কিয়ামাতের জ্ঞান শুধু আল্লাহর নিকট রয়েছে, তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং 
তিনিই জানেন যা জরায়ুতে রয়েছে । কেহ জানেনা আগামীকাল সে কী অজর্ন 
করবে এবং কেহ জানেনা কোন্‌ স্থানে তার মৃত্যু ঘটবে । আল্লাহ সবর্তি, সর্ব 
বিষয়ে অবহিত । (সুরা লুকমান, ৩১ 8 ৩৪) 

এরপর তিনি বললেন ঃ “তবে হ্যা, তিনি জিবরাঈলকে (আঃ) তার আসল 
আকৃতিতে দু'বার দেখেছেন। একবার তিনি দেখেছেন সিদরাতুল মুনতাহায় এবং 
অন্যবার দেখেছেন মাক্কার “আযইয়াদ" এ। যখন জিবরাঈল (আঃ) আগমন করেন 
তখন তার ছয়শ* ডানা দিগন্ত বিস্তৃত হয়ে ছড়িয়ে ছিল৷” (তিরমিযী ৯/১৬৭) 
ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন, আবূ যার (রাঃ) বলেছেন ঃ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি আল্লাহকে দেখেছেন? 
তিনি বললেন £ আমি কিভাবে দেখব, তিনিতো নূর । (মুসলিম ১/১৬১) অন্য 
বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ আমি শুধু 
একটি আলো দেখতে পেয়েছি। আল্লাহ তাআলা বলেন ৪ 

9১] মুর ৬০ ক ০৯ &ুঠ ঠ9 এও নিশ্চয়ই 
সে তাকে আরেকবার দেখেছিল । সিদরাতুল মুবনতাহার নিকট, যার নিকট অবস্থিত 
বাসোদ্যান। এটা হল এঁ ঘটনা যখন জিবরাইলকে (আঃ) তার প্রকৃত আকৃতিতে 
রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বিতীয়বার দেখতে পেয়েছিলেন, যখন 
তিনি তাকে সাথে করে মি'রাজে নিয়ে গিয়েছিলেন। মি'রাজের ব্যাপারে “সুরা 
ইসরা” এর প্রাথমিক আয়াতগুলির তাফসীরে আমরা বিভিন্ন হাদীস বর্ণনা করেছি। 
অতএব এখানে ওগুলির পুনঃবর্ণনা নিস্প্রয়োজন । 

ইমাম আহমাদ ৪এ| ৪০১০ ৭০ .০৯ গ্র্ট ঠা) 54 সম্পর্কে বর্ণনা 
করেছেন যে, ইব্‌ন মাসউদ রোঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে 
বলেছেন ঃ আমি জিবরাইলকে (আঃ) দেখেছি। তার ছয়শ'তটি পাখা রয়েছে এবং 
পাখার পালক থেকে বিভিন্ন রংয়ের মুক্তা ও পদ্মরাগ ঝরে পড়ছিল। (আহমাদ 
১/৪৬০) এ হাদীসটি উত্তম সনদে বর্ণিত হয়েছে। 

ইমাম আহমাদ (রেহঃ) আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) থেকে অন্যত্র বর্ণনা 
করেছেন ৪ রাসুল সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরাইলকে (আঃ) তার 
প্রকৃত আকৃতিতে দেখেছিলেন, যার ছয়শসতটি ডানা ছিল এবং প্রতিটি ডানা দিগন্ত 
রেখাকে পরিবেষ্টন করে রেখেছিল । প্রতিটি ডানা থেকে এত পরিমান মুল্যবান 
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মনি-মুক্তা ঝড়ে পড়ছিল যার জ্ঞান আল্লাহ তা“আলার রয়েছে । (আহমাদ ১/৩৫৫) 
এ হাদীসটিও উত্তম সনদে বর্ণিত হয়েছে। 

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) 
বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন 8 আমি সিদরাতুল 
মুনতাহায় জিবরাইলকে (আঃ) ছয়শত ডানাসহ দেখতে পেয়েছি। 

হাদীসটি বর্ণনাকারীদের একজন বলেন, আসীমকে (রহঃ) জিরবাঈলের (আঃ) 
ডানা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি এর বিস্তারিত জবাব দিতে অস্বীকার 
করেন। অতঃপর তার সাথীদের কোন একজনকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন 
£ তার এক একটি ডানা যেন পূর্ব ও পশ্চিমকে পরিবেষ্টন করে রেখেছিল । 
(আহমাদ ১/৪০৭) এ হাদীসটির বর্ণনাধারাও উত্তম । 

ইমাম আহমাদ (রহ) ইব্ন মাসউদ (রাঃ) থেকেই আর একটি হাদীস বর্ণনা 
করেছেন। তাতে রয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সান্নাম বলেছেন ঃ 
জিবরাইল (আঃ) যখন আমার কাছে আসেন তখন তার ডানায় সবুজ রংয়ের মুক্তা 
ঝুলছিল। এ হাদীসের বর্ণনাধারাও উত্তম । 

ইমাম আহমাদ (রহ) আমীর (রহ) থেকে বর্ণনা করেন £ মাসরুক (েহঃ) 
আয়িশাকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন £ রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি 
আল্লাহকে দেখেছেন? আয়িশা (রাঃ) বললেন ঃ সুবহানাল্লাহ! এ কথা শুনে আমার 
শরীরের পশম খাড়া হয়ে গেছে। নিম্নের তিনটি বিষয়ের কোন একটি বিষয়েও 
যদি তোমাকে কেহ কিছু বলে তাহলে সে মিথ্যা বলেছে। যে বলবে যে, রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহকে দেখেছেন তাহলে সে মিথ্যা বলেছে। 
অতঃপর তিনি নিম্নের আয়াত পাঠ করেন ঃ 


৮০ রুহ এ 814 ॥& ০ রু্র এ 54৫ 
এমি এ ১৭৪ 2৯০৭১ 45-০ উ 
কোন মানব-দৃষ্টি তাকে দেখতে পারেনা, অথচ তিনি সকল কিছুই দেখতে 
পান। (সুরা আন'আম, ৬ ৪ ১০৩) 
রা শর চু এর্ডব এ ০৮০৮৪ রর প্র ৪ পি 
৮1০41 
মানুষের এমন মর্যাদা নেই যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন অহীর মাধ্যম 
ছাড়া, অথবা পর্দার অন্তরাল ব্যতীত। (সুরা শুরা, ৪২ £ ৫১) 


অতঃপর তিনি বলেন, যে বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
জানতেন যে, আগামীকাল কি হবে তাহলে সে মিথ্যা বলে । তিনি পাঠ করেন ঃ 
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+৮তপী ও ০ একা ৮৮075 4ঞ্জা 4 

কিয়ামাতের জ্ঞান শুধু আল্লাহর নিকট রয়েছে, তিনিই বৃষ্টি বর্ণ করেন এবং 
তিনিই জানেন যা জরায়ুতে রয়েছে । সুরা লুকমান, ৩১ 8 ৩৪) 

আয়িশা রোঃ) অতঃপর বলেন ঃ যে বলবে যে, আল্লাহ তা'আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যে সমস্ত আয়াত নাযিল করেছেন তার কিছু কিছু 
তিনি গোপন রেখেছেন, তাহলে সে মিথ্যা বলবে । অতঃপর তিনি পাঠ করেন £ 

6/০5-2106 &6 ০৯ পর 

হে রাসূল! যা কিছু তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার উপর অবতীর্ণ করা 
হয়েছে, তুমি (মানুষকে) সব কিছুই পৌছে দাও। (সূরা মায়িদাহ, ৫ £ ৬৭) 
এরপর তিনি বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুইবার 
জিবরাঈলকে (আঃ) তার প্রকৃত আকৃতিতে দেখেছেন (আহমাদ ৬/৪৯) 

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, মাসরক (রহঃ) আয়িশার (রাঃ) সামনে 

৩৪19৫40812 প্র? 

সেতো তাকে স্পষ্ট দিগন্তে অবলোকন করেছে। (সুরা তাক্ভীর, ৮১ 8 ২৩)" 
তখন আয়িশা (রাঃ) বলেন, এই উম্মাতের মধ্যে সর্বপ্রথম এই আয়াতগুলি 
সম্পর্কে আমিই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস 
করেছিলাম । তিনি উত্তরে বলেছিলেন ঃ “এর দ্বারা আমার জিবরাঈলকে (আঃ) 
দর্শন বুঝানো হয়েছে।' তিনি মাত্র দুইবার আল্লাহর এই বিশ্বস্ত মালাককে তার 
প্রকৃত আকৃতিতে দেখেছিলেন। একবার আকাশ হতে যমীনে অবতরণের সময় 
দেখেছিলেন যে, এ সময় আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থিত সমস্ত ফাকা জায়গা তার 
দেহে পূর্ণ ছিল।" (আহমাদ ৬/২৪১, ফাতহুল বারী ৮/৪৭২, মুসলিম ১/৩৫৯) 

আবু যার (রাঃ) বলেন £ আমিতো স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে এ প্রশ্ন করেছিলাম যে, তিনি কি আল্লাহকে দেখেছিলেন? তিনি জবাবে 
বলেছিলেন 8 তিনিতো নূর, সুতরাং কি করে আমি তাকে দেখতে পারি? 
(মুসলিম) আহমাদ (রহঃ) বলেন ঃ “এই হাদীসের ব্যাখ্যা যে কি করব তা আমার 
বোধগম্য হয়না ।' অন্য বর্ণনায় রয়েছে £ “আমি নূর দেখেছিলাম । 
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মালাইকা, নূর ইত্যাদি দ্বারা সিদরাতুল মুনতাহা পরিপূর্ণ 

ইব্ন মাসউদ রোঃ) বলেন যে, মিরাজের রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত পৌঁছেন যা সপ্তম আকাশে 
রয়েছে। যমীন হতে যে জিনিস উপরে উঠে যায় তা এখান পর্যন্ত উঠে । তারপর 
ওটাকে এখান হতে উঠিয়ে নেয়া হয়। অনুরূপভাবে যে জিনিস আল্লাহ তা'আলার 
নিকট হতে অবতারিত হয় তা এখান পর্যন্তই পৌঁছে। তারপর এখান হতে ওটাকে 
নামিয়ে নেয়া হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন $ 

৮১০ ৩ ১০১০০] ৮১৯ ১! যখন বৃক্ষটি, যদ্ধারা আচ্ছাদিত হবার তদ্ারা 
ছিল আচ্ছাদিত। তিনি বলেন ৪ এ সময় এ গাছের উপর সোনার ফড়িং 
পরিপূর্ণ হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সান্রান্রাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এখান হতে 
তিনটি জিনিস দান করা হয়। (এক) পাচ ওয়াক্ত সালাত, (দুই) সূরা 
বাকারাহর শেষের আয়াতগুলি (সুরা বাকারাহ, ২ £ ২৮৪-২৮৬) এবং (তিন) 
তার উম্মাতের মধ্যে যারা শির্ক করেনা তাদের পাপরাশি ক্ষমাকরণ । 
(আহমাদ ১/৪২২, মুসলিম ১/১৫৭) আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ 

৬৬০ ৩ ৮ &19 ও তার দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি, দৃষ্টি লক্ষযচ্যুতও হয়নি । 
ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) মতে, রাসুল সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তার 
ডান-বাম কোন দিকে তাকাননি। (তাবারী ২২/৫২১) ৬৮ (52 তাঁকে যা বলা 
হয়েছিল তার অতিরিক্ত তিনি কিছুই করেননি । এই আয়াত থেকে রাসুল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি উত্তম গুণ প্রকাশ পাচ্ছে যে, তিনি 
ছিলেন আল্লাহর অতি অনুগত । ফলে তাকে যা বলা হয়েছিল তিনি শুধু তাই'ই 
করেছেন এবং তাকে আদেশ করার বাইরে নিজ থেকে কোন কিছু জিজ্ঞেস 
করেননি । মহান আল্লাহ বলেন ঃ 

| এ) শ্রী ৮ এ) এ সেতো তার রবের মহান নিদর্শনাবলী 
দেখেছিল । যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ 

এ/152205 4 
এটা এ জন্য যে, আমি তোমাকে দেখাব আমার মহা নিদর্শ্নগুলির কিছু । 


(সুরা তা-হা, ২০ £ ২৩) এগুলি আল্লাহর পূর্ণ ক্ষমতা ও মহান শ্রেষ্ঠত্রে প্রমাণ । 
এ আয়াত দু"টিকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত 
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বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় চক্ষু দ্বারা আল্লাহ 
তা“আলার দীদার লাভ করেননি । কেননা মহিমানিত আল্লাহ বলেন যে, মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলার বড় বড় নিদর্শনগুলি 
দেখেছেন। যদি তিনি স্বয়ং আল্লাহকে দেখতেন তাহলে এ দর্শনেরই উল্লেখ করা 
হত। আর লোকদের উপর ওটা প্রকাশ করে দেয়া হত। 


১৯। তোমরা কি ভেবে ॥ ০ ৭17৮০ 

এ ং তৃতীয় আরেকটি পাচ 4 ৫ শপ লি 
ডাক ৫৮ 80৬0 5১65 
২১। তাহলে কি পুত্র-সন্তান 2€11 4 4৩৮ পা এ এ 
তোমাদের জন্য এবং কন্যা. ১১45 ৮-|০-1 
সন্তান আল্লাহর জন্য? 
২২। এই প্রকার বন্টনতো 2 
অসঙ্গত। ০০ ৯০৩ 09105, 
২৩। এগুলির কতক 44 


নামমাত্র যা তোমাদের পূর্ব- 
পুরুষরা ও তোমরা রেখেছ, 
যার সমর্থনে আল্লাহ কোন 
দলীল প্রেরণ করেননি। 
তারাতো অনুমান এবং 
নিজেদের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ 


4€9. শর্পণ রি রা ০৪ 
করে, অথচ তাদের নিকট ১৪০) ০7৫০ ০] 
তাদের রবের পথনির্দেশ রি বা 
২৪। মানুষ যা চায় তাই কি 7 
€। বস্ততঃ ইহকাল ও 64 2. তা ৫: 
পরকাল আল্লাহরই ১১19 2১৯৮১148১1০ 
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ফেরেশতা রয়েছে, তাদের ০৮] এই ৮০ 0553 তা 
কোন সুপারিশ ফলপ্রসু ধা (০5 »42,22 এ খু 
হবেনা যতক্ষণ আল্লাহ যাকে 1৫৮ 45 শি শিশ ৬ 
ইচ্ছা এবং যার প্রতি সম্তষ্ট ২. ». এ+ ০৫ ৫ 
তাকে অনুমতি নাদেন। 124১ ০০ 441 ০১৩ 01 ৯০ 


লাত, উয্যা এবং মূর্তি পূজকদের প্রতি তিরস্কার 

আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতগুলিতে মুশরিকদের ধমকের সুরে বলছেন যে, 
তারা ঘূর্তি/প্রতিমাগুলোকে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে মা'বুদ বানিয়ে 
নিয়েছে এবং যেভাবে আল্লাহর বন্ধু ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহর নির্দেশক্রমে তার 
ঘর নির্মাণ করেছেন তেমনিভাবে তারা নিজেদের বাতিল মা'বুদগ্ডলোর জন্য 
ইবাদাতখানা বানিয়েছে। 

লাত ছিল একটি সাদা পাথর যা অংকিত ও নক্সাকৃত ছিল। ওর উপর গম্বুজ 
নির্মাণ করা হয়েছিল। ওর উপর তারা গিলাফ উঠিয়েছিল। ওর জন্য তারা খাদেম, 
রক্ষক ও ঝাড়ুদার নিযুক্ত করেছিল । ওর আশে পাশের জায়গাগুলোকে তারা হারামের 
মত মর্যাদা সম্পন্ন মনে করত। এটা ছিল তায়েফবাসীদের মূর্তির ঘর বা মন্দির। 
সাকীফ গোত্র এর উপাসক ছিল। তারাই ছিল এর মুতাওয়াল্লী। কুরাইশ ছাড়া 
অন্যান্য সমস্ত আরাব গোত্রের উপর তারা নিজেদের গৌরব প্রকাশ করত । 

ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, এ লোকগুলো আল্লাহ শব্দ হতে লাত 
শব্দটি বানিয়ে নিয়েছে । তারা একে মহিলা রূপে আখ্যায়িত করেছিল। আল্লাহ 
তাআলার সত্তা সমস্ত শরীক হতে পবিত্র । 

আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) মুজাহিদ (রহঃ) এবং রাবী ইব্ন আনাস 
(রহঃ) বলেন যে, ওকে ১১ বলার কারণ এই যে, জাহিলিয়াত আমলে এ নামে 
একজন সংলোক ছিল। হাজ্জের মৌসুমে সে হাজীদেরকে পানির সাথে ছাতু 
মিশিয়ে পান করাতো । তার মৃত্যুর পর জনগণ তার কাবরের খিদমাত করতে 
শুরু করে এবং ধীরে ধীরে তার ইবাদাতের প্রচলন শুরু হয়। (তাবারী ২২/৫২৩) 


অন্যত্র ইব্ন আব্বাস রোঃ) ৬০1) ০০৩। এর 'লাত' সম্পর্কে বলেন যে, সে 
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ছিল এক ব্যক্তি যে হাজীদের জন্য ছাতু গুলিয়ে বিতরণ করত । (ফাতহুল বারী 
৮/৪৭৮) অনুরূপভাবে ০৪০৮ শব্দটি ') শব্দ হতে নেয়া হয়েছে। মাক্কা ও 
মাদীনার মধ্যস্থলে অবস্থিত 'নাখলাহ" নামক স্থানে একটি বৃক্ষ ছিল। কুরাইশরা 
ওর নাম দেয় উষ্যা। ততোবারী ২২/৫২৩) ওর উপরও গম্বুজ নির্মিত ছিল। 
ওটাকেও চাদর দ্বারা আবৃত করা হত। কুরাইশরা ওর খুবই সম্মান করত । আবু 
সুফিয়ানও (রাঃ) উহুদের যুদ্ধের দিন বলেছিলেন £ “আমাদের উয্যা আছে এবং 
তোমাদের (মুসলিমদের) উয্যা নেই। এর জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে (রাঃ) বলতে বলেছিলেন ঃ “আল্লাহ 
আমাদের মাওলা (মাওলানা) এবং তোমাদের কোন মাওলা নেই।” (ফাতহুল 
বারী ৬/১৮৮) 

মাক্কা ও মাদীনার মধ্যস্থলে কুদাইদ নামক স্থানের পাশে মুসাল্লাল নামক স্থানে 
মানাত মূর্তির অবস্থান ছিল। অজ্ঞতার যুগে খুযাআহ, আউস ও খাযরাজ গোত্র 
ওর খুব সম্মান করত। এখান হতে ইহরাম বেঁধে তারা কাবার হাজ্জের জন্য 
যেত। ইমাম বুখারী (রহঃ) আয়িশা (রাঃ) হতে এরূপ বর্ণনা করেছেন। (ফাতহুল 
বারী ৮/৪৭৯) এ তিনটি মূর্তি ছাড়া আরও বহু মূর্তি ছিল আরাবের লোকেরা 
যেগুলোর পূজা করত । কিন্তু এই তিনটির খুব খ্যাতি ছিল বলে কুরআনে শুধু এই 
তিনটিরই বর্ণনা দেয়া হয়েছে। 

সীরাত ইব্‌ন ইসহাকে রয়েছে যে, আবূ তুফায়িল (রহঃ) বলেছেন £ কুরাইশ 
ও বানু কিনানাহ গোত্র উষ্যার পূজারী ছিল যা ছিল নাখলায়। ওর রক্ষক ও 
মুতাওয়াল্লী ছিল বানু শায়বান গোত্র । ওটা ছিল সালীম গোত্রের শাখা । বানু 
হাশিমের সাথে তাদের ভ্রাতৃত্ব ভাব ছিল। মাক্কা বিজয়ের পর এই মূর্তিটি ভেজে 
ফেলার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লান্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম খালিদ ইব্‌ন 
ওয়ালীদকে (রোঃ) নাখলায় প্রেরণ করেন যেখানে গাছের উপর উয্যার মূর্তি 
স্থাপন করা ছিল। খালিদ (রাঃ) এ গাছটিকে কেটে ফেলেন এবং ওর চারিপাশের 
স্থাপনাগুলি ভেঙ্গে ফেলেন। অতঃপর খালিদ (রাঃ) ফিরে এসে রাসূলুল্সাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ সংবাদ দেন। রাসুলুল্লাহ সান্রাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন ঃ “তুমি কিছুই করনি । আবার যাও ।” তখন 
খালিদ (রাঃ) পুনরায় গেলেন। তথাকার রক্ষক ও খাদিমরা কৌশল অবলম্বন 
করল । তারা খুব চীৎকার করে “হে উষ্যা! হে উয্যা!, বলে ডাকছিল। খালিদ 
(রাঃ) তাদের কাছে গিয়ে দেখেন যে, একটি উলঙ্গ নারী রয়েছে, যার চুলগুলো 
এলোমেলো, আর সে তার মাথার উপর মাটি নিক্ষেপ করছে। খালিদ (রাঃ) 
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তরবারী দ্বারা তাকে হত্যা করেন। তারপর ফিরে গিয়ে তিনি রাসুলুল্লাহ সান্রাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সান্নামকে এ খবর দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেন যে, ওটাই ছিল উষ্যা । (নাসাঈ ৬/৪৭৪) 

লাত ছিল সাকীফ গোত্রের মূর্তি। তারা ছিল তায়েফের অধিবাসী । ওর 
মুতাওয়াল্লী ও খাদেম ছিল বানু মু'তাব। (ইব্ন হিশাম ১/৮৭) ওটাকে ভেঙ্গে 
ফেলার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে মুগীরা ইব্‌ন 
শু'বা রোঃ) ও আবু সুফিয়ান সাখ্র ইব্‌ন হারবকে (রাঃ) প্রেরণ করেন। তারা 
ওটাকে নিশ্চিহ করে দিয়ে ওর স্থলে মাসজিদ নির্মাণ করেন। 

মানাত ছিল আউস, খাযরাজ এবং তাদের ন্যায় মত পোষণকারী 
ইয়াস্রিববাসী মোদীনা) অন্যান্য লোকদের মুর্তি। ওটা মুসাল্লালের দিকে সমুদ্ধ 
তীরবর্তী কুদাইদ নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। সেখানেও রাসূলুল্লাহ সান্নাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবূ সুফিয়ান শাখর ইব্ন হারবকে (রাঃ) অথবা আলী 
ইব্‌ন আবী তালিবকে (রাঃ) ওটা ধ্বংস করার জন্য প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে 
গিয়ে ওকে ভেঙ্গে টুকরা টুকরা করে ফেলেন। 

ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) বলেন £ যুলখালাসা ছিল দাউস, খাশআম, বাজীলাহ 
এবং তাদের নিকটবর্তী তাবালায় যেসব আরাব বসবাস করত তাদের এবং 
অন্যান্য লোকদের মূর্তির উপাসনালয় । (ইব্‌ন হিশাম ১/৮৭) এ লোকগুলো 
ওটাকে দক্ষিণের কাবা বলত । আর মাক্কার কা“বাকে তারা বলত উত্তরের কা'বা। 
ওটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশক্রমে জারীর ইব্‌ন 
আবদুল্লাহ ইব্‌ন বাযালীর (রাঃ) হাতে ধ্বংস হয়। 

ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন যে, ফাল্স ছিল তাই গোত্র এবং তাদের 
আশেপাশে বসবাসকারী অন্যান্য আরাবীয়দের বুতখানা। ইব্‌ন হিশাম (রহঃ) 
বলেন, বিভিন্ন বিজ্ঞজন তাকে বলেছেন যে, ওটা সালমা ও আজ্জার মধ্যস্থিত তাই 
পাহাড়ে অবস্থিত ছিল। ওটাকে ভেঙ্গে ফেলার কাজে আলী ইব্ন আবি তালিব 
(রাঃ) আদিষ্ট হয়েছিলেন । তিনি ওটাকে ভেঙ্গে ফেলেন এবং সেখান হতে দুটি 
তরবারী সংগ্রহ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তরবারী দু'টি 
তাকেই দিয়ে দেন। 

ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) আরও বলেন £ হিমায়ের গোত্র এবং ইয়ামানবাসী 
সানআয় তাদের উপাসনালয় নির্মাণ করেছিল। ওটাকে 'রাইয়াম' বলা হত। 
কথিত আছে যে, ওর মধ্যে একটি কালো কুকুর ছিল এবং হিমায়িরী গোত্রের 
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ধারমীক লোকেরা, যারা তুব্বার সঙ্গে বের হয়েছিলেন, তারা এ কুকুরটিকে বের 
করে হত্যা করেন এবং এ বুতখানাকে মাটির সাথে মিশিয়ে ফেলেন। 

ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) বলেন যে, বানু রাবীআহ ইব্‌ন কাব ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন 
যায়িদ মানাত ইব্‌ন তামীমের উপাসনালয়টির নাম ছিল রুযা। (ইবৃন হিশাম 
১/৮৯) ওটা আল মুসতাওয়াগীর ইব্‌ন রাবীআহ ইব্‌ন কাব ইব্‌ন সা'দ ইসলাম 
কবুল করার পর ভেঙ্গে ফেলেন। সিনদাদ নামক স্থানে ওয়াইল এর পুত্র বাকর ও 
তাগলিব গোত্রের এবং আয়াদ গোত্রের একটি দেবমন্দির ছিল যাকে যুলকা'বাত 
বলা হত। 

যারা আল্লাহর প্রতিপক্ষ সৃষ্টি করে এবং মালাইকাকে কন্যা 

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন £ 5১01 43 25501 ৮ 
“তাহলে কি পুত্র সন্তান তোমাদের জন্য এবং কন্যা সন্তান আল্লাহর জন্য? কেননা 
বলত । (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক)। 

তাই আল্লাহ তাআলা বলেন £ তোমরা যদি তোমাদের পরস্পরের মধ্যে বন্টন 
করতে বস তখন যদি কেহকেও শুধু কন্যা দাও এবং কেহকেও শুধু পুত্র দাও 
তাহলে যাকে শুধু কন্যা দেয়া হবে সে কখনও এতে সম্মত হবেনা এবং এই 
প্রকার বন্টনকে অসঙ্গত বন্টন মনে করা হবে। অথচ তোমরা আল্লাহর জন্য 
সাব্যস্ত করছ কন্যা সন্তান আর নিজেদের জন্য সাব্যস্ত করছ পুত্র সন্তান! এই 
প্রকার বন্টনতো খুবই অন্যায় ও অসঙ্গত! 

আল্লাহ তা'আলা বলেন $ ৮৪43 ৮০ ৪9:০০ ০৫ ৯৯০ 
এগুলো কতক নাম মাত্র যা তোমাদের পূর্বপুরুষরা ও তোমরা রেখেছ, যার 
সমর্থনে আল্লাহ কোন দলীল প্রেরণ করেননি । তারা তাদের পূর্বপুরুষদের উপর 
ভাল ধারণা পোষণ করে তারা যা করত তাই করছে মাত্র । অথচ তাদের নিকট 
তাদের রবের পথ-নির্দেশ এসে গেছে। এতদসন্ত্েও তারা তাদের পূর্বপুরুষদের 
ভ্রান্ত পথ পরিত্যাগ করছেনা । এটা চরম পরিতাপের বিষয়ই বটে । 


কেহ ইচ্ছা করলেই সৎ পথ প্রাপ্ত হবেনা 
মহিমান্বিত আল্লাহ এরপর বলেন £ ৬০ ০ ০০০) মানুষ যা চায় তাই 
কি সে পায়? আল্লাহ তাআলা বলেন ৪ 
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৩৬এ্যা গুণ 90 খু এ০৪ ০ 

না তোমাদের বৃথা আশায় কাজ হবে, আর না আহলে কিতাবের বৃথা আশায় ॥ 
(সুরা নিসা, ৪ £ ১২৩) সে যদি বলে যে, সে সত্যের উপর রয়েছে, তাহলে সে 
কি বাস্তবিকই সত্যের উপর রয়েছে বলে প্রমাণিত হবে? 

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্াহ সান্লান্াহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্মাম বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেহ কোন কিছুর আকাজ্ক্ষা করে 
তখন সে কিসের আকাজ্ষা করছে তা যেন চিন্তা করে। কারণ সে জানেনা যে, 
তার এ আকাজ্কার কারণে তার জন্য কি লিখা হবে ।” (আহমাদ ২/৩৫৭) মহান 
আন্নাহ বলেন £ 


৬90 ১১৯0 4 বস্তুতঃ ইহকাল ও পরকাল আল্লাহরই। দুনিয়া ও 


আখিরাতের সমস্ত ব্যবস্থাপনা তিনিই করে থাকেন। তিনিই রাজাধিরাজ এবং 
দুনিয়া ও আখিরাতের মালিক । তিনি যা চান তা হয় এবং যা চান না তা হয়না। 


এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ ৬ ০19৬-701 এট ৬১৫ ৩৮ জি? 
৬৮৮ গজ ০৭ &0। 9১8 ৩4১৫ ৩০ 4! এ ৮8০45 আকাশে অসংখ্য 
মালাক/ফেরেশতা রয়েছে। তাদের কোন সুপারিশ ফলপ্রসূ হবেনা যতক্ষণ আন্মাহ 


যাকে ইচ্ছা এবং যার প্রতি সন্তুষ্ট তাকে অনুমতি না দেন। যেমন আল্লাহ 
তাবারাকা ওয়া তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ৪ 


রি £ পা চস ত্র ৫ পা 
44580 150০5 ৫৪৪ 1555 
কে আছে এমন, যে তার অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট স্্পারিশ করতে পারে? 
(সুরা বাকারাহ, ২ £ ২৫৫) অন্যত্র বলেন £ 
81 ২2০ শাল প ঞ তপ্ত এত ৫ 
১৭৩ 1 2০০০ 2৪৬]| ৮০ 9? 
যাকে অনুমতি দেয়া হয় সে ছাড়া আল্লাহর নিকট কারও সুপারিশ ফলগ্রস্থ 
হবেনা । (সুরা সাবা, ৩৪ £ ২৩) সুতরাং বড় বড় নৈকট্য লাভকারী মালাইকার 


যখন এই অবস্থা, তখন হে নির্বোধের দল! তোমাদের পৃজনীয় এই মূর্তি এবং 
উপাসনাগুলো তোমাদের কি উপকার করতে পারে? তাদের উপাসনা করতে 


(0০017191715 
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আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন। এটা করেছেন তিনি তার সমস্ত রাসূলের 
ভাষায় এবং তার সমুদয় আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করার মাধ্যমে । 


২৭। যারা আখিরাতে বিশ্বাস 
দিয়ে থাকে মালাইকাকে। 


২৮। অথচ এ বিষয়ে তাদের 

কোন জ্ঞান নেই, তারা শুধু 

অনুমানের অনুসরণ করে; সত্যের 

চি রিবন 
| 


২৯। অতএব যে আমার স্মরণে 
বিমুখ তাকে উপেক্ষা করে চল; 
সেতো শুধু পার্থিব জীবন কামনা 
করে। 


০৫৫ পা 


1255115১০০1 


৩০। তাদের জ্ঞানের দৌড় এই 
পর্যস্ত। তোমার রাব্বই ভাল 
জানেন কে তার পথ হতে বিচ্যুতঃ 
তিনিই ভাল জানেন কে সৎপথ 
প্রাপ্ত । 


পে এ ০ 754 পু (৫, 
০৯ ৮৮1 3 4129 ০)] 


এ তে পে প র্গ|£ 


02421 ০৯ 
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মুর্তি পুজকদের মিথ্যা দাবী যে, মালাইকা আল্লাহর কন্যা 
আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের এই উক্তি খণ্ডন করছেন যে, আল্লাহর 
মালাইকা/ফেরেশতারা তার কন্যা । যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ 


845০0: পরী ডক 4৫ ॥ ৮ 2. 8:০৮ এত 2পপ 
745 15455 ৬৫] ৩এঁগা এ ৯ ভুনা গু 
তি নি 
তারা দয়াময় আল্লাহ্‌র বান্দা মালাইকাকে নারী গন্য করেছে। এদের সৃষ্টি কি 
তারা প্রত্যক্ষ করেছিল£ তাদের উক্তি লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তাদেরকে 
জিজ্ঞেস করা হবে। (সুরা যুখরুফ, ৪৩ 8 ১৯) আর এখানে মহান আল্লাহ বলেন 
ঃ তারাই মালাইকাকে নারীবাচক নাম দিয়ে থাকে ।' এটা তাদের অজ্ঞতারই ফল। 
এটা তাদের মিথ্যা অপবাদ এবং স্পষ্ট শির্ক ছাড়া কিছুই নয়। এটা তাদের 
অনুমান মাত্র। আর সত্যের মুকাবিলায় অনুমানের কোন মূল্য নেই। সহীহ 
হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ 
“তোমরা অনুমান করা হতে বেঁচে থাক, কেননা ধারণা সবচেয়ে বড় মিথ্যা 
কথন ।” ফোতহুল বারী ৫/৪৪১) 
সৎ পথ থেকে ব্চ্যিত লোকদের থেকে দূরে থাকার নির্দেশ 
এরপর আল্লাহ তাআলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন £ 
৩১৩১ ৮ ৬৮ ০৫ ৩৪ :৮১৪ হে নাবী! যে আমার স্মরণে বিমুখ তাকে 
তুমি উপেক্ষা করে চল। সেতো শুধু পার্থিব জীবনই কামনা করে । আর যে শুধু 
পার্থিব জীবনই কামনা করে তার পরিণাম কখনও ভাল হতে পারেনা । দু'আ 
মাসূরায় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নলিখিত ভাষাও এসেছে 8 
০০8০ ২9 ০৪ 91 এ 5 ১০৪0 
“হে আল্লাহ! আপনি আমাদের দুনিয়ার জীবনকে কঠিন দুশ্চিন্তার বিষয় 
করবেননা এবং আমাদের জ্ঞানের উদ্দেশ্যও শুধুমাত্র দুনিয়ার জন্য সীমাবদ্ধ 
করবেননা ।” (তিরমিযী ৯/৪৭৬) 
এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ৪ ৬ 4-৮ ০ ৮৮ 9৯ 4:) ৩! 
5281 ০ ৮1১89 4৩০ হে নাবী! নিশ্চয়ই তোমার রাব্বই ভাল জানেন 
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কে তার পথ হতে বিচ্যুত এবং কে সৎপথ প্রাপ্ত । যাকে ইচ্ছা তিনি হিদায়াত দান 
করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন । সবকিছু তারই ক্ষমতা, জ্ঞান ও নৈপুণ্যের 
দ্বারা হচ্ছে। তিনি ন্যায় বিচারক। স্বীয় শারীয়াতে এবং পরিমাপ নির্ধারণে তিনি 


কখনও অন্যায় ও যুল্ম করেননা । 


৩১। আকাশমন্ডলী 
দিতে যা কিছু আছে তা 
আল্লাহরই । যারা মন্দ কাজ 
করে তাদেরকে তিনি দেন মন্দ 
ফল এবং যারা সৎ কাজ করে 
তাদেরকে দেন উত্তম 
পুরস্কার । 


্ 
* 
সর 


29 ৮০%--া &ু 
শা 39251 1554 
৪৪৮০ 


৩২। যারা বিরত থাকে 
গুরুতর পাপ ও অশ্রীল কার্য 
হতে, ছোট-খাট অপরাধ 


অপরিসীম; আল্লাহ তোমাদের 
সম্পর্কে সম্যক অবগত, যখন 
তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি 
করেছিলেন মৃত্তিকা হতে এবং 
যখন তোমরা মাতৃগর্ভে 
ভ্রণরূপে অবস্থান কর। 
অতএব তোমরা আত্মপ্রশংসা 
করনা, তিনিই সম্যক জানেন 
মুত্তাকী কে। 


(0০017191715 
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ছোট-বড় সব কিছু আল্লাহর জ্ঞানায়ত্তে, 
তিনি প্রত্যেকের কাজের প্রতিদান দিবেন 
আল্লাহ তাআলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনিই আসমান ও যমীনের মালিক । তিনি 
অভাবমুক্ত, প্রকৃত শাহানশাহ, ন্যায় বিচারক ও সকলের স্ৃষ্টিকর্তা। সত্য ও 
ন্যায়পরায়ণ আল্লাহ তা'আলাই বটে । তিনি প্রত্যেককেই তার আমলের প্রতিদান 
প্রদানকারী । সাওয়াবের জন্য ভাল প্রতিদান এবং পাপের কারণে মন্দ শাস্তি 
তিনিই প্রদান করবেন। 


সৎ আমলকারীদের ছোট-খাট ক্রটি আল্লাহ মুছে দিবেন 

তার নিকট সথলোক তারাই যারা তার হারামকৃত জিনিস ও অনৈতিক কাজ 
হতে, বড় বড় পাপ হতে এবং অন্যায় ও অশ্লীল কাজ হতে দূরে থাকে । মানুষ 
হিসাবে তাদের দ্বারা কোন ছোট-খাটো পাপ হলেও আল্লাহ তা'আলা তা ক্ষমা 
করে দেন। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে 8 


৮৫৮৯৭৫94552 5 2৩ এও 09 ০209 ৩! 
চা 2 
তোমরা যাদি সেই বড় বড় পাপসমূহ হতে বিরত হও যা তোমাদেরকে নিষেধ 
করা হয়েছে, তাহলেই আমি তোমাদের ক্রটি বিচ্যিতিগুলি ক্ষমা করে দিব এবং 
তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে প্রবিষ্ট করাব। (সূরা নিসা, ৪ £ ৩১) আর 


এখানেও আল্লাহ তাআলা বলেন যে, তিনি ৮ বা মানবীয় ছোট-খাটো অপরাধ 
ক্ষমা করে দিবেন। 

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক ৮৮ এর 
যে তাফসীর করা হয়েছে তার চেয়ে উত্তম তাফসীর আর কিছু হতে পারেনা, যা 
নিয়ের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন ঃ “আল্লাহ তা'আলা আদম-সন্তানের উপর তার যিনা বা ব্যভিচারের 
অংশ লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন যা সে অবশ্যই পাবে । চোখের যিনা হল দর্শন 
করা, মুখের যিনা হল কথা বলা, অন্তরের অনুরাগ, আসক্তি ও আকাজক্ষা জাগে, 
এখন লজ্জাস্থান ওকে সত্য করে দেখায় অথবা মিথ্যারপে প্রদর্শন করে । 
(ফাতহুল বারী ১১/২৮, মুসলিম ৪/২০৪৬, আহমাদ ২/২৭৬) 


(017191715 


সুরা ৫৩ ৪ নাজম ১৫৭ পারা ২৭ 


ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন ঃ “চক্ষুদ্ধয়ের 
ব্যভিচার হল তাকানো, ওপ্দ্বয়ের যিনা হচ্ছে চুম্বন করা, হস্তদ্বয়ের ব্যভিচার 
জড়িয়ে ধরা এবং পদদ্বয়ের জেনা হল চলা, আর লজ্জাস্থান ওটাকে সত্য অথবা 
মিথ্যারূপে প্রকাশ করে । অর্থাৎ লঙ্জাস্থানকে যদি সে বাধা দিতে না পারে এবং 
কুকাজ করেই বসে তাহলে সমস্ত অঙ্গেরই যিনা সাব্যস্ত হয়ে যাবে । পক্ষান্তরে যদি 
সে লজ্জাস্থান বা গ্প্তাঙ্গকে সামলে নিতে পারে এবং কুকার্ষে লিপ্ত না হয় তাহলে 
এগ্তলো সবই এ এর অন্তর্ভুক্ত হবে।' মাসরূক (রহঃ) এবং শা'বীও রেহঃ) 
অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন । (তাবারী ২২/৫৩৭) 

আবদুর রাহমান ইব্‌ন নাফী (রহঃ), যিনি ইব্‌ন লুবাবাহ আত তাইমী নামেও 
পরিচিত, তিনি বলেন $ আবু হুরাইরাহকে (রাঃ) ৮০ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে 
তিনি বলেন ঃ উহা হল চুম্বন করা, তাকানো ও জড়িয়ে ধরা। আর যখন 
গুপ্তস্থানগ্তলো মিলিত হয়ে যাবে তখন গোসল ওয়াজিব হবে এবং ব্যভিচার সাব্যস্ত 
হবে । (তাবারী ২২/৫৩৭) 


নিজকে ক্রটিমুক্ত না ভাবতে এবং 
তাওবাহ করতে উৎসাহিত করণ 
মহান আল্লাহ বলেন ৪ 84 ৮৮9 ৩৪) ১! তোমার রবের ক্ষমা 
অপরিসীম। ওটা প্রত্যেক জিনিসকে ঘিরে নিয়েছে এবং সমস্ত পাপকে ওটা 
পরিবেষ্টনকারী ৷ যেমন আল্লাহ তা“আলা বলেন £ 
0] এ 2 ৩৪19 4৮৪ পু ১০ জা ওক্এঠে 


& হপপর্তিণ 


গা চবি 49 ৪০৬ 4 

বল £ (আমার এ কথা) হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা নিজেদের প্রাতি 

অবিচার করেছ - আল্লাহর অনুথহ হতে নিরাশ হয়োনা; আল্লাহ সমুদয় পাপ ক্ষমা 

করে দিবেন। তিনিতো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । (সূরা যুমার, ৩৯ £ ৫৩) মহান 
আল্লাহ বলেন £ 

০৮১0 02 ৮0 9. ৮6 পিস ৯ আল্লাহ তোমাদের সম্পর্কে সম্যক 

অবগত, যখন তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে। তিনি জানেন 


(0০017191715 
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তোমরা কি আচরণ করবে, কি বলবে এবং কোন্‌ ধরণের পাপে লিপ্ত থাকবে। 
তোমাদের পিতা আদমকে (আঃ) তিনি মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তার 
পৃষ্ঠদেশ হতে তার সন্তানদেরকে বের করেছেন, যারা পিঁপড়ার মত ছড়িয়ে 
পড়েছে। অতঃপর তিনি তাদেরকে দুই দলে বিভক্ত করেছেন, একদলকে 
জানাতের জন্য এবং অপর দলকে জাহান্নামের জন্য । অতঃপর বলা হচ্ছে ঃ 


৯০৬ ১3 ৬ ৮৯৪১ 99 যখন তোমরা মাতৃগর্ভে ভ্রণরূপে অবস্থান 
করছিলে অর্থাৎ এ সময় আল্লাহর নির্ধারিত মালাক তোমাদের জীবিকা, বয়স, 
আমল এবং সুখী কিংবা দুঃখী ইত্যাদি লিখে নেয় । মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ৪ 


৮০155 অতএব তোমরা তোমাদের ব্যাপারে সাফাই গাইবেনা 
কিংবা আত্মপ্রশংসা করবেনা । অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন ৪ 

এরা ০4 98 তোমাদের মধ্যে মুস্তাকী কে, কার অন্তরে আল্লাহর ভয় 
রয়েছে তা আল্লাহ তা"আলাই খুব ভাল জানেন ।' যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে £ 
প্র পপ 4 পা ৮72 ১০ পট টি এর, ৫৪, রি 2, ০৫ ০৫ 
১০৪১ ০৯১৪৪ 39 20০০ 89 চা 5 পিস 055 ০থা 15 শি 

তুমি কি তাদের প্রাতি লক্ষ্য করনি যারা স্বীয় পবিত্রতা একাশ করে? বরং 
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন এবং তারা এক সূতা পরিমাণও অত্যাচারিত 
হবেনা । (সুরা নিসা, ৪ 8 ৪৯) 

মুহাম্মাদ ইব্ন আমর ইব্‌ন “আতা (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ “আমি 
আমার মেয়ের নাম বাররাহ রেখেছিলাম । তখন আমাকে যাইনাব বিন্ত আবি 
সালামাহ (রোঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ নাম 
রাখতে নিষেধ করেছেন। স্বয়ং আমার নামও বাররাহ ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন ৪ “তোমরা আত্মপ্রশংসা করনা, 
তোমাদের সৎ লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ তাঁআলাই সম্যক অবহিত ।” তখন 
সাহাবীগণ বললেন ৪ “তাহলে এর নাম কি রাখতে হবে?' উত্তরে তিনি বললেন ঃ 
“তোমরা এর নাম যাইনাব রেখে দাও ।” (মুসলিম ৩/১৬৮৭) 

আবদুর রাহমান ইব্‌ন আবু বাকরাহ (রহঃ) তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, এক 
লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে কোন এক লোকের খুব 
প্রশংসা করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাকে বললেন £ 
“তোমার অকল্যাণ হোক! তুমিতো তোমার সাথীর গলা কেটে দিলে?' এ কথা তিনি 
কয়েকবার বললেন। অতঃপর তিনি বললেন, কারও প্রশংসা যদি করতেই হয় 


সুরা ৫৩ £ নাজম 
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১৫৯ 


তাহলে বলবে £ “আমার ধারণা অমুক লোকটি এই রূপ। সঠিক জ্ঞান একমাত্র 
আল্লাহ তা'আলারই আছে। আল্লাহর (ঘোষণার) পূর্বে আমি কখনই কারও সততার 
ব্যাপারে প্রশংসা করবনা |" (আহমাদ ৫/৪১, ৪৬; ফাতহুল বারী ৫/৩২৪, 
১০/৪৯১, ৫৬৭; মুসলিম ৪/২২৯৬, আবু দাউদ ৫/১৫৪, ইব্‌ন মাজাহ ২/১২৩২) 

হাম্মাম ইব্‌ন হারিস রেহঃ) হতে বর্ণিত, এক লোক উসমানের (রাঃ) সামনে 
তার প্রশংসা করে । তখন মিকদাদ ইবন আসওয়াদ (রাঃ) লোকটির মুখে বালি 
নিক্ষেপ করেন এবং বলেন $ “আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন প্রশংসাকারীদের মুখে বালি নিক্ষেপ 
করি ।' (আহমাদ ৬/৫, মুসলিম ৪/২২৯৭, আবু দাউদ ৫/১৫৩) 


৩৩। তুমি কি দেখেছ সেই 


রি র ্ পা পর 
3% ৯৫] ০৪2০2 শাঁটা 


ব্যক্তিকে যে মুখ ফিরিয়ে নেয়; 

ও পবহদান করে সাল্য». [ডি 4০6 ০20 ৭৫ 
নিস ৮০ 215 89৫1 ০ 
এসবে, ংপালহবররেছির |. (9 একা ০৯99 এ+ 
অনল কোন তা রান ল 
বহনকারী অপরের বোঝা বহন : (৪1355 55555 ১1০ 
করবেনা । 

সমান দি 


পারা ২৭ 
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বি 
৪০। আর এই যে, তার কাজ ৮4০৯ এত পর £ 
অচিরেই দেখানো হবে, (১:১৯ এত 3 2৫ 
৪১। অতঃপর তাকে দেয়া ছু পি শাল ক হি ৬ রে 
হবে পূর্ণ প্রতিদান। 08931 757০0140৮0৫ 
যারা আল্লাহর অবাধ্য এবং 


যারা আল্লাহর আনুগত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা 
নিন্দা করছেন । তিনি বলেন ৪ 


8775 9৩42 ২৪ 

সে বিশ্বাস করেনি এবং সালাত আদায় করেনি । বরং সে এত্যাখ্যান করেছিল ও 
মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল । (সুরা কিয়ামাহ, ৭৫ ৪ ৩১-৩২) এখানে আল্লাহ বলেন £ 

25 এ ৬০৯ঠি সে দান করে সামান্যই, পরে বন্ধ করে দেয়। 
মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) 
এবং আরও অনেকে এরূপ বলেছেন। (তাবারী ২২/৫৪২) ইকরিমাহ (রহঃ) এবং 
সাঈদ (রহঃ) বলেছেন ঃ এটা হল এ লোকদের উদাহরণ যারা একটি কুপ খনন 
করছিল । কুপটি যখন খনন করার শেষের পথে তখন একটি পাথর খনন কাজে 
বাঁধা সৃষ্টি করে। তখন তারা বলল ঃ আমরা আর খনন কাজে অগ্রসর হবনা?। 
অতঃপর তারা কাজটি ত্যাগ করে চলে গেল । মহান আল্লাহ বলেন £ 

% 389 ৮৪ ২৬ ৫০০ তার কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে, সে জানবে? 
অর্থাৎ সে কি জানতে পেরেছে যে, যদি সে আল্লাহর পথে খরচ করে তাহলে সে 
রিক্ত হস্ত হয়ে যাবে? আসলে তা নয়, বরং সে লোভ-লালসা, কার্পণ্য, স্বার্থপরতা 
এবং সংকীর্ণমনার কারণেই দান-খাইরাত করা হতে বিরত থাকছে। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেলালকে (রাঃ) সম্বোধন করে বলেন ঃ “হে 
বেলাল! তুমি খরচ করে যাও এবং আরশের মালিকের নিকট হতে তুমি কমে 
যাওয়ার ভয় করনা ।” (তোবারানী ১০/১৯১) আল্লাহ তা“আলা বলেন £ 


(0০017191715 
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৩১০৮০ 44148 ০৫০১৪ 
তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তিনি তার প্রতিদান দিবেন । তিনি শ্রেষ্ঠ 
রিযৃকদাতা । (সুরা সাবা, ৩৪ ঃ ৩৯) 
সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রেহঃ) এবং শাউরী (রহঃ) বলেন যে, ৬9 এর অর্থ 
হচ্ছে, তাদেরকে যা হুকুম করা হয়েছিল তা তারা পূর্ণ রূপে পৌঁছে দিয়েছে। 
(তাবারী ২২/৫৪৪) ইবন আব্বাস (রাঃ) এই অর্থ করেছেন যে, যে হুকুম তিনি 


পেয়েছেন তা তিনি পূর্ণরূপে পালন করেছেন। (তাবারী ২২/৫৪৩) সঠিক কথা 
এই যে, অর্থ দুটিই হবে । যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ 


4 নি 

৩০15-৩৮-10 ৩৫6৯5৩ 44৮2 পু 9 

এবং যখন তোমার রাবব ইবরাহীমকে কতিপয় বাক্য দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন 
পরে সে তা পুর্ণ করেছিল; তিনি বলেছিলেন £ নিশ্চয়ই আমি তোমাকে 
মানবমন্ডলীর নেতা করব। (সুরা বাকারাহ, ২ £ ১২৪) অতএব ইবরাহীম (আঃ) 
তার রবের আদেশ পুরাপুরি পালন করলেন, যে বিষয়ের প্রতি নিষেধ করা হল তা 
থেকে তিনি দূরে থাকলেন এবং আল্লাহ প্রদত্ত বাণী যথাযথভাবে প্রচার করলেন। 
সুতরাং মানুষের কল্যাণের জন্য তিনিই হতে পারেন সর্বোন্তম অনুসরণীয় 
ব্যক্তিত্ব। যেমন মহান আল্লাহ বলেন £ 


০/৬এা & ০৪1৩3 ৯ এপ 90৬84 
এখন আমি তোমার এতি এত্যাদেশ করলাম, তুমি একনিষ্ঠ ইবরাহীমের ধ্মারদর্শ 
অনুসরণ কর; এবং সে ম্বশরিকদের অন্তুক্ত ছিলনা । (সুরা নাহল, ১৬ ৪ ১২৩) 
এরপর মুসার (আঃ) কিতাবে এবং ইবরাহীমের (আঃ) কিতাবে কি ছিল তার 
বর্ণনা দেয়া হচ্ছে ৫ ০৯1 993 8993 27 (৫ কোন বহনকারী অপরের বোঝা 
বহন করবেনা । অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজের জীবনের উপর যুল্ম করেছে, যেমন 


শির্ক ও কুফরী করেছে তার শাস্তি স্বয়ং তারই উপর আপতিত হবে। যেমন 
কুরআনুল কারীমে ঘোষিত হয়েছে £ 
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0515০08952৫ এড 0 এস এ মু €৩ ৩ 

কোন ভারাক্রান্ত ব্যক্তি যদি কেহকেও এটা বহন করতে আহ্বান করে তাহলে 
তার কিছুই বহন করা হবেনা, নিকট আতীয় হলেও । (সুরা ফাতির, ৩৫ £ ১৮) 
অর্থাৎ যেমন তার উপর অন্যের বোঝা চাপানো হবেনা এবং অন্যের দুক্কার্ষের 
কারণে তাকে পাকড়াও করা হবেনা, অনুরূপভাবে অন্যের সাওয়াবও তার কোন 
উপকারে আসবেনা । 

সহীহ হাদীসে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ “মানুষ যখন মারা যায় তখন তার 
আমল বন্ধ হয়ে যায়, কিন্ত তিনটি আমল (বন্ধ হয়না)। (এক) সৎ সন্তান, যে 
তার জন্য দু'আ করে, (দুই) এ সাদাকা, যা তার মৃত্যুর পরেও জারী থাকে এবং 
(তিন) এ ইল্ম, যার দ্বারা উপকার লাভ করা হয়।' (মুসলিম ৩/১২৫৫) এর 
ভাবার্থ এই যে, প্রকৃতপক্ষে এই তিনটি জিনিসও স্বয়ং মৃত ব্যক্তিরই চেষ্টা ও 
আমল। অন্য কারও আমলের প্রতিদান তাকে দেয়া হয়না। যেমন হাদীসে 
এসেছে ঃ মানুষের সবচেয়ে উত্তম খাদ্য ওটাই যা সে স্বহস্তে উপার্জন করেছে। 
আর মানুষের সন্তানও তারই উপার্জিত। (নাসাঈ ৭/২৪১) সুতরাং প্রমাণিত হল 
যে, যে সন্তান তার পিতার মৃত্যুর পর তার জন্য দু'আ করে তাও প্রকৃতপক্ষে 
তারই আমল । অনুরূপভাবে সাদাকায়ে জারিয়াহ প্রভৃতিও তারই আমলের ফল 
এতটা 

১552515454২ 9না ৪০৩৯ ৬ 

টনি ভেনিস 
যা তারা পশ্চাতে রেখে যায় । (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ৪ ১২) এখন থাকল এ ইল্ম যা 
সে লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে রেখেছে এবং তার ইন্তিকালের পরেও জনগণ ওর 
উপর আমল করতে থাকে, ওটাও প্রকৃতপক্ষে তারই চেষ্টা ও আমল যা তার পরে 
বাকী রয়েছে এবং ওর সাওয়াব তার কাছে পৌঁছতে রয়েছে। যেমন সহীহ হাদীসে 
রয়েছে 8 “যে ব্যক্তি হিদায়াতের দিকে আহ্বান করে এবং যত লোক তার 
তাকে প্রদান করা হয়, আর তাদের সাওয়াবের কিছুই কম করা হয়না ।' (মুসলিম 
৪/২০৬০) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 
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০৫ ০১০ 45 9ঠি 'আর তার কর্ম অচিরেই দেখানো হবে ।” অর্থাৎ 
কিয়ামাতের দিন তাকে তার কর্ম দেখানো হবে। যেমন মহান আল্লাহ অন্য 
জায়গায় বলেন £ 

4৬ 
১4 82৩০ পু 4 241 ৪8 ০ ৬ ৫ 8৫4 পর এ চা সা 
| ১১০ ০৯৬০৪ 4৯5০9 2 কা এ 192 93 
টির লিস্ট 79, ৮8 5 পি রা আনে ৮ 
০91) নি ০ ১০০১ ) ২125 2৯) ১৬৮ 
হে নাবী! তুমি বলে দাও ৪ তোমরা কাজ করতে থাক, অনন্তর তোমাদের 
কাকে অচিরেই দেখে নিবেন আল্লাহ, তার রাসূল ও ঈমানদারগণ; আর নিশ্চয়ই 
তোমাদেরকে প্রত্যাবতিতি হতে হবে এমন এক সভার নিকট যিনি হচ্ছেন সকল 
অদৃশ্য ও প্রকাশ্য বিষয়ের জ্ঞাতা, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তোমাদের সকল 
কৃতকর্ম জানিয়ে দিবেন। (সুরা তাওবাহ, ৯ ৪ ১০৫) অনুরূপভাবে এখানে আল্লাহ 
তা'আলা বলেন ৪ 

১১1 ৮১1 2০5 চটে অতঃপর তাকে দেয়া হবে পূর্ণ প্রতিদান। উত্তম 

কাজের উত্তম প্রতিদান এবং মন্দ কাজের মন্দ প্রতিদান! 


৪২। আর এই যে, সব কিছুর চান হালকা 
ৃ ০] ১ "১3 ,6 
সমাপ্তিতো তোমার রবের 52 /9. 


নিকট। 

৪৩। আর এই যে, তিনিই] 1৫76১ 215 5:০৮ ৩৫ 
হাসান, তিনিই কীদান। ৫5৩12 ৬০০০] 2৯ ১4১19 -৫ 
8৪। এবং এই যে, তিনিই 


8৫। আর এই যে, তিনিই | ৮৫7 ০০০4 414 এরি 
সৃষ্টি করেন যুগল পুরুষ ও টর্] ০৮9০৮ ১4১19 ০০ 
নারী - 


টা টা 1 
(2৮19 4১012৯54015 ৫ ৫ 


পে & ৪০৪ 


৫; 


৪৬। শুক্র বিন্দু হতে যখন তা ৮4165 82 
স্থলিত হয়; ৬০1318০০০৪৫) 
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৪৭। আর এই যে, পুনরুথান : | ০£ 1462৭ পাত পি 
ঘটানোর দায়িত্ব তারই। ০)৯| ০৮৯০] ৮০ ০12 ৫% 
৪৮। আর এই যে, তিনিই বানের রা রি 
অভাবমুক্ত করেন ও সম্পদ ৪9 ৪৮1 3৯ ৩5, 
দান করেন। 

৪৯। আর এই যে, তিনি ০০৮17 4 ০০ এপি 
'শি'রা” নক্ষত্রের মালিক। 0৭। ০70 ৪৯ ৯০3০৫ 
গু 4৫৭5০ টি 4 
ও রে 15126 &05ঠি০, 

করেছিলেন। 

৫১। এবং ছামুদ এপ্রিলে বনে 

সম্পরদায়কেও, কেহকেও তিনি চিএ 

বাকী রাখেননি । টি 

৫২। আর এদের পূর্বে নৃহের |», 454 » _ £ 2০৫ 

সম্পরদায়কেও; তারা ছিল (| ০2 ৩ ৫ (989 "1 

অতিশয় যালিম ও অবাধ্য । চাহ রর রা 
(৪৮70517১156 

৫৩। উৎপাটিত আবাস (০৮৯ 2৮%1 

ভূমিকে উল্টিয়ে নিক্ষেপ নি রিড 

করেছিলেন। 

৫৪। ওকে আচ্ছন্ন করল কি বেরিযানি 

৫ সীশাস্তি! ৬৮ ৬ 1০৮, ১৪ £ 

৫€। তোমার রবের | ।.০1+22 2৮৮ হাত ১2 

65 ৬১৮৯০429532 ৩৪৬১-০5 

পোষণ করবে? 

আল্লাহ তা'আলার কিছু বৈশিষ্ট্য 


ঘোষিত হচ্ছে যে, সবশেষ প্রত্যাবর্তন স্থল আল্লাহর নিকট । কিয়ামাতের দিন 
সবাইকেই তারই সামনে হাযির হতে হবে । আমীর ইব্‌ন মাইমুন আল আউফী 
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(রহঃ) বলেন, মুআয (রাঃ) বানু আওদ গোত্রের প্রতি ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন ঃ 
“হে বানু আওদ! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের দূতরূপে 
তোমাদের নিকট আগমন করেছি। তোমরা সবাই জেনে রেখ যে, তোমাদের 
সবাইকেই আল্লাহ তাআলার নিকট ফিরে যেতে হবে। অতঃপর তোমাদেরকে 
জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে অথবা জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে ।' হাকিম ১/৮৩) 
মহান আল্লাহ বলেন ঃ 

৬৫৫ ৩১০০০ % এ্ঠি তিনিই হাসান, তিনিই কাদান। অর্থাৎ হাসি-কান্নার 
মূল ও কারণ তিনিই সৃষ্টি করেছেন, যা সম্পূর্ণরূপে পৃথক পৃথক । “তিনিই মারেন, 
তিনিই বাচান।' যেমন তিনি বলেন £ 

554774275 এ 

যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন। (সূরা মূল্ক, ৬৭ ৪ ২) ঘোষিত হচ্ছে ঃ 

৬০৪19 ৬০০ .৬৪টা9 7558 ৩৪১0 ৬৮ গ্রঠি তিনিই শুক্রবনদু 
হতে সৃষ্টি করেন যুগল পুরুষ ও নারী যখন তা স্বলিত হয়। যেমন আল্লাহ 
তাআলার উক্তি 8 
রি ০৪ কিতা ৬ ০ 24804162151 27 ০০স্রা 44 পে 
96749 ৩৮৪ ০ ও 


চি 


ফ্রেখা? থা এরলওঠা এও 58-45-5098 
এরা ও 
মানুষ কি মনে করে যে, তাকে নিরর্থক ছেড়ে দেয়া হবে? সে কি স্থলিত 
শুক্রবিন্দু ছিলনা? অতঃপর সে রক্তপিন্ডে পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ তাকে 
আকৃতি দান করেন ও সুঠাম করেন । অতঃপর তিনি তা হতে সৃষ্টি করেন যুগল 
নর ও নারী। তবুও কি সেই শষ্টা মৃতকে গ্রুনজীবিত করতে সক্ষম নন? (সুরা 
কিয়ামাহ, ৭৫ ৪ ৩৬-৪০) মহান আল্লাহ বলেন £ 
০৯0 8৫। 4 39 পুনরুথান ঘটানোর দায়িতৃ তীরই। অর্থাৎ যেমন 
তিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন তেমনই মৃত্যুর পর পুন্জীবিত করার দাযিত্ 
তারই । 9 ৬ 9 এরি তিনিই অভাবমুক্ত করেন ও সম্পদ দান করেন। 
ধন-সম্পদ তারই অধিকারে রয়েছে যা তার কাছে পুঁজি হিসাবে থাকে । তিনি তা 
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থেকে যাকে যতটুকু দান করেন সে তা নিজের জন্য ব্যবহার করতে পারে। আবু 
সালিহ রেহঃ), ইব্‌ন জারীর (রহঃ) প্রমুখ তাফসীরকারক এরূপ উক্তি করেছেন। 
(তাবারী ২২/৫৪৮, ৫৪৯) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ 
(রহঃ) হতে ভাবার্থ করা হয়েছে £ তিনি সম্পদ দিয়েছেন ও গোলাম দিয়েছেন । 
অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 


৪০৮2। 0 5৯ এ9ি আর এই যে, তিনি শি'রা" নক্ষত্রের মালিক। ইব্‌ন 
আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ (রহঃ) 
বলেছেন যে, ১ “শি'রা' এ উজ্জ্বল তারকার নাম যাকে মিরযাধুল জাওযা'ও 
বলা হয়। আরাবের একটি দল ওর ইবাদাত করত। (তাবারী ২২/৫৫১) 

আ'দে উলা অর্থাৎ হুদের (আঃ) কাওম, যাকে “আদ ইব্‌ন ইরাম ইব্ন সাম 


ইব্‌ন নৃহ (আঃ) বলা হত। এই কাওমকে আল্লাহ তা'আলা ওদ্ধত্যের কারণে 
ধ্বংস করে দিয়েছিলেন । যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 


2৫7 ভা 2৩ ৯95 001৯ এ 45 শো 
এও 
তুমি কি দেখনি তোমার রাবব কি করেছিলেন “আদ বংশের ইরাম গোত্রের 
প্রতি, যারা অধিকারী ছিল স্তৃউচ্চ প্রাসাদের? যার সমতুল্য অন্য কোন নগর নিমির্ত 
হয়নি (সুরা ফাজ্র, ৮৯ £ ৬-৮) এই সম্প্রদায়টি অত্যন্ত শক্তিশালী, বদ 
মেজাজী ও হিংস্র ছিল এবং সাথে সাথে তারা ছিল আল্লাহ তা'আলার চরম অবাধ্য 
ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরম বিরোধী । 


5৯:৬৮ 895 24 6-796 5/৮5৪৪০৮০-্৪ 

তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচ্ভ ঝঞগাবায় দ্বারা, যা তিনি তাদের 
উপর প্রবাহিত করেছিলেন সাত রাত ও আট দিন বিরামহীনভাবে। (সূরা 
হাক্কাহ, ৬৯ ৪ ৬-৭) অনুরূপভাবে ছামুদ সম্প্রদায়কেও ধ্বংস করে দেন এবং 
তাদের কেহকেও তিনি বাদ রাখেননি । তাদের পূর্বে নৃহের (আঃ) সম্প্রদায়কেও 
ধ্বংস করেছেন, তারা ছিল অতিশয় যালিম ও অবাধ্য । আর উৎপাটিত আবাস 
ভূমিকে উল্টিয়ে নিক্ষেপ করেছিলেন। আকাশ হতে প্রস্তর বর্ষণ করে সমস্ত 
পাপীকে ধ্বংস করেছিলেন। তাদেরকে যা দিয়ে ঢেকে ফেলার তা দিয়ে ঢেকে 


(0০017191715 
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ফেলে । অর্থাৎ পাথরসমূহ, যেগুলির বৃষ্টি তাদের উপর বর্ষিত হয় এবং অত্যন্ত 
মন্দ অবস্থায় তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ,. 
দির 8552 

তাদের উপর শাস্তিমূলক বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম, এবং ভীতি প্রদর্শনের জন্য 
এই বৃষ্টি ছিল কত নিকৃষ্ট! (সুরা শু'আরা, ২৬ ৪ ১৭৩) এরপর মহামহিমা্বিত 
আন্নাহ বলেন £ 

০৮০ ৫৫) গা (0৪ তাহলে হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবের কোন 
অনুগ্হ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করবে? 

ইব্ন যুরাইয (রহঃ) বলেন যে, এটা নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু সম্বোধনকে সাধারণ রাখাই বেশি যুক্তিযুক্ত । ইমাম 
ইব্‌ন জারীরও (রহঃ) সাধারণ রাখাকেই পছন্দ করেছেন । 


৫৬। অতীতের | 7 £1 £ 47০১ ২১ 

সতর্ককারীদের ন্যায় এই] এ5১1১১-1052855 1১৬৯-০" 

নাবীও এক সতর্ককারী; 

৫৭ কিয়ামাত আসন্ন, তিতা এ 
2১)২1 ০-৬)1.০% 


৫৮। আল্লাহ ছাড়া কেহই পদ পর্ধি 5০ 
এটা ব্যক্ত করতে সক্ষম [41 ০১১ ৩5 0 ০৪ 


নয়। “নর 
পি 

৫৯ । তোমরা কথায় 77112 পি 

নি ৮৮৪৮০ 14০8 ০পঠ ০৭ 
পা ঞ& প 2৫ 
০9৯০৯ 


৬০। এবং হাসি- ঠাট্টা 25 2 
করছ! ক্রন্দন করছনা? ০৩৪ 39 ০৮৪০৪ ০" 
৬১। তোমরাতো উদাসীন, 


রা ঞ& রা ০ 
০১২৩৯৮৮০৩13 ৮ 
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৬২। অতএব আল্লাহকো «1 452 41 55২৬ 

র্ না 
সাজদাহ কর এবং তার; প্রি ১7০৮3491370 
ইবাদাত কর। |সাজদাহ] 


সাজদাহ করা ও বিনয়ী হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ 
আল্লাহ তাআলা বলেন ৪ %£4$ 1.১ ইনি ভয় প্রদর্শক। অর্থাৎ মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু "আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন ভয় প্রদর্শক। তার রিসালাত পূর্ববর্তী 
রাসূলদের রিসালাতের মতই । যেমন আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন ঃ 
এএঠা 2 6531০ & 
বলঃ আমিতো প্রথম রাসূল নই । (সূরা আহকাফ, ৪৬ ৪৯) 
মহান আল্লাহ বলেন £ 8) ২৪) কিয়ামাত আসন্ন। না এটাকে কেহ 


প্রতিরোধ করতে পারবে, না এর নির্ধারিত সময়ের অবগতি আল্লাহ ছাড়া আর 
কারও আছে। অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া এটা সংঘটনের নির্দিষ্ট সময় কারও জানা নেই। 


আরাবী ভাষায় )£,$ ওকে বলা হয়, যেমন একটি দল রয়েছে, যাদের মধ্যে 


একটি লোক কোন ভয়ের জিনিস দেখে দলের লোককে সতর্ক করে। অর্থাৎ 
ভয়ের খবর শুনিয়ে দেয়। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ 


পে ০, ২০০5১55 ৮০ 4৩ 
১১০ ০৮৫৩ ৪৩৫ 0 ৮৩ ৯৩৩ 195] 
সেতো আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে তোমাদের সতকর্কারী মাত্র। (সুরা সাবা, 
৩৪ ৪৪৬) 
হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় গোত্রকে 
সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ “আমি তোমাদেরকে প্রকাশ্যভাবে সতর্ককারী বা ভয় 
প্রদর্শনকারী ।' (ফোতহুল বারী ১১/৩২৩) অর্থাৎ যেমন কেহ কোন খারাপ জিনিস 
দেখতে পেয়ে ওটা তার কাওমের কাছে দৌড়ে গিয়ে সতর্ক করে এবং বলে ঃ 
“দেখ, এই বিপদ খুব তাড়াতাড়িই আসছে, সুতরাং আত্মরক্ষার ব্যবস্থা কর।' 
যেমন এর পরবর্তী সুরায় রয়েছে ঃ 
২০0৮5 
কিয়ামাত আসন্ন । (সুরা কামার, ৫৪ ৪ ১) 
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সাহল ইব্‌ন সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সান্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ “তোমরা ছোট ছোট পাপগুলোকে তুচ্ছ জ্ঞান করা হতে 
বেঁচে থাক। ছোট ছোট পাপগুলোর দৃষ্টান্ত এমন, যেমন একটি দল কোন 
পাহাড়ের পাদদেশে বসতী স্থাপন করল । সবাই এদিক-ওদিক থেকে জ্বালানী কাঠ 
নিয়ে এলো। অবশেষে একটা বড় স্তূপ হল যা দ্বারা অনেক খাদ্য রান্না করা 
যাবে। অনুরূপভাবে ছোট ছোট পাপ জমা হয়ে ওর সাথীকে ধ্বংস করবে । 
(আহমাদ ৫/৩৩১) 

এরপর আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের এ কাজের উপর ঘৃণা প্রকাশ করছেন 
যে, তারা কুরআন শ্রবণ করে বটে, কিন্ত তা হতে বিমুখ ও বেপরোয়া হয় এবং 
বিস্মিতভাবে ওর রাহমাতকে অস্বীকার করে, আর হাসি-ঠাট্টা ও বিদ্রপ-উপহাস 
করে। তাদের উচিত ছিল যে, মুমিনদের মত ওটা শুনে কীাদত এবং উপদেশ 
গ্রহণ করত । যেমন আল্লাহ মুমিনদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন £ 


6১৯৯--৯4২)৫$ ০৮৩৫ ০৪১১৪ ০১ 
এবং কাদতে কাদতে তাদের আনন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং এতে তাদের 
বিনয়ই বৃদ্ধি পায়। (সুরা বানী ইসরাঈল, ১৭ ৪ ১০৯) 
ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ৫ এ গানকে বলা হয়। এটা ইয়ামানী 


ভাষা। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতেই ঃ ১74০. এর অর্থ মুখ ফিরিয়ে নেয়া বর্ণিত 
হয়েছে। মুজাহিদ (রহঃ) এবং ইকরিমাহও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (আবদুর 
রায্যাক ৩/২৫৫) 

এরপর আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা যেন তার 
রাসূলের অনুসরণ করার মাধ্যমে তারই মত ইবাদাত, করে, তারা যেন 
একাত্মবাদী ও অকপট হয়ে যায়। 13৩9 এ 1--৮& অতএব আল্লাহকে 
সাজদাহ কর এবং তার ইবাদাত কর। 

আবু মামার রেহঃ) আবদুল ওয়ারিশ (রহঃ) হতে, তিনি আইউব (েহঃ) 
হতে, তিনি ইকরিমাহ (রহঃ) হতে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন 
যে, সুরা নাজমের সাজদাহর স্থলে নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাজদাহ 
করেন এবং তার সাথে মুসলিম, মুশরিক এবং দানব ও মানব সবাই সাজদাহ 
করে। (ফাতহুল বারী ৮/৪৮০) 
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মুত্তালিব ইবন আবি ওয়াদাআহ (রোঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম মান্কায় সূরা নাজম পাঠ করেন । অতঃপর তিনি 
সাজদাহ করেন এবং এ সময় তার কাছে যারা ছিল তারা সবাই সাজদাহ করে। 
বর্ণনাকারী মুত্তালিব (রাঃ) বলেন ৪ “আমি তখন আমার মাথা উঠালাম এবং 
সাজদাহ করলামনা |” তখন পর্যন্ত মুত্তালিব (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেননি । কিন্তু 
এর পরপরই তিনি মুসলিম হয়ে যান। এরপরে যে কেহই এই সুরাটি শেষ পর্যন্ত 
তিলাওয়াত করতেন এবং তিনি যদি তা শুনতেন তখন তিনিও তার সাথে 
সাজদাহ করতেন । (আহমাদ ৬/৩৯৯, নাসাঈ ২/১৬০) 


সূরা নাজম -এর তাফসীর সমাপ্ত। 
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আবু ওয়াকিদের (রহঃ) রিওয়ায়াত পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের সালাতে সুরা ও 


ও সূরা £/০। ০4 পাঠ করতেন। অনুরূপভাবে বড় বড় জমায়েতেও তিনি 
এ দু'টি সূরা তিলাওয়াত করতেন। কেননা এতে আল্লাহর দেয়া পুরস্কার ও শাস্তি 
র প্রতিজ্ঞা, প্রথম সৃষ্টি ও মৃত্যুর পর পুনরুথান এবং এর সাথে সাথে তাওহীদ ও 
রিসালাত সাব্যস্তকরণ ইত্যাদি গুরুতৃপূর্ণ বিষয়গুলির বর্ণনা রয়েছে ।” 


পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু রা 
আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। পা 4 ৯১ 
১। কিয়ামাত আসন, চাদ «০:24 55522 

| তারা কোনো নিদর্শন ] চি রি ৭2 পাপা $ 
দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় 1৮১০ 525 158 ০19 


প ৫৩ 


৯০০4৮০০৯1৯5 


৯ 81 এপ 2 এত 
টা রিড 15275 


খুশীর অনুসরণ করে, আর ৫-12 
প্রত্যেক ব্যাপারই যথাসময়ে টা ০)? 
লক্ষ্যে পৌছবে। 
৪। তাদের নিকট এসেছে» +7%7., রি 

্ ্ পা ৮1৮ £ 
সুসংবাদ, যাতে আছে ৩5553105৯০৩ ১9 
সাবধান বাণী । 
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€। এটা পরিপূর্ণ জ্ঞান, তবে 2 ৫0০1০ ০ 2 
এই সতর্ক বাণী তাদের 
কোন উপকারে আসেনি। 4৫ 


কিয়ামাত নিকটবর্তী হওয়ার ব্যাপারে সাবধান বাণী 
আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাত নিকটবর্তী হওয়া এবং দুনিয়া শেষ হয়ে যাওয়ার 
খবর দিচ্ছেন। যেমন তিনি বলেছেন ৪ 


& 4 522৫২ 61৮1 "দা 
১1০-25 4০1০ 


আল্লাহর আদেশ আসবেই; স্ৃতরাং ওটা তরান্বিত করতে চেওনা। (সূরা 

নাহল, ১৬ 8 ১) আরও বলেন ঃ 
০৯৯ 2৯৮ ২ ০৯6 ৫৮০৮ ০৩৫ পি 

মানুষের হিসাব নিকাশের সময় আসর, কিস্ত তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে 
রয়েছে। (সুরা আম্িয়া, ২১ £ ১) এই বিষয়ের উপর বহু হাদীসও বর্ণিত হয়েছে। 

হাফিয আবূ বাকর আল বাযযার (রহঃ) বলেন, আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত 
আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় সাহাবীগণের 
সামনে ভাষণ দান করেন। এ সময় সূর্য অন্তমিত হতে অতি অল্প সময় বাকী 
ছিল। ভাষণে তিনি বলেন ঃ “যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তার শপথ! অতীত 
যুগের তুলনায় দুনিয়ার হায়াতও এই পরিমাণ বাকী আছে, যে পরিমাণ আজকের 
সময় গত হয়ে যাওয়ার পর বাকী রয়েছে । আনাস (রাঃ) বলেন £ আমরা সূর্য অস্ত 
যাওয়ার সামান্য অংশই দেখতে পাচ্ছিলাম ।' (মাযমা আয যাওয়ায়িদ ১০/৩১১) 

আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আসরের পর 
যখন সূর্য ডুবু ডূৰু প্রায়, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 
“অতীত যুগের তুলনায় তোমাদের সময় ততটুকু বাকী আছে যতটুকু এই দিনের 
গত হয়ে যাওয়া সময়ের পরে রয়েছে । (আহমাদ ২/১১৫) 

সাহল ইব্ন সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ “আমি ও কিয়ামাত এভাবে প্রেরিত হয়েছি ।” 
অতঃপর তিনি তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করেন। (আহমাদ ৫/৩৩৮, 
ফাতহুল বারী ১১/৩৫৫, মুসলিম ৪/২২৬৮) 
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ওহাব আস সুবাই (রহঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন ঃ আমি শেষ যামানার সামান্য কিছু আগে প্রেরিত হয়েছি, যেমন এটি 
এবং এটির মধ্যে দূরত্‌ রয়েছে; যেন পূর্বেরটিকে পরেরটি প্রায় ধরেই ফেলবে । 
আমাশ (রাঃ) যখন এ হাদীসটি বর্ণনা করছিলেন তখন তার তর্জনী ও মধ্যমা 
আঙ্গুল দু'টি একত্র করে দেখালেন । (আহমাদ ৪/৩০৯) 

আওযায়ী বলেন, ইসমাঈল ইব্‌ন উবাইদুল্লাহ রেহঃ) বলেছেন যে, আনাস 
ইব্‌ন মালিক (রাঃ) ওয়ালিদ ইব্ন আবদিল মালিকের নিকট পৌঁছলে তিনি তাকে 
কিয়ামাত সম্বলিত হাদীসটি জিজ্ঞেস করেন । তিনি উত্তরে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ৪ “তোমরা ও কিয়ামাত এ 
দু'টি অঙ্গুলির মত কাছাকাছি।' (আহমাদ ৩/২২৩) এর সাক্ষ্য এ হাদীস দ্বারাও 
হতে পারে, যার মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামগুলির 
মধ্যে একটি নাম হাশির এসেছে । আর হাশির হলেন তিনি যাকে কিয়ামাতের 
মাঠে সর্ব প্রথম উপস্থিত করা হবে এবং অন্যান্যদেরকে এর পরে জমায়েত করা 
হবে । ফোতহুল বারী ৬/৬৪১) 


আল্লাহ তা'আলার উক্তি $ %স্ঠ। 3251 চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। এটা নাবী 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের ঘটনা। যেমন মুতাওয়াতির 
হাদীসসমূহে বিশুদ্ধতার সাথে এটা বর্ণিত হয়েছে। 
এ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহ ঃ 


আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মাক্কাবাসী নাবী সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে মুজিযা দেখানোর আবেদন জানায় । ফলে দুই 
বার চন্দ্র বিদীর্ণ হয়, যার বর্ণনা এই আয়াত দু"টিতে রয়েছে ।' আহমাদ ৩/১৬৫, 
মুসলিম ৪/২১৫৯) 

আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মাক্কাবাসী রাসূলুল্লাহ 
সান্নাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে মুজিযা দেখানোর কথা বললে তিনি 


চন্দ্রকে দ্বিখগ্তিত করে তাদেরকে দেখিয়ে দেন। সুতরাং তারা হিরার এদিকে এক 
খণ্ড এবং ওদিকে এক খণ্ড দেখতে পায়।” (ফাতহুল বারী ৭/২২১, ৮/৪৮৪; 
মুসলিম ৪/২১৫৯) 


যুবাইর ইব্‌ন মুতইম (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন 
যে, তিনি বলেন £ “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে চন্দ্র 
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দ্বিখন্তিত হয়। এক খণ্ড এক পাহাড়ে এবং অপর খণ্ড অন্য পাহাড়ের উপর দেখা 
যায়। তখন তারা বলে £ “মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের 
উপর যাদু করেছে।' তখন জ্ঞানীরা বলল ৪ “যদি এটা মেনে নেয়া হয় যে, তিনি 
আমাদের উপর যাদু করেছেন তাহলে তিনিতো সমস্ত মানুষের উপর যাদু করতে 
পারেননা । (আহমাদ ৪/৮১, দালাইলুল নাবুওয়াহ ২/২৬৮) 

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, চাদের বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনা ঘটেছিল 
নাবুওয়াত প্রাপ্তির পরের ঘটনা । (ফাতহুল বারী ৭/২২১, ৮/৪৮৪; মুসলিম 
৪/২১৫৯) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এটা হিজরাতের পূর্বের ঘটনা । 
(তাবারী ২২/৫৬৯) 

ইব্‌ন উমার (রাঃ) বলেন যে, যখন চন্দ্র বিদীর্ণ হয় এবং ওর দু'টি টুকরো হয়, 
একটি চলে যায় পাহাড়ের পিছনে এবং অপরটি পাহাড়ের সামনে, এ সময় নাবী 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন 8 “হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন 
(দালাইলুল নাবুওয়াহ ২/২৬৭, মুসলিম ৪/২১৫৮, তিরমিযী ৯/১৭৫) ইমাম 
তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। 

ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
যুগে চন্দ্র বিদীর্ণ হয় এবং ওটা দুই ভাগে বিভক্ত হয়। জনগণ তা প্রত্যক্ষ 
করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন £ “তোমরা 
সাক্ষী থাক।” (আহমাদ ১/৩৭৭, ফাতহুল বারী ৮/৪৮৩, মুসলিম ৪/২১৫৮) 
আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ) বলেন ৪ যখন চন্দ্র বিদীর্ণ হয় তখন আমিও 
দেখেছি যে, টুকরা দুটি ভাগ হয়ে পাহাড়ের দুই দিকে চলে যায়।' (আহমাদ 
১/৪১৩, তাবারী ২২/৫৬৭) 


পরবর্তী আয়াতে রয়েছে যে, তারা বলে ৪ ৮৯2 ৮৮৮, 1559 এটাতো 
চিরাচরিত যাদু । এই বলে তারা তা প্রত্যাখ্যান করে। তারা সত্যকে মিথ্যা 
প্রতিপন্ন করে নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুকুমের বিপরীত 
নিজেদের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে । তারা নিজেদের অজ্ঞতা ও নিরুদ্ধিতা হতে 
বিরত থাকেনা । আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 
2.০ ০% 459 আর প্রত্যেক ব্যাপারই তার লক্ষ্যে পৌঁছবে। অর্থাৎ 
কিয়ামাতের দিন প্রত্যেক ব্যাপারই সংঘটিত হবে । মহান আল্লাহ বলেন 8 

৮৪0 ৩2 ৮১০৬ ১39 তাদের নিকট এসেছে সংবাদ, যাতে আছে সাবধান 
বাণী; এটা পরিপূর্ণ জ্ঞান, তবে এই সতর্কবাণী তাদের কোন উপকারে আসেনি । 
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আল্লাহ তাআলা যাকে চান হিদায়াত দান করেন এবং যাকে চান পথভ্রষ্ট করেন, 
এতেও তার পরিপূর্ণ নিপুণতা বিদ্যমান রয়েছে। তারা যে হতভাগা এটা তাদের 
ভাগ্যে লিখে দেয়া হয়েছে। যাদের অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে তাদেরকে 
কেহই হিদায়াত দান করতে পারেনা । এ আয়াতটি আল্লাহ তাআলার নিম্নের 
উক্তির মত ৪ 
টে 
কের এ এ 96 আআ জা ৬ 

তুমি বলে দাও £ সত্য ভিত্তিক পুর্ণাঙ্গ দলীল প্রমাণতো একমাত্র আল্লাহরই 
রয়েছে, তিনি চাইলে তোমাদের সবাইকে হিদায়াত দান করতেন । (সুরা 
আন“আম, ৬ ৪ ১৪৯) অনুরূপ নিমের উক্তিটিও £ 


৮: 24 র্ পা 4417 এ ৮৮৫ ক পা 
০৯৪৪৪ 28 ০৮ 4০013 নম ৬৯) ৩ 
আর যারা ঈমান আনেনা, এমাণাদী ও ভয় প্রদর্শন তাদের কোন উপকার 
সাধন করতে পারেনা । (সুরা ইউনুস, ১০ ৪ ১০১) 


৬। অতএব তুমি তাদেরকে ঞ 2৮ টি 2 এপ চকে শ্‌ 
উপেক্ষা কর। যেদিন ১ (%: ১৫৮ ০%৬ " 


্ &4 পা র্ ০ 
এক ভয়াবহ পরিণামের /১ ০৬৮ 4164 


রর গায়ের রী রান 


১ প্র পার তি হি 9 
চি 
তপতি 
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আল্লাহ তাআলা বলেন £ হে মুহাম্মাদ! যেসব কাফির মুজিযা দেখার পরও 
বলে যে, এটা যাদু, তুমি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও এবং তাদেরকে 
কিয়ামাতের জন্য অপেক্ষা করতে দাও। এদিন তাদেরকে হিসাবের জায়গায় 
দীড়ানোর জন্য একজন আহ্বানকারী আহ্বান করবে, যা হবে অত্যন্ত ভয়াবহ 
স্থান। যেখানে তাদেরকে বিপদাপদ ঘিরে ফেলবে । তাদের চেহারায় লাঙ্কুনা ও 
অপমানের চিহু পরিস্ফুট হয়ে উঠবে । লঙ্জায় তাদের চক্ষু অবনমিত হবে । তারা 
কাবর হতে বের হবে। অতঃপর বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের মত তারা দ্রুত গতিতে 
হিসাবের মাঠের দিকে চলে যাবে । তাদের কান থাকবে আহ্বানকারীর আহ্বানের 
দিকে এবং তারা অত্যন্ত দ্রুত চলবে । না তারা পারবে বিরুদ্ধাচরণ করতে, না 
বিলম্ব করার ক্ষমতা রাখবে। এ ভয়াবহ কঠিন দিনকে দেখে তারা অত্যন্ত ভীত- 
বিহ্বল হয়ে পড়বে এবং চীৎকার করে বলবে £ এটাতো বড়ই কঠিন দিন! 


27 2 ৬ -28%৬2৮15 
৮846৪ ০8৪5৩ এ ৩৮৮ (৪ ১5 ৬৪৬ 
সেদিন হবে এক সংকটের দিন যা কাফিরদের জন্য সহজ নয়। (সুরা 
মুদ্দাস্সির, ৭৪ ৪ ৯-১০) 
৯। এদের পূর্বে নুহের] £ 4০৫ ০ 4০4 ₹ ০ 
ক চ্ চ চু রি ৭ 
সম্পদাযও মিথ্যা আরোপ : ৮ (৪ 7$5$ ০475 " 


করেছিল আমার বান্দার প্রতি :& ৮21 (4. 1474 1 4৫৫ 
এবং বলেছিল £ এতো এক ; ০ 1905 ০:০1 


পাগল। আর তাকে ভীতি ১. ৬ 
প্রদর্শন করা হয়েছিল। ১৯৯০3 
126. ১টি ৮16 পৃ 
তা হর লাতে 1৮55 তো 20628 0. 
আমিতো অসহায়; অতএব ”৫5 
তুমি আমার প্রতিবিধান কর। রি 


১১। ফলে আমি উনুক্ত করে] _., « বারা 
দিলাম আকাশের ছার, প্রবল ; 5৮21 2৮91 ০৪০১ ০1 


বারি বর্ষণে । 
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0৩ 2 

১২। এবং মৃত্তিকা হতে | 4॥ ৮০,» ডি 

উৎসারিত করলাম পত্রবন। ১০৮ ০৮১3 ১১৯৯৪ 2 


অতঃপর সকল পানি মিলিত 
হল এক পরিকল্পনা অনুসারে । 


পা পিল 


3৯৬ ৪) ০ 2] এ 


১৩। তখন নূহকে আরোহণ 


করালাম কাষ্ঠ ও কীলক নির্মিত € 


এক নৌযানে, 


গো ৯০5 116 21225 ০ 


44০ 
2 
১৪ । যা চলত আমার প্রত্যক্ষ ০1০৫ ০ 
তত্বাবধানে । এটা পুরস্কার ০৯:০৯ 2৮3 ১ * ৫ 
তার জন্য যে প্রত্যাখ্যাত রন ্ 
হয়েছিল। ১৪0৮ 
১৫। আমি এটাকে রেখে ১৮৫ ৫৮ বত৩কপর্ত তর, 
দিয়েছি এক নিদর্শনরূপে; 0৫9 2212 55 ০ ০1০ 
অতএব উপদেশ গ্রহণকারী ৫ 
কেহ আছে কি? ০ ০ 


রি ১১9 14০ ০6৪০ 

৭52 খেতেহ্যা ৮৫ আঞ্র্ ১ 

কর ছেদ ..42৮0838) 
নৃহের (আঃ) ঘটনা এবং তা থেকে শিক্ষা লাভ 


আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ হে মুহাম্মাদ! তোমার এই উম্মাতের পূর্বে নৃহের 
(আঃ) উম্মাতও তাদের নাবী আমার বান্দা নৃহকে অবিশ্বাস করেছিল, পাগল 
বলেছিল এবং শাসন গর্জন ও ধমক দিয়ে বলেছিল ঃ 
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& পর্ব 5 ভরত পোপ এ 9৩ কপ হর্দ 17872 
২৮৪০০ 05 ০৯০ ০ 42০-4 9গ15 

তারা বলল £ হে নূহ! তুমি যাদি নিবৃত না হও তাহলে তুমি অবশ্যই গ্রস্ত 
রাঘাতে নিহতদের অন্তূক্তি হবে। (সূরা শু“'আরা, ২৬ £ ১১৬) আমার বান্দা ও 
রাসূল নৃহ (আঃ) তখন আমাকে ডাক দিয়ে বলল ৪ (9৯ ৬ 8) ৬৬ 
১০০৬ হে আমার রাব্ব! আমিতো অসহায়। আমি কোনক্রমেই আর নিজেকে 
বাচাতে পারছিনা এবং আপনার দীনেরও হিফাযাত করতে পারছিনা । সুতরাং 
আপনি আমাকে সাহায্য করুন এবং আমাকে বিজয় দান করুন। তার এ প্রার্থনা 
আল্লাহ তা'আলা কবুল করলেন। আকাশ হতে মুষলধারের বৃষ্টির দরজা খুলে 
দিলেন এবং যমীন হতে উথলিয়ে ওঠা পানির প্রত্রবণের মুখ খুলে দিলেন। ফলে 
চতুর্দিক পানিতে ভরে গেল। আকাশের মেঘ হতেই বৃষ্টি বর্ষিত হয়ে থাকে। কিন্তু 
এ সময় আকাশ হতে পানির দরজা খুলে দেয়া হয়েছিল এবং আল্লাহর শাস্তি 
বৃষ্টির আকারে বর্ষিত হচ্ছিল। এদিকে আকাশের এই অবস্থা, আর ওদিকে 
যমীনের উপর এ আদেশ দেয়া হয়েছিল যে, ওটা যেন পানি উগলে দেয়। সুতরাং 
চতুর্দিকে শুধু পানি আর পানি । মহান আল্লাহ বলেন ঃ 

০১১০ 019 ০১ ৬ ৬4০৮ আমি তাকে (নৃহকে) আরোহণ করালাম 
কাষ্ঠ ও কীলক নির্মিত এক নৌযানে। 

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), আল কারাযী (রহঃ), 
কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, ১১ শব্দের অর্থ হল 
পেড়েক। (তাবারী ২২/৫৮০, কুরতুবী ১৭/১৩২) ইব্ন জারীরও (েহঃ) এটিকে 
সমর্থন করেছেন। (তাবারী ২২/৫৭৮) বাম দিকের অংশ এবং প্রাথমিক অংশ যার 
উপর ঢেউ এসে লাগে । ওর মূল জোড়কেও বলা হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা বলেন ঃ 

(2৯৮ ৬৪১ “ওটা আমার প্রত্যক্ষ তত্তীবধানে চলত, এটা পুরস্কার তার 
জন্য যাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল ।” নৃহকে (আঃ) সাহায্য করার মাধ্যমে এটা 
ছিল কাফিরদের হতে প্রতিশোধ গ্রহণ । ইরশাদ হচ্ছে £ 

চা ৪৮৫ ১৩? আমি এটাকে রেখে দিয়েছি এক নিদর্শন রূপে । কাতাদাহ 
(রহঃ) বলেন 8 এই উম্মাতের প্রথম যুগের লোকেরাও এ নৌকাটি দেখেছে। 
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(তাবারী ২২/৫৮২) কিন্ত এর প্রকাশ্য অর্থ হল ৫ এ নৌকার নমুনায় অন্যান্য 
নৌকাগ্তলি আমি নিদর্শন হিসাবে দুনিয়ায় কায়েম রেখেছি। যেমন আল্লাহ 
তাআলা অন্য জায়গায় বলেন £ 


০ রগ ৪. 
৩০ ০$ ০$-০৮-৪এা এএএা ও ০১ এত ৪82 
নি এঃ 
তাদের এক নিদর্শন এই যে, আমি তাদের বংশধরদের বোঝাই নৌযানে 


আরোহণ করিয়েছিলাম । এবং তাদের জন্য অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করেছি যাতে 
এরা রানি ৩৬ ৪ ৪১-৪২) অন্য জায়গায় রয়েছে 8 


হত &লত 


855-50722 রাও এনা এ 
৯5411 

যখন প্লাবন হয়েছিল তখন আমি তোমাদেরকে (মানব জাতিকে) আরোহণ 
করিয়েছিলাম নৌযানে ॥ আমি উহা করেছিলাম তোমাদের শিক্ষার জন্য এবং এ 
জন্য যে, শ্রদতিধর কর্ণ ইহা সংরক্ষণ করে । (সুরা হাক্কাহ, ৬৯ ৪ ১১-১২) 
এজন্যই আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেন ৪ “সুতরাং উপদেশ গ্রহণকারী কেহ 
আছে কি? 

ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে 2545 ১৯ ০$ পাঠ করিয়েছেন । (ফাতহুল 
বারী ৮/৪৮৪) স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতেও এই 
শব্দের কিরআত এরূপই বর্ণিত আছে। এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ 

১০49 12৩ ৩৫ ০ কি কঠোর ছিল আমার শান্তি ও সতর্ক বাণী। 
অর্থাৎ যারা আমার সাথে কুফরী করেছিল, আমার রাসুলদেরকে অবিশ্বাস করেছিল 
এবং আমার উপদেশ হতে শিক্ষা গ্রহণ করেনি তাদের প্রতি আমার শাস্তি কতই 
না কঠোর ছিল! কিভাবেই না আমি আমার রাসূলদের শক্রদের হতে প্রতিশোধ 
গ্রহণ করেছি। আর কেমন করে আমি সত্য ধর্মের শক্রদের ধ্বংস ও নিশ্চিহু করে 
দিয়েছি। মহান আল্লাহ বলেন $ 
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১5১4) 0৮ ০ 283 আমি কুরআনুল হাকীমের শব্দ ও অর্থ প্রত্যেক 
এমন ব্যক্তির জন্য সহজ করে দিয়েছি যে, এর দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করতে চায়। 
যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ৪ 


পরি এ 78865, প1০ 15৪41 21 82151 4 পতি ৪ 
31015215595 54525 272 এলি এপ] এজি 


এক কল্যাণময় কিতাব এটা, আমি তোমার উপর অবতীর্ণ করেছি, যাতে 
মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধশক্তি সম্পন ব্যক্তিরা উপদেশ 


এহণ করে। (সূরা সাদ, ৩৮ £ ২৯) অন্যত্র বলেন 8১5১৭) 0 ১ 247 
আমি কুরআনকে উপদেশের জন্য সহজ করেছি। তিনি আরও বলেন ঃ 

44৫ 5৮৩ ঞ& এ ৮:০৪ টি & ৮ তৈকীরিটি, রে 

14118 558 55549 ৩০৮82797820 95005 420 

আমিতো তোমার ভাষায় কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি যাতে তুমি ওর দারা 
মুভাকীদেরকে সুসংবাদ দিতে পার এবং বিতন্ডা প্রবণ সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে 
পার। (সুরা মারইয়াম, ১৯ £ ৯৭) অতঃপর আল্লাহ তা"আলা বলেন £ 

55৩ ০ ৫$ সুতরাং কুরআন হতে উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি? 
অর্থাৎ এর থেকে কেহ উপদেশ গ্রহণ করতে চাইলে তাকে সাহায্য করা হবে । 
১৮। আণ্দ সম্প্রদায় সত্য |“ ৮০ ৮,৮০৫ হ পর্থ এ 

রে ঞ ক রি $/. 

প্রত্যাখ্যান করেছিল, ফলে কি ০৮ ০৮৯ ১৮ ০২০৩ 
কঠোর হয়েছিল আমার শাস্তি 44.11144 
ও সতর্ক বাণী! 


১৯। তাদের উপর আমি ।। 41৮০6 7 
2 চল ক +৭ 
প্রেরণ করেছিলাম বঞ্থাবানু/) ০৮4৮ ৮731 ৬% " 

নিরবিচ্ছিন্ন দুর্ভোগের দিনে । দির যার রা 


২০। মানুষকে ওটা উৎখাত [হোয়ি তি 
করেছিল উন্মুলিত জর: | 
কান্ডের ন্যায়। প্রা 

০4. 
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ই১। কি কঠোর ছিল আমার 57577575557 
শাস্তি ও সতর্ক বাণী! টান 
২২। কুরআন আমি সহজ ট 


225 চিনি . 
করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের 01255) ১৩/০১ 4815 ০ 
জন্যঃ অতএব উপদেশ গ্রহণ 


“আদ জাতির ঘটনা 


আল্লাহ তাআলা খবর দিচ্ছেন যে, হুদের (আঃ) কাওম আদও আল্লাহর 
রাসুলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল এবং নুহের (আঃ) কাওমের মতই ওদ্বত্য প্রকাশ 
করেছিল । ফলে তাদের প্রতি কঠিন ঠাণ্ডা ও ধ্বংসাত্মক বায়ু প্রেরণ করা হয়। ওটা 
ছিল তাদের জন্য সরাসরি অশুভ ও অকল্যাণকর। এ ঝঞ্চাবায়ুর প্রবাহ তাদের 
উপর আসত এবং তাদের কেহকেও উঠিয়ে নিয়ে যেত, এমন কি সে পৃথিবীবাসীর 
দৃষ্টির অন্তরালে চলে যেত। অতঃপর তাকে অধঃমুখে ভূমিতে নিক্ষেপ করা হত। 
তার মস্তক পিষ্ট করা হত এবং দেহ হতে মস্তক বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। দেখে মনে হত 
যেন উন্মুলিত খর্জুর গাছের কাণ্ড । মহাপ্রতাপািত আল্লাহ বলেন £ 


পে 


করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য। সুতরাং যে ইচ্ছা করবে সে উপদেশ ও 
শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। 


৩। সম্প্রদায় চে পর 
সতরকারীদেরকে মিথ্যাবাদী. 24440 3525৩-88-1 
বলেছিল। 

ঃ র ৰা টে রপ্ত 
২৪। তারা বলেছিল £ আমরা ? র্ এ 196 4৫ 


এক ব্যক্তির অনুসরণ করব? +14411581% 761 75 5 পু 
তাহলেতো আমরা বিপথগামী | ৯১৮০ ০৪) 1১ 01425 
এবং উন্মাদ রূপে গন্য হব। 
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২৫। আমাদের মধ্যে কি 
ওরই প্রতি প্রত্যাদেশ 
হয়েছে? না, সেতো একজন 
মিথ্যাবাদী, দান্তিক। 


২৬। আগামীকাল তারা 
জানবে, কে মিথ্যাবাদী, 
দান্তিক। 


১৫ 2 | 
21০1০52500২ 
র্চ ৮৫ পে এত ০৩ 


২৭। আমি তাদের পরীক্ষার 
জন্য পাঠিয়েছি এক অউন্ত্ীঃ 


অতএব তুমি তাদের আচরণ »(:০1১০,৫৫৫ 
লক্ষ্য কর এবং ধৈর্যশীল হও, ৮০3 505 
৮। আর তাদেরকে ৮. ,. ৮1 ৭৫ ১+০,০, 
ভিডি ২০ 2৩1 ০01 শিঞুঠ ছি 
পানি বন্টন নির্ধারিত এবং ৮৫০০৪ ৩৬ টি নারির 
পানির অংশের জন্য প্রত্যেকে ৪ 9৮9 ০5 ঃ 
হাযির হবে পালাক্রমে । 


২৯। অতঃপর তারা তাদের 
এক সঙ্গীকে আহ্বান করল, 
সে ওকে ধরে হত্যা করল। 


৩০। কি কঠোর ছিল আমার 
শাস্তি ও সতর্ক বাণী! 


৩১। আমি তাদেরকে আঘাত 
হেনেছিলাম এক মহানাদ 
দ্বারা; ফলে তারা হয়ে গেল 
শুস্ক শাখা-প্রশাখার ন্যায় । 


4 প্র পরত ০ 2 পার্ল 

১452 31০৩ ০৮০৩ রং 
রি ০:7০ প1৮ টি নর্চ 
22 লে ০০0] ০ 
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করে দিয়েছি উপদেশ [2১4 1580 0০০১ 4297 


গ্রহণের জন্য; অতএব ৫ ৯) ০৫ 
উপদেশ গ্রহণ করার কেহ 74৩৮ 0$ 
আছে কি? 


ছামূদ জাতির ঘটনা 
এখানে খবর দেয়া হচ্ছে যে, ছামূদ সম্প্রাদায় আল্লাহর রাসূল সালিহকে (রাঃ) 
মিথ্যাবাদী বলে এবং তার নাবী হওয়াকে অসম্ভব মনে করে বিস্মিত হয়ে বলে ঃ 
এটা কি হতে পারে যে, আমরা আমাদেরই একটি লোকের অনুগত হব? 
তাহলেতো আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।' এর চেয়ে আরও আগ 
বাড়িয়ে বলে 8 আমরা এটা মেনে নিতে পারিনা যে, আমাদের সবার মধ্য হতে 
শুধুমাত্র এই লোকটির উপরই আল্লাহর কালাম নাযিল হয়েছে। তারপর তারা 
আল্লাহর নাবীকে প্রকাশ্যভাবে ও স্পষ্ট ভাষায় চরম মিথ্যাবাদী বলতেও কুগ্ঠাবোধ 
করেনি । আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধমকের সুরে বলেন £ এখন তোমরা যা চাও 
তা বলতে থাক, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মিথ্যাবাদী এবং মিথ্যায় সীমালংঘনকারী কে তা 
কালই প্রকাশিত হবে। মহামহিমাৰিত আল্লাহ বলেন ৪ 
৮ 2 ৪। 1-% | আমি তাদের পরীক্ষার জন্য পাঠিয়েছি এক 
উদ্ী। এ লোকদের দাবী অনুযারী পাথরের এক কঠিন পাহাড় হতে এক বিরাট 
গর্ভবতী উল্ত্রী বের হয় এবং আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবীকে (আঃ) বলেন £ তাদের 
পরিণাম কি হয় তা তুমি দেখে নিও এবং তাদের কষ্টদায়ক কথার উপর ধৈর্য 
ধারণ কর। দুনিয়া ও আখিরাতে বিজয় তোমারই হবে । তুমি তাদেরকে বলে দাও 
ঃ পানি এক দিন তোমাদের এবং এক দিন উন্ত্রীর। যেমন আল্লাহ তাআলা অন্য 
জায়গায় বলেন ঃ 


25 2 শ্ ঠা শি রর শিট ০::০১৮১৫৫ 
০৯৯০-১6০৩-৩$ ৮ 385০5 09 
সালিহ বলল £ এই যে উন্ত্রী, এর জন্য রয়েছে পানি পানের এবং তোমাদের জন্য 
রয়েছে পানি পানের পালা নির্ধারিত এক এক দিনে । (সূরা শু'আরা, ২৬ ৪ ১৫৫) 
মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, যেদিন উল্ত্রীটি পানি পান করতনা সেদিন তারা 


পানি পেত, আর যেদিন উন্ত্রীটি পানি পান করত সেদিন তারা ওর দুধ পান 
করত । (তাবারী ২২/৫৯২) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 


(0০017191715 
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9 ৬৮৬ ৮৫৮০ 195. অতঃপর তারা তাদের এক সঙ্গীকে আহ্বান 
করল, সে ওকে ধরে হত্যা করল। তাফসীরকারগণ বলেন যে, হত্যাকারী 
লোকটির নাম ছিল কুদার ইব্ন সালিফ । সে ছিল তার কাওমের মধ্যে সর্বাধিক 
হতভাগ্য ৷ যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে £ 


তাদের মধ্যে যে সর্বাধিক হতভাগ্য, সে যখন তৎপর হয়ে উঠল । (সূরা আশ 
শামস, ৯১ ৪ ১২) মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন ৪ 

১০? এ ০৬ ০৫ কি কঠোর ছিল আমার শান্তি ও সতর্কবাণী! আমি 
তাদেরকে আঘাত হেনেছিলাম এক মহানাদ দ্বারা; ফলে তারা হয়ে গেল খোয়াড় 
প্রস্ততকারীর বিখগ্তিত শুঙ্ক শাখা-প্রশাখার ন্যায়। অর্থাৎ যেভাবে জমির কর্তিত 
পাতা শুকিয়ে মরে যায়, সেইভাবে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকেও নিশ্চিহ করে 
দেন। ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) বলেন 8 আরাবের প্রথা ছিল যে, উটগুলোকে শুষ্ক 
কাটাযুক্ত বেড়ার মধ্যে রেখে দেয়া হত। যখন এ বেড়াকে পদদলিত করা হত 
তখন উটগুলোর যে অবস্থা হত এ অবস্থা তাদেরও হয়ে যায়। তারা সবাই ধ্বংস 
হয়ে যায় এবং তাদের একজনও রক্ষা পায়নি । 


৯ পপ লি পদ 
৩৪ । আমি তাদের উপর প্রেরণ 11৮ 1 ০ ০1৮ 1০৮০%7% 
করেছিলাম প্রস্তর বহনকারী ৩৮০৮ শিপ এ | 
প্রচন্ড ঝটিকা, কিন্ত লুতা এ ॥ শর 2 
পরিবারের উপর নয়; তাদেরকে : ১৮১ (৫ ০9 ০1 
শেষাংশে - 

৩৫। আমার বিশেষ অনুগ্রহ 
স্বরূপ; যারা কৃতজ্ঞ আমি 
এভাবেই তাদেরকে পুরস্কৃত 29 2 2 
করে থাকি। ৮৬০৮ ৪৫ 


সূরা ৫৪ ঃ কামার 


(0০017191715 
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৩৬। লূত তাদেরকে সতর্ক 
করেছিল আমার কঠিন শাস্তি 
সম্পর্কে । কিন্তু তারা সতর্ক বাণী 


পাপা চি তা এ র চি 
(52-242 (১১4১ 4202 শান 
& 417 ণ5 পা পার্ধ 
১০০৮০ 18)৯58 


সম্বন্ধে বিতন্ডা শুরু করল। 

৩৭। তারা লৃতের নিকট হতে ৮ পন পারত 

তার মেহমানদেরকে দাবী করল, 1 5580 4815 শা 
তখন আমি তাদের দৃষ্টিশক্তি ৫ চা এ 
লোপ করে দিলাম এবং বললাম 1 (৮4 1]. ৬৪ এলি 
£ আস্বাদন কর আমার শাস্তি 25116521242 
এবং সতর্ক বাণীর পরিণাম। ৭১9 1০. 935-3 


৩৮। প্রত্যুষে বিরামহীন শাস্তি । €+ 


তাদেরকে আঘাত করল । 


৮5৩ (৫০ এডি শা 


2: ৩০1৫০ 


৩৯। (আমি বললাম) আস্বাদন 
কর আমার শাস্তি এবং 
সতর্কবাণীর পরিণাম । 


359 ১12195545০৭ 


৪০। আমি কুরআন সহজ করে 
দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; 
অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেহ 
আছে কি? 


লুতের (আঃ) কাওমের ঘটনা 
লুতের (আঃ) কাওমের খবর দেয়া হচ্ছে যে, কিভাবে তারা তাদের 
রাসূুলদেরকে অস্বীকার করেছিল এবং কিভাবে তাদের বিরুদ্ধাচরণ করে এমন 
জঘন্য কার্ষে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল, যে কাজ তাদের পূর্বে কেহ কখনও করেনি, 
অর্থাৎ মেয়েদেরকে ছেড়ে ছেলেদের সাথে কুকার্ষে লিপ্ত হওয়া! তাদের ধ্ব্‌ 
অবস্থাটাও ছিল তাদের কাজের মতই অসাধারণ ও অদ্ভুত। আল্লাহ তাআলার 
নির্দেশক্রমে জিবরাঈল (আঃ) তাদের বস্তীটিকে আকাশের কাছে উঠিয়ে নেন 


(0০017191715 
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এবং সেখান হতে উল্টোভাবে নীচে নিক্ষেপ করেন। আর আকাশ হতে তাদের 
নামে নামে পাথর বর্ষণ করতে থাকেন। কিন্তু লুতের (আঃ) অনুসারীদেরকে 
প্রত্যুষে অর্থাৎ রাত্রির শেষ ভাগে বাচিয়ে নেন। তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল 
যে, তারা যেন এ বস্তী ছেড়ে চলে যান। লুতের (আঃ) কাওমের কেহই ঈমান 
আনেনি । এমন কি স্বয়ং লূতের (আঃ) স্ত্রীও ছিল বেঈমান । তার কাওমের সাথে 
সাথে তার স্ত্রীও ধ্বংস হয়ে যায়। শুধুমাত্র তিনি ও তার কন্যাগণ এই ভয়াবহ 
শাস্তি হতে রক্ষা পান। মহান আল্লাহ এভাবেই তার কৃতজ্ঞ বান্দাদেরকে বিপদের 
সময় রক্ষা করেন এবং তাদেরকে তাদের কৃতজ্ঞতার সুফল প্রদান করেন। শাস্তি 
আসার পূর্বেই লৃত (আঃ) স্বীয় কাওমকে সতর্ক করেছিলেন । কিন্তু তারা তার 
কথায় মোটেই কর্ণপাত করেনি । বরং তারা সন্দেহ পোষণ করে তার সাথে 
ঝগড়ায় লিপ্ত হয়েছিল । 
(আঃ), মীকাঈল (আঃ), ইসরাফীল (আঃ) প্রমুখ মর্যাদাসম্পন্ন মালাইকা মানুষের 
রূপ ধরে লুতকে (আঃ) পরীক্ষা করার জন্য তার বাড়ীতে মেহমান হয়ে 
এসেছিলেন । এদিকে রাত্রিকালে তারা লুতের (আঃ) বাড়ীতে অবতরণ করেন, 
আর ওদিকে তার বে-ঈমান স্ত্রী কাওমকে খবর দেয় যে, লুতের (আঃ) বাড়ীতে 
সুদৃশ্য যুবকদের দল মেহমান রূপে আগমন করেছেন। এ খবর পেয়েই এ 
রে 
ফেলে । লৃত (আঃ) তখন দরজা বন্ধ করে দেন। কিভাবে এই মেহমানদেরকে 
হাতে পাওয়া যায় এই সুযোগের অপেক্ষায় এ লোকগুলো ওৎ পেতে থাকে । লুত 
(আঃ) বলছিলেন ৪ 
৬5 5১%৯ 95 
আমার এই কন্যাগণ রয়েছে । (সুরা হিজর, ১৫ 8 ৭১) 
কিন্তু এ দুর্বৃত্তের দল জবাবে বলেছিল 
3215৫491597 05594 ও এ এ এও 

তারা বলল £ তুমিতো অবগত আছ যে, তোমার এই কন্যাগুলির আমাদের 
কোন আবশ্যক নেই, আর আমাদের অভিপ্রায় কি তাও তোমার জানা আছে । 
(সুরা হুদ, ১১ ৪ ৭৯) 

যখন এই তর্ক-বিতর্কে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয় এবং এ লোকগুলো 
আক্রমণোদ্যত হয় এবং লুত (আঃ) তাদের এই দুর্ব্যবহারে অত্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে 
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উঠেন তখন জিবরাঈল (আঃ) বেরিয়ে আসেন এবং তার ডানা দ্বারা তাদের 
চোখের উপর আঘাত করেন। ফলে তারা সবাই অন্ধ হয়ে যায়। তাদের দৃষ্টিশক্তি 

সম্পূর্ণরূপে লোপ পায়। তারা তখন দেয়াল হাতড়াতে হাতড়াতে এবং লৃতকে 
(আঃ) গালমন্দ দিতে দিতে সকালের ওয়াদা দিয়ে পশ্চাদপদে ফিরে যায় । কিন্তু 

সকালেই তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি এসে পড়ে, যা হতে না তারা পালাতে 
পারল, না শাস্তি দূর করতে সক্ষম হল। তাইতো মহাপরাক্রমশীলী আল্লাহ বলেন 
ঃ আস্বাদন কর আমার শাস্তি এবং সতর্কবাণীর পরিণাম । 


১ ০ এ ৮৪৭ 0া5। 65 249 এই কুরআনুল কারীম খুবই 
সহজ, যে কেহই ইচ্ছা করলে এটা হতে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে । অতএব 


উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি? 
৪১। ফিরআউন সম্প্রদায়ের | ,০,, ০, 4৮ ৮৫৭ 


৪২। কিন্তু তারা আমার সকল 
নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করল, 
অতঃপর পরাক্রমশালী ও 


০৮৬ পাও পা ৭ ৪ তর ০ 
48 524 1৮৫ ৫ 


পক ৫ কু হু (তত ৫2৫1 
সর্বশক্তিমান রূপে অমি | ৮০৫ ২৮ ০1 ৮৯০-৬৬ 
তাদেরকে সুকঠিন শাস্তি দিলাম । রম 
৪৩। তোমাদের মধ্যকার র্‌ কু 2৮৮ ০ 
কাফিরেরা কি তাদের অপেক্ষা চা 
শ্রেষ্ঠ? না কি তোমাদের লে 4 তে 2 
অব্যহতির কোন সনদ রয়েছে 391 হানি এলে 
পূর্ববর্তী কিতাবে? 
8৪ । এরা কি বলে, আমরা এক | & £ /০৮5% ১০০৫ 
সংঘবদ্ধ অপরাজেয় দল? শি ০৮ 0552 0258৫ 

2.4 
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রি পা পর্ণ পে 5 £9 
পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন 91922 (০ (0৮৮ 
করবে, ১, 
”শা 
৪৬। অধিকন্ত কিয়ামাত তাদের |, 4 ॥ ৮ 4৮1 417 1০ 
শান্তির নির্ধারিত কাল এবং; ৯-১৮+ 2৮0| 9 ৫ 


কিয়ামাত হবে কঠিনতর ও কির রাঃ 
তিক্ততর। ৮12 ৬৯১ 2৮৮০1? 
ফির“আউন ও তার কাওমের ঘটনা 


আল্লাহ তা'আলা ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়ের ঘটনা এখানে বর্ণনা 
করছেন। তাদের কাছে আল্লাহর রাসূল মুসা (আঃ) ও হারন (আঃ) এই খবর 
শোনাতে এলেন যে, তারা ঈমান আনলে তাদের জন্য (জান্নাতের) সুসংবাদ 
রয়েছে এবং কুফরী করলে (জাহান্নামের) ভয় রয়েছে। তাদেরকে আল্লাহ 
তাআলার পক্ষ হতে বড় বড় মুঁজিযা ও নিদর্শন প্রদান করা হয়। কিন্তু তারা 
সবকিছুই অবিশ্বাস করে। ফলে তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি নেমে আসে এবং 
তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়া হয়। 


কুরাইশদের প্রতি পরামর্শ ও ভয় প্রর্দশন 


এরপর বলা হচ্ছে 871 ১ 591 *৪4 ৫ ৮552 ১ ০০ ০৩ হে 
কুরাইশ মুশরিকের দল! তোমরা কি এ ফির'আউন ও তার সম্প্রদায় অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ? না, বরং তারাই তোমাদের অপেক্ষা বহুগুণে শক্তিশালী ছিল। তাদের 
দলবলও ছিল তোমাদের চেয়ে বহুগুণ বেশী । তারাই যখন আল্লাহর আযাব হতে 
পরিত্রাণ পায়নি, তখন তোমরা রক্ষা পাবে বলে কি মনে করছ? তোমাদেরকে 
ধ্বংস করা তার কাছে অতি সহজ । তোমরা কি ধারণা করছ যে, আল্লাহর 
কিতাবসমূহে এটা লিখা আছে যে, তাদের কুফরীর কারণে তাদেরকে শাস্তি দেয়া 
হবেনা? তোমরা কি মনে করছ যে, তোমরা একটি বড় দল রয়েছ, সুতরাং 
তোমাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে তোমাদের কোনই ক্ষতি হবেনা? 

মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন ৪ /144| 3594) ৮৪ 8:০ এই দলতো 
শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে। 


(017191715 
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ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, বদরের যুদ্ধের দিন নাবী 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'আ করছিলেন ঃ “হে আল্লাহ! আমি আপনাকে 
আপনার প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি! হে আল্লাহ! যদি 
আপনার ইচ্ছা এটাই থাকে যে, আজকের দিনের পর ভূ-পৃষ্ঠে আপনার ইবাদাত 
আর কখনও করা হবেনা । তিনি এটুকুই বলেছিলেন এমতাবস্থায় আবূ বাকর 
(রাঃ) তার হাতখানা ধরে ফেলেন এবং বলেন $ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যথেষ্ট হয়েছে। আপনি আপনার রবের কাছে খুবই অনুনয় 
বিনয় করেছেন।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ম 


পরিহিত অবস্থায় তাবু হতে বেরিয়ে এলেন এবং তার মুখে ৪ (| 782 
5 ৬১১০ ৯১০৪৮ ৩৭ 001 9318 এ দু'টি আয়াত 
উচ্চারিত হচ্ছিল। (ফাতহুল বারী ৮/৪৮৫, ৪৮৬) 

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ৪ “যে সময় আমি মাক্কায় অতি অল্প 
বয়সের বালিকা ছিলাম এবং আমার সঙ্গিনীদের সাথে খেলা করতাম এ সময় 4 


... &৬। এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়" (ফাতহুল বারী ৮/৪৮৬, ৮/৬৫৫) 


৪৭। নিশ্য়ই অপরাধীরা | 114 ১4. » “বা? 

বিভ্রান্ত ও বিকারথস্ত। ০ 
45 
এসির 


৪৮। যেদিন তাদেরকে উপুড় | 114 ।প7 ২4 ০ ০৮০০০ 
জাহান্নামের দিকে সেই দিন ০ 2... ৫4 
বলা হবে ৪ জাহান্নামের যন্ত্রণা ১২০ ০ 1989১ ৫৯১৯৪ 
আস্বাদন কর। 
৪৯। আমি সব কিছু হি 
ভিডি টু চিত 0 01.৭ 
৫০। আমার আদেশতো 124 £ ৮1 নু 
একটি কথায় নিস্পন্ন, চক্ষুর রে চা. - সনি 9 
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পর 


৫১। আমি ধ্বংস করেছি ॥.. ১% ০০ % ০৮৫ 
তোমাদের মত দলগুলিকে; ৮১৮৮৭ ৩5১] ০৩ -০? 
অতএব উহা হতে উপদেশ 


৫ 51৮2 
গ্রহণকারী কেহ আছে কি? ৪০4৩৮ 0 
৫২। তাদের সমস্ত কার্ষকলাপ | 4417, ॥ 45৫ 5৫ 4. 
আছে আমলনামা, 7 73৯৯০ চ০ 
৫৩। আছে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সব. 9০,4 ০ ,০ 4৬০ 
কিছুই লিপিবদ্ধ চপ 2 টপ 455 ০21 


৫৪ | মুস্তাকীরা থাকবে] ৮৮২, «₹ ২4 এটপ। ১ 
স্লোতন্বিনী বিধৌত জান্নাতে - | 995৮৯ ই ০৪ 01 -০ ৫ 


৫৫1 যোগ্য আসনে, সার্বভৌম! . নু র্ 


ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহর | ১৮ ৮৪-৮০ ১৪০ ০ *০০ 
সারিধ্যে। রাড 
.)৮৮০-০ ৮০০ 


অপরাধীদের আবাসম্থল 

পাপী ও অপরাধী লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ তা“আলা খবর দিচ্ছেন যে, তারা 
বিভ্রান্ত হয়ে গেছে এবং সত্য পথ হতে সরে গেছে। তারা সন্দেহ ও দুর্ভাবনার 
মধ্যে পতিত হয়েছে । এই দুষ্ট ও দুরাচার লোকগুলো কাফিরই হোক অথবা অন্য 
কোন দলের অপরাধী ও পাপী লোকই হোক, তাদের এই দুক্র্ম তাদেরকে 
উল্টোমুখে জাহান্নামের দিকে টানতে টানতে নিয়ে যাবে । এখানে যেমন তারা 
উদাসীন রয়েছে, তেমনই ওখানেও তারা বে-খবর থাকবে যে, না জানি তাদেরকে 
কোন দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেখানে তাদেরকে ধমকের সুরে বলা হবে £ 
78০ ০153১ তোমরা এখন জাহান্নামের অগ্নির স্বাদ গ্রহণ কর। 
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প্রতিটি জীবকে তার তাকদীরসহ সৃষ্টি করা হয়েছে 
মহান আন্নাহ বলেন £ ১৭ পা ৮:৪5 0 আমি সবকিছু সৃষ্টি করেছি 
নির্ধারিত পরিমাপে। যেমন অন্য জায়গায় বলেন ঃ 


স১25 5429 ০৬ ০০৩৪ 

তিনি সমস কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেককে পরিমিত করেছেন যথাযথ 
মনুরাতে দা রর, ২৫৪ নাতি বরা? 

3834 এসঠ.৬ 12%2$ 825 একা .এ৪থা এ শে 

তুমি তোমার স্বমহান রবের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর । যিনি সৃষ্টি 
করেছেন, অতঃপর যথাযথভাবে সমন্বিত করেছেন এবং যিনি নিয়ন্ত্রণ করেছেন, 
তারপর পথ দেখিয়েছেন । (সূরা আ'লা, ৮৭ ৪ ১-৩) 

আহলে সুন্নাতের ইমামগণ এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন যে, আল্লাহ 
তা'আলা স্বীয় মাখলুককে সৃষ্টি করার পূর্বেই তার ভাগ্য নির্ধারণ করেছেন এবং 
প্রত্যেক জিনিস প্রকাশিত হবার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলার কাছে লিখিত হয়েছে। 
কাদরিয়া সম্প্রদায় এটা অস্বীকার করে। এ লোকগুলো সাহাবীগণের (রাঃ) প্রান্তি 
ক সময়ে সৃষ্টি হয়েছিল। আহলে সুন্নাত এ লোকদের মাযহাবের বিপক্ষে এই 
প্রকারের আয়াতগুলিকে পেশ করে থাকেন। আর এই বিষয়ের হাদীসগুলিকেও 
আমরা সহীহ বুখারীর কিতাবুল ঈমানের ব্যাখ্যায় এই মাসআলার বিস্তারিত 
আলোচনায় লিপিবদ্ধ করেছি। এখানে শুধু এ হাদীসগুলি লিপিবদ্ধ করা হল 
যেগুলি আয়াতের বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত। 

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, মুশরিক কুরাইশরা নাবী 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে তাকদীর সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক শুরু 
করে। তখন ... ১৫| এট ০5৮4 এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।" (আহমাদ 
১/৪৪৪, মুসলিম ৪/২০৪৬, তিরমিযী ৯/১৭৬, ইব্‌ন মাজাহ ১/৩২) 

আল বাযযার (রহঃ) আমর ইব্‌ন শুআয়িব রেহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি 
তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, তার দাদা বলেছেন ঃ এ আয়াতগুলি তাকদীর 
অস্বীকারকারীদের প্রতিবাদে অবতীর্ণ হয় ।' (কাস্ফ আল আসতার ৩/৭২) 

যুরারাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ 
আয়াতগুলি পাঠ করে বলেন ঃ “এই আয়াতগুলি আমার উম্মাতের এ লোকদের 
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ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে যারা শেষ যামানায় জন্মলাভ করবে এবং তাকদীরকে 
অবিশ্বাস করবে ।” 

“আতা ইব্ন আবি রাবাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন 
আব্বাসের (রাঃ) নিকট গমন করি। এ সময় তিনি যম্যম্‌ কূপ হতে পানি 
উঠাচ্ছিলেন। তার কাপড়ের নিম্নাংশ ভিজে গিয়েছিল। আমি বললাম £ তাকদীরের 
ব্যাপারে সমালোচনা করা হচ্ছে। কেহ এই মাসআলার পক্ষে রয়েছে এবং কেহ 
বিপক্ষে রয়েছে । তিনি তখন বললেন 8 'জনগণ এরূপ করছে।” আমি বললাম ঃ 
হ্যা, এরূপই হচ্ছে। তখন তিনি বললেন $ "আল্লাহর শপথ .085 6৮5 185১ 
১৪ ১2৯ ২৪ (৫ এ আয়াতগলি তাদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হযেছে। জেনে 
রেখ যে, এ লোকগুলো হল এই উম্মাতের নিকৃষ্টতম লোক। তারা রোগাক্রান্ত হলে 
তাদেরকে দেখতে যেওনা এবং তারা মারা গেলে তাদের জানাযায় হাযির হয়োনা । 
তাদের কেহকেও যদি আমি আমার সামনে দেখতে পাই তাহলে আমার অঙ্গুলি 
দ্বারা তার চক্ষু উঠিয়ে নিব ।” (ইব্ন আবী হাতিম ১৮৭১৫) 

নাফি' (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ইব্‌ন উমাইরের (রাঃ) সিরিয়াবাসী 
একজন বন্ধু ছিল, যার সাথে তার পত্র আদান প্রদান চলত । তিনি তাকে পত্র 
লিখেন £ আমি শুনতে পেয়েছি যে, তুমি নাকি তাকদীরের ব্যাপারে কিছু বিরূপ 
মন্তব্য করে থাক। যদি এ কথা সত্য হয় তাহলে আজ হতে তুমি আমার নিকট 
আর কোন চিঠি লিখনা। আজ হতে তোমার সাথে আমার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল। 
আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ৪ “আমার 
উম্মাতের মধ্যে তাকদীরকে অবিশ্বাসকারী লোকের আবির্ভাব ঘটবে ।' (আহমাদ 
২/৯০, আবু দাউদ ৫/২০) 

ইব্‌ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন ৪ প্রত্যেক জিনিসই আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাপে 
রয়েছে, এমনকি অলসতা ও নির্বৃদ্ধিতাও ৷” (আহমাদ ২/১১০, মুসলিম ৪/২০৪৫) 

সহীহ হাদীসে রয়েছে ঃ “আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং অপারগ ও 
নির্বোধ হয়োনা। যদি কোন বিপদ আপতিত হয় তাহলে বল যে, এটা আল্লাহ 
কর্তৃকই নির্ধারিত ছিল এবং তিনি যা চেয়েছেন তাই করেছেন। আর এ কথা 
বলনা £ যদি এরূপ এরূপ করতাম তাহলে এরূপ হত। কেননা এভাবে “যদি? 
বলায় শাইতানী আমলের দরজা খুলে যায় ।” (মুসলিম ৪/২০৫২) 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইব্ন আব্বাসকে (রাঃ) বলেন £ 
“জেনে রেখ যে, যদি সমস্ত উম্মাত একত্রিত হয়ে তোমার এ উপকার করার ইচ্ছা 
করে যা আল্লাহ তা'আলা তোমার ভাগ্যে লিখেননি তাহলে তারা তোমার এ 
উপকার কখনও করতে পারবেনা । পক্ষান্তরে, যদি সবাই এক্যবদ্ধ হয়ে তোমার 
কোন ক্ষতি করার ইচ্ছা করে যা তোমার তাকদীরে লিখা নেই তাহলে কখনও 
তারা তোমার এ ক্ষতি করতে সক্ষম হবেনা । কলম শুকিয়ে গেছে এবং দফতর 
জড়িয়ে নেয়া হয়েছে। (তিরমিযী ৭/২১৯) 
উবাদাহ ইব্‌ন ওয়ালীদ ইব্‌ন উবাদাহ (রহঃ) বলেন যে, তার পিতা উবাদাহ (রাঃ) 
যখন রোগ শয্যায় শায়িত হন এবং তার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে যায় তখন 
ওয়ালীদ (রহঃ) তার পিতাকে বলেন ঃ “হে পিতা! আমাদেরকে কিছু অন্তিম 
উপদেশ দিন!” তখন তিনি বলেন ঃ “আমাকে বসিয়ে দাও।" তাকে বসিয়ে দেয়া 
হলে তিনি বলেন £ “হে আমার প্রিয় বৎস! ঈমানের স্বাদ তুমি গ্রহণ করতে পার 
না এবং আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে তোমার যে জ্ঞান রয়েছে তার শেষ সীমায় তুমি 
পৌঁছতে পার না যে পর্যন্ত না তাকদীরের ভাল মন্দের উপর তোমার বিশ্বাস হয় ।” 
আমি তখন জিজ্ঞেস করলাম ঃ আব্বা! কি করে আমি জানতে পারব যে, 
তাকদীরের ভাল মন্দের উপর আমার ঈমান রয়েছে? তিনি উত্তরে বললেন ঃ 
তুমি যা পেয়েছ তা পাওয়ারই ছিল এবং যা পাওনি তা পাওয়ারই ছিলনা এই 
বিশ্বাস যখন তোমার থাকবে । হে আমার প্রিয় বৎস! জেনে রেখ যে, আমি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হতে শুনেছি £ "আল্লাহ 
তা'আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেন এবং ওকে বলেন £ 'লিখ।' তখনই কলম 
কিয়ামাত পর্যন্ত যা কিছু হওয়ার সবই লিখে ফেলল ।” হে আমার প্রিয় ছেলে! যদি 
তুমি তোমার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এই বিশ্বাসের উপর না থাক তাহলে অবশ্যই তুমি 
জাহান্নামে প্রবেশ করবে ।' (আহমাদ ৫/৩১৭, তিরমিযী ৬/৩৬৮) ইমাম তিরমিযী 
(রহঃ) এটিকে সহীহ হাসান গারীব বলেছেন। 

আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ “নিশ্চয়ই আল্লাহ আসমান ও যমীন সৃষ্টি করার 
পথ্গশ হাজার বছর পূর্বে মাখলুকের তাকদীর লিপিবদ্ধ করেছেন। ইব্‌ন ওহাব 
(রহঃ) আরও যোগ করেন £ 


গাঁ ০০১০ ২০১এ৪ 
এবং সেই সময় তার আরশ পানির উপর ছিল । (সূরা হুদ, ১১ £ ৭) (তিরমিযী 
৬/৩৭০) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ গারীব বলেছেন। 
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সুরা ৫৪ ঃ কামার ১৯৪ পারা ২৭ 


আল্লাহকে ভয় করার ব্যাপারে নাসীহাত 
এরপর আল্লাহ তা“আলা স্বীয় ইচ্ছা ও আহকাম বিনা বাধায় জারী হওয়ার 


বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলেন ৪ ০৩ দেন ৮০) 1142 59 আমি যা 
নির্ধারণ করেছি তা যেমন হবেই, ঠিক তেমনি যে কাজের আমি ইচ্ছা করি তার 
জন্য শুধু একবার “হও' বলাই যথেষ্ট হয়ে যায়, দ্বিতীয়বার গুরুত্বের জন্য হুকুম 
দেয়ার কোনই প্রয়োজন হয়না । চোখের পলক ফেলা মাত্রই এ কাজ আমার 
চাহিদা অনুযায়ী হয়ে যায় । আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 


০৩ (1 ১309 আমি ধ্বংস করেছি তোমাদের মত দলগুলোকে, 
অতএব ওটা হতে উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি? যেমন আল্লাহ তাআলা 
অন্য জায়গায় বলেন ঃ 

0 ৩৩৮ 42 ০৩5 এল এ 
হয়েছিল তাদের সমপন্থীদের ক্ষেত্রে । (সুরা সাবা, ৩৪ 8 ৫৪) 

তারা যা কিছু করেছে সবই তাদের আমলনামায় লিপিবদ্ধ রয়েছে, যা আল্লাহ 
তা'আলার বিশ্বস্ত মালাইকার হাতে রক্ষিত আছে। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সবকিছুই লিপিবদ্ধ 
আছে। এমন কিছুই নেই যা লিখতে বাদ পড়ে গেছে। 

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলতেন ঃ “হে আয়িশা! পাপকে তুচ্ছ মনে করনা, জেনে রেখ যে, 
আল্লাহর এমন কেহ রয়েছেন যারা সবকিছু লিখে রাখেন ।” (আহমাদ ৬/১৫১, 
নাসাঈ ১২/২৫০ এবং ইব্‌ন মাজাহ ২/১৪১৭) 


আল্লাহভীরুদের জন্যই রয়েছে সফল পরিসমাপ্তি 


এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ ১৫3 ০৫ ৬১ 0৩৭1 3! যারা সৎ 


বং আল্লাহভীরু তারা থাকবে জান্নাতের বাগানে যেখানে নদীসমূহ প্রবাহিত। 
৪8 পাপী ও অপরাধী লোকদের অবস্থার বিপরীত, যারা 
থাকবে বিপদ ও কষ্টের মধ্যে এবং অধঃমুখে তারা নিক্ষিপ্ত হবে জাহান্নামে । আর 
তাদের উপর হবে কঠিন শাস্তি ও শাসন গর্জন। পক্ষান্তরে এ সৎ ও 
আল্লাহভীরুগণ মর্যাদা ও সম্মান, সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ, দান ও ইহসান, সুখ ও শান্তি, 
নি'আমাত ও রাহমাত এবং সুন্দর ও মনোরম বাসভবনে অবস্থান করবে । 
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সুরা ৫৪ ৪ কামার ১৯৫ পারা ২৭ 


অধিপতি ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে তারা গৌরবানিত হবে। যে 
আল্লাহ সব কিছুরই সৃষ্টিকর্তা এবং সবারই ভাগ্য নির্ধারণকারী। তিনি এ 
আল্লাহভীরু লোকদের সব চাহিদাই পূর্ণ করবেন। 

আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন ঃ “আদল ও ইনসাফকারী সৎলোকেরা আল্লাহ তাআলার নিকট 
আলোর মঞ্চে রাহমানের (করুণাময় আল্লাহর) ডান দিকে থাকবে । আল্লাহ 
তা“আলার দুই হাতই ডানই বটে। এই ন্যায় বিচারক ও ন্যায়পরায়ণ লোক 
তারাই যারা তাদের বিচার কাজে, নিজেদের পরিবার পরিজনের প্রতি এবং যাদের 
উপর দায়িত্ব অর্পিত তাদের ব্যাপারে আল্লাহর ফরমানের ব্যতিক্রম করেনা ।' 
(আহমাদ ২/১৬০, মুসলিম ৩/১৪৫৮, নাসাঈ ৮/২২১) 


সূরা কামার এর তাফসীর সমাপ্ত। 
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সুরা ৫৫ 8 আর রাহমান ১৯৬ পারা ২৭ 


যির (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক (ইব্‌ন মাসউদকে) বলে £ ৮ 


রত 
বলেন ৪ 'তুমি কি সম্পূর্ণ কুরআনই পাঠ করেছ? সে উত্তর দেয় ৪ “আমি 
এরা রিবন “এটা 
খুব দুঃখজনক ব্যাপারই বটে যে, কবিতা যেমন তাড়াতাড়ি পড়া হয়, তুমি হয়তো 
এভাবেই কুরআনও পাঠ করে থাক! আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম মুফাসসালের প্রাথমিক সুরাগুলির কোন দুটি সুরা মিলিয়ে পড়তেন তা 
আমার খুব ভাল স্মরণ আছে। ইব্‌ন মাসউদের (রাঃ) মতে মুফাসসালের সর্বপ্রথম 
সুরা হল এই সুরা আর রাহমান |” (আহমাদ ১/৪১২) 

যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণের রোঃ) সমাবেশে আগমন করেন এবং সুরা আর-রাহমান 
প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত পাঠ করেন। সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) নীরবে শুনতে 
থাকেন। তখন রাসূলুল্লাহ সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বলেন ঃ 
চেয়ে উত্তমরূপে জবাব দিয়েছিল । যখনই আমি 3৫১৩ 15) ৮ 0৪ এই 
আয়াতে এসেছি তখনই তারা জবাবে বলেছে ঃ 

এসো এ এ এ) ৬০৪ ১০ গছ ও 

হে আমাদের রাব্ব! আমরা আপনার অনুগহসমূহের কোন অনুগ্থহকেই 
অস্বীকার করিনা । সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আপনারই জন্য৷ (তিরমিযী ৯/১৭৭, 
গারীব, হাকিম ২/৪৭৩) 

এই রিওয়ায়াতটিই তাফসীর ইব্‌ন জারীরেও বর্ণিত হয়েছে। তাতে রয়েছে 
যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই এই সূরাটি পাঠ 
করেছিলেন অথবা তার সামনে এটা পাঠ করা হয়েছিল। এ সময় সাহাবীগণকে 
নীরব থাকতে দেখে তিনি এ কথা বলেছিলেন। আর জিনদের উত্তরের শব্দগুলি 
নিয়রূপ ছিল £ 


সূরা ৫৫ $ আর রাহমান 
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১৯৭ পারা ২৭ 


“আমাদের রবের এমন কোন নি'আমাত নেই যা আমরা অস্বীকার করতে 


পারি।' হাফিয বাযযারও (রহঃ) উপরোক্ত হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। 
(তাবারী ২৩/২৩, কাস্ফ আল আসতার ৩/৭৪) 


পাস 
১। দয়াময় আল্লাহ! ঠা 
রত কষপথে। 1 9৮০৯০টি ৩, 
লাক দদাহকজ। ৭ 0154০25 


সমুন্নত এবং স্থাপন করেছেন 
মানদন্ড - 


২০০৪০ 


৮। যাতে তোমরা ভারসাম্য 
লংঘন না কর। 


2৪ ৭ ০০ রদ 
3120 ২ ০ 


৯। ওযনের ন্যায্য মান 
প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওযনে কম 
দিওনা। 


১) ./ 

৬ ঠা চিএ 
০ পু 
৩0127112৬১5 
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সুরা ৫৫ ঃ আর রাহমান ১৯৮ পারা ২৭ 


১০। তিনি পৃথিবীকে স্থাপন হারার: 
করেছেন সৃষ্ট জীবের জন্য। ; 40১ (৫৮৮3০৮১315০ 
১৯। এতে রয়েছে ফল-মূল ৪12 415%112-284 ) ৯ ৭ 
এবং খর্জুর বৃক্ষ, যার ফল :-/১ ০৯০1 +৫৯৬ ৮৯ 
আবরণযুক্ত - টি 

৪ এএরথা 
১২। এবং খোসাবিশিষ্ট দানা ৰা 


ও সুগন্ধ গুল । ৮০) 


১৩। সুতরাং তোমরা উভয়ে | .1৮৮০% (০4৮০ ছা ৮:৫2 
তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ 36353 15৩5 গঃ ৮৮ 2 রানি 
অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? 
আল্লাহই কুরআন নাধিল করেছেন এবং 
এর পঠন সহজ করেছেন 
আল্লাহ তাআলা স্বীয় অনুগ্ধহ ও করুণার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি তার 
বান্দাদের উপর কুরআন কারীম অবতীর্ণ করেছেন এবং স্বীয় ফযল ও কাওমে ওর 
মুখস্থকরণ খুবই সহজ করে দিয়েছেন। তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে 
কথা বলা শিখিয়েছেন। এটা হাসানের রেহঃ) উক্তি। আর যাহহাক (রহঃ), 
কাতাদাহ রেহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন বলেন যে, ০ দ্বারা ভাল ও মন্দ বুঝানো হয়েছে। 
কিন্তু কথা বলা শিখানো অর্থ নেয়াই বেশি যুক্তিযুক্ত । কারণ এর সাথে সাথেই 
কুরআন শিক্ষা দেয়ার বর্ণনা রয়েছে। এর দ্বারা তিলাওয়াতে কুরআন বুঝানো 
হয়েছে। প্রত্যেক অক্ষরকে ওর মাখরাজ হতে জিহ্বা বিনা কষ্টে আদায় করে 
থাকে । তা কণ্ঠ হতে বের হোক অথবা ওষ্ঠাধরকে মিলানোর মাধ্যমেই হোক । 
পৃথিবী, আকাশ, চাদ, সূর্য সবই আল্লাহর নির্দশন 

আল্লাহ সুবহানাহু বলেন 8 ০1১০ 7৮413 ৮৯০3 সূর্য ও চন্দ্র নিজ নিজ 
নির্ধারিত কক্ষপথে আবর্তন করে । এতদুভয়ের আবর্তনের মধ্যে না আছে টক্কর 
এবং না আছে কোন অস্থিরতা ৷ যেমন আল্লাহ তাআলা অন্য জায়গায় বলেন $ 


(0০017191715 
সুরা ৫৫ ৪ আর রাহমান ১৯৯ পারা ২৭ 


4 2 4৫415. এ তুর্টি পে তপন প ও 54 প্রন ০6৮ 4 ভর্গ পপ 
8859 99010 এপা 352 এ 0৬ এ ৩পা 

সুরের পক্ষে সম্ভব নয় চাদের নাগাল পাওয়া এরং রাতের পক্ষে সম্ভব নয় 
দিনকে অতিক্রম করা; এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সমভ্তরণ করে । (সূরা 


ইয়াসীন, ৩৬ ৪ ৪০) মহান আল্লাহ আরও বলেন ৪ 


টি ৫ 2৮ ০ ৪ ০পপহত শর্ত ৮৫৮০ পরশ ৭৮০ ০25 কর্ণ ৪১৩ 

১ ০০০৬ এডি এপ্এিঠি ০ এশা 6লও ফেপা ৪ 
তিনিই রাতের আবরণ বিদীর্ণ করে রঙ্গিন এভাতের উন্মোষকারী, তিনিই রাতকে 

বিশ্বামকাল এবং সূর্ধ, চাদকে সময়ের নিরপক করে দিয়েছেন; এটা হচ্ছে সেই 


পরম পরাক্রার্ত ও সর্ব পরিজ্ঞাতার (আল্লাহর) নির্ধারণ । (সুরা আন'আম, ৬ £ ৯৬) 
আল্লাহ তা“আলার উক্তি 8 


02 সপল5 *৯-13 তৃণলতা ও বৃক্ষাদি মেনে চলে তারই বিধান। 
মুফাস্সিরগণ এ বিষয়ে একমত যে, ১৮৯ বলা হয় এ গাছকে যে গাছের গুঁড়ি 
আছে। কিন্তু ৮৮ এর কয়েকটি অর্থ রয়েছে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, 


গুড়িবিহীন লতা গাছকে ৮৮ বলা হয়, যে গাছ মাটির উপর ছড়িয়ে থাকে। 
সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রেহঃ), সুদ্দী রেহঃ) এবং সুফিয়ান শাওরীও (রহঃ) অনুরূপ 
বলেছেন। (তাবারী ২৩/১১) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, ৬৮ হল এ তারকা যা 
আকাশে রয়েছে। হাসান বাসরী রেহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) এ মত প্রকাশ 
করেছেন। (তাবারী ২৩/১২) এ উক্তিটিই বেশি প্রকাশমান, যদিও প্রথম 
উক্তিটিকেই ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) পছন্দ করেছেন। এসব ব্যাপারে আল্লাহ 
তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন । কুরআনুল হাকীমের নিয়ের আয়াতটিও দ্বিতীয় 
উক্তিটির পৃষ্ঠপোষকতা করে £ 


কির রঃ টা / ৫ ০০ ০6৫ রর প্র ০ 
০৮১১ & 05 ০৮০ & ০০ 544 ৪৫ ঝা এ) 5 


রত 2৫. 4 4 ৮6 8 2 
৪ 


2৮৮৮০247০2০ ৮16 51617 41 «21 গা 
০৮] 09825 4৮5 ৮ঠি ০5 (৯4 ৮০15 ৩৮৮ 
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সুরা ৫৫ 8 আর রাহমান ২০০ পারা ২৭ 


তুমি কি দেখনা যে, আল্লাহকে সাজদাহ করে যা কিছু আছে আকাশমন্ডলীতে 
ও পৃথিবীতে - সূর্ধ, চাদ, নক্ষত্রমন্ডলী, পবর্তরাজি, বৃক্ষলতা, জীব-জন্ত এবং 
সাজদাহ করে মানুষের মধ্যে অনেকে? (সুরা হাজ্জ, ২২ ৪ ১৮) এরপর আল্লাহ 
তা'আলা বলেন £ 

00 (৮৪97 ৬০ *০৮19 তিনি আকাশকে করেছেন সমুন্নত এবং 
স্থাপন করেছেন মানদণ্ড অর্থাৎ আদল ও ইনসাফ | যেমন তিনি বলেছেন ৪ 
০4 2০ ০ চিনি 4০৮ 2০ ৬০৩ ০ ॥ 2 (০৫৫ 
(959 ১19৮7 নতি 2৫০ 005 59৮0 আও এটা এ) 


নিশ্চয়ই আমি আমার রাসুলদেরকে প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের 
সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও ন্যায় নীতি, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। (সূরা 
হাদীদ, ৫৭ £ ২৫) অনুরূপভাবে এখানে আল্লাহ তা"আলা বলেন ঃ 

010৮ ৬১ ১৮৮ 8 যাতে তোমরা ভারসাম্য লংঘন না কর। অর্থাৎ 
আল্লাহ তা'আলা আসমান ও যমীনকে সত্য ও ন্যায়ের সাথে সৃষ্টি করেছেন 
যাতে সমস্ত জিনিস সত্য ও ন্যায়ের সাথে থাকে । তাই তিনি বলেন 8 1৯৯৪0 
017] 13/-৯4 03 ৬০ ০১%। ওযনের ন্যাধ্য মান প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওযনে 
কম দিওনা । অর্থাৎ যখন ওযন করবে তখন সঠিকভাবে ওযন করবে । কম-বেশি 
করবেনা । অর্থাৎ নেয়ার সময় বেশি নিবে এবং দেয়ার সময় কম দিবে এরূপ 
করনা । যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ 


7২:11 05405159 

এবং ওযন করবে সঠিক দাঁড়ি পাল্লায় । (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ £ ৩৫) এর 
পর তিনি বলেন ৪ 

ঘা ৩৫৮9 2০701 আল্লাহ তা'আলা আকাশকে সমুন্নত করেছেন, আর 
পৃথিবীকে নীচু করে বিছিয়ে দিয়েছেন এবং তাতে মযবৃত পাহাড়-পর্বতকে 
পেরেকের মত করে গেড়ে দিয়েছেন যাতে এটা হেলা-দোলা ও নড়াচড়া না 
করে । আর তাতে যে সব সৃষ্টজীব বসবাস করছে তারা যেন শান্তিতে অবস্থান 
করতে পারে । হে মানুষ! তোমরা যমীনের সৃষ্টজীবের প্রতি লক্ষ্য কর, ওগুলির 
বিভিন্ন প্রকার, বিভিন্ন রূপ, বিভিন্ন বর্ণ, বিভিন্ন ভাষা এবং বিভিন্ন স্বভাব ও 


(0০017191715 


সূরা ৫৫ £ আর রাহমান ২০১ পারা ২৭ 


অভ্যাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করে আল্লাহ তা'আলার ব্যাপক ও সীমাহীন ক্ষমতার 
পরিমাপ করে নাও । সাথে সাথে যমীনের উৎপাদিত জিনিসের দিকে চেয়ে দেখ । 
এতে রং বেরংয়ের টক-মিষ্টি ফল, নানা প্রকারের সুগন্ধি বিশিষ্ট ফল । বিশেষ করে 
খেজুর বৃক্ষ যা একটি উপকারী বৃক্ষ এবং যা রোপন হওয়ার পর হতে শুকনো হয়ে 
যাওয়া পর্যন্ত এবং এর পরেও খাওয়ার কাজ দেয়। খেজুর একটি সাধারণ ফল। 
ওর উপর খোসা থাকে যা ভেদ করে ওটা বের হয়ে আসে । অতঃপর ওটা হয় 
কাদার মত, এরপর হয় রসাল এবং এরপর পেকে খাবার যোগ্য হয়। এটা খুবই 
উপকারী, আর এর গাছও হয় খুব সোজা ও সুন্দর । 

এই যমীনে রয়েছে খোসা বিশিষ্ট দানা ও সুগন্ধ গুল্ম । ইবৃন আব্বাস (রাঃ) 


বলেছেন 8 ৪০৮ এর অর্থ হল এ সবুজ পাতা যাকে কান্ড হতে কেটে দেয়া হয় 
এবং শুকিয়ে যায়। কাতাদাহ রেহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং আবু মালিক (রহঃ) 
বলেন যে, “আসাফ" এর অর্থ হল খড়-কুটা। (তাবারী ২৩/১৮) 

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেছেন যে, ০) 
এর অর্থ হল সুগন্ধ গুল্ম অথবা ক্ষেতের সবুজ পাতা । হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন 
যে, এর অর্থ হচ্ছে গাছের ঘ্রাণযুক্ত সুমিষ্টি পাতা । (বাগাভী ৪/২৬৮) ভাবার্থ এই 


যে, গম, যব ইত্যাদির এ দানা যা ওর মাথার উপর ভূষিসহ থাকে এবং যে পাতা 
ওগুলির গাছের উপর জড়িয়ে থাকে। 


মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন £ ০৩৭৫৫ ৫ *া 30 অতএব তোমরা 
উভয়ে (অর্থাৎ দানব ও মানব) তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? 
অর্থাৎ হে দানব ও মানব! তোমাদের আপাদমস্তক আল্লাহর নি“আমাতরাজির 
মধ্যে ডুবে রয়েছে। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে তোমরা আন্রাহ তা'আলার কোন 
নি'আমাতকেই অস্বীকার করতে পারনা। এ জন্যইতো মু'মিন জিনেরা এ কথা 
শোনামাত্রই উত্তরে বলেছিল ঃ 

১০। ৩১ জন এ ৭ 2 ০৬ এ দত 

হে আল্লাহ! হে আমাদের রাব্ব! আপনার এমন কোন নি'আমাত নেই যা আমরা 

অস্বীকার করতে পারি । সুতরাং আপনারই জন্য সমস্ত প্রশংসা ৷ (তাবারী ২৩/২৩) 
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সুরা ৫৫ ৪ আর রাহমান ২০২ পারা ২৭ 

১৪। মানুষকে তিনি সৃষ্টি চাহ লা 

করেছেন পোড়া মাটির মত ৷ ০৮ ০৮৮১৯ ২০৬৮ 28 

শুস্ক মৃত্তিকা হতে - টির রা 
2টি 

১৫। আর জিনকে সৃষ্টি চারার 

করেছেন নির্ঘুম অন্নিশিখা | 09৬ ০৮ ০৭] ৬৯৩ ০15 

হতে। % 

/3 ০ 

১৬। সুতরাং তোমরা উভয়ে চারা রোযার 

তোমাদের প্রতিপালকের ; ০৩১5৩ ৯৬০ ৮১1 ৬১17 

কোন্‌ অনুগ্রহ অস্বীকার 

করবে? 

১৭। তিনিই দুই উদয়াচল ও ০ ক 4. সর ুুস্ি॥, 

দুই অস্তাচলের নিয়ন্তা । 0৮2৯1 705 08/এ৫1 ৪1 

১৮। সুতরাং তোমরা উভয়ে ০০৬) পা টর্লেনি দিতি, পা ০ 

তোমাদের রবের কোন! ০১৪৩ ৪৬০ 512 6১. 

অনুগ্ধহ অস্বীকার করবে? 

১৯। তিনি প্রবাহিত করেন ডি ররর রক 

দুই দরিয়া, যারা পরস্পর 0৩০ ০২)্ল]| 0০ ৭ 

মিলিত হয়, 

২০। কিন্ত ওদের মধ্যে ০ অঙ্গ এ কেপ পা পর্চি্া 

রয়েছে এক অন্তরাল যা ওরা 0৩৬০ ১2৮ ও 

অতিক্রম করতে পারেনা । 

২১। সুতরাং তোমরা উভয়ে নিন্দা 

তোমাদের রবের কোন্‌ 95১১ ৮০3০5১12৩১০ 

অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? 

২২। উভয় দরিয়া হতে 44541 (০. & ৪৫ 

উৎপন্ন হয় মুক্তা ওপ্রবাল। 51501 (5. তৈরি শী 
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সূরা ৫৫ $ আর রাহমান ২০৩ পারা ২৭ 


তোমাদের রবের কোন্‌ ১১৪ 2৮৮০ 
অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? 
জিন ও মানব জাতি সৃষ্টি 


আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করছেন তিনি মানুষকে শুল্ক মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন 
যে মাটি মৃৎ্শিল্পে ব্যবহৃত হয়। আর জিনকে সৃষ্টি করেছেন নির্ধূম অগ্নিশিখা হতে। 
যাহহাক রেহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে এরূপ বর্ণনা করেছেন। ইকরিমাহ 
(রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), হাসান বাসরী রেহঃ) এবং ইব্‌ন যায়িদও (রহঃ) অনুরূপ 
বলেছেন। (তোবারী ২৩/২৭) আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ “মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে সৃষ্টি করা 
হয়েছে নূর (জ্যোতি) হতে, জিনদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে নির্ধুম অগ্নিশিখা হতে 
এবং আদমকে (আঃ) এ মাটি হতে সৃষ্টি করা হয়েছে যার বর্ণনা তোমাদেরকে করা 
হয়েছে ।' (আহমাদ ৬/১৬৮, মুসলিম ৪/২২৯৪) 

অতঃপর আন্মাহ তা'আলা তার কোন নি'আমাতকে অস্বীকার না করার 
হিদায়াত দান করেন। 


আল্লাহই হচ্ছেন দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের রাব্ব 
এরপর তিনি বলেন ৪ ১১)১০। ১9 ১৪5০ 9 তিনিই দুই উদয়াচল 


ও দুই অস্তাচলের নিয়ন্তা। অর্থাৎ গ্রীন্মকাল ও শীতকালের দুই উদয়াচল এবং 
গ্রীষ্মকাল ও শীতকালের দুই অস্তাচল। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে 8 


(0০017191715 


সূরা ৫৫ $ আর রাহমান ২০৪ পারা ২৭ 


2558 
১7৮৮15১7১৫০ ৮531 9৬ 
আমি শপথ করছি উদয়াচল ও অস্তাচলের অধিপতির! (সুরা মা'আরিজ,৭০ ৪ 
৪০) গ্রীষ্মকালে ও শীতকালে সূর্য উদিত হওয়ার দু'টি পৃথক জায়গা এবং অস্তমিত 
হওয়ারও দু'টি পৃথক জায়গা । ওখান হতে সূর্য উপরে উঠে ও নীচে নেমে আসে। 
খতুর পরিবর্তনে এটা পরিবর্তিত হতে থাকে । যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে £ 
৮ ওত প্রত এ ০৫, ৫ চে 2 ০2 
১559 2520 5৯ খু! এ ৮৮৫৬৭ এ 
তিনি পুর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই; অতএব 
তাকেই কর্ম-বিধায়ক রূপে এহণ কর । (সুরা মুয্যাম্মিল,৭৩ ৪ ৯) উদয় ও অস্তের 
দু'টি করে পৃথক পৃথক স্থান থাকার মধ্যে মানবীয় উপকার ও কল্যাণ রয়েছে বলে 
আবারও আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলছেন ঃ “হে মানব ও জিন জাতি! 


আল্লাহই বিভিন্ন স্বাদের পানি সৃষ্টি করেছেন 

আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ ১৬০4: ০১০ 0.১ তার ক্ষমতার দৃশ্য 
অবলোকন কর যে, দু*টি সমুদ্র সমানভাবে চলতে রয়েছে। একটির পানি লবণাক্ত 
এবং অপরটির পানি মিষ্টি। কিন্তু না ওর পানি এর পানির সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে এর 
পানিকে লবণাক্ত করতে পারে, না এর পানি ওর সাথে মিশ্রিত হয়ে ওর পানিকে 
মিষ্টি করতে পারে! বরং দুটিই নিজ নিজ গতি পথে চলছে! উভয়ের মধ্যে এক 
অন্তরায় রয়েছে। এটা নিজের সীমানার মধ্যে রয়েছে এবং ওটাও নিজের সীমানার 
মধ্যে রয়েছে। আর কুদরতী ব্যবধান এ দুটোর মধ্যে রেখে দেয়া হয়েছে । অথচ 
এর পূর্ণ ব্যাখ্যা গত হয়েছে ঃ 


প্রত ০ টি ৫5 পা 48৮4 হি 3 নি টি রি 4 
০ (06109145599 ৩০১৪14৪ গ্তা (৮ এআ ও 
54 হর্ছ ৮5 ৫ 2৮ ০৮ 
চি 
তিনিই দুই সমুদ্রকে মিলিতভাবে এবাহিত করেছেন; একটি মিষ্টি, সুপেয় এবং 
অপরটি লবণাক্ত, খর; উভয়ের মধ্যে রেখে দিয়েছেন এক অন্তরায়, এক 
অনতিক্রম্য ব্যবধান । (সূরা ফুরকান. ২৫ £ ৫৩) 


(0০017191715 
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আল্লাহ সুবহানাহু বলেন £ ০৪১:]) %0। ৩১. €১৯% উভয় হতে 
উৎপর হয় মুক্তা ও প্রবাল) মুক্তার অর্থতো সবারই জানা, আর ০৬১ 'মারযান' 
সম্পর্কে মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), আবু রুজাইন (রহঃ), যাহ্হাক (রহঃ) 
প্রমুখ বলেন যে, উহা হল ছোট ছোট মুক্তার সমাহার । আলীও (রাঃ) অনুরূপ 
বলেছেন। (তাবারী ২৩/৩৩, কুরতুবী ১৭/১৬৩) সালাফগণের উদ্বৃতি দিয়ে ইব্‌ন 
জারীর (রহঃ) বলেন যে, ইহা হল অতি উজ্জ্বল বড় বড় মুক্তা । (তাবারী ২৩/৩৪) 

ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইবৃন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, 
আসমানের পানির যে বিন্দু সমুদ্রের ঝিনুকের মুখে পড়ে তাতেই মুক্তার সৃষ্টি হয়। 
(তাবারী ২৩/৩৫) এ বর্ণনাটির বর্ণনাধারাও সহীহ। তাই এই নি'আমাতের বর্ণনা 
দেয়ার পর আবার বলেন ৫ তোমাদের যে রবের এসব অসংখ্য নি'আমাত 
এরপর আল্লাহ তা“আলা বলেন £ 

2১১৫ ৯। এ 5৮ ১9 &9 সমুদ্রে বিচরণশীল পর্বত প্রমাণ 
নৌযানসমূহ তারই নিয়ন্ত্রণাধীন, যেগুলি হাজার হাজার মণ মাল এবং শত শত 
মানুষকে এদিক হতে ওদিকে নিয়ে যায়। এটাও আল্লাহ তা“আলারই 
নিয়ন্ত্রণাধীন। এই বিরাট নি'আমাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি পুনরায় 
বলেন ৫ এখন বল তো, তোমাদের রবের কোন অনুগ্হ তোমরা অস্বীকার করবে? 


5 ১৪৪০০০৮৪ 
25772 
নন 4 
৭ 36১৪৩ ৩০ গা? 517 
অস্বীকার করবে? 


২৯। আকাশমন্তলী ও]. এ, ০:০০ 
পৃথিবীতে যা আছে সবাই তীর ১//2০1 8 0 এব তাখি 


(0০017191715 


সুরা ৫৫ £ আর রাহমান ২০৬ পারা ২৭ 


নিকট প্রার্থী, প্রতিনিয়ত তিনি 1.1 3 3:৭৫ ৮৩ 
অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজে রত। | ৮৮ ৪নি্পা৯ঃ ০১ ৩১৪ 


। সুতরাং তোমরা উভয়ে | .1৮৮৫% ।৮265 ছি ১ 
তি 355 ১৮৬ ৪১1 ৩৬ ৮ 
অস্বীকার করবে? 

আল্লাহ চিরঞ্জীব, তিনি অভাবমুক্ত 


আল্লাহ তাআলা খবর দিচ্ছেন যে, যমীনের সমস্ত মাখলুকই ধ্বংসশীল । এমন 
একদিন আসবে যে, এই ভূ-পৃষ্ঠে কিছুই থাকবেনা । প্রত্যেক সৃষ্টজীবের মৃত্যু হয়ে 
যাবে। অনুরূপভাবে সমস্ত আকাশবাসীও মরণের স্বাদ গ্রহণ করবে, তবে আল্লাহ 
যাকে চাবেন সেটা ভিন্ন কথা । শুধু আল্লাহর সম্তা বাকী থাকবে । তিনি সর্বদা 
আছেন এবং থাকবেন । তিনি মৃত্যু ও ধ্বংস হতে পবিভ্র। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন 
যে, আল্লাহ তা'আলা প্রথমে জগত সৃষ্টির বর্ণনা দিলেন, অতঃপর সব কিছুই ধ্বংস 
হয়ে যাওয়ার কথা বর্ণনা করলেন। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত দু'আগুলির মধ্যে 
একটি দু'আ নিম্নরূপও রয়েছে 8 


30050 ০১ 1১ | ১৮১0) ০০০৭ | 5৫ ৪ ৬৬ 
ছি ডি 5 এ গৈ ৬০০ ১৮০ ৬০৮০ ০ মু খা 


১৮ ৯০৮ 8 

“হে চিরপ্তীব, হে স্থাধিষ্ট-বিশ্ববিধাতা! হে আকাশমগ্ুলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা! 

হে মহিমময় ও মহানুভব! আপনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, আমরা আপনার 

করুণার মাধ্যমেই ফরিয়াদ করছি। আমাদের সমস্ত কাজ আপনি ঠিক করে দিন! 

চোখের পলক পরার সময়ট্ুকুও আমাদেরকে আমাদের নিজেদের কাছে সমর্পণ 
করবেননা এবং আপনার সৃষ্টির কারও কাছেও নয় ।' 


শা'বী রেহঃ) বলেন £ “যখন তুমি ১৬ (৫৪ ১ 0৫ পাঠ করবে তখন 


সাথে সাথে 8/500) ০ 5১ ৩910 29 ও এটাও পড়ে নিও।' 
(দুররুল মানসুর ৭/৬৯৮) এ আয়াতটি আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তির মতই £ 
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৮৫৪ চা ৮ ৩৪ 
তার (আল্লাহর) সত্তা ব্যতীত সব কিছু ধ্বংসশীল । (সুরা কাসাস, ২৮ ৪ ৮৮) 
এরপর আল্লাহ তা“আলা স্বীয় সত্তার প্রশংসায় বলেন £ “তিনি মহিমময় ও 
মহানুভব ।' অর্থাৎ তিনি সম্মান ও মর্যাদা লাভের যোগ্য । তিনি এই অধিকার রাখেন 
যে, তার উচ্চপদ সুলভ মাহাত্ম্যকে স্বীকার করে নেয়া হবে, তার আনুগত্য মেনে 
নেয়া হবে এবং তার ফরমানের বিরুদ্ধাচরণ করা যাবেনা । অন্য জায়গায় রয়েছে £ 


প481145 পরি, »)০৫৭ ০ & হাতা রগ পাপা পা পদে চা 
0১-02-৬১০০ 23-৩9 20 ২০০৪৭ ০৮৫ ৮ ৬৪ এশা 
৮৫৯ 
নিজকে তুমি রাখবে তাদেরই সংসর্গে যারা সকাল ও সন্ধ্যায় আহ্বান করে 


তাদের রাববকে তার সন্তষ্টি লাভের উদ্দেশে । (সুরা কাহফ, ১৮ £ ২৮) আর যেমন 
19 খরচ না ২ খরা 59 92 এ 

করি । (সূরা ইনসান, ৭৬ ৪ ৯) 

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, 87501 ইনি এর অর্থ হল তিনি 
শ্রেষ্ঠ ও আড়তম্বরপূর্ণ । (তাবারী ২৩/৮৬) 

সমস্ত জগতবাসী ধ্বংস হয়ে যাবে এই খবর দেয়ার পর আল্লাহ তাআলা এই 
সংবাদ দিচ্ছেন যে, এরপর তাদেরকে আখিরাতে মহামহিমান্বিত আল্লাহর নিকট 
পেশ করা হবে। অতঃপর তিনি আদল ও ইনসাফের সাথে তাদের মধ্যে 
ফাইসালা করবেন। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা“আলা পুনরায় বলেন ঃ হে 
দানব ও মানব! সুতরাং তোমরা তোমাদের রবের কোন্‌ অনুগ্বহ অস্বীকার করবে । 

অতঃপর আন্নাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা সমস্ত 
মাখলুক হতে বেপরোয়া ও অভাবমুক্ত, বরং সমস্ত মাখলুক তারই মুখাপেক্ষী । 
ইচ্ছায় হোক অথবা অনিচ্ছায় হোক, তার দয়ার ভিখারী । তিনি প্রত্যহ গুরুত্বপূর্ণ 
কার্ষে রত। তিনি প্রত্যেক আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেন, প্রত্যেক প্রার্থীকেই তিনি 
দান করেন। যাদের অবস্থা সংকীর্ণ তাদেরকে প্রশস্ততা প্রদান করেন। বিপদগ্রস্ত 
দেরকে পরিত্রাণ দেন, রোগীদেরকে দান করেন সুস্থতা । (তাবারী ২৩/৩৯) 
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৩১। হে মানুষ ও জিন! আমি ৫2817 546০ তা 2৮৮৫০ 

শীঘ তোমাদের প্রতি; ০১4 4৫ ৮ ২০০০ 
মনোনিবেশ করব। 

৩২। সুতরাং তোমরা উভয়ে | (444 124 ঘা ৮০৫ ৮২ 
তোমাদের রবের কোন্‌ অনুগহ ; 933 (০5৬০ 5১12 ৩৮১, 
অস্বীকার করবে? 


৩৩। হে জিন ও মানুষ 
সম্প্রদায়! আকাশমন্ডলী ও 
পৃথিবীর সীমা তোমরা যদি 
অতিক্রম করতে পার, 
অতিক্রম কর; কিন্তু তোমরা [5 
তা পারবেনা আল্লাহর অনুমতি 
ব্যতিরেকে । 


গু ০ তর রা রী 


19585 ০০ ০১%5এএা 
১০০ খু! ১০৩ খু 


৩৪ । সুতরাং তোমরা উভয়ে 


র্‌ » ৫ 
96১৬ গর্ত (6 এ৫ 


অস্বীকার করবে? 
৩৫। তোমাদের প্রতি প্রেরিত ৬.4) 7481 | ০ এ্পসত 40 6 54 

৮ 1512. ০৫ 
হবে অগ্নিশিখা ও ধুমপুঞ্জ, ০৪ 4০1৯ ৮০৩৩০ ০০০৪, ৮ 
তখন তোমরা তা প্রতিরোধ ১:০৫ পি 825 ৪ 
করতে পারবেনা । ০1755 ১৬ ০১৬৪5 
৩৬। সুতরাং তোমরা উভয়ে 7 (৫1454 ঘা ১? 
তোমাদের রবের কোন্‌ অনুথহ 35353 5৩5 গর্ুঃ নি 
অস্বীকার করবে? 

জিন ও মানব জাতির প্রতি সতর্ক বাণী 


ইব্‌ন যুবাইর রহঃ) বলেন যে, ৯4 8০ দ্বারা 'আমি তোমাদের বিচার 
করব" বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ শুধু তোমাদের প্রতি মনোনিবেশ করার সময় 
নিকটবর্তী হয়েছে । এখন সঠিকভাবে ফাইসালা হয়ে যাবে । ইমাম বুখারীর (রহঃ) 
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মতে এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে, “এখন আল্লাহ তা'আলাকে আর কোন কিছুই 
মশগুল করবেনা, বরং তিনি শুধু তোমাদেরই হিসাব গ্রহণ করবেন ।” (ফাতহুল 
বারী ৮/৪৮৭) আরাবদের বাক পদ্ধতি অনুযায়ী এ কথা বলা হয়েছে। যেমন 
ক্রোধের সময় কেহ কেহকে বলে ঃ “আমি তোমাকে দেখে নিচ্ছি।' এখানে এ 
অর্থ নয় যে, এখন সে ব্যস্ত রয়েছে। বরং ভাবার্থ হচ্ছে ঃ একটা নির্দিষ্ট সময়ে 
আমি তোমাকে দেখে নিব। 


345 দারা মানব ও দানবকে বুঝানো হয়েছে। যেমন সহীহ হাদীসে এসেছে ৪ 


শে ম ৮৪০ 4 44০: কোবরে শায়িত ব্যক্তির টাৎকারের শশ্) প্রত্যেক 
জিনিসই শুনতে পায় মানব ও দানব ব্যতীত। (ফাতহুল বারী ৩২৪৪) অন্য 


রিওয়ায়াতে আছে ৪ ১০) ০৪ এ মানুষ ও জিন ছাড়া। মহান আল্লাহ 
আবারও বলেন £ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন অনুগহ অস্বীকার 
করবে? হে দানব ও মানব! তোমরা আল্লাহ তা'আলার হুকুম এবং তার নির্ধারণকৃত 
তাকদীর হতে পালিয়ে বাচতে পারবেনা, বরং তিনি তোমাদের সকলকেই 
পরিবেষ্টন করে রয়েছেন। তার হুকুম তোমাদের উপর বিনা বাধায় জারী রয়েছে। 
তোমরা যেখানেই যাবে সেখানেও তারই রাজত্ব । এটা সত্যি সত্যিই ঘটবে হাশরের 
মাঠে। সেখানে সমস্ত মাখলুককে মালাইকা চতুর্দিক হতে পরিবেষ্টন করবেন। 
চতুস্পার্থে তাদের সাতটি করে সারি হবে। কোন লোকই আল্লাহর হুকুম ছাড়া 
এদিক ওদিক যেতে পারবেনা । আল্লাহ তা'আলা কুরআন কারীমে বলেন £ 


০০৭7 5 ৮৮৯ ৮৮ 11 পে তৃপ পা শর রি রর 1 এপ 
15241555৬5০ এ! 29 ১5 ৪1 04 55%৩০০স্া ০১ 
সেদিন মানুষ বলবে £ আজ পালাবার স্থান কোথায়ঃ না, কোন আশ্রয়স্থল 


নেই। সেদিন ঠাই হবে তোমার রবেরই নিকট । (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ ৪ ১০-১২) 
77592 


৪ 5৪ ১০9 এ গড ৯৫৫ সুডও, ৬ 


পপ 4৪ এরা 


এগ 492 পু ০2 ৩০5 ০১০৯১৬৪০০৫৬৮৪৬ 4 
০১. ০৪ 7৯ 0০৩ 


পক্ষান্তরে যারা মন্দ কাজ করেছে তারা তাদের মন্দ কাজের শাস্তি পাবে ওর 
অনুরূপ, এবং অপমান তাদেরকে আচ্ছাদিত করে নিবে; তাদেরকে আল্লাহ (এর 
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শাস্তি) হতে কেহই রক্ষা করতে পারবেনা, যেন তাদের মুখমন্ডলকে আচ্ছাদিত 
করে দেয়া হয়েছে রাতের অন্ধকার ভরসমূহ ছারা । এরা হচ্ছে জাহারামের 
অধিবাসী, তারা ওর মধ্যে অনন্ত কাল থাকবে । (সুরা ইউনুস, ১০ £ ২৭) আল্লাহ 
তা'আলা বলেন £ 

০1০ 0৪ ৮০০৪9 ১৫ ৩০ 9০৩ ০০৫ তোমাদের প্রতি 
প্রেরিত হবে আহ্িশিখা ও ধুমপু্জ, তখন তোমরা তা প্রতিরোধ করতে পারবেনা । 
ইব্ন আব্বাস রোঃ) বলেন যে, 19 শব্দের অর্থ হল অগ্নিশিখা যা পুড়িয়ে বা 
ঝলসিয়ে দেয় । আবু সালিহ (রহঃ) বলেন যে, এটা হল ধুম্রবিহীন অগ্নির উপরের 
শিখা যা ধুম্রের নিচের অংশ । 

আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন যে, ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন £ 
+১৬০$ এর অর্থ হচ্ছে ধুম। আবু সালিহ (রেহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) 
এবং আবূ সীনাও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৩/৪৭) ইব্‌ন জারীর 
(রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আরাবরা সাধারণতঃ আগুনের ধুয়াকে 'নুহাস' এবং 
“নিহাস' বলত । তিনি এও বলেন, কুরআনের বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন যে, এখানে 
এ আয়াতাংশের উচ্চারণ হবে 'নুহাস' । মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, ১৭ দ্বারা 
এ গলানো তামা বুঝানো হয়েছে যা তাদের মাথার উপর ঢেলে দেয়া হবে। 
(তাবারী ২৩২/৪৮) কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। মোট কথা, ভাবার্থ 
তাহলে মালাইকা ও জাহান্নামের দারোগারা তোমাদের উপর আগুন বর্ষিয়ে, ধুম 
ছেড়ে দিয়ে এবং তোমাদের মাথায় গলিত তামা ঢেলে দিয়ে তোমাদেরকে 
ফিরিয়ে আনবে । তোমরা তাদের মুকাবিলা করতে কিংবা প্রতিরোধ করতে সক্ষম 
হবেনা । সুতরাং তোমাদের রবের কোন্‌ নি“আমাতকে অস্বীকার করা তোমাদের 
মোটেই উচিত নয়। 


৩৭। যেদিন আকাশ বিদীর্ণ ১52 পু 4৫, 
হবে সেইদিন ওটা রকত-রঙ্গে। 2৮৮21 ৮৮৪১1 1১8 শা 
রঞ্জিত চর্মের রূপ ধারণ 
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৩৮। সুতরাং তোমরা উভয়ে | (৮ ০% ০4 ই ৮:62 
তোমাদের রবের কোন্‌ অনুগ্রহ । 9455৩৮০১০১2 ৮১ শা 
অস্বীকার করবে? 

ও৯। দেদিন মানুষকে তার |, 41424 খু 72540 ৮৭ 
অপরাধ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা ০ ০১ 3৮৯" 


হবেনা, আর না জিনকে। 


৪০। সুতরাং তোমরা উভয়ে 
অস্বীকার করবে? 


৪১। অপরাধীদের পরিচয় 
পাওয়া যাবে তাদের চেহারা 
হতে; তাদেরকে পাকড়াও 
করা হবে পা ও মাথার ঝুঁটি 
ধরে। 


০০১৩৩ ৮৪৬৫ চমু? ৫১ 
97 2 ৬ 
৫17 চা ৫ 

৮2৮ 


৪২। সুতরাং তোমরা উভয়ে | ০ ০% ০4০ 7. ৮:৫2 
তোমাদের রবের কোন্‌ অনুগহ 33314 সর্জা৫ 6.৫ 
অস্বীকার করবে? 

৪৩। এটাই সেই জাহান্নাম, যা। ॥ «64৫৮ . 


অপরাধীরা অবিশ্বাস করত। 


8৪ । তারা জাহান্নামের অন্ন 
ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি 


করবে। 
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রর রর রর 
তোমাদের রবের কোন্‌ অনুগ্বহ 9৫১53 (০5৬) 5১1? ১৪৬১. 
অস্বীকার করবে? 


আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন। 
টি যেমন আল্লাহ পাকের উক্তি 8 


* পাঠা ৮5 


চিল সা চগাগরাাজ রাত 
অন্যত্র বলেন ঃ 


প্র প& ৫ ৩০158, পপর গা” এ পু 2৮5৩০ 
যেদিন আকাশ মেঘপুঞ্জসহ বিদীর্ণ হবে এবং মালাইকাকে নামিয়ে দেয়া হবে । 
(সুরা ফুরকান. ২৫ ঃ ২৫) অন্য এক জায়গায় রয়েছে 8 


3.৫০5 55336 ৩ 7014 

যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে এবং ওটা স্বীয় রবের আদেশ পালন করবে, আর 
ওকে তদুপযোগী করা হবে। (সুরা ইনশিকাক, ৮৪ ৪ ১-২) সোনা-রূপা 
ইত্যাদিকে যেমন গলিয়ে দেয়া হয় তেমনই আকাশের অবস্থা হবে। সেই দিন 
আকাশ লাল, হলুদ, নীল, সবুজ ইত্যাদি বিভিন্ন রং ধারণ করবে । এটা হবে 
কিয়ামাত দিবসের কঠিন ও ভয়াবহ অবস্থার কারণে । 

প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন ৪ ৩ 09 ৮] ০১ ৩৮ ০৭ ৫5 
রিতার: নাজিনকে। যেমন 

রা রররারারেনে 

ইহা এমন একদিন যোদিন কারও বাকন্কুর্তি হবেনা এবং তাদেরকে ওযুর পেশ 
করার অনুমতি দেয়া হবেনা । (সুরা মুরসালাত, ৭৭ ৪ ৩৫-৩৬) আবার অন্য 
আয়াতে তাদের কথা বলা, ওযর পেশ করা, তাদের হিসাব গ্রহণ করা ইত্যাদিরও 
বর্ণনা রয়েছে । বলা হয়েছে ঃ 


(0০017191715 


সূরা ৫৫ $ আর রাহমান ২১৩ পারা ২৭ 


0 24 

স্বতরাং তোমার রবের শপথ! আমি তাদের সকলকে পর্ন করবই। (সুরা 
হিজর, ১৫ ৪ ৯২) কাতাদাহ রেহঃ) বলেন যে, এ দিন প্রশ্ন করা হবে, হিসাব 
গ্রহণ করা হবে এবং ওযর-আপত্তির সুযোগ শেষ হয়ে যাবে। অতঃপর মুখে 
মোহর লাগিয়ে দেয়া হবে এবং হাত, পা ও দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার 
বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে যে তারা কি করেছে। (তাবারী ২৩/৫২) এর পরেই রয়েছে ঃ 

৮১৩৮২ ০১০১০ ০৪০ অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের 
চেহারা হতে । হাসান বাসরী (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, মুখ হবে 
কালো ও মলিন এবং চোখ হবে নীল বর্ণ বিশিষ্ট । (তাবারী ২৩/৫২) অপর 
পক্ষে মুমিনদের চেহারা হবে মর্ধাদামগ্িত । তাদের উযূর অঙ্গগুলি চন্দ্রের ন্যায় 
চমকাতে থাকবে । জাহান্নামীদেরকে পাকড়াও করা হবে এবং পা ও মাথার ঝুঁটি 
ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), বলেছেন £ যেভাবে 
বড় জ্বালানী কাষ্ঠকে দুই দিকে ধরে চুন্লীতে নিক্ষেপ করা হয় তদ্রপ তাদের 
গর্দান ও পা-কে এক করে বেঁধে ফেলা হবে এবং পা ও কপালকে মিলিয়ে দিয়ে 
জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (দুররুল মানসুর ৭/৭০৪) এ পাপী ও 
অপরাধীদেরকে বলা হবে ঃ 

৩৯১৭০০৫৮১৩৩ ৬0 ৮ ১৭৯ এটা সেই জাহান্নাম যা তোমরা 
অস্বীকার ও অবিশ্বাস করতে । এখন তোমরা ওটা স্বচক্ষে দেখছ। এ কথা 
তাদেরকে বলা হবে লাঞ্কিত ও অপমাণিত করার জন্য এবং তাদেরকে হেয় করার 
জন্য। অতঃপর তাদের অবস্থা এই দীড়াবে যে, কখনও তাদের আগুনের শাস্তি 
হচ্ছে, কখনও গরম পানি পান করানো হচ্ছে যা গলিত তাম্রের মত শুধু অগ্নি, যা 
977777797 


82 একতা ও &) ০৮০০৭ 40 ৮5 এমা ১ 


মদত 

যখন তাদের গলদেশে বেড়ি ও শুংখল পাড়িয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে ফুটন্ত 
পানিতে । অতঃপর তাদেরকে দর্ধ করা হবে আগ্িতে । (সুরা মুমিন, ৪০ 8 ৭১- 
৭২) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, উহা হবে তাপমাত্রার সর্বোচ্চ উত্তাপ যা 
সবকিছু পুড়ে ধ্বংস করে ফেলে । (তাবারী ২৩/৫৪) মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন 


(0০017191715 
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যুবাইর (রহঃ), যাহহাক রেহঃ), হাসান বাসরী রেহঃ), শাওরী (রহঃ) এবং সুদ্দীও 
(রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৩/৫৪, ৫৫, কুরতুবী ১৭/১৭৫) কাতাদাহ 
(রহঃ) বলেন যে, আসমান ও যমীন সৃষ্টির প্রাথমিক সময় থেকে আজ পর্যন্ত ওটা 
গরম করা হচ্ছে। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাঁৰ রেহঃ) বলেন যে, অপরাধী ব্যক্তির মাথার 
ঝুটি ধরে তাকে গরম পানিতে ডুবিয়ে দেয়া হবে। ফলে দেহের সমস্ত গোশত 
খসে যাবে ও হাড় পৃথক হয়ে যাবে । শুধু দুই চোখ ও অস্থির কাঠামো রয়ে যাবে। 
এটাকেই বলা হয়েছেঃ 


ফুটভ পানিতে, অতঃপর তাদেরকে দর্থ করা হবে অগ্নিতে। (সুরা 


ররর জোরে যি 
যা কখনও পান করা যাবেনা। কেননা ওটা আগুনের মত সীমাহীন গরম। 

আহার্য প্রভ্ভতির জন্য অপেক্ষা না করে। (সুরা আহযাব, ৩৩ £ ৫৩) এখানে 
এর দ্বারা খাদ্যের প্রস্তুতি ও রান্না হয়ে যাওয়া বুঝানো হয়েছে। যেহেতু পাপীদের 
শাস্তি এবং সৎ আমলকারীদের পুরস্কার এবং আল্লাহর ফাযল, রাহমাত, ইনসাফ 
ও গ্লেহ, নিজের এই শাস্তির বর্ণনা পূর্বে দিয়ে দেয়া যাতে শির্ক ও 
অবাধ্যাচরণকারীরা সতর্ক হয়ে যায়, এটাও তার নি'আমাত | সেই হেতু আবারও 
তিনি প্রশ্ন করেন 8 সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্‌ অনুণ্হ 
অস্বীকার করবে? 


৪৬ । আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাত 2 
5615 758 
সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় | 4%5-) (৩ ০১৮ ০3 


রাখে, তার জন্য রয়েছে দু'টি টি 
উদ্যান। ০০০৯ 


৪৭। সুতরাং তোমরা উভয়ে | (:4০1 এরি 
তোমাদের রবের কোন্। “১১ ৪১12 
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অনুগ্ধহ অস্বীকার করবে? ১৩3৫ 
এঙর্নীপা। 
টি ১৫4.) 
৪৯ ্ রা উভয়ে ০৬ ৫ ৮2, হায়ার 
জৌমাদের রবের কোন] 935৩433508৭ 
অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? 
৫০। উভয় উদ্যানে রয়েছে টস ন্চরা 
প্রবাহমান দুই পরস্রবণ; ০৬৮ ০৩০৪ পে" 
৫১। সুতরাং তোমরা উভয়ে 
তোমাদের রে নি 36১৪3 (250 গর্থু ৫ 55৫ ১৯ 
অনুগ্ধহ অস্বীকার করবে? 
€২। উভয় উদ্যানে রয়েছে। . ৮০» 4 » 
প্রতন্ক ফল, জোড়ায় ৩০৮592৫9595 05 (৮৪০ 
জোড়ায়। 
৫৩ । সুতরাং তোমরা উভয়ে লাগি সে প চে ০ ₹5 ৮:৫2 
তোমাদের রবের কোন্‌ 3৫3৫৩ 45312 ৪৬৪ 
অনুগ্ধহ অস্বীকার করবে? 


আল্লাহ সুবহানাহু বলেন 4) ১ ০১৬ ১০3 আর যে ব্যক্তি আল্লাহর 
সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে । ইহা হল বিচার দিবসে আল্লাহর সামনে 
উপস্থিত হওয়া । 

৬5৮৩৮ ০০৯] পি 

এবং কৃপ্রবৃতি হতে নিজেকে বিরত রাখে । (সুরা নাি'আত, ৭৯ ৪ ৪০) তারা 
কু-কর্মের ব্যাপারে কোন আগ্রহীই হবেনা এবং পার্থিব জীবনের কোন বিষয়কেই 
প্রাধান্য দিবেনা । যে ব্যক্তি কিয়ামাতের দিন স্বীয় রবের সামনে দীড়ানোর ভয় 
করে এবং নিজেকে কুপ্রবৃত্তি হতে বাঁচিয়ে রাখে, হঠকারিতা করেনা, পার্থিব 
জীবনের পিছনে পড়ে আখিরাত হতে উদাসীন থাকে না, বরং আখিরাতের চিন্তাই 


(0০017191715 
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বেশি করে এবং ওটাকে উত্তম ও চিরস্থায়ী মনে করে, ফার্য কাজগুলি সম্পাদন 
করে এবং হারাম কাজগুলো হতে দূরে থাকে, কিয়ামাতের দিন তাকে দু'টি 
জান্নাত দান করা হবে। 

আবদুল্লাহ ইব্‌ন কায়েস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ “দু'টি জান্নাত রূপার হবে এবং ওর সমস্ত 
আসবাবপত্র রূপারই হবে । আর দু'টি জান্নাত হবে স্বর্ণ নির্মিত। ওর আসবাবপত্র 
সবই হবে সোনার । এ জান্নাতবাসীদের মধ্যে ও আল্লাহর দীদারের (দর্শনের) 
মধ্যে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকবেনা, থাকবে শুধু তার “কিবরিয়ার আড়াল" যা তার 
চেহারার উপর থাকবে । এটা থাকবে জান্নাতে আদনে ।” (ফাতহুল বারী ৮/৪৯১, 
মুসলিম ১/১৬৩, তিরমিযী ৭/২৩২, নাসাঈ ৪/৪১৯, ইবৃন মাজাহ ১/৬৬) 

এ আয়াতটি সাধারণ, দানব ও মানব উভয়ই এর অন্তর্ভুক্ত এবং এটা এ 
কথার স্পষ্ট প্রমাণ যে, জিনদের মধ্যে যারা ঈমান আনয়ন করবে এবং আল্লাহর 
ভীতি অন্তরে রাখবে তারাও জান্নাতে যাবে । এ জন্যই এরপরে দানব ও মানবকে 
সম্বোধন করে বলা হয়েছে £ “সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন 
অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? 

এরপর আল্লাহ তা'আলা জান্নাত দু'টির গুণাবলী বর্ণনা করছেন যে, উভয় 
জান্নাতই বহু শাখা-পন্লব বিশিষ্ট বৃক্ষে পূর্ণ। নানা প্রকারের সুস্বাদু ফল সেখানে 
বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং দানব ও মানবের উচিত নয় যে, তারা তাদের রবের 
কোন অনুগহকে অস্বীকার করে । “আতা আল খুরাসানী (রহঃ) এবং অন্যান্যরা 
বলেন যে, 31 বলা হয় শাখা বা ডালকে। এগুলি বহু সংখ্যক রয়েছে এবং 
একটি অপরটির সাথে মিলিতভাবে আছে। 

এ জান্নাতদ্ধয়ের মধ্য দিয়ে দু"টি প্রস্রবণ প্রবাহিত হচ্ছে যাতে এ উদ্যানগুলির 
গাছ ও শাখা সজীব ও সতেজ থাকে এবং অধিক ও উন্নত মানের ফল দান করে। 
তাই মহান আল্লাহ বলেন £ অতএব হে দানব ও মানব! তোমরা তোমাদের রবের 
কোন অনুগ্তহ অস্বীকার করবে? 

হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, প্রত্রবণ দু'টির একটির নাম তাসনীম এবং 
অপরটির নাম সালসাবীল। (কুরতুবী ১৭/১৭৮) আতিইয়্যা (রহঃ) বলেন, এ 
দু'টি প্রত্রবণ পূর্ণভাবে প্রবাহিত রয়েছে। একটি হল স্বচ্ছ ও নির্মল পানির এবং 
অপরটি হল সুস্বাদু সুরার যাতে নেশা ধরবেনা । (কুরতুবী ১৭/১৭৮) 


সূরা ৫৫ $ আর রাহমান 
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২১৭ 


পারা ২৭ 


মহামহিমান্িত আল্লাহ বলেন £ ৩)? 25 4$ ৬ ৫ উভয় উদ্যানে 
রয়েছে প্রত্যেক ফল জোড়ায় জোড়ায়। বহু ফল রয়েছে যেগুলির আকৃতি 
তোমাদের নিকট পরিচিত কিন্তু স্বাদ মোটেই পরিচিত নয়। কেননা তথাকার 
নি'আমাত না কোন চক্ষু দেখেছে, না কোন কর্ণ শুনেছে, না মানুষের অন্তরে ওর 
কল্পনা জেগেছে। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন নি'আমাত 


অস্বীকার করবে? 


ইবরাহীম ইবনুল হাকাম ইব্‌ন আবান (রহঃ) বলেন যে, তার পিতা ইকরিমাহ 
(রহঃ) হতে শুনেছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ দুনিয়ায় যত প্রকারের 
তিক্ত ও মিষ্টি ফল আছে এগুলির সবই জান্নাতে থাকবে, এমনকি হানযাল ফলও 
থাকবে । (কুরতুবী ১৭/১৭৯) তবে হ্যা, দুনিয়ার এই জিনিসগুলি এবং জান্নাতের 
এঁ জিনিসগুলির নামেতো মিল থাকবে বটে, কিন্তু স্বাদ হবে সম্পূর্ণ পৃথক। 


€৪। সেখানে তারা হেলান রিল 
দিয়ে বসবে পুরু রেশমের [১৯৮ ০৪ ০১ নঃ 
আস্তর বিশিষ্ট ফরাশে, দুই এটি 87 
উদ্যানের ফল হবে তাদের :০৯$ 98/51 ৩ ৮০ 
নিকটবর্তী । ক 
95০2 

৫€। সুতরাং তোমরা উভয়ে | 1৮৮৫ 1৮৮০ ছি ১:62 
১ 9৩১৪১ ১০5312059১০ 
অস্বীকার করবে? 
৫৬ সেই সবের মাঝে রয়েছে | ০1. ৯০174 ৫ « 
বহু আনতনয়না, যাদেরকে :- ০৯৮ ০৮৮ ০৮৯ ০ 
পূর্বে কোন মানুষ অথবা জিন; 4&7৮ ১, * 4০2 ৮ 1 রত ০০ 
স্পর্শ করেনি। ০ ১3১৫ ০৮১] এ 
€৭। সুতরাং তোমরা উভয়ে | .1৮৮৫% 1৮26০ ছা ১» 
৮ 585 ই 2 ৬ হি 
অস্বীকার করবে? 

০০2 চা রত 
রা রিনি, ৮5645 55 ০/, 
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তোমাদের রবের কোন্‌ অনুগ্রহ 5555৩ 53516 ৪৬১.০ 
অস্বীকার করবে? 
৬০। উত্তম কাজের জন্য উত্তম রী « খা 2 215 5. 
পুরস্কার ব্যতীত আর কি হতে : ১৪ ৪ 2০0৯. 

পারে? 


৬১। সুতরাং তোমরা উভয়ে | ।০*. এ 
অস্বীকার করবে? 


আল্লাহ তাআলা বলেন ৪ জান্নাতী লোকেরা বালিশে হেলান দিয়ে থাকবে, 
শুইয়েই থাকুক বা আরামে বসেই থাকুক। তাদের বিছানাও এমন উন্নত মানের 
হবে যে, ওর ভিতরের আস্তরও হবে খাঁটি মোটা রেশমের তৈরী । তাহলে উপরটা 
কেমন হতে পারে তা সহজেই অনুমেয় । আস্তর বা আবরণ যদি এরূপ হয় তাহলে 
বাইরের অংশতো অবশ্যই নূরানী বা জ্যোতির্ময় হবে যা সরাসরি রাহমাতের 
বহিঃপ্রকাশ ও নূর হবে। তাতে কত যে সুন্দর সুন্দর শিল্প ও কারুকার্য করা 
থাকবে তা আল্লাহ ছাড়া কেহ জানেনা । এই জান্নাতের ফলগুলি জান্নাতীদের খুবই 
নিকটে থাকবে । যখন চাইবে এবং যে অবস্থায় চাইবে সেখান হতেই নিয়ে নিবে । 
শুইয়ে থাকুক অথবা বসে থাকুক, ডালগুলি নিজে নিজেই ঝুঁকে পড়বে । যেমন 
মহান আল্লাহ বলেন ৪ 


যার ফলরাশি অবনমিত থাকবে নাগালের মধ্যে । সুরা হাক্কাহ, ৬৯ £ ২৩) 
তিনি আরও বলেন ৪ 
উহার বৃক্ষছায়া তাদের উপর বুকে থাকবে এবং এর ফলমূল সম্পূর্ণ রূপে 


তাদের নাগালের মধ্যে থাকবে । (সুরা ইনসান, ৭৬ £ ১৪) সুতরাং হে দানব ও 
মানব! তোমরা তোমাদের রবের কোন অনুগ্হহ অস্বীকার করবে ।' 
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ফরাশের বর্ণনা দেয়া হয়েছে বলে আল্লাহ তা'আলা এরপর বলছেন যে, এ 
কোন মানুষ অথবা জিন স্পর্শ করেনি। তারা তাদের জান্নাতী স্বামীদের ছাড়া আর 
কারও দিকে তাকাবেনা এবং তাদের জান্নাতী স্বামীরাও তাদের প্রতি চরমভাবে 
আসক্ত থাকবে । এই জান্নাতী হুরীরাও তাদের এই মু'মিন স্বামীদের অপেক্ষা 
উত্তম আর কেহকেও পাবেনা । এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, এই হুর তার জান্নাতী 
স্বামীকে বলবে ঃ আল্লাহর শপথ! সমস্ত জানাতের মধ্যে আপনার চেয়ে সুদর্শণ 
আর কেহকে দেখিনি। আল্লাহ জানেন যে, আমার অন্তরে আর কারও জন্য 
ভালবাসা নেই যেমনটি আপনার প্রতি রয়েছে। সুতরাং আমি আল্লাহ তাআলার 
শুকরিয়া আদায় করছি যে, তিনি আপনাকে আমার জন্য সৃষ্টি করেছেন। মহান 
আল্লাহ বলেন 8 


১৪ 9 ৮43 ৭ ৩৪০ এই হুরদেরকে পূর্বে কোন মানুষ অথবা 
জিন স্পর্শ করেনি। তারা হচ্ছে সম বয়স্কা, উচ্ছল, উজ্জীবিত, সতী-সাধবী নারী 
যাদের সাথে কারও কোনদিন মিলন ঘটেনি, তা মানব হোক কিংবা জিন হোক । 
এ আয়াত থেকে এটা প্রমাণ করে যে, জিনেরাও জান্নাতে যাবে । 

আরতাত ইব্‌ন মুনযির (রহঃ) বলেন, যামরাহ ইব্‌ন হাবীবকে রোঃ) জিজ্ঞেস 
করা হয় ৪ “মুমিন জিনও কি জান্নাতে যাবে? উত্তরে তিনি বলেন ৫ হ্যা, মহিলা 
জিনদের সাথে তাদের বিয়ে হবে যেমন মানবী নারীর সাথে মানব পুরুষের বিয়ে 
হবে ।” (তাবারী ২৩/৬৫) অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করেন । 

এরপর এ হুরদের গুণাবলীর বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা 
ও সৌন্দর্যে এমন যেমন ইয়াকৃত (প্রবাল) এবং মারজান (পদ্মরাগ)। মুজাহিদ 
(রহঃ), হাসান (রহঃ), ইব্‌ন যায়িদ (রেহঃ) এবং আরও অনেকে বলেছেন যে, 
তাদেরকে খাঁটির (সচ্চরিত্র) দিক দিয়ে ইয়াকৃতের সাথে এবং শুভ্রতার দিক দিয়ে 
মারজানের সাথে তুলনা করা হয়েছে। সুতরাং এখানে মারজান দ্বারা মুক্তাকে 
বুঝানো হয়েছে। 

মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন (রহঃ) বলেন ঃ গৌরব হিসাবে অথবা আলোচনা 
হিসাবে লোকদের মধ্যে এই তর্ক-বিতর্ক হয় যে, জান্নাতে পুরুষের সংখ্যা বেশি 
হবে, না নারীর সংখ্যা বেশি হবে? তখন আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, আবুল 
কাসেম সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি এ উক্তি করেননি? তিনি বলেছেন ঃ 
প্রথম যে দলটি জান্নাতে যাবে তারা পূর্ণিমার চাদের ন্যায় উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট 
হবে। তাদের পরবর্তী দলটি হবে আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্রের ন্যায় চেহারা 


(0০017191715 


সুরা ৫৫ £ আর রাহমান ২২০ পারা ২৭ 


বিশিষ্ট । তাদের প্রত্যেকেরই এমন দু'জন করে স্ত্রী হবে যাদের পদনালীর মজ্জা 
গোশ্ত ভেদ করে দৃষ্টিগোচর হবে । আর জান্নাতে কেহই স্ত্রীবিহীন থাকবেনা ।' 
(ফাতহুল বারী ৬/৬৩৭, ৪১৭; মুসলিম ৪/২১৭৮-২১৮০) 

আনাস (রোঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন ৪ “আল্লাহর পথে একটি সকাল বা একটি সন্ধ্যা (ব্যয় করা) 
দুনিয়া এবং ওর মধ্যে যা কিছু আছে তার সব থেকে উত্তম । জান্নাতে যে জায়গা 
তোমরা লাভ করবে ওর মধ্যে একটি চাবুক রাখার জায়গা দুনিয়া এবং ওর মধ্যে 
যা কিছু আছে তার সব থেকে উত্তম যদি জান্নাতের মহিলাদের মধ্য থেকে কোন 
একজন মহিলা দুনিয়ায় উকি মারে তাহলে যমীন ও আসমানের মধ্যে যা কিছু 
আছে তা সবই আলোকিত হয়ে উঠবে এবং তার সুগন্ধিতে সারা জগত সুগন্ধময় 
হবে। তাদের ছোট দোপাট্টাও দুনিয়া এবং ওর মধ্যে যা কিছু আছে তার সব 
থেকে উত্তম।' (আহমাদ ৩/১৪১, ফাতহুল বারী ৬/১৯) মহান আল্লাহ বলেন ঃ 

১৮] 0 ০০] ৮1 08 উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার ছাড়া 


কি হতে পারে? অর্থাৎ ভাল কাজের জন্য ভাল পুরস্কার ছাড়া আর কিছুই হতে 
পারেনা । যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন £ 
প 


89579125171 
যারা সৎ কাজ করেছে তাদের জন্য উত্তম বস্ত (জারাত) রয়েছে; এবং 
অতিরিক্ত কিছুও বটে । (সুরা ইউনুস, ১০ ৪ ২৬) যেহেতু এটা একটা খুব বড় 
নি'আমাত এবং যা প্রকৃতপক্ষে কোন আমলের বিনিময় নয়, সেই হেতু এর পর 
পরই বলেন ৪ সুতরাং হে দানব ও মানব! তোমরা তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহ 
অস্বীকার করবে? 


৬২। এই উদ্যানদ্বয় ব্যতীত টানা 

আরও দু'টি উদ্যান রয়েছে - ০৩০৯ ৮৮69১০%৪ত৮ 
৬৩ । সুতরাং তোমরা উভয়ে টরাতাল্যোরাকারাারে 
তোমাদের রবের কোন্‌ 36১৪৩ (০5৬০ ১15 ৮১ ত 
অনুগ্ধহ অস্বীকার করবে? 

৬৪ | ঘন সবুজ এ উদ্যানটি পদ ২৫ 
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সুরা ৫৫ 8 আর রাহমান ২২১ পারা ২৭ 
৬৫। সুতরাং তোমরা উভয়ে দিনার যা়েকারারা? 
তোমাদের রবের কোন্‌; ০৩১৩৩ ৮০5৬০ ৮১12 ০৪৮১০ 
অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? 

৬৬। উভয় উদ্যানে রয়েছে টার যারা যারা 
উচ্ছলিত দুই প্রস্রবন। ০৩৩০০ ০৩৩ ই তা 


তোমাদের রবের কোন্‌ ৩৫১৩ ০৩ গর্ত 2687৭ 
অনুগবহ অস্বীকার করবে? 

৬৮। সেখানে রয়েছে রাদারা 
ফলমূল, খর্জুর ও আনার। 91547 2855 ১৪ .5/, 


০০৮ প প ০ পর ৯» 
তোমাদের রবের কোন; 0555১1১১3১1 ৬১৭ 
অনুগ্ধহ অস্বীকার করবে? 
৭০। সেই সকলের মাঝে রাড 

ঞ ৬৯ ২1 + / ২ 

রয়েছে সুশীলা, সুন্দরীগণ | ০০ ০০৯ ০ 
৭১। সুতরাং তোমরা উভয়ে টি ৪ 
তোমাদের রবের কোন্‌ ০৫৮5০ ৮5১০5১1০৪৬১ 
অনুগ্হ অস্বীকার করবে? 
৭২। তারা তাবুতে সুরক্ষিত 154 
হুর। চান 
৭৩। সুতরাং তোমরা উভয়ে 2 
তোমাদের রবের কোন্‌] 0৮০৩৩ ৮০559 5১12 ৬১" 
অনুগধহ অস্বীকার করবে? 
৭৪ | র্‌ ইতোপূর্বে 815: 4 5:2৮: 
কোন মানুষ অথবা জিন ৫25 ১১] ৮22 2 8 
স্পর্শ করেনি। টি . 
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১ 365৫৩ ৮৩৩ গরু গৈ /$ 
অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? 

চিল 5৬৮৮ নি ০১ ৬০৫ ৮৮ 405 ৬। 
মহানুভব! ও 


এ আয়াতগুলিতে যে দু"টি জান্নাতের বর্ণনা রয়েছে এ দু'টি জান্নাত এ দু'টি 
জান্নাত অপেক্ষা নিম্ন মানের যে দু'টির বর্ণনা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসের 
বর্ণনাও গত হয়েছে যাতে রয়েছে যে, দু'টি জান্নাত স্বর্ণের ও দু'টি জান্নাত 
রৌপ্যের। প্রথমটি বিশেষ নৈকট্য লাভকারীদের স্থান এবং দ্বিতীয়টি আসহাবে 
ইয়ামীনের স্থান। (ফোতনহুল বারী ৮/৪৯১) মোট কথা, এ দু"টির মান এ দু'টির 
তুলনায় কম। এর বহু প্রমাণ রয়েছে। একটি প্রমাণ এই যে, এ দু'টির গুণাবলীর 
বর্ণনা এ দু'টির পূর্বে দেয়া হয়েছে। সুতরাং পূর্বে বর্ণনা দেয়াই এ দু'টির 


ফাযীলাতের বড় প্রমাণ। তারপর এখানে ৫9১ ৩? বলা স্পষ্টভাবে প্রকাশ 
করছে যে, এ দুটি এ দুটি অপেক্ষা নিম্নমানের । ওখানে এঁ দু'টির প্রশংসায় 9১ 
3৩ বলা হয়েছে অর্থাৎ বহু শাখা-পল্লব বিশিষ্ট বৃক্ষে পূর্ণ। আর এখানে বলা 


হয়েছে ১৫৬১১ ঘন সবুজ এই উদ্যান দু'টি । ইবৃন আব্বাস (রাঃ) অর্থ করেছেন 


পানি প্রবাহের ফলে ঘন সবুজ বর্ণ ধারণ করা । (দুররুল মানসুর ৭/৭১৫) মুহাম্মাদ 
ইব্‌ন কাব (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হল সম্পূর্ণ সবৃজাভ। 
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সুরা ৫৫ £ আর রাহমান ২২৩ পারা ২৭ 


এ দু'টি উদ্যানের দু'টি প্রত্রবণের ব্যাপারে ০) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে 
অর্থাৎ প্রবহমান দু'টি প্রত্রবণ। আর এই দু'টি উদ্যানের দু'টি প্রত্রবণ সম্পর্কে 
১৪৯ ব্যবহার করা হয়েছে অর্থাৎ উচ্ছলিত দু'টি প্রপ্রবণ। আর এটা প্রকাশ্য 
ব্যাপার যে, উচ্ছলিত হওয়ার চেয়ে প্রবহমান হওয়া উচ্চতর । 

এখানে বলা হয়েছে যে, উভয় উদ্যানে রয়েছে প্রত্যেক ফল জোড়ায় 
জোড়ায় । আর এখানে বলা হয়েছে যে, উদ্যান দু'টিতে রয়েছে ফলমূল-খর্জুর ও 
আনার । তাহলে এটা স্পষ্ট যে, পূর্বের উদ্যান দু'টির শব্দগুলি সাধারণত্ের জন্য । 
ওটা প্রকারের দিক দিয়ে এবং পরিমাণ বা সংখ্যার দিক দিয়েও এটার উপর 
ফাযীলাত রাখে । 

15 এর অর্থ হচ্ছে সংখ্যায় অধিক, অত্যন্ত সুন্দরী এবং খুবই চরিত্রবতী 
সতী-সাধ্বী। অন্য একটি হাদীসে আছে যে, হুরেরা যে গান গাইবে, তাতে এও 
থাকবে ঃ “আমরা সুন্দরী, চরিত্রবতী ও সতী-সাধ্বী। আমাদেরকে সম্মানিত 
স্বামীদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।' (তাবারানী ৭/২৫৭) এই পূর্ণ হাদীসটি সুরা 
ওয়াকি'আহয় সত্বরই আসছে ইনশাআল্লাহ । রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন ৪ নিশ্চয়ই মু'মিনদেরকে এমন ধরণের তাবু দেয়া হবে যা হবে 
মনি-মুক্তার তৈরী এবং এর প্রশস্ততা হবে ৬০ মাইল । এর ভিতর মু'মিন ব্যক্তির 
স্ত্রীরা থাকবে যাদের একজন অন্যজনকে দেখতে পাবেনা এবং মু'মিন ব্যক্তি 
তাদের প্রত্যেকের কাছে যাবেন । (ফাতহুল বারী ৮/৪৯১) ) অন্য বর্ণনায় তাবুটির 
প্রস্থ ত্রিশ মাইলের কথাও রয়েছে । (ফাতহুল বারী ৬/৩৬৬) 

এরপর আল্লাহ তা'আলা পুনরায় প্রশ্ন করছেন ৪ সুতরাং হে দানব ও মানব! 


৩ 
1:৮6. 4 


অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন $ ৮ ১ ০199০22 ১ তারা তাবুতে 
সুরক্ষিত হুর । এখানেও এঁ পার্থক্যই পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, ওখানে বলা হয়েছিল 
হুরেরা নিজেরাই তাদের চক্ষু নীচু করে রাখে, আর এখানে বলা হচ্ছে তাদের চক্ষু 
নীচু করানো হয়েছে। সুতরাং নিজেই কোন কাজ করা এবং অপরের দ্বারা করানো 
এই দুয়ের মধ্যে কত বড় পার্থক্য রয়েছে তা সহজেই অনুমেয়, যদিও সবাই 
তাবুতে সুরক্ষিত। 

আবদুল্লাহ ইব্ন কায়েস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ “জান্নাতে একটি তাবু রয়েছে যা খাটি মুক্তা দ্বারা নির্মিত। 
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ওর প্রস্থ ষাট মাইল । ওর প্রত্যেক কোণায় জান্নাতীদের স্ত্রীরা রয়েছে যারা অন্য 
কোণার স্ত্রীদেরকে দেখতে পায়না । মু'মিনরা তাদের সকলের কাছে আসা যাওয়া 
করতে থাকবে ।' (মুসলিম ৪/২১৮২) মহামহিমাঘিত আল্লাহ বলেন £ 


(9 ৮63 ৮5 | ৮৭4 ৮ এদেরকে অর্থাৎ এই হুরদেরকে) 
ইতোপূর্বে কোন মানুষ অথবা জিন স্পর্শ করেনি। এই প্রকারের আয়াতের তাফসীর 


পূর্বে গত হয়েছে। তবে পূর্ববর্তী জান্নাতীদের হুরদের গুণাবলী বর্ণনায় এ বাক্যটুকু 
বেশি আছে যে, তারা যেন প্রবাল ও পদ্মরাগ । এরপর মহান আল্লাহ বলেন ৪ 


১৮০ (১৪৪) ০৯ ০১০) ৬৩ ৩ তারা হেলান দিয়ে বসবে সবুজ 
তাকিয়ায় ও সুন্দর গালিচার উপরে । আলী ইব্‌ন আবী তালহা রেহঃ) বলেন যে, 
ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ৪ “রাফ রাফ” অর্থ হচ্ছে গদিআটা আসনসমূহ। 
(তাবারী ২৩/৮৩) মুজাহিদ (েহঃ) ইকরিমাহ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), 
কাতাদাহ রেহঃ), যাহ্হাক (রহঃ) এবং আরও অনেকে “রাফ রাফ' এর অর্থ একই 
রূপ বর্ণনা করেছেন। (তোবারী ২৩/৮৪) আল আলা ইব্‌ন বাদ্র (রহঃ) বলেছেন, 
'রাফ রাফ" হল চৌকির উপর সাজানো আসনসমূহ। আল্লাহ তা'আলা বলেন 


১৮ (১2) সন্দর গালিচার উপর) ইবৃন আব্বাস (রাঃ), কাতাদাহ (রহঃ), 


যাহহাক (রহঃ) এবং সুদ্দী রেহঃ) বলেছেন যে, “আবকারী* এর অর্থ হল অতি উন্নত 
মানের কার্পেট । (তাবারী ২৩/৮৫) 

'অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 210501900৮1 ৬১ 1) ৮০1 53 
কত মহান তোমার রবের নাম যিনি মহিমময় ও মহানুভব |” তিনি যুল-জালাল বা 
মহিমান্বিত। তিনি এই যোগ্যতাও রাখেন যে, তার মর্যাদা রক্ষা করা হবে অর্থাৎ 
তার ইবাদাত করা হবে এবং তার সাথে অন্য কারও ইবাদাত করা হবেনা । তার 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হবে এবং অকৃতজ্ঞ হওয়া চলবেনা । তাকে স্মরণ করা হবে 
এবং ভুলে যাওয়া চলবেনা । তিনি শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরবের অধিকারী । রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন 8 বয়স্ক মুসলিমকে সম্মান করা, 
শাসককে মেনে চলা এবং কুরআনের এ হাফিযকে সম্মান করা যে কুরআন পাঠের 
ব্যাপারে সীমা লংঘন করেনা (নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অথবা অজ্ঞতা বশতঃ ভুল অর্থ 
করেনা) এ বিষয়গুলি হল আল্লাহকে সম্মান করার সামিল । (আবু দাউদ ৫/১৭৪) 

রাবীআহ ইব্‌ন আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 


আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ৪ 21501) 014। ১১ এর সাথে 


(017191715 


সূরা ৫৫ £ আর রাহমান ২২৫ পারা ২৭ 


লটকে যাও ।” (আহমাদ ৪/১৭৭, নাসাঈ ৬/৪৭৯) 

সহীহ মুসলিমে ও সুনানে আরবায় আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত হতে সালাম ফিরানোর পর 
শুধু নিয়ের কালেমাগুলি পাঠ করা পর্যন্ত বসে থাকতেন ঃ 


2175019 004115 ৫ ৩৪০৩ ১৬ 0 ৬৬০ ৫4৭ আঁ 0 
হে আল্লাহ! আপনিই শান্তি, আপনা হতেই শান্তি, হে মহিমময় ও মহানুভব! 


আপনি কল্যাণময়। (মুসলিম ৪১৪, আবু দাউদ ২/১৭৯, তিরমিযী ২/১৯২, 
নাসাঈ ৩/৬৯, ইব্‌ন মাজাহ ১/২৯৮) 


সূরা আর-রাহমান এর তাফসীর সমাণ্ত। 


(0০017191715 


সুরা ৫৬ ৪ ওয়াকি'আহ ২২৬ পারা ২৭ 


সূরা ওয়াকি“আহর বৈশিষ্ট্য 
আবু ইসহাক রেহঃ) ইকরিমাহ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস 
(রাঃ) বলেছেন, একদা আবু বাকর (রাঃ) বলেন ঃ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনিতো বৃদ্ধ হয়ে পড়লেন ।” তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ৪ হ্যা, আমাকে সুরা হুদ (১১), সুরা ওয়াকিআহ 
(৫৬), সুরা মুরসালাত (৭৭), সুরা আম্মা ইয়াতাসাআলুন (৭৮) এবং সুরা ইযাশ্‌ 
শামসু কুউয়িরাত (৮১) বৃদ্ধ করে ফেলেছে ।' (তিরমিযী ৯/১৮৪, হাসান গারীব) 


পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু রা 
আল্লাহর নামে শুরু করছি)। ৯৯/০এীগা পা৪০ 

১। যখন কিয়ামাত সংঘটিত £ ০... 2 
হবে - 25512115485 |]. 
২। তখন সংঘটন অস্বীকার ৫. 

করার কেহ থাকবেনা । 4১6 5559 এম 
৩। এটা কেহকে করবে নীচ, ৮41 চারের 
কেহকে করবে সমুনতঃ 
1 . 3০০১5$31%.$ 
রা ভিডি 
পিএ ৪ ০4 65486$ .২ 


৭। এবং তোমরা বিভক্ত হয়ে রিয়ার 
প৮)]৭ 1৫ ২২ ০৫৩৫ ৬ 
পড়বে তিন শ্রেণীতে । 2১ 6901 253. 


(0০017191715 


সুরা ৫৬ £ ওয়াকি' আহ ২২৭ পারা ২৭ 


৮। ডান দিকের দল! কত 
ভাগ্যবান ডান দিকের দল। 


৯। এবং বাম দিকের দল! 17 ২৫৫৭ ॥ ০০০ 
2৮৪ রি ? রী 

কত হতভাগ্য বাম দিকের 1৮ 22৭1 অর্শ 
দল! টিতে 2 
2৮৯৫1 4৮০1 


১০। আর অগ্বতীগণইতো দ্র ালা রা রাতে 
অথবর্তী। ০৯৪০৮৩৭| 0৯2০৮৩৭19০1, 
টব 


১১। তারাই নৈকট্য প্রাপ্ত - ০52] এ 


ওয়াকিআহ কিয়ামাতের নাম । কেননা এটা সংঘটিত হওয়া সুনিশ্চিত । যেমন 
অন্য আয়াতে আছে ঃ 
সেদিন সংঘটিত হবে মহাথলয় । (সুরা হাক্কাহ, ৬৯ £ ১৫) এটার সং 
অবশ্যস্তাবী | না এটাকে কেহ টলাতে পারে, না কেহ হটাতে পারে। এটা নির্ধারিত 
সময়ে সংঘটিত হবেই । যেমন অন্য আয়াতে আছে £ 
41 পতপ ধা ৮০০০১ 2৫2 কপ 5৫৯৭? 
তোমরা তোমাদের রবের আহ্বানে সাড়া দাও সেই দিন আসার পুরে যা 
আল্লাহর বিধানে অপ্রতিরোদ্ধ । (সুরা শুরা, ৪২ £ ৪৭) অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ 
৫9154 ০০ ০৮৪০ 56%/498%506 
এক ব্যক্তি চাইল সংঘটিত হোক শাস্তি যা অবধারিত কাফিরদের জন্য, ইহা 
প্রতিরোধ করার কেহ নেই । (সুরা মা'আরিজ,৭০ £ ১-২) অন্য আয়াতে আছে ঃ 


(0০017191715 


সুরা ৫৬ ৪ ওয়াকি'আহ ২২৮ পারা ২৭ 


তানি ৫০শা (৩৮৪ ০৫ 0৮9 


শা ৮95 ৮৫৪৮ 6 ১০৫] 
যেদিন তিনি বলবেন £ হাশর হও সোদিন হাশর হয়ে যাবে । তার কথা খুবই 
যথার্থ বাজবানুগ ॥ যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে সেদিন একমাত্র তারই হবে 
বাদশাহী ও রাজতৃ । গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছু তার জ্ঞানায়তেে । (সুরা 
আন'আম, ৬ £ ৭৩) 
মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাব (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে এটা অবশ্যই ঘটবে। 
কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে এটি থেমে যাবেনা, উঠিয়ে নেয়া 
হবেনা কিংবা পরিত্যাগও করা হবেনা । (তাবারী ২৩/৮৯) 
এটা কেহকেও করবে নীচ, কেহকেও করবে সমুন্নত। এদিন বহু লোক 
নীচতম ও হীনতম হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে যারা দুনিয়ায় শক্তিশালী ও 
মর্যাদাবান ছিল। পক্ষান্তরে বহু লোক সেদিন সমুন্নত হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ 
করবে যদিও তারা দুনিয়ায় নিম্নশ্রেণীর লোক ছিল এবং মর্যাদার অধিকারী 
ছিলনা । হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। 
আল আউফী (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ এই কিয়ামাত 
নিকটের ও দূরের লোকদেরকে সতর্ক করে দিবে । এটা নীচু হবে এবং নিকটের 
লোকদেরকে শুনিয়ে দিবে । তারপর উচু হবে এবং দূরের লোকদেরকে শোনাবে । 
যাহহাক (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। 


৬) 4৮১0 ক) 1১1 পৃথিবী প্রবল কম্পনে প্রকম্পিত হবে এবং দুলতে 
থাকবে । রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) বলেছেন ৪ পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে তাসহ 
প্রকম্পিত হবে, যেমন করে চালুনী দ্বারা ওর মধ্যস্থিত সবকিছুকে নাড়িয়ে দেয়া 
হয়। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ 

17)০547 

পৃথিবী যখন কম্পনে প্রবলভাবে একম্পিত হবে । (সুরা যিলযাল, ৯৯ ৪ ১) 

অন্যত্র আছে ঃ 
০৫ ০2 ০ 4 ্ প চি এ 
4৮০2৬ হথা ধস ৩০ ও ৮০ 

হে মানবমন্ডলী! তোমরা ভয় কর তোমাদের রাববকে; (জেনে রেখ) 

কিয়ামাতের প্রকম্পন এক ভয়ানক ব্যাপার । (সুরা হাজ্জ, ২২ ৪১) 


(0০017191715 


সুরা ৫৬ £ ওয়াকি'আহ ২২৯ পারা ২৭ 


এরপর বলেন £ (4 ০৮০। ৬:4৫) পর্বতমালা চূরণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়বে। 
ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেছেন $ 
০ | ৬৮ এর অর্থ হচ্ছে পর্বতসমূহকে নির্মমভাবে ধুলিকণায় পরিণত 


করা হবে । ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) বলেন ৪ পর্বতমালাসমূহের এ অবস্থা হবে যেমনটি 
নিচের আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 


পবর্তসমূহ বহমান বালুকারাশিতে পরিণত হবে। (সুরা মুয্যাম্মিল, ৭৩ ৪ 
১৪) আর এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ ফলে ওটা পর্যবসিত হবে উৎক্ষিপ্ত 
ধুলি-কণায়। 

আবু ইসহাক (রহঃ) হারিস (রহঃ) হতে, তিনি আলী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন ঃ 
০৬৪ হল এমন প্রচন্ড ধুলি ধুসরিত ঝড় যা ক্ষণিকের মধ্যেই সবকিছু বিধ্বস্ত করে 
দিবে যাতে ওর পূর্বের কোন অস্তিস্ব খুজে পাওয়া যাবেনা । আল আউফী (রহঃ) 
এ আয়াতের ব্যাপারে ইব্ন আববাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন ঃ ইহা হল এ অগ্নি 
স্কুলি্গ যখন উহা আগুনের উৎস থেকে উপরের দিকে উঠে এবং আবার নীচে 
পতিত হয়ে অতি দ্রুত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। (তাবারী ২৩/৯৪) ইকরিমাহ 
(রহঃ) বলেন £ উহা হল ভাসমান বস্ত যাকে প্রচন্ড বাতাস চারিদিকে ছড়িয়ে 
দেয়। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন £ উহা হল যেন গাছের বিভিন্ন শুকনা অংশ, যা 
বাতাস এদিক ওদিক নিয়ে যায়। 


মহান আল্লাহ বলেন $ 23১১ 13) ৮০5 তোমরা বিভক্ত হয়ে পড়বে তিন 
শ্রেণীতে । একটি দল আর্শের ডান দিকে থাকবে । তারা হবে এসব লোক যারা 
আদমের (আঃ) ডান পার্শদেশ হতে বের হয়েছিল এবং যাদের ডান হাতে 
আমলনামা দেয়া হবে । তাদেরকে ডান দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। সুদ্দী (রহঃ) 
বলেন যে, তারা হবেন জান্নাতের বেশির ভাগ লোক । দ্বিতীয় দলটি আরশের বাম 
দিকে থাকবে । এরা হবে এসব লোক যাদেরকে আদমের (আঃ) বাম পার্্শদেশ 
হতে বের করা হয়েছিল। এদের বাম হাতে আমলনামা দেয়া হবে এবং এদেরকে 
বাম দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। এরা সব জাহান্নামী । আল্লাহ তা'আলা আমাদের 
সকলকে রক্ষা করুন! 
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তৃতীয় দলটি মহামহিমান্বিত আল্লাহর সামনে থাকবেন । তারা হবেন বিশিষ্ট 
দল। তীরা আসহাবুল ইয়ামীনের চেয়েও বেশি মর্যাদাবান ও নৈকট্য লাভকারী | 
তারা হবেন ডান দিকের জান্নাতবাসীদের নেতা । তাদের মধ্যে রয়েছেন নাবী, 
রাসূল, সিদ্দীক ও শহীদগণ। ডান দিকের লোকদের চেয়ে তারা সংখ্যায় কম 
হবেন । সুতরাং হাশরের মাইদানে সমস্ত মানুষ এই তিন শ্রেণীরই থাকবে, যেমন 
এই সূরার শেষে সংক্ষিপ্তভাবে তাদের এই তিনটি ভাগই করা হয়েছে। 
অনুরূপভাবে অন্য জায়গায় বর্ণিত হয়েছে ৪ 


44584216245 ৪১৫ ০৪ এপ কাজা ০92 


অতঃপর আমি কিতাবের অধিকারী করলাম আমার বান্দাদের মধ্যে তাদেরকে 
কেহ মধ্যপন্থী এবং কেহ আল্লাহর ইচ্ছায় কল্যাণের কাজে অথগামী। (সূরা 
ফাতির, ৩৫ ৪ ৩২) 

সাবেকুন বা অগ্রবর্তী লোক কারা এ ব্যাপারে বহু উক্তি রয়েছে। মুহাম্মাদ 
ইব্‌ন কা'ব (রহঃ), আবু হাজরাহ ইয়াকুব ইব্‌ন মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, 
398। 398409 এর অর্থ হচ্ছে নাবী/রাসূলগণ । (কুরতুবী ১৭/১৯৯) সুদ্দী 
(রহঃ) বলেন যে, তারা হলেন ইন্্রীয়্যিনের বাসিন্দাগণ। যারা আগে বেড়ে গিয়ে 
অন্যদের উপর অগ্ববর্তী হয়ে আল্লাহ তা“আলার ফরমান পালন করে থাকেন তারা 
সবাই সাবেকুনের অন্তর্ভূক্ত । যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ 


৬০০ ০০৭ 6৮০০ 25721605594 0119290 
তোমরা স্বীয় রবের ক্ষমা ও জারাতের দিকে ধাবিত হও, যার প্সারতা 
95555757558 ৩৪ 2 
০০১9 মাস্ট ৪০০ 255৬6784195 
রিনি দেরডেজেলান তরি 
প্রশস্ততায় আকাশ ও পৃথিবীর মত। (সুরা হাদীদ, ৫৭ £ ২১) সুতরাং এই 


দুনিয়ায় যে ব্যক্তি সাওয়াবের কাজে অগ্রগামী হবে, সে আখিরাতে আল্লাহ 
তাআলার নি“আমাতের দিকেও অগ্রবতীইি থাকবে । প্রত্যেক আমলের প্রতিদান এ 
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২৩১ 


পারা ২৭ 


শ্রেণীরই হয়ে থাকে। যেমন সে আমল করে তেমনই.সে ফল্‌ পায়। এ জন্যই 
মহান আল্লাহ এখানে বলেন £ 1 ০৬ ৬ ১৮21 ৬4 তারাই 


নৈকট্য প্রাপ্ত, তারাই থাকবে সুখদ উদ্যানে । 


১৩। বহু সংখ্যক হবে ০ ধর দা পুরি 
পূর্ববতীদের মধ্য হতে; 5531 05 4571 
১৪। এবং অল্প সংখ্যক হবে ০, (পা 2১12, 
পরবতী্দের মধ্য হতে, ০:১৯ 5 ০৪9 "1 £ 
১৫। স্বর্ণ খচিত আসনে - 4 পপ &এ 
26৮৮১ ০/০ ৬৫৮ ০5 
১৬। তারা হেলান দিয়ে ০4৮ 
বসবে, পরস্পর মুখোমুখী সত এত ০ নি 
হয়ে। 
১৭। তাদের সেবায় 4৫4৮ ০ ,:7 4২ ₹০ 
ঘোরাফিরা করবে চির ০১-/০/১৮০-১%- 
কিশোররা - 
১৮। পান পাত্র, কুজা ও 2... ০৫ 
প্রবন নিঃসৃত সুরাপূর্ণ ১54 35221 ৮১ ্ 
পেয়ালা নিয়ে। ॥ টায়ার 
০ ০5 
১৯। সেই সুরা পানে তাদের 4. 1০৮ ৮ এর্প ০৪ 
শিরঃগীড়া হবেনা, তারা )35 ৭ ০১৮৭০ 79 
জ্ঞানহারাও হবেনা । রে ঞ& & 
০982 
২০। এবং তাদের পছন্দ মত চে ার্ টি 
ফলমূল - ১০ ৮৯৪ 28999 ১" 
২১। আর তাদের ঈস্পিত পে পহপর্জত ০1 এখি 
পাখীর গোশত দিয়ে; ০5 ৮০৮০-৯৩০ 
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২২। আর তাদের জন্য থাকবে ৪৪৬০ &% 
আয়তলোচনা হুর - ৩৮৮ ১১৯৪ 


২৩। সুরক্ষিত মু সদৃশ _ | ৯:27 126.” 


৪। তাদের কর্মের ্ ৮4০৮4 তে ৩ নপপ 
রা কন 2125 এ 


২৫। সেখানে তারা শুনবেনা কু. ৪৮ 
০ 
কোন অসার অথবা পাপ ৮ ০ ০১৯০ 
বাক্য, ৫ 
৪ 
২৬। “সালাম আর “সালাম' ৮০1৮৮ ৮, জ 
॥ ॥ বশ 


অগ্রবর্তী দলের বর্ণনা 

আল্লাহ তাআলা এঁ বিশিষ্ট নৈকট্য লাভকারীদের সম্পর্কে খবর দিতে গিয়ে 
বলেন যে, তারা পূর্ববতীদের মধ্য হতে হবে বহু সংখ্যক এবং অল্প সংখ্যক হবে 
পরবতীদের মধ্য হতে। এই পূর্ববর্তী ও পরবরতীদের তাফসীরে কয়েকটি উক্তি 
রয়েছে। যেমন একটি উক্তি হল এই যে, পূর্ববর্তী দ্বারা পূর্ববর্তী উম্মাতসমূহ এবং 
পরবর্তী দ্বারা এই উম্মাত অর্থাৎ উম্মাতে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে বুঝানো হয়েছে। মুজাহিদ (রহঃ) এবং হাসান বাসরী (রহঃ) এরূপ 
বলেছেন এবং ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) এই উক্তিটিকেই পছন্দ করেছেন 
(তাবারী ২৩/৯৮) ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) এই উক্তির সবলতার পক্ষে এ 
হাদীসটি পেশ করেছেন যাতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
পূর্ববর্তী ।' ফাতহুল বারী ১১/৫২৬) এই উক্তির সহায়ক মুসনাদ ইব্‌ন আবি 
হাতিমে বর্ণিত হাদীসটিও হতে পারে । তা হল £ আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন যে, 


যখন কুরআনুল হাকীমের আয়াত 2)০্। 2৫ 989 .64901 32 মন অবতীর্ণ 
হয় তখন এটা নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের উপর খুবই 
কঠিন ঠেকে। এ সময় 2£)০্ু। ০53 .01901 22 মঃ এই আয়াত অবতীর্ণ 
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হয়। অর্থাৎ “বহু সংখ্যক হবে পূর্ববতীদের মধ্য হতে এবং বহু সংখ্যক হবে 
পরবতাঁদের মধ্য হতে ।” তখন নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 
“আমি আশা করি যে, তোমরা হবে জান্নাতবাসীদের এক চতুর্থাংশ, বরং এক 
তৃতীয়াংশ এমনকি অর্ধাংশ। তোমরাই হবে জান্নাতবাসীদের অর্ধাংশ। আর বাকী 
অর্বাংশের মধ্যেও তোমরা থাকবে ।' (আহমাদ ২/৩৯১) 

ইমাম ইব্‌ন জারীর রহঃ) যে উক্তিটিকে পছন্দ করেছেন তাতে চিন্তা-ভাবনার 
প্রয়োজন রয়েছে। বরং প্রকৃতপক্ষে উক্তিটি খুবই দুর্বল। কেননা কুরআনের ভাষা 
দ্বারা এই উম্মাতের অন্যান্য সমস্ত উম্মাতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত । তাহলে 
আল্লাহ তাআলার নিকট নৈকট্য প্রাপ্তদের সংখ্যা পূর্ববর্তী উম্মাতদের মধ্য হতে 
বেশি এবং এই উম্মাতের মধ্য হতে কম কি করে হতে পারে? তবে হ্যা, এ ব্যাখ্যা 
করা যেতে পারে যে, সমস্ত উম্মাতের নৈকট্যপ্রাপ্তগণ মিলে শুধু এই উম্মাতের 
নৈকট্য প্রাপ্তদের সংখ্যা হতে অধিক হবেন। কিন্তু বাহ্যতঃ এটা জানা যাচ্ছে যে, 
সমস্ত উম্মাতের নৈকট্য প্রাপ্তদের সংখ্যা হতে শুধু এই উম্মাতের নৈকট্য প্রাপ্তদের 
খ্যা অধিক হবে । এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 

এই বাক্যের তাফসীরে দ্বিতীয় উক্তি এই যে, এই উম্মাতের প্রথম যুগের 
লোকদের মধ্য হতে নৈকট্য প্রাপ্তদের সংখ্যা অনেক বেশি হবে এবং পরবর্তী যুগের 
লোকদের মধ্য হতে কম হবে । এ উক্তিটি রীতি সম্মত। 

শাবি ইব্ন ইয়াহইয়া (রহঃ) বলেন, হাসান (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
তিনি এ আয়াতটি তিলাওয়াত করে বলেন ঃ “এই উম্মাতের মধ্যে যারা গত 
হয়েছেন তাদের মধ্যে নৈকট্যপ্রাপ্তগণ অনেক ছিলেন।” ইমাম ইব্‌ন সীরীনও 
(রহঃ) এ কথাই বলেন। 

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, প্রত্যেক উম্মাতের মধ্যে এই প্রথম যুগীয় 
লোকদের অনেকেই নৈকট্য প্রাপ্ত হয়েছেন এবং পরবর্তী যুগের লোকদের খুব 
কম সংখ্যকই এই মর্ধাদা লাভ করেছেন। তাহলে ভাবার্থ এরূপ হওয়াও সম্ভব 
যে, প্রত্যেক উম্মাতেরই প্রথম যুগের লোকদের মধ্যে নৈকট্য প্রাপ্তদের সংখ্যা 
অধিক এবং পরবর্তী লোকদের মধ্যে এ সংখ্যা কম। কারণ সহীহ গ্রন্থসমূহে 
বর্ণিত হাদীসসমূহ দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন ৪ 

সর্বযুগের মধ্যে সর্বোত্তম যুগ হল আমার যুগ, তারপর এর পরবর্তী যুগ, 
এরপর এর পরবর্তী যুগ, (শেষ পর্য্ত)।' (বুখারী ৩৬৫১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সান্নাম আরও বলেছেন ঃ 
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“আমার উম্মাতের একটি দল সদা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে বিজয়ী 
থাকবে। তাদের শক্ররা তাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবেনা । তাদের 
বিরোধীরা তাদেরকে অপদস্থ ও অপমানিত করতে পারবেনা যে পর্যন্ত না 
কিয়ামাত সংঘটিত হবে ।' অন্যত্র বলা হয়েছে 8... যে পর্যন্ত না আল্লাহর নির্দেশ 
হবে ততদিন তারা এ রূপই থাকবে । (বুখারী ৭১. ৩১১৬, ৩৬৪০, ৩৬৪১, 
৭৩১১, ৭৩১২, ৭৪৫৯, ৭৪৬০) 

মোট কথা, এই উম্মাত বাকী সমস্ত উম্মাত হতে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম। আর এই 
উম্মাতের মধ্যে নৈকট্য প্রাপ্তদের সংখ্যা অন্যান্য উম্মাতদের তুলনায় বহুগুণ বেশি 
হবে । তারা হবে বেশি মর্যাদা সম্পন্ন । কেননা দীন পরিপূর্ণ হওয়া এবং নাবী 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বাপেক্ষা মর্যাদা সম্পন্ন হওয়ার দিক দিয়ে 
এরাই সর্বোত্তম । ধারাবাহিকতার সাথে এ হাদীসটি প্রামাণ্যে পৌঁছে গেছে যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ “এই উম্মাতের মধ্য হতে 
সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে । আর একটি বর্ণনা রয়েছে যে, 
“এই উম্মাতের মধ্য হতে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে এবং 
প্রতি জনের জন্য আরও সন্তর হাজার করে লোক থাকবে ৷ মহান আল্লাহ বলেন ঃ 

১৮ ১০ ৩৩। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন £ নৈকট্যপ্রাপ্তদের বিশ্রামের 
পালঙ্গটি সোনার তৈরী হবে। (তাবারী ২৩/৯৯) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ 
(রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ), কাতাদাহ 
(রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং অন্যান্যরা অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৩/১০০) 
তারা এ আসনে হেলান দিয়ে বসবে, পরস্পর মুখোমুখি হয়ে । কেহ কারও দিকে 
পিঠ করে বসবেনা । 

তাদের সেবায় ঘুরাফিরা করবে চির কিশোরেরা । অর্থাৎ এ সেবকরা বয়সে 
একই অবস্থায় থাকবে । তারা বড়ও হবেনা, বৃদ্ধও হবেনা এবং তাদের বয়সে 
কোন পরিবর্তনও হবেনা, বরং তারা সদা কিশোরই থাকবে । তাদের হাতে 
থাকবে এ পানপাত্র যাতে চোঙ্গ এবং ধরে রাখার জিনিস থাকবে । এগুলি সুরার 
প্রবহমান প্রপ্রবণ হতে পূর্ণ করা থাকবে, যে সুরা কখনও শেষ হবার নয় । কেননা 
ওর প্রত্রবণ সদা জারী থাকবে । এই সদা-কিশোরেরা সুরাপূর্ণ পানপাত্রগুলি 
তাদের নরম হাতে নিয়ে এ জান্নাতীদের সেবায় এদিক ওদিক ঘ্ুরাফিরা করতে 
থাকবে । সেই সুরা পানে তাদের শিরঃপীড়াও হবেনা এবং তারা জ্ঞানহারাও 
হবেনা । সুতরাং পূর্ণ মাত্রায় তারা এ সুরার স্বাদ গ্রহণ করতে পারবে। ইব্‌ন 
আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ প্রতিটি মদের মধ্যে চারটি বিশেষ প্রতিক্রিয়া রয়েছে। 
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(এক) নেশা, (দুই) মাথা ব্যথা, (তিন) বমি বমি ভাব এবং (চোর) অতিরিক্ত 
প্রপ্রাব। মহান রাব্ব আল্লাহ জান্নাতের সুরা বা মদের বর্ণনা দিয়ে ওকে এই চারটি 
দোষ হতে মুক্ত বলে ব্যক্ত করলেন। (কুরতুবী ১৭/২০৩) মুজাহিদ (রহঃ), 
ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), আতিয়িয়াহ আল আউফী (রহঃ), 
কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে (৫: ৩৪-৫ $ এর অর্থ হচ্ছে, 
ইহা পান করায় কোন মাথা ব্যথা বা ঝিমুনি আসবেনা । তারা আরও বলেন যে, 
পিটিত $) এর অর্থ হচ্ছে তাদের জ্ঞানও লোপ পাবেনা। (তাবারী ২৩/১০৪, 
১০৫) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 


১৬০ ০০ ৮৮ সস) 33৮4 45 ৪2 এ চির কিশোরেরা তাদের 
কাছে ঘুরাফিরা করবে তাদের পছন্দ মত নানা প্রকারের ফলমুল নিয়ে এবং তাদের 
ঈম্পিত পাখীর গোশ্ত নিয়ে । যে ফল খাওয়ার তাদের ইচ্ছা হবে এবং যে গোশৃত 
খেতে তাদের মন চাবে, সাথে সাথে তারা তা পাবে। এ আয়াতে এই দলীল রয়েছে 
যে, মানুষ ফল পছন্দ করে নিজেদের চাহিদা অনুযায়ী খেতে পারে। 

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম স্বপ্ন খুব পছন্দ করতেন। কেহ কোন স্বপ্ন দেখেছে কি না তা তিনি মাঝে 
মাঝে জিজ্ঞেস করতেন। কেহ কোন স্বপ্রের কথা বর্ণনা করলে এবং তাতে তিনি 
আনন্দিত হলে ওটা খুব ভাল স্বপ্ন বলে জানা যেত। একদা এক মহিলা তার 
কাছে এসে বলেন ৪ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার 
কাছে যেন কেহ এলো এবং আমাকে মাদীনা হতে নিয়ে গিয়ে জান্নাতে পৌঁছে 
দিল। তারপর আমি এক হৈ চৈ শুনলাম, যার ফলে জান্নাত কীদছিল। আমি চোখ 
তুলে তাকালে অমুকের পুত্র অমুক, অমুকের পুত্র অমুককে দেখতে পাই।” এভাবে 
মহিলাটি বারোজন লোকের নাম করেন। এই বারোজন লোকেরই একটি 
বাহিনীকে মাত্র কয়েকদিন পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি 
যুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন । তাদেরকেই স্বপ্নে জান্নাতে দেখানো হয়েছে । তাদের দেহের 
আঘাত থেকে রক্ত ঝরে পড়ছিল। শিরাগুলো ফুটতে ছিল। নির্দেশ দেয়া হয় ঃ 
“তাদেরকে নাহরে বায়দাখ বা নাহরে বায়যাখে নিয়ে যাও ।' যখন তারা এ নদীতে 
ডুব দিলেন তখন তাদের চেহারা চৌদ্দ তারিখের চাদের মত চমকাতে থাকল । 
অতঃপর তাদের জন্য সোনার থালায় খেজুর আনা হয় যা তারা ইচ্ছা মত 
খেলেন। তারপর নানা প্রকারের ফল-মূল তাদের কাছে হাযির করা হল যেগুলি 
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চারদিক হতে বাছাই করে রাখা হয়েছিল। এগুলি হতেও তারা তাদের মনের 
চাহিদা মত খেলেন । আমিও তাদের সাথে শরীক হলাম ও খেলাম ।” 

কিছুদিন পর একজন দূত এলো এবং বলল ঃ “অমুক অমুক ব্যক্তি শহীদ 
হয়েছেন যাদেরকে আপনি রণাজনে পাঠিয়েছিলেন ।' দূতটি এ বারোজনেরই নাম 
করল যে বারোজনকে এ মহিলাটি স্বপ্নে দেখেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সতী মহিলাটিকে আবার ডাকিয়ে নেন এবং তাকে 
বলেন £ “পুনরায় তুমি তোমার স্বপ্নের বৃত্তান্তটি বর্ণনা কর।' মহিলাটি এবারও এ 
লোকগুলিরই নাম করলেন যাঁদের নাম এ দূতটি করেছিলেন । (আহমাদ ৩/১৩৫, 
মুসনাদ আবুল ইয়ালা (৬/৪৪) হাফিয আদ দি'আ (রহঃ) বলেছেন যে, এ 
হাদীসটি সহীহ মুসলিমের শর্ত পূরণ করে। 

আনাস (রোঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন ৪ জান্নাতের পাখী বড় বড় উটের সমান হয়ে জান্নাতের গাছে 
চরে ও খেয়ে বেড়াবে ।' এ কথা শুনে আবূ বাকর (রাঃ) বলেন £ “হে আল্লাহর 
রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তাহলে এ পাখীতো বড় নি'আমাত 
উপভোগ করবে?' উত্তরে তিনি বলেন ৪ “যারা এই পাখীর গোশত খাবে তারাই 
হবে বেশি নি'আমাতের অধিকারী |” তিনবার তিনি এ কথাই বলেন। তারপর 
বলেন ৪ “হে আবু বাকর (রাঃ)! আমি আশা করি যে, আপনিও তাদের অন্তর্ভূক্ত 
হবেন যারা এই পাখীগুলির গোশত খাবে ।' (আহমাদ ৩/২২১) 


১১৪1 য। তে সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ | এই হুরগুলি এমন হবে 
যেমন সতেজ, সাদা ও পরিস্কার মুক্তা হয়ে থাকে। যেমন সূরা সাফফাতে রয়েছে ঃ 
১৮:০৫৫৫ 
তারা যেন সুরক্ষিত ডিম্ব। (সুরা সাফফাত, ৩৭ £ ৪৯) সুরা আর-রাহমানেও 
এই বিশেষণ তাফসীরসহ গত হয়েছে। 

১18৫ ৪ 50৪ এটা তাদের সৎ কাজের প্রতিদান। অর্থাৎ এই 
উপটৌকন তাদের সৎকর্মেরই ফল। 

50205 ৪5 01 2৮6 0519৮ ঞ৪ ০৯০০ ৫ সেখানে তারা 
শুনবেনা কোন অসার অথবা পাপ বাক্য। ঘৃণ্য ও মন্দ কথার একটি শব্দও তাদের 
কানে আসবেনা । যেমন অন্য একটি আয়াতে রয়েছে ঃ 
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£2৮0০855 4 
সেখানে তারা অসার বাক্য শুনবেনা । (সূরা গাশিয়াহ, ৮৮ 8 ১১) তবে হ্যা, 
তারা শুনবে শুধু “সালাম' আর “সালাম" বাণী । যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে 8 


শোর 
সেখানে তাদের অভিবাদন হবে সালাম । (সূরা ইবরাহীম, ১৪ £ ২৩) তাদের 
কথাবার্তা বাজে ও পাপ হতে পবিত্র হবে। 


২৭। আর ডান দিকের দল! 17” 37 ॥ ০০৫ 
* রি € রি রে চা 
কত ভাগ্যবান ডান দিকের ৩ ০৬৪ আনর্টও 
দল! % 
০৬ এন্টি 
২৮। তারা থাকবে এক পা 
উদ্যানে, সেখানে আছে ১৯ 34-2 ও ৪ 
১৬ 
৯ 4 সি 
২৯। কীদি ভরা কদলী বৃদ্ষ, ৮০০৫ ০2 -1৭ 
৩ ু হু রত ও 
০। সম্প্রসারিত ছায়া, ১০এ « 0103 1, 
৩১। সদ্য প্রবাহমান পানি, ০ 1০ 
১৪০০০ ৪0৩2 শি) 
৩২ । ও প্রচুর ফলমূল - 2%8৫ 2 ১83. 
নব টা আপা টা 
৩৪ । আর সমুচ্চ শয্যাসমূহ। রা 
2৯57 2৯9 তা ৫ 
টি টিটো ৫৫ 
৩৫। উপাধি আমি 2154 91.”০ 
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৩৬। তাদেরকে করেছি টপ এতপ 
151 ০৫:43 ০" + 
কুমারী, সস 
টিটি মা 075 642.৮৭ 
৩৮। (এ সবই) ডান দিকের শাহ %। 
লোকদের জন্য। 01০ 3. 
৩৯। তাদের অনেকে হবে € পর্ঘ ৮ তঞ্ুহি ৩৭ 
পূর্ববতীদের মধ্য হতে। 28 
৪০। এবং অনেকে হবে ১৯ খাঁ :49.5, 
পরবতীদের মধ্য হতে। ০১১৯ ১০৮৯5" 


অগ্রবতীদের অবস্থা বর্ণনা করার পর আল্লাহ তাআলা সৎ আমলকারীদের 
অবস্থা বর্ণনা করছেন যাদের মর্ধাদা অগ্রবতীদের তুলনায় কম। এদের অবস্থা যে 


কত সুখময় তার বর্ণনা করতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন $ ১৯০৮৪ ১১. ১৪ 


এরা এ জান্নাতে অবস্থান করবে যেখানে কুলবৃক্ষ রয়েছে। 

ইবৃন আব্বাস (রাঃ), ইকরিমাহ (রেহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইব্ন আহওয়াস 
(রহঃ), কাসামাহ ইব্‌ন যুহাইর (রহঃ), সাফর ইব্‌ন নুসাইয়ির (রহঃ), হাসান 
(রহঃ), কাতাদাহ রেহঃ), আবদুল্লাহ ইব্‌ন কাসীর রেহঃ), সুদ্দী (রহঃ), আবু 
হাজরাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেছেন যে, এঁ কুলবৃক্ষগুলি কন্টকহীন হবে। 
(তোবারী ২৩/১১০) ইবৃন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এ গাছে ফল হবে অধিক ও 
উন্নতমানের । দুনিয়ার কুলবৃক্ষগুলি হয় কীটাযুক্ত এবং কম ফলবিশিষ্ট। পক্ষান্তরে, 
জান্নাতের কুলবৃক্ষগুলি হবে অধিক ফলবিশিষ্ট এবং সম্পূর্ণরূপে কন্টকহীন। 
ফলের ভারে শাখাগুলি নুয়ে পড়বে । উত্বাহ ইবৃন আবদ আস সুলামি (রাঃ) 
বলেন £ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বসা ছিলাম, 
এমতাবস্থায় এক বেদুঈন এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
জিজ্ঞেস করল £ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি কি 
বলবেন, জান্নাতের এ গাছটি কোন গাছ যাতে প্রচুর কাটা রয়েছে এবং ওর চেয়ে 
বেশী কাটা আর কোন গাছে নেই? বলা হল, ওটা হল কুল গাছ। রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন £ এ গাছের যেখানেই কাটা রয়েছে সেখানেই ওর 
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পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলা কুল সৃষ্টি করে দিবেন এবং প্রতিটি কুলের থাকবে 
সন্তরটি রং এবং একটি থেকে অন্যটি হবে ভিন্নতর । (তাবারানী ৪০২, আহমাদ 
৪/১৮৩) আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 

১১০০ ৮6) সেখানে আরও রয়েছে মানদৃদ বৃক্ষ। ০4 হল এক ধরনের 
গাছ, যা হিজাযের ভূ-খ্ডে জন্মে থাকে । এটা কন্টকময় বৃক্ষ । এতে কীটা খুব 
বেশি থাকে । 

১১০০ এর অর্থ হল কীদি কীদি ফলযুক্ত গাছ। এ দু'টি গাছের কথা উল্লেখ 
করার কারণ এই যে, আরাবরা এই গাছগুলির গভীরতা ও মিষ্টি ছায়াকে খুবই 
পছন্দ করত । এই গাছ বাহ্যতঃ দুনিয়ার গাছের মতই হবে, কিন্ত কাটার স্থলে 
মিষ্টি ফল হবে । 

জাওহারী রেহঃ) বলেন, এই গাছকে ০৮ বলে এবং &16ও বলে। আলী 
(রাঃ) হতেও এটা বর্ণিত আছে। তবে সম্ভবতঃ এটা কুলেরই গুণবিশিষ্ট হবে । 
অর্থাৎ এ গাছগুলি কন্টকহীন এবং অধিক ফলদানকারী | এসব ব্যাপারে আল্লাহ 
তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 

ইব্ন আববাস (রাঃ), আবু হুরাইরাহ রোঃ), হাসান (রহঃ), ইকরিমাহ রেহঃ), 
কাসামাহ ইব্‌ন যুহাইর (রহঃ), কাতাদাহ রেহঃ) এবং আবূ হাজরাহ রেহঃ) প্রমুখ 
বিজ্ঞজন ০০ দ্বারা কলা গাছকে বুঝিয়েছেন । (তাবারী ২৩/১১২, ১১৩) মুজাহিদ 
(রহঃ) এবং ইব্‌ন যায়িদও (েহঃ) অনুরূপ বলেছেন। ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) আরও 
বলেন যে, ইয়ামানবাসী কলাকে ০6 বলে। আল্লাহ বলেন ৪ ১০১২ 4? লম্বা 
ও সম্প্রসারিত ছায়া সেখানে থাকবে । ূ 

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, “জান্নাতী গাছের ছায়ায় দ্রুতগামী অশ্বারোহী 
একশ" বছর পর্যন্ত চলতে থাকবে, তথাপি ছায়া শেষ হবেনা । তোমরা ইচ্ছা 
করলে ১১১ 4৮) এ আয়াতটি পাঠ কর।” (ফাতহুল বারী ৮/৪৯৫, মুসলিম 
৪/২১৭৫) 

অন্যত্র আবু হুরাইরাহ রোঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতী গাছের ছায়া অতিক্রম করতে দ্রুতগামী 
অশ্বারোহীর একশ" বছর পর্যন্ত চলতে লাগবে । তোমরা ইচ্ছা করলে 1৮ 
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১১৩০ এ আয়াতটি পাঠ কর।' (আহমাদ ২/৪৮২, ফাতহুল বারী ৬/৩৬৮, 
মুসলিম ৪/২১৭৫) আরও আছে মুসনাদ আবদুর রায্যাক ১১/৪১৭) আল্লাহ 
তা'আলা বলেন £ 

2০৯৯ 49 ৪৯82 4.5 ৪45৬ আর তাদের কাছে থাকবে 
প্রচুর ফলমূল। ওগুলি হবে খুবই সুস্বাদু । এগুলি না কোন চক্ষু দেখেছে, না 
কোন কর্ণ শ্রবণ করেছে, না মানুষের অন্তরে খেয়াল জেগেছে । যেমন আল্লাহ 
তা'আলা বলেন ঃ 


5৬ (371 ই] (4 16. 3) তি ৫5 151 51 


(5০ রি 
যখনই সেখানে তাদেরকে খাবার হিসাবে ফলপুঞ্ প্দান করা হবে তখনই 
তারা বলবে £ আমাদেরতো এটা পুবেই পরদত্ত হয়েছিল; বস্ভতঃ তাদেরকে একই 
সদৃশ ফল প্রদান করা হবে। (সুরা বাকারাহ, ২ ৪ ২৫) জান্নাতের ফলগুলি 
দেখতে দুনিয়ার ফলের মতই মনে হবে, কিন্ত যখন খাবে তখন স্বাদ অন্য রকম 
পাবে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে সিদরাতুল মুনতাহার বর্ণনায় রয়েছে যে, 
ওর পাতাগুলি হবে হাতীর কানের মত এবং ফলগুলি বড় বড় মটকার মত হবে। 
(ফাতহুল বারী ৬/৩৪৯, মুসলিম ১/১৪৬) 
ইব্ন আববাস (রাঃ) বর্ণিত যে হাদীসে তিনি সূর্ষে গ্রহণ লাগা এবং 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সূর্য গ্রহণের সালাত আদায় করার 
ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন, তাতে এও রয়েছে যে, সালাত শেষে তার 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা এই জায়গায় আপনাকে সামনে 
অগ্রসর হতে এবং পিছনে সরে আসতে দেখলাম, ব্যাপার কি? তিনি উত্তরে 
বললেন ৪ “আমি জান্নাত দেখেছি। জান্নাতের ফলের গুচ্ছ আমি নেয়ার ইচ্ছা 
করেছিলাম যদি আমি তা নিতাম তাহলে দুনিয়া থাকা পর্যন্ত তা থাকত এবং 
তোমরা তা খেতে থাকতে ।' (ফাতহুল বারী ২/৬২৭, মুসলিম ২/৬২৬) 
মুসনাদ আহমাদে আছে যে, উতবাহ ইব্‌ন আবদ সুলামী (রাঃ) বর্ণনা করেন 
যে, একজন বেদুঈন এসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হাউযে 
কাওসার এবং জান্নাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে । সে প্রশ্ন করে ঃ “সেখানে কি ফলও 
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আছে?' উত্তরে তিনি বলেন $ হ্যা সেখানে তুবা নামক একটি গাছও আছে।' 
বর্ণনাকারী বলেন ঃ এর পরে আরও বর্ণনা করেন যা আমার স্মরণ নেই । তারপর 
লোকটি জিজ্ঞেস করে £ “এ গাছটি কি আমাদের ভূ-খণ্ডের কোন গাছের সাথে 
সাদৃশ্যযুক্ত?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বললেন ৪ 
“তোমাদের অঞ্চলে ওর সাথে সাদৃশ্যযুক্ত কোন গাছ নেই। তুমি কোন দিন 
সিরিয়ায় গেছ কি? উত্তরে সে বলল £ “না ।” তখন নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বললেন ৪ “সিরিয়ায় এক প্রকার গাছ জন্মে যাকে জাওযাহ বলা হয়। ও 
একটি মাত্র কান্ডের উপর দাড়িয়ে থাকে এবং ওর শাখা প্রশাখা থাকে চারিদিকে 
বিস্তৃত।' লোকটি প্রশ্ন করল £ “ওর গুচ্ছ কত বড় হয়? তিনি উত্তর দিলেন £ 
“একটি কাক এক মাস যত দূর পর্যন্ত উড়ে যাবে ততো বড়।” লোকটি জিজ্ঞেস 
করল ঃ “এ গাছের গুঁড়ি কত মোটা?" তিনি উত্তরে বললেন ৪ “তুমি যদি তোমার 
চার বছরের উন্ত্রীকে ছেড়ে দাও এবং সে চলতে চলতে বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ায় তার 
কাধ বেঁকে যায় তবুও সে এ গাছের গুঁড়ি ঘুরে শেষ করতে পারবেনা ।” লোকটি 
প্রশ্ন করল ঃ “সেখানে কি আঙ্গুর ধরবে? তিনি জবাব দেনঃ “হ্যা।” সে জিজ্ঞেস 
করল £ঃ “কত বড়?" উত্তরে তিনি বললেন ৪ “তুমি কি তোমার পিতাকে তার যুথ 
হতে কোন মোটা-তাজা ভেড়া নিয়ে যবাহ করে ওর চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে তোমার 
মাকে দিয়ে “এর দ্বারা বালতি বানিয়ে নাও" এ কথা বলতে শুনেছ? সে জবাবে 
বলে ঃ হ্যা ।' তখন তিনি বললেন ঃ “বেশ, এরূপই বড় বড় আঙ্গুরের দানা হবে । 
সে বলল ঃ “তাহলেতো একটি আঙ্গুর দানাই আমার এবং আমার পরিবারের 
লোকদের জন্য যথেষ্ট হবে? তিনি উত্তর দিলেন £ “শুধু তোমার ও তোমার 
পরিবারের জন্যই নয়, বরং তোমাদের সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের জন্যও যথেষ্ট 
হবে।? (আহমাদ ৪/১৮৩) এরপর মহান আল্লাহ বলেন £ 

2০৮১৮ 03 2৪১০8 0 যা শেষ হবেনা ও যা নিষিদ্ধও হবেনা। এ নয় যে, 
শীতকালে থাকবে এবং গ্রীক্মকালে থাকবেনা অথবা ত্রীম্মকালে থাকবে এবং 
শীতকালে থাকবেনা । বরং এটা হবে চিরস্থায়ী ফল। চাইলেই পাওয়া যাবে । 
আল্লাহর ক্ষমতা বলে সদা-সর্বদা ওটা মওজুদ থাকবে । কাতাদাহ রেহঃ) বলেন ঃ 
এমন কি কোন কাঁটাযুক্ত শাখারও কোন প্রতিবন্ধকতা থাকবেনা এবং দূরেরও 
হবেনা । তোবারী ২৩/১১৮) গাছের ফল তুলে নিতে কোন কষ্টই হবেনা । এদিকে 
একটি ফল তুলবে, আর ওদিকে আর একটি ফল এসে এঁ স্থান পূরণ করে দিবে । 
যেমন এ ধরনের হাদীস ইতোপূর্বে গত হয়েছে। মহামহিমা্িত আল্লাহ বলেন £ 


(0০017191715 
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25:8৮ ১৯০১) 'আর তাদের জন্য রয়েছে সমুচ্চ শয্যাসমূহ এই বিছানা 
হবে খুবই নরম ও আরামদায়ক। আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 


তত 


07095 104 2১৩৪ 9৭1 2. ৩ ০০০0 
এখানে এ মহিলাদের কথা বলা হয়েছে যারা থাকবেন উঁচু উচু সোফা এবং 


বিছানায়, কিন্তু এ আয়াতে তাদের কথা সরাসরি উল্লেখ করা হয়নি । যেমন অন্যত্র 
2577795 


এরা ভন 0 7০০০] জএরও ৮০০৯৮ সু 


০৮৬৮৪ ০০1% ৮ ০০১০০ 
যখন অপরাহে তার সামনে ধাবমান উৎকৃষ্ট অশ্বরাজিকে উপস্থিত করা হল 
তখন সে বলল £ আমিতো আমার রবের স্মরণ হতে বিমুখ হয়ে এশবর্য রীতিতে 
মগ হয়ে পড়েছি, এদিকে সূর্য অস্তমিত হয়ে গেছে। (সূরা সাদ, ৩৮ £ ৩১-৩২) 
এরপর মহান আন্লাহ বলেন ৪ 
৮৩ ০১৩০ ৫! আমি এই স্ত্রীদেরকে করেছি কুমারী। ইতোপূর্বে তারা 
ছিল একেবারে থুড়খুড়ে বুড়ী। আমি এদেরকে করেছি তরুণী ও কুমারী। তারা 
তাদের বুদ্ধিমত্তা, কমনীয়তা, সৌন্দর্য, সচ্চরিত্রতা এবং মিষ্টিত্রে কারণে তাদের 
স্বামীদের নিকট খুবই প্রিয়পাত্রী হবে। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ “জান্নাতে মুমিনকে 
এত এত স্ত্রীদের কাছে যাওয়ার শক্তি দান করা হবে ।, আনাস (রাঃ) তখন 
জিজ্ঞেস করেন ৪ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এত 
ক্ষমতা সে রাখবে? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ৪ 
“একশ' জন লোকের সমান শক্তি তাকে দান করা হবে ।' (মুসনাদ তায়ালেসী 
২৬৯, তিরমিযী ৭/২৪১, সহীহ গারীব) 
আবু হুরাইরাহ (রোঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয় ৪ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম! আমরা কি জান্নাতে আমাদের স্ত্রীদের সাথে মিলিত হব?' উত্তরে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন $ প্রতিদিন একজন লোক 
একশ" জন কুমারীর সাথে মিলিত হবে ।” (তাবারানী সাগীর ২/৬৮) হাফিয আবু 
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আবদুল্লাহ মাকদিসী রেহঃ) বলেন £ আমার মতে এ হাদীসটি সহীহ হওয়ার শর্ত 
পুরণ করে । আল্লাহই এ ব্যাপারে অধিক ভাল জানেন । 

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) $৮ এর তাফসীরে বলেন যে, জান্নাতে স্ত্রী তার স্বামীর 
প্রতি আসক্তা হবে এবং স্বামীও তার স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হবে। (দুররুল মানসুর 
৮/১৬) আবদুল্লাহ ইব্‌ন সারজিস (রহঃ), মুজাহিদ (রেহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), 
আবুল আলিয়া (রহঃ), ইয়াহইয়া ইব্‌ন আবী কাসীর (রহঃ), আতিয়্যিয়া (রহঃ), 
হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহ্হাক (রহঃ) এবং আরও অনেকে 
অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৩/১২১-১২৩) যাহ্হাক (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) 
হতে বর্ণনা করেন যে, “আতরাব' অর্থ হচ্ছে, তারা হবে সবাই তেত্রিশ বছরের সম 
বয়স্কা। (দুররুল মানসুর ৮/১৬) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে একই 
ধরনের (বয়স)। (তাবারী ২৩/২৪) আতিয়্যিয়া (রহঃ) বলেছেন, “তুলনামূলক' । 
আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ৪ 

১ ০০৮0 এই মহিলাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং বিয়ের জন্য 
তৈরী করে রাখা হয়েছে এ সব লোকদের জন্য, যারা হচ্ছে ডান দিকের দল। 
ইহা হল ইব্‌ন জারীরের (রহঃ) অভিমত। 

০০ এর অর্থ হল সমবয়স্কা অর্থাৎ সবাই তেত্রিশ বছর বয়স্কা। এও অর্থ হয় 
যে, স্বামী এবং তার স্ত্রীদের স্বভাব চরিত্র সম্পূর্ণ একই রকম হবে । স্বামী যা পছন্দ 
করে স্ত্রীও তাই পছন্দ করে এবং স্বামী যা অপছন্দ করে স্ত্রীও তাই অপছন্দ করে। 
এরপর মহান আল্লাহ বলেন ৪ 

নিও ৮0 .%% এদেরকে ডান দিকের লোকদের জন্য সৃষ্টি করা 
হয়েছে এবং তাদেরই জন্য রক্ষিত রাখা হয়েছে। কিন্তু বেশি প্রকাশমান এটাই 
যে, এটা ... ৯331 এর সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ আমি তাদেরকে তাদের 
জন্য সৃষ্টি করেছি। 

এও হতে পারে যে, এই %৭ সম্পর্কযুক্ত (19 এর সাথে। অর্থাৎ তাদেরই 
সমবয়স্কা হবে। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে 
বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রথম যে 
দলটি জান্নাতে যাবে তাদের চেহারা চৌদ্দ তারিখের চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল হবে। 
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পায়খানা, প্রস্রাব, থুথু এবং নাকের শ্রেম্মা হতে পবিত্র হবে । তাদের চিরুনী হবে 
স্বর্ণনির্মিত। তাদের দেহের ঘাম মৃগনাভীর মত সুগন্ধময় হবে। বড় বড় চক্ষু 
বিশিষ্টা হুরেরা হবে তাদের স্ত্রী। তাদের সবারই গঠন হবে একই রকম । তারা 
সবাই তাদের পিতা আদমের (আঃ) আকৃতিতে ষাট হাত দীর্ঘ দেহ বিশিষ্ট হবে ।' 
(ফাতহুল বারী ৬/৪১৭, মুসলিম ৪/২১৭৯) আল্লাহ তা“আলা বলেন ঃ 

১০ ৩5883৩490৩১ ম্ আসহারুলইয়ামীন বা ডান দিকের লোক 
অনেকে হবে পূর্ববরতীদের র মধ্য হতে এবং অনেকে হবে পরবর্তীদের মধ্য হতে । 

আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা বলেন ৪ “আজ আমার সামনে নাবীদেরকে তাদের 
উম্মাতসহ পেশ করা হয়। কোন কোন নাবীর (আঃ) একটি দল ছিল, কারও 
সাথে মাত্র তিনজন লোক ছিল এবং কারও সাথে একজনও ছিলনা ।” হাদীসের 
বর্ণনাকারী কাতাদাহ (রহঃ) এটুকু বর্ণনা করার পর নিমের আয়াতটি পাঠ করেন $ 

75551 

তোমাদের মধ্যে কি সুবোধ লোক কেহ নেই? (সুরা হুদ, ১১ 8 ৭৮) 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, শেষ পর্যন্ত মুসা ইব্‌ন ইমরান 
(আঃ) আগমন করেন। তার সাথে বানী ইসরাঈলের একটি বিরাট দল ছিল। 
আমি জিজ্ঞেস করলাম ৪ হে আমার রাব্ব! ইনি কে? উত্তর হল ৪ “ইনি তোমার 
ভাই মুসা ইব্ন ইমরান (আঃ) এবং তার সাথে রয়েছে তার অনুসারী উম্মাত। 
আমি প্রশ্ন করলাম ঃ হে আমার রাব্ব! তাহলে আমার উম্মাত কোথায়? আল্লাহ 
তা'আলা উত্তরে বললেন 8 “তোমার ডানে পাহাড়ের দিকে তাকাও ।' আমি 
তাকালাম এবং এক বিরাট জামা'আতের লোকের চেহারা দেখা গেল। আল্লাহ 
তা“আলা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন £ “তুমি কি খুশি?' আমি উত্তরে বললাম ঃ হে 
আমার রাব্ৰ! হ্যা, আমি খুশি হয়েছি। তারপর তিনি আমাকে বললেন ঃ “এখন 
তুমি তোমার বাম প্রান্তের দিকে তাকাও ।” আমি তখন তাকিয়ে অসংখ্য লোকের 
চেহারা দেখলাম । আবার তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ “এখন তুমি খুশি 
হয়েছতো?' আমি উত্তর দিলাম ৪ হে আমার রাব্ব! হ্যা, আমি খুশি হয়েছি। 
অতঃপর তিনি বললেন ৪ “জেনে রেখ যে, এদের সাথে আরও সত্তর হাজার লোক 
রয়েছে যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে এ কথা শুনে উক্কাশা ইব্‌ন মিহসান 
(রাঃ) দীড়িয়ে যান। তিনি বানু আসাদ গোত্রীয় লোক ছিলেন । তিনি বদরের যুদ্ধে 
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অংশ নিয়েছিলেন। তিনি আরয করেন ঃ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম! আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করুন যেন তিনি আমাকে তাদের 
অন্তর্ভুক্ত করেন” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তার জন্য 
দু'আ করেন। এ দেখে আর একটি লোক দাড়িয়ে যান এবং বলেন £ “হে 
আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার জন্যও দু'আ করুন।' 
তিনি বলেন ঃ উক্কাশা (রাঃ) তোমার অগ্রগামী হয়েছে।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ “হে লোকসকল! তোমাদের উপর 
হাজার লোকের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার চেষ্টা কর। আর এটা সম্ভব না হলে কমপক্ষে 
আসহাবুল ইয়ামীন বা ডান দিকের লোকদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাও। তা সম্ভব না 
হলে দিকচক্রবালের লোকদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার চেষ্টা কর। আমি অধিকাংশ 
লোককেই দেখেছি যে, তারা ওখানে জমায়েত হয়ে আছে।” তারপর তিনি বলেন 
8 আমি আশা রাখি যে, সমস্ত জান্নাতবাসীর এক চতুর্থাংশ তোমরাই হবে । 
(বর্ণনাকারী বলেন ৪) তার এ কথা শুনে আমরা তাকবীর পাঠ করলাম । এরপর 
তিনি বললেন £ “আমি আশা করি যে, তোমরা সমস্ত জান্নাতবাসীর এক তৃতীয়াংশ 
হবে । আমরা তার এ কথা শুনে পুনরায় তাকবীর পাঠ করলাম । আবার তিনি 
বললেন £ “তোমরাই হবে সমস্ত জান্নাতবাসীর অর্ধেক ।' এ কথা শুনে আমরা 
আবারও তাকবীর পাঠ করলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম পাঠ করলেন £ 

“তাদের অনেকে হবে পূর্ববতীদের মধ্য হতে এবং অনেকে হবে পরবতীদের 
মধ্য হতে । এখন আমরা পরস্পর আলোচনা করলাম যে, এই সম্তর হাজার 
লোক কারা হবে? তারপর আমরা মন্তব্য করলাম যে, এরা হবে এ সব লোক 
যারা ইসলামেই জন্মগ্রহণ করেছে এবং কখনই শির্ক করেনি । তখন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ “বরং এরা হবে এসব লোক যারা 
শরীরে দাগ দিয়ে নেয়না, ঝাড় ফুঁক করায়না এবং পূর্ব লক্ষণ দেখে ভাগ্যের 
শুভাশুভ নির্ধারণ করেনা, বরং সদা রবের উপর নির্ভরশীল থাকে ।” (হাকিম 
৪/৫৭৭, ফাতহুল বারী ১০/১৬৪, ২২৪; ১১/৩১২, ৪১৩; মুসলিম ১/১৯৮, 
১৯৯; তিরমিযী ৭/১৩৯, আহমাদ ১/৪০১) 
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৪১। আর বাম দিকের দল, 17 » ৭.০ 
ঃ তিনি |2 চি 
কত হতভাগা বাম দিকের ৩ ০৪৬৮৭] অ্্ী9 
দল! ৮১০. ক 
০0৪৭ শি 
৪২। তারা থাকবে অত্যুষ্জ হারের 
বায়ু ও উত্তপ্ত পানিতে, এ্পী95৩ এ 
হননি ০১৮০৪ 5৯ -৫1 
8৪। যা শীতলও নয়, ০, ০ 
আরামদায়কও নয়। 2232৯953158 
8৫। ইতোপূর্বে তারাতো | 11,674 126 -,0 £5 
মগ্রছিল ভোগবিলাসে। 1৬৮১ ০2 15674]: 
982 
৪৬। এবং তারা অবিরাম 71716218411 
সি ৫৭ 
লিপ্ত ছিল ঘোরতর পাপ ৩০৪ ৮ ০2/ 19১6 
কর্মে। থা 
৪৭। তারা বলতো ৪ মরে 14 1 কেরা তের 
অস্থি ও মৃত্তিকায় পরিণত 1148 ২)9527 15565 ৫৭ 
হলেও কি পুনরুখিত হব ৫ (711. 1৮৮%4 51০৯ 
আমরা? 351 ৮৮০৪$ 019 0৪ 0০৪ 


৪৮। এবং আমাদের 
পূর্বপুরুষরাও? 


2৫ 2 


০093 


এা155.5, 


৪৯। বল ৪ অবশ্যই 
পূর্ববতীরা ও পরবর্তীরা - 


১৫৭ 
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০১৯৪ 

৫০। সকলকে একত্রিত করা. 2 1 4 4 ০:০1 

হবে এক নির্ধারিত দিনের | ৮ | ০১৮) ০৪" 

নির্ধারিত সময়ে । এ ্ঘ 


৫১। অতঃপর হে বিভ্রান্ত“ (৫17 146 ০৩৫ এ? 
মিথ্যা আরোপকারীরা। [ঠা এ ৪] 0 ০ 
১৯ 
৫২। তোমরা অবশ্যই পরত ৮:৮৫ ধা ৪৭ 
আহার করবে যাককুম বৃক্ষ 2583 05 0৯৮ 05 ০55. 
হতে, 
৫৩। এবং ওটা দ্বারা তোমরা নিয়া দো 
উদর পূর্ণ করবে, ০৮০] 75 ০9০৮১ 2 
৫৪ । তারপর তোমরা পান এর পা: 24 
করবে অত্যুষ্ত পানি - (৮1৩5 496 ০519৯ ০০৫ 
৫৫। পান করবে তৃষ্কার্ত 7772 
উষ্ট্রের ন্যায়। ন 2৯1 ০৮৩ ০৯:১৬ ০ 
৫৬। কিয়ামাত দিনে ওটাই টা তিনি পুতে 
হবে তাদের আপ্যায়ন। ০১৮৭। (9 ১১14৯ ০৮ 


বাম দিকের দলের প্রতিদান 

আল্লাহ তা'আলা আসহাবুল ইয়ামীন বা ডান দিকের লোকদের বর্ণনা দেয়ার 
পর এখন আসহাবুশ শিমাল বা বাম দিকের লোকদের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, কত 
হতভাগা বাম দিকের দল! তারা কতই না কঠিন শাস্তি ভোগ করবে! অতঃপর 
তাদের শাস্তির বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা থাকবে অত্যন্ত উষ্ণ বায়ু ও উত্তপ্ত পানিতে 
এবং কৃষ্তবর্ণ ধুমের ছায়ায় । যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে 8 
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৮৯৯০ ১০৮0 90০ -53৪ ১৪৮৫ 01800 
রান 
৮০ ৩০৯৩6 গন্ঘর্ত 5০ ৪ 2:84 495৭৮ খু 


টি চো 


09382105552 
তোমরা যাকে অস্বীকার করতে, চল তারই দিকে । চল তিন কুন্ডল বিশিষ্ট 
ছায়ার দিকে। যে ছায়া শীতল নয় এবং যা রক্ষা করেনা অঠি শিখা হতে । ইহা 
উৎক্ষেপ করবে অট্টালিকা তুল্য বৃহৎ স্কুলিংগ । উহা পীতবর্ণ উত্রশ্রেণী সদৃশ । 
সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য । (সুরা মুরসালাত, ৭৭ £ ২৯-৩৪) 
এজন্যই এখানে বলেছেন ঃ 
১:০4 ৩০ 4৮3 তারা থাকবে কৃষ্ণ বর্ণ ধু ছায়ায়। যা লীতল নয়, 


আরামদায়কও নয়। এটা আরাবদের বাক পদ্ধতি যে, তারা যখন কোন জিনিসের 
মন্দ গুণ অধিকবার বর্ণনা করে তখন ওর সর্বপ্রকারের খারাপ গুণ বর্ণনা করার 


পর £35 () বলে থাকে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এ লোকদেরকে শাস্তির 
যোগ্য বলার কারণ বর্ণনা করছেন £ 
5০০ ৩১ ০৪1১৩ ৮ ঠ দুনিয়ায় তাদেরকে যে নি'আমাতের অধিকারী 


করা হয়েছিল তার মধ্যে তারা মত্ত ছিল। রাসূলদের (আঃ) কথায় তারা মোটেই 
জ্রক্ষেপ করেনি । তারা ভোগ-বিলাসে সম্পূর্ণরূপে মগ্ন ছিল এবং অবিরাম ঘোরতর 
পাপকর্মে লিপ্ত ছিল। 


ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) উক্তি এই যে, ১০ ০.০ দারা মূর্তি পূজা উদ্দেশ্য | 
মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী 
(রহঃ) এবং অন্যান্যরা এরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৩/১৩২) এরপর তাদের আর 
একটি দোষের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে £ 

তা 3.১5 ৮৭ এ ০৬০) (963 ৩ তি 5458196 
১9%0। তারা কিয়ামাত সংঘটিত হওয়াকেও অসন্ভব মনে করে। তারা এটাকে 


মিথ্যা মনে করে এবং জ্ঞান সম্পকীয় দলীল পেশ করে যে, মৃত্যুর পরে মাটিতে 
মিশে গিয়ে পুনরায় জীবিত হওয়া কি কখনও সম্ভব হতে পারে? তাদেরকে উত্তর 
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দেয়া হচ্ছে ৪ ১৬০ 2 ০৯ এ] ০০০০ ১৮3 ৬১01 ০! 4৪ 
কিয়ামাতের দিন সমস্ত আদম সন্তানকে পুনরায় নতুনভাবে সৃষ্টি করা হবে এবং 
সবাই এক মাঠে একত্রিত হবে। একজন লোকও এমন থাকবেনা যে দুনিয়ায় 
সিটি ভাতা নিভিননি রি নানি 


৯০০০৪ 


এ 6১:৪৮ এ] ভধী ০5১৮ ০৭ খু ৬০৩ 
বনি ০ (9 ৯১৩৩০ নি মা 2১৮ 105 25%455 (5৩ 


4০৮55 825 248:$ ০9৯৮ খু! ৮ 

ওটা এমন একটি দিন হবে যেদিন সমস্ত মানুষকে সমবেত করা হবে এবং 
ওটা হল সকলের উপস্থিতির দিন। আর আমি ওটা শুধু সামান্য কালের জন্য 
স্থগিত রেখেছি । যখন সেই দিন আসবে তখন কোন ব্যক্তি আমার অনুমতি ছাড়া 
কথাও বলতে পারবেনা, অনন্তর তাদের মধ্যে কতকতো দুর্ভাগা হবে এবং কতক 
হবে ভাগ্যবান । (সুরা হুদ, ১১ ৪ ১০৩-১০৫) এ জন্যই আল্লাহ তাআলা এখানে 


বলেন ৪ 3৬ % ০৩৮ এ! ১৯৮৯১৮-৮ সকলকে একত্রিত করা হবে এক 


নির্ধারিত দিনের নির্দিষ্ট সময়ে । কিয়ামাতের দিন এবং সময় নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত 
99555909782 


৯) ০ ০৯ ৬ ১৩০ 374৮1 ০৪৪০ ও ৫ ৪ রি 
3951 05 03৪ অতঃপর হে বিভ্রান্ত মিথ্যা আরোপকারীরা! তোমরা 
অবশ্যই আহার করবে যাক্কুম বৃক্ষ হতে এবং ওটা দ্বারা তোমরা উদর পূর্ণ 
করবে। কেননা ওটা জোরপূর্বক তোমাদের কণ্ঠনালীতে ঢুকিয়ে দেয়া হবে। 
তারপর তোমরা পান করবে অত্যুষ্ণ পানি এবং এ পানি তোমরা পান করবে 
তৃষ্থার্ত উ্টরের ন্যায় । 

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) এবং 
ইকরিমাহ রেহঃ) বলেন যে, কঠিন তৃষ্ণার্ত উদ্কে ৮১ বলা হয়। সুদ্দী (রহঃ) 
বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, যে উটের পিপাসাযুক্ত রোগ রয়েছে। সে পানি চুষে নেয় 


কিন্তু পিপাসা দূর হয়না। এই রোগেই সে শেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 
অনুরূপভাবে জাহান্নামীকে গরম পানি পান করানো হবে, যা নিজেই একটা 


সুরা ৫৬ £ ওয়াকি'আহ 


(0০017191715 


২৫০ পারা ২৭ 


জঘন্যতম শাস্তি । সুতরাং এর দ্বারা পিপাসা কিরূপে নিবারণ হতে পারে? এরপর 


মহাপরাক্রমশীলী আল্লাহ বলেন ৪ 


৩801 6 ৮৫158 কিয়ামাতের দিন এটাই হবে তাদের আপ্যায়ন। 
যেমন মুমিনদের সম্পর্কে বলা হয়েছে 8 

্ ০ কি এ টি সি ক. ৩ ৪ প42৫744০ পনর 

%5521০4 ১০৪ ৮৮৮%551%52 ০1 

যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে তাদের আপ্যায়নের জন্য আছে জারাতুল 
ফিরদাউসের উদ্যান । (সুরা কাহফ, ১৮ £ ১০৭) অর্থাৎ সম্মানিত আপ্যায়ন। 


৫৭। আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি 
করেছি, তাহলে কেন তোমরা 
বিশ্বাস করছনা? 


পা 
র্মো ্ বু 21 রত কর 
খু 


৫৮। তোমরা কি ভেবে দেখেছ 
তোমাদের বীর্যপাত সম্বন্ধে? 


৫৯। ওটা কি তোমরা সৃষ্টি কর, 
না আমি সৃষ্টি করি? 


৮৩ 
৩9৪০৩০ 
রপ্ত & 2 র্ঘ রি 
সির 
ক্রি পা ৮ তা 442 
০ 22652 2455 ০ 


৬০। আমি তোমাদের জন্য মৃত্যু 
নির্ধারিত করেছি এবং আমি 
অক্ষম নই - 


৬১। তোমাদের স্থলে তোমাদের 
সদৃশ আনয়ন করতে এবং 
তোমাদেরকে এমন এক আকৃতি 
দান করতে যা তোমরা জাননা । 


৬২। তোমরাতো অবগত হয়েছ 
প্রথম সৃষ্টি সম্বন্ধে, তাহলে 


(0০017191715 


সুরা ৫৬ ৪ ওয়াকি'আহ ২৫১ পারা ২৭ 


তোমরা অনুধাবন করনা কেন? রর 75 9 "ধা 
কিয়ামাত দিবসে বিচার সংঘটিত হওয়ার প্রমাণ 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তার বান্দাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, 
কিয়ামাত সংগঠিত হওয়া অবশ্যস্তাবী এবং পৌত্তলিক ও কাফিরদের এ দাবীও 
নাকচ করে দিচ্ছেন যারা বলে £ 

28, [49502 9 514 

মরে অস্থি ও মৃত্িকায় পরিণত হলেও কি আমরা প্রুনরথিত হব? (৫৬ ৪৪৭) 

আল্লাহ তাআলা এ কিয়ামাত অস্বীকারকারীদেরকে নিরুত্তর করে দেয়ার জন্য 
কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার এবং লোকদের পুনরুজ্জীবিত হওয়ার দলীল পেশ 
করতে গিয়ে বলেন ৪ প্রথমবার যখন আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি তখন 
কঠিন নয়। লক্ষ্য কর! মানুষের বিশেষ পানির বিন্দুতো স্ত্রীর গর্ভাশয়ে পৌঁছে 
থাকে। কিন্তু এ বিন্দুকে মানবাকৃতিতে রূপান্তরিত করা কার কাজ? এটা 
স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে, এতে তোমাদের কোনই দখল নেই, কোন হাত নেই, 
কোন ক্ষমতা নেই এবং কোন চেষ্টা-তাদবীর নেই। এ কাজতো শুধুমাত্র সবকিছুর 
সৃষ্টিকর্তা রাব্বুল ইয্যাত আল্লাহর । আল্লাহ তা'আলা বলেন, ঠিক তদ্রুপ 
তোমাদের মৃত্যু ঘটাতেও তিনিই সক্ষম ৷ আকাশ ও পৃথিবীবাসী সকলেরই মৃত্যুর 
ব্যবস্থাপক একমাত্র আল্লাহ। তাহলে যিনি এতো বড় ক্ষমতার অধিকারী তিনি কি 
এ ক্ষমতা রাখেননা যে, কিয়ামাতের দিন তোমাদের মৃতকে যে বিশেষণে ও যে 
অবস্থায় ইচ্ছা পরিবর্তিত করে নতুনভাবে সৃষ্টি করবেন? এটাকেই অন্য জায়গায় 
বর্ণনা করা হয়েছে ঃ 


শপ ০ 54 & 2০৪৮৫ ৫4০ এ রি এ 
০ ৩১০৮2৮94০৪৫ ৬০ 9৩৩ এস 
তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি এটাকে সৃষ্টি করবেন পুনবার; 
এটা তার জন্য অতি সহজ । (সুরা রূম, ৩০ £ ২৭) অন্য এক জায়গায় বলেন ঃ 
পে পা 80৩ মটর পণ & পঙ্প পর্দঘ এ ০ পুর্ণ এ চট 
25৫29 0 ৩5 15 01০০০ ০০০৭ খু 
মানুষ কি স্মরণ করেনা যে, আমি তাকে পূর্বে সৃষ্টি করেছি যখন সে কিছুই 
ছিলনা? (সুরা মারইয়াম, ১৯ 8 ৬৭) অন্যত্র বলেন £ 


(0০017191715 


সুরা ৫৬ £ ওয়াকি' আহ ২৫২ পারা ২৭ 


৩/০$ এপ সি ৬ এত এ৬০মা দ্্গ 
০০ 00$ ৮০ ০৯9 2 এ ০ 0৬ 4২৮ রি 322 0 


কর্ন ০ 


29695 ০ 95 (অজি 


মানুষ কি দেখেনা যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্র বিন্দু হতে? অথচ পরে 
সে হয়ে পড়ে প্রকাশ্য বিতন্ডাকারী । আর সে আমার সম্বন্ধে উপমা রচনা করে, 
অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়; বলে £ অস্থিতে কে াণ সধ্গার করবে 
যখন ওটা পচে গলে যাবে? বল £ ওর মধ্যে প্রাণ সথ্ডার করবেন তিনিই যিনি ওটা 
এরথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত। (সূরা 
ইয়াসীন, ৩৬ 8 ৭৭- 5595 


প্রঠু 1৫254 


০. এ 2০5 2৪ ৬৫-া 54 473 ০৫০০ এ 
ঠা $ ০০ ভেখা? থা ঠা ও এক. ০ 


মানুষ কি মনে করে যে, তাকে নিরর্্ক ছেড়ে দেয়া হবে? সে কি স্থলিত 
শুক্রবিন্দু ছিলনা অতঃপর সে রক্তপিন্ডে পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ তাকে 
আকৃতি দান করেন ও সুঠাম করেন । অতঃপর তিনি তা হতে সৃষ্টি করেন যুগল 
নর ও নারী। তবুও কি সেই সষ্টা মৃতকে গ্রুনজীবিত করতে সক্ষম নন? (সুরা 
কিয়ামাহ, ৭৫ ৪ ৩৬-৪০) 


৬৩। তোমরা যে বীজ বপন £৬ক (পর /০০০৫ 

কর সে সম্পর্কে চিন্তা করেছ ২১৪৫ ৩০৪০ তা 

কি? 

৬৪। তোমরা কি ওকে ৮৪৮ 

অংকুরিত কর, না আমি ৬৯ দা 45৯১5 ৬ 

অংকুরিত করি? যার 
০9৮১) 


সুরা ৫৬ £ ওয়াকি'আহ 
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২৫৩ পারা ২৭ 


৬৫। আমি ইচ্ছা করলে 
একে খড়-কুটায় পরিণত 


৮14 12৮৩ স্প্রে প্র 
4152 2 
৮০৮০১ 44৬৯০] 205 সা 5৪ 
রে নি 
০ 4585 22112 


হয়ে পড়বে তোমরা । 
৬৬। বলবে £ আমাদেরতো ৮ দল ৬78 
সর্বনাশ হয়েছে! ০১১৯০ ১171 


৬৭। আমরা হত সর্বস্ব হয়ে 
পড়েছি। 


৮. এ; লিক 2০12 
০১১ ০৮ ০২০11 


৬৮। তোমরা যে পানি পান 
কর সেই সম্পর্কে তোমরা 
ভেবে দেখেছ কি? 


44 4০০প 


টিয়া নও রণ নতি 
০5:75 ০৪৯|| 21-2282)91 ত৪ 


হলাম আন, লা আনি এ ৩৫ ৯ 2৮6 
ওটা বর্ষণ করি? ১%৮47427 
সনু ছা এ এ ৯ 
আনিকা এন আমি] 288 ভাঁতিতা ও 
দেখেছ কি? 

৭২। তোমরাই কি ওর বৃক্ষ নি টিভি হতে রি 


সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি 
করি? 


৭৩। আমি একে করেছি 
নিদর্শন এবং মরুচারীদের 


৮ 


(2225 8555 44 ৩৫ 


(0০017191715 


সুরা ৫৬ ৪ ওয়াকি'আহ ২৫৪ পারা 
৭৪। সুতরাং তুমি তোমার  না7555 
মহান রবের নামের পবিভ্রতা 2৮০41 4429-25 শু তথ 
ও মহিমা ঘোষনা কর। 

উদ্ভিদের অংকুরোদগম, বৃষ্টি বর্ষণ, আগুন প্রজ্বলন এ সবই 


পু পর 


মহান আল্লাহ বলেন ৪ ১৯৮ %া 4৯) চট .১৯১স এ ৮2০ 
১৮)1%| তোমরা জমি চাষাবাদ করে থাক, জমি চাষ করে বীজ বপন কর। 


আচ্ছা এখন বলত! তোমরা যে বীজ বপন কর তা অংকুরিত করার ক্ষমতা কি 
তোমাদের, না আমার? না, না, বরং ওকে অংকুরিত করা, তাতে ফুল-ফল দেয়ার 
কাজ একমাত্র আমার । 

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ “তোমরা বল ৪ “আমি বীজ বপন করেছি, এ কথা 
বলনা “আমি অংকুরিত করেছি'। আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, আমি এ 
হাদীসটি শোনার পর বলি, তোমরা কি আল্লাহ তা“আলার নিম্নের উক্তি শুননি 
8 “তোমরা যে বীজ বপন কর সে সম্পর্কে চিন্তা করেছ কি? তোমরা কি বীজ 
অংকুরিত কর, না আমি অংকুরিত করি?' (তাবারী ২৩/১৩৯, বায্যার ১২৮৯) 
এরপর আন্নাহ তাআলা বলেন £ 

৩৫ ৮4/ ৩৬৮ দিন ৮৮০৫ % আমি ইচ্ছা করলে ওকে খড়- 
কুটায় পরিণত করতে পারি, তখন তোমরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে। আমার এ 
ক্ষমতা আছে যে, আমি ইচ্ছা করলে ওকে শুকিয়ে খড়-কুটায় পরিণত করতে 
পারি। তখন তোমরা বলতে শুরু করবে £ হায়! আমাদেরতো সর্বনাশ হয়েছে। 
আমাদেরতো আসলটাও চলে গেল। লাভতো দূরের কথা, আমাদের মূলধনও 
হারালাম! তখন তোমরা বিভিন্ন কথা মুখ দিয়ে বের করে থাক । কখনও কখনও 
বলে থাক ৪ হায়! যদি আমরা এবার বীজই বপন না করতাম তাহলে কতই না 
ভাল হত! যদি এরূপ করতাম বা এরূপ করতাম! ভাবার্থ এও হতে পারে ঃ এ 
সময় তোমরা নিজেদের পাপের উপর লজ্জিত হয়ে থাক। 
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4 শব্দটির দু'টি অর্থই হতে পারে। একটি হল লাভ বা উপকার এবং 


অপরটি দুঃখ বা চিন্তা। ০০ বলা হয় মেঘকে। মহান আল্লাহ পানির ন্যায় বড় 
নি'আমাতের কথা স্মরণ করিয়ে বলেন ৪ 

৩%7- ১৯ 1 দেখ, বৃষ্টি বর্ষণ করাও আমার ক্ষমতাতুক্ত। কেহ কি 
মেঘ হতে পানি বর্ষণ করার ক্ষমতা রাখে? যখন এ পানি বর্ষিত হয় তখন ওকে 
মিষ্ট ও লবণাক্ত করার ক্ষমতা আমার আছে। এই সুমিষ্ট পানি বসে বসেই 
তোমরা পেয়ে থাক। এই পানিতে তোমরা গোসল কর, থালা-বাসন ধৌত কর, 
কাপড় চোপড় পরিষ্কার কর, জমিতে, বাগানে সেচ কর এবং জীব-জন্তকে পান 
করিয়ে থাক। তাহলে কেন তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেনা? 
যেমন তিনি অন্যত্র বলেন ৪ 


৮ এ 414 8111518৩৫42 পু এ ৬ এট 
29 95৩ ০৩ নিস্পত প সপ্ত ২৪9 75 এ ০৩ 


বিন € 4. ৮০ এ) 4 রর হর 2 র্্ পি ৪০৫১০ 
হুড 0১8 01 ৮৮72৫9০৪০৪১ এও ওঠা? 
এর্ পা এ 
২১১১০০৪১৪) 
তিনিই আকাশ হতে বারি বর্ণ করেন, ওতে তোমাদের জন্য রয়েছে পানীয় 
এবং তা হতে জন্মায় উডভিদ যাতে তোমরা পশু চারণ করে থাক । তিনি তোমাদের 
জন্য ওর দ্বারা উৎপন্ন করেন শস্য, যাইতুন, খু বৃক্ষ, আঙ্গুর এবং সর্বপ্রকার 
ফল; অবশ্যই এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন । (সূরা নাহল, ১৬ 
৪ ১০-১১) 
আরাবে মার্খ ও আফার নামক দু'টি গাছ জন্মে যেগুলির সবুজ শাখাগুলি 
পরস্পর ঘর্ষিত হলে আগুন বের হয়। এই নি'আমাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে 
আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ (1%-৯17৩- ৮0.9209 লা 92 রসে 
57548 ০ ১৯ ,১3$৭। ১৯ এই যে আগুন, যদ্দ্ধারা তোমরা রান্না- 
বান্না কর এবং আরও বহুবিধ উপকার লাভ করে থাক, বলত, এর মুল অর্থাৎ এই 
গাছ সৃষ্টিকারী তোমরা, না আমি? এই আগুনকে আমি উপদেশ স্বরূপ বানিয়েছি 


অর্থাৎ এই আগুন দেখে তোমরা জাহান্নামের আগুনকে স্মরণ করবে এবং তা হতে 
রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। 
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কাতাদাহ (রহঃ) বর্ণিত একটি মুরসাল হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ “তোমাদের দুনিয়ার এই আগুন 
জাহান্নামের আগুনের সন্তর ভাগের এক ভাগ” সাহাবীগণ (রাঃ) এ কথা শুনে 
বললেন ৪ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এটাইতো 
(জ্বালিয়ে দেয়ার জন্য) যথেষ্ট ৷ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বললেন ৪ “হ্যা, এ আগুনকেও দু'বার পানি দ্বারা ধৌত করা হয়েছে যাতে আদম 
সন্তান এর দ্বারা উপকার লাভ করতে পারে এবং ওর নিকট যেতে পারে । 
(তাবারী ২৩/১৪৪) এ হাদীসটি মুরসাল রূপে বর্ণিত হয়েছে এবং এটা 
সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ হাদীস। 

ইমাম আহমাদ (রহঃ) কাতাদাহ (রহঃ) হতে একটি মুরসাল হাদীস বর্ণনা 
করেছেন। তাতে রয়েছে £ আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ তোমরা যে আগুন ব্যবহার কর নিশ্চয়ই তা 
জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ । অতঃপর উহা দু'বার সমুদ্ৰের 
পানিতে ধৌত করা হয়েছে যাতে উহা থেকে তোমরা উপকার পেতে পার। 
(আহমাদ ২/২৪৪) 

ইমাম মালিক (রহঃ) অন্য এক হাদীসে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা 
করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ আদম সন্তান যে 
আগুন জ্বালায় তা হচ্ছে জাহান্নামের আগ্তনের সত্তর ভাগের এক ভাগ । তখন তারা 
বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! উত্তাপের জন্য 
এই পৃথিবীর আগুনইতো যথেষ্ট! তিনি বললেন ঃ (জাহান্নামের আগুন) এর 
চেয়েও উনসত্তর গুণ বেশি গরম। (মুআত্তা ২/৯৯৪, ফাতহুল বারী ৬/৩৮০, 
মুসলিম ৪/২১৮৪) 

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ রেহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং 


নাযূর ইব্‌ন আরাবী (রহঃ) বলেন যে, ১ দারা মুসাফিরকে বুঝানো হয়েছে। 
(তাবারী ২৩/১৪৫) কারও কারও মতে নির্জন ঘরকে ১122 বলে। আবার 
আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, প্রত্যেক 
্ুধার্তকেই ১52১ বলা হয়। মোট কথা, এর দারা প্রত্যেক এ ব্যক্তি উদ্দেশ্য যার 


আগুনের প্রয়োজন হয়ে থাকে এবং আগুন দ্বারা উপকার লাভের মুখাপেক্ষী । 
প্রত্যেক আমীর, ফকীর, শহুরে, গ্রাম্য, মুসাফির এবং মুকীম সবারই আগুনের 
প্রয়োজন হয়। রান্নার কাজে, তাপ গ্রহণ করার কাজে, আগুন জ্বালীনোর কাজে 
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ইত্যাদিতে আগুনের একান্ত দরকার। এটা আল্লাহ তাআলার বড়ই মেহেরবানী 
যে, তিনি গাছের মধ্যে এবং লোহার মধ্যে আগুনের ব্যবস্থা রেখেছেন, যাতে 
মুসাফির ব্যক্তি ওকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে এবং প্রয়োজনের সময় কাজে 
লাগাতে পারে । এরপর মহান আল্লাহ বলেন £ 
তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করা তোমাদের একান্ত কর্তব্য । যে আল্লাহ আগুন 
জ্বালানোর মত জিনিস তোমাদের উপকারার্থে সৃষ্টি করেছেন, যিনি পানিকে 
লবণাক্ত ও তিক্ত করেননি, যাতে তোমরা পিপাসায় কষ্ট না পাও, এই পানি তিনি 
করেছেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও প্রচুর পরিমাণ । দুনিয়ায় আল্লাহ তাআলা এই 
আগ্তন তোমাদের উপকারের জন্য বানিয়েছেন এবং সাথে সাথে এজন্যও যে, 
যাতে তোমরা এর দ্বারা আখিরাতের আগুন সম্পর্কে অনুভূতি লাভ করতে পার 
এবং তা হতে বাচার জন্য আল্লাহ তা'আলার বাধ্য ও অনুগত হয়ে যাও । 
৭৫। আমি শপথ করছি হয়া মাযার লে 

৫ ০ 
নক্ষত্র রাজির অস্তাচলের! নিস ০33 ১১. 
৭৬। অবশ্যই এটা এক মহা 14 42 ০% ৮721 এপ 
শপথ, যদি তোমরা জানতে। : ০৯৯১ ডা পি ৮০13 01 


৫ 12০ 
ম্মানিত ্ এপ র্ 
নি & চে 01284] 4% 
৭৮। যা আছে সুরক্ষিত 4 তের্চ রিতা 
কিতাবে, ০৯৬5 ০4৮ 


৭৯। যারা ৪ পবিত্র রণ ্প 2 ০ 
রী ০১৫০] চা 


স্পর্শ করেনা । 

৮০। এটা জগতসমুহের রবের ০74৮, | 2 
নিকট হতে অবতারিত। 0৫০০] ৩০ ০5 ০৩ ০১" 
৮১। তবুও কি তোমরা এই ; 4. &, জাকাত 
বাণীকে তুচ্ছ গণ্য করবে? ; ০১৯ + ৪১1০৮৫1এ, /২ 
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আরোপকেই 4 ৮) ০৮৮: 
উপজীব্য করে নিয়েছ! 


আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের শপথ করছেন 
১ অক্ষরটি বিনা প্রয়োজনে অর্থহীনভাবে আলোচিত আয়াতে ব্যবহার করা 
হয়নি, যেমনটি বিভিন্ন বিজ্ঞজন বলেছেন। বরং যখন কোন জিনিসের উপর শপথ 
খাওয়া হয় এবং ওটাকে অস্বীকার করা উদ্দেশ্য হয় তখন কসমের শুরুতে এই খু 
এসে থাকে। যেমন আয়িশার (রাঃ) নিম্নের উক্তিতে রয়েছে ঃ 
৬৪ গন ০3 এতিম ৩০ ৭01 05০9 এ ৩৪ 54০3 এ 
আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাত কখনও 
কোন স্ত্রীলোকের হাতকে স্পর্শ করেনি । (ফাতহুল বারী ৮/৫০৪) অর্থাৎ বাইআত 
গ্রহণের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও কোন নিঃসম্পর্ক 
স্ত্রীলোকের সাথে মুসাফাহা বা করমর্দন করেননি। অনুরূপভাবে এখানেও 
কসমের শুরুতে নিয়ম অনুযায়ী এসেছে, অতিরিক্ত হিসাবে নয় । তাহলে কালামের 
ভাবার্থ হবে 8 কুরআন কারীম সম্পর্কে তোমাদের যে ধারণা আছে যে, এটা যাদু, 
এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা । বরং এ পবিত্র কিতাবটি আল্লাহর কালাম । অতঃপর 
আসল বিষয়ের স্বীকৃতি শব্দে রয়েছে। (তাবারী ২৩/১৪৭) 
মুজাহিদ রেহ$ঃ) বলেন যে, ₹। 1% দ্বারা আসমানের তারকাদের উদর ও 
অন্তর্ধানকে বুঝানো হয়েছে। হাসান (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ 
বলেছেন। (তোবারী ২৩/১৪৮) যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা এ 
তারকাগুলির অবস্থান বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২৩/১৪৮) এরপর ঘোষিত হচ্ছে ঃ 
2১৪ টা এ! অবশ্যই এটা এক মহাশপথ! কেননা যে বিষয়ের উপর 
শপথ করা হচ্ছে তা খুবই বড় বিষয়। অর্থাৎ এই কুরআন বড়ই সম্মানিত 
কিতাব । এটা বড়ই মর্যাদা সম্পন্ন, সুরক্ষিত ও সুদৃঢ় কিতাবে রয়েছে। মহান 
আন্নাহ বলেন ৪ 


(0০017191715 


সুরা ৫৬ ৪ ওয়াকি'আহ ২৫৯ পারা ২৭ 


১3/৫০১। &! 4০ ও যারা পুতঃ পবিত্র তারা ব্যতীত অন্য কেহ তা স্পর্শ 
করেনা । অর্থাৎ শুধু মালাইকা/ফেরেশতারাই এটা স্পর্শ করে থাকেন। তবে হ্যা, 
দুনিয়ায় এটাকে সবাই স্পর্শ করে সেটা অন্য কথা । আল আউফী (রহঃ) ইব্‌ন 
আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, পুতঃ পবিত্র বলতে মালাইকার বুঝানো 
হয়েছে। (তাবারী ২৩/১৫০) আনাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), 
সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), যাহ্হাক (রহঃ), আবু আশ শা*সা (রহঃ), যাবির 
ইব্ন যায়িদ আবু নাহিক (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্‌ন 
আসলাম (রেহঃ) এবং আরও অনেকে অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৩/১৫১, 
কুরতুবী ১৭/২৩৫) 

ইব্‌ন মাসউদের (রাঃ) কিরআতে 4 0 রয়েছে। আবুল আলিয়া (রহঃ) 
বলেন যে, এখানে পবিত্র দ্বারা উদ্দেশ্য মানুষ নয়, মানুষতো পাপী। (তাবারী 
২৩/১৫২) ইব্‌ন যায়িদ রেহঃ) বলেন £ এটা কাফিরদের জবাবে বলা হয়েছে। 
তারা বলত যে, এই কুরআন নিয়ে শাইতান অবতীর্ণ হয়ে থাকে । যেমন আন্রাহ 
তা“আলা অন্য জায়গায় পরিষ্কারভাবে বলেন $ 


ঢঃ টা এ পারঞপা [পপ হত পি ৩ 
৬০০৫] -২০১৯৬৮৪% ০ 7 ৫ ৩ 2৪৭ 9 এ ২ 


0557০ 
শাইতানরা ওটাসহ অবতীর্ণ হয়নি । তারা এ কাজের যোগ্য নয় এবং তারা এর 
সামর্থও রাখেনা । তাদেরকেতো শ্রবণের সুযোগ হতে দূরে রাখা হয়েছে । (সুরা 
শুআরা, ২৬ ৪ ২১০-২১২) এ আয়াতের তাফসীরে এ উক্তিটিই মনে বেশি ধরছে। 
তবে অন্যান্য উক্তিগুলিও এর অনুরূপ হতে পারে। এরপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ 
৩০/এ। ০০১ ০2 ০১১৩ এই কুরআন কবিতা, যাদু অথবা অন্য কোন 
বিষয়ের গরন্থ নয়, বরং এটা সরাসরি সত্য । কারণ এটা জগতসমূহের রবের নিকট 
হতে অবতীর্ণ । এটাই সঠিক ও সত্য কিতাব । এটা ছাড়া এর বিরোধী সবই মিথ্যা 
এবং সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যাত। তবুও কি তোমরা এই বাণীকে তুচ্ছ গণ্য করবে? 
এর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কি এটাই হবে যে, তোমরা একে অবিশ্বাস করবে? 
ইবৃন জারীর (রহঃ) মুহাম্মাদ ইবৃন বাশশার (রহঃ) হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবৃন 
জাফর (রেহঃ) হতে, তিনি শুবাহ রেহঃ) হতে, তিনি আবু বিশর (রহঃ) হতে, 
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তিনি সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর রেহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, কোন কোন লোকের প্রতি 
বৃষ্টি বর্ধিত হলে তারা কুফরী করত এই বলে যে, অমুক অমুক তারকার জন্য 


তোমরা বৃষ্টি পেয়েছ। এরপর ইবৃন আব্বাস (রাঃ) পাঠ করেন ৮5৪১) ১৯৮০9 


১৯৭৩৫ ৮ এবং তোমরা মিথ্যারোপকেই তোমাদের উপজীব্য করে নিয়েছ! 
(তাবারী ২৩/১৫৪) এ হাদীসটির বর্ণনাধারা সহীহ । 

ইমাম মালিক (রেহঃ) সালিহ ইব্‌ন কাইসান (রহঃ) হতে, তিনি উবাইদুল্লাহ 
ইব্‌ন আবদন্লাহ ইব্‌ন উতবাহ (রহঃ) ইব্‌ন মাসউদ (েহঃ) হতে, তিনি যায়িদ 
ইব্‌ন খালিদ জুহানী (রাঃ) হতে বলেন ঃ “আমরা হুদায়বিয়ায় অবস্থান করছিলাম, 
রাতে খুব বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছিল। ফাজরের সালাতের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনগণের দিকে মুখ করে বলেন ঃ “আজ রাতে তোমাদের 
রাব্ব কি বলেছেন তা তোমরা জান কি? জনগণ বললেন ৪ “আল্লাহ এবং তার 
রাসূলই সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভাল জানেন।” তখন তিনি বললেন, 
আল্লাহ তাআলা বলেছেন 8 “আজ আমার বান্দাদের মধ্যে অনেকে কাফির হয়েছে 
এবং অনেকে মু'মিন হয়েছে। যে বলেছে যে, আল্লাহর ফযল ও কাওমে বৃষ্টি 
বর্ষিত হয়েছে, সে আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী এবং তারকাকে 
অস্বীকারকারী। আর যে বলেছে যে, অমুক অমুক তারকার কারণে বৃষ্টি বর্ষিত 
হয়েছে, সে আমার সাথে কুফরী করেছে এবং তারকার উপর ঈমান এনেছে ।' 
(মুআত্তা মালিক ১৯২, ফাতহুল বারী ২/৩৮৮, মুসলিম ১/৮৩, আবু দাউদ 
৪/২২৭, নাসাঈ ৩/১৬৫) 

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, হাসান বাসরী (রহঃ) মাঝে মাঝে বলতেন ঃ কতইনা 
হতভাগা তারা যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করার পরেও আল্লাহর ক্রোধ অর্জন 
করে। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, তারা কুরআন পাঠ করলেও ওর আয়াতসমূহকে 
অস্বীকার করার ফলে কোন উপকারই তারা লাভ করেনা । 


৩৯৭৩৫ ৮ ও) 099) .5 52805 ৮ ৬০০) 


৮৩ । পরস্ত কেন নয় রিং প্রাণ পা 42824 পর তু) শর পপ 
৮৮৭ িব ঞ ক ৮ /২ 
যখন কণ্ঠাগত হয়, ক 1১] ১%৬ 


৮৪। এবং তখন তোমরা ্ /৫ 
তাকিয়ে থাক, ০১০৮০ ৯৩০৯ -৮7 
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৮৫। আর আমি তোমাদের | এ ০6 ও 526 এস 
অপেক্ষা তার নিকটতর, কিন্তু ৩৬০ 451] ০7951 043 ০8০ 
তোমরা দেখতে পাওনা। রা 
পা ঞ& ডে পা 
)2/%255 ১ ০৯$ 
৮৬। তোমরা যদি কর্তৃত্বাধীন | এ ০ ৫৮৮ 4 | ইঁ 
নাহও- ০০৯৮০০৮ ৪৩ ০] ১১৪ ০১৮ 


৮৭। তাহলে তোমরা ওটা] £ ও) ০ প৫৮,1৮ ৬০ 0৬ 
ফিরাও না কেন? যদি তোমরা | 03৮ ৪৩ ০1 6১৯৪১ 
সত্যবাদী হও! 


আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ যখন রূহ কণ্ঠাগত হয় অর্থাৎ যখন মৃত্যুক্ষণ 
উপস্থিত হয়, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ 
উ.৮এএা$ 15] 289 30 52 ০ 0০514 সর্ত 
৬৬০০5৩50৫19 
যখন প্রাণ কষ্ঠাগত হবে এবং বলা হবে £ কে তাকে রক্ষা করবে? তখন তার 
প্রত্যয় হবে যে, উহা বিদায়ক্ষণ। এবং পায়ের সংগে পা জড়িয়ে যাবে । সোদিন 
তোমার রবের নিকট সমস্ত কিছু প্রত্যানীত হবে । (সুরা কিয়ামাহ, ৭৫ 8 ২৬-৩০) 
এ জন্যই এখানে বলেন £ তখন তোমরা তাকিয়ে থাক। অর্থাৎ একটি লোক 
বিদায় ক্ষণে উপস্থিত, সে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করছে, রূহ বিদায় হতে চলেছে। 
তোমরা সবাই তার পার্থে বসে তার দিকে তাকাতে থাক। কিন্তু তোমাদের কেহ 
কিছু করতে পারে কি? না, কেহই কিছু করতে সক্ষম নয়। আমার মালাইকা এ 
মৃত্যুমুখী ব্যক্তির তোমাদের চেয়েও বেশি নিকটে রয়েছে যাদেরকে তোমরা 
দেখতে পাওনা । যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ 
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--:58555525শ্বি্ুু্র্লা 
ঠা চে 19] এল 8৮ শি 452 -০১০৪% ০৯এা ০ 
এশা পা এ 95 4০%8 ২ এও ও না 


০৮৮৫০ 9৯ ওশ্ান খা 
রক্ষণাবেক্ষণকারী নিযুক্ত করে পাঠিয়ে থাকেন, এমনকি যখন তোমাদের কারও 
মৃত্যু সময় সমৃপস্থিত হয় তখন আমার ধোরিত দূতগণ তার পরাণ হরণ করে নেয়, 
এ ব্যাপারে তারা বিন্দুমাত্র ক্রটি করেনা । তারপর সকলকে তাদের সত্যিকার 
আভিভাবক আল্লাহর কাছে প্রত্যাবতিতি করানো হয় । তোমরা জেনে রেখ যে, এ 
দিন একমাত্র আল্লাহই রায় প্রদানকারী হবেন, আর তিনি খুবই ত্রিৎ হিসাব 
এহণকারী । (সূরা আন“আম, ৬ ৪ ৬১-৬২) আর এখানে আল্লাহ তাআলা বলেন ৪ 


০৮১ 855 ০৯ শর্ট ৩! (98 তোমরা যদি কর্তৃত্বাধীন না হও 
তাহলে তোমরা ওটা অর্থাৎ প্রাণ ফিরাও না কেন? যদি তোমরা সত্যবাদী হও। 
অর্থাৎ যদি এটা সত্য হয় যে, তোমরা পুনরুজ্জীবিত হবেনা এবং তোমাদেরকে 
হাশরের মাইদানে হাযির করা হবেনা, যদি তোমরা হাশর-নশরে বিশ্বাসী না হও 
এবং তোমাদেরকে শাস্তি দেয়া হবেনা ইত্যাদি, তাহলে আমি বলি যে, তোমরা 
তাহলে এ রূহকে যেতে দিচ্ছ কেন? কিন্তু তোমরা তা কখনও পারবেনা । সুতরাং 
জেনে রেখ যে, যেমন এই রূহকে আমি দেহে নিক্ষেপ করতে সক্ষম ছিলাম 
তেমনই দ্বিতীয়বার এ রূুহকে দেহে নিক্ষেপ করে নতুনভাবে জীবন দানেও আমি 
সক্ষম হব। 


৮৮। যদি সে নৈকট্য প্রাপ্তদের ্ ০ রর 
একজন হয় - ৯৮%1১৪০০, // 
৮৯। তার জন্য রয়েছে আরাম, (2 ৮৮০0৭ 
উত্তম জীবনোপকরণ ও সুখময় ০ 0 টির 
উদ্যান; রর 
৯০। আর যদি সে ডান দিকের ০ নি | [পা ৭ « 
একজন হয় - ৩% ০১ ৩ | 
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০৮০০৭ 
৯১। তাকে বলা হবে £ হে ০ + 21৮17 ৭ 

দক্ষিণ পার্মবর্তী! তোমার প্রতি 1৮৮ ৩৮ ০ ০ " 
শান্তি। এ 
৯২। কিন্তু সে যদি সত্য , 0601 [তি ৭ 

অস্বীকারকারী ও বিত্রান্তদের [৮ ০১ ০ পু 
অন্যতম হয় - » সার 5৮5% 
ন্‌ ০1501 ০০৩ 

৯৩ । তাহলে রয়েছে আপ্যায়ন ৫. শ ৮:4815586 
ঃ ১৮415. ৭৯ 

অত্যুষ্ণ পানির দ্বারা - ঠ্পী ৬৮ ০৯, 

৯৪ | এবং দহন, জাহান্নামের । ০12 
টা রি মত +৭ ৫ 

৯৫ 24 ৮ পা 

। এটাতো ধ্রুব সত্য। হো 8595155৫1৭০ 


৯৬। অতএব তুমি তোমার » পা7217 ৩1,০০1 ৭৭ 
মহান রবের নামের পবিত্রতা ও 4140 6৮5 তে টিং 
মহিমা ঘোষণা কর। 


এখানে এঁ অবস্থার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যা মৃত্যুর পর মানুষের হয়ে থাকে। 
হয়তো সে উচ্চ পর্যায়ের আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত হবে বা তার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের 
হবে, যার ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে, কিংবা হয়তো সে হতভাগ্য হবে, যে 
আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে অজ্ঞ থেকেছে এবং সত্য পথ হতে গাফিল থেকেছে। 
জায়াহতা মালার 


৮ ক ১৮)? তি 4৪৭ ০০ যারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য 


প্রাপ্ত বান্দা, (8৮৮5828 
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বাদ শুনিয়ে থাকেন। যেমন ইতোপূর্বে বারা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস গত হয়েছে 
যে, রাহমাতের মালাইকা তাদেরকে বলেন ঃ “হে পবিত্র দেহের পবিত্র আত্মা! 
বিশ্রাম ও আরামের দিকে চল, পরম করুণাময় আল্লাহর দিকে চল যিনি কখনও 
অসন্তুষ্ট হবেননা। (আত তিওয়াল ২৫, আবূ দাউদ) আলী ইব্‌ন আবী তালহা 
(রহঃ) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস রোঃ) বলেছেন যে, ০) এর অর্থ হচ্ছে বিশ্রামের 
স্থান। (তাবারী ২৩/১৫৯) 

মুজাহিদও (েহঃ) বর্ণনা করেন যে, ৮9) 'াওহ' এর অর্থ হচ্ছে বিশ্রাম। 
আবু হাজরা (রহঃ) বলেন যে, “রাওহ' অর্থ হচ্ছে পৃথিবী থেকে বিশ্রাম লাভ। 
(তাবারী ২৩/১৬০) সাঈদ ইব্ন যুবাইর রেহঃ) এবং সুদ্দী রেহঃ) বলেন যে, এর 
অর্থ হচ্ছে আনন্দিত হওয়া । মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, ১৮) তি এর অর্থ 
হচ্ছে জান্নাত ও আনন্দিত হওয়া । কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে “রাওহ' অর্থ হচ্ছে 
ক্ষমা প্রদর্শন। ইবৃন আব্বাস (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর 
(রহঃ) বলেন যে, রাইহান, এর অর্থ হচ্ছে খাদ্য সামশ্বী। এই তিনটি বর্ণনার 


ভিতর আসলে কোন পার্থক্য নেই। আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত ব্যক্তিরা মারা যাওয়ার 
পর আল্লাহর কাছ থেকে পাবে তার ক্ষমা, বিশ্রাম, খাদ্য সামগ্রী, আনন্দ-উৎফুল্পতা 

বং শেঠ 8) জান্নাতের বাগান। আবুল আলিয়া (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহর 
চি 
জান্নাতের রাইহান নামক স্থানের কোন এক জায়গায় তার রূহকে জায়গা দেয়ার 
ব্যবস্থা করা না হয়। (তাবারী ২৩/১৬০) 

মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা'ব (রহঃ) বলেন যে, মৃত্যুর পূর্বেই মরণমুখী প্রত্যেক ব্যক্তিই 
সে জান্নাতী নাকি জাহান্নামী তা জানতে পারে। 

একটি সহীহ রিওয়ায়াতে রয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন £ শহীদদের রূহগুলি সবুজ রংয়ের পাখীর ভিতর অবস্থান করে, যে পাখী 
জান্নাতের সব জায়গায় ইচ্ছামত বিচরণ করে ও পানাহার করে এবং আরশের 
নীচে লটকানো লগ্ঠনে আশ্রয় নেয়। (মুসলিম ৩/১৫০২) 

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, আণ্তা ইব্‌ন সাঈদ (রহঃ) বলেন যে, আবদুর 
রাহমান ইব্ন আবি লাইলা (রহঃ) গাধায় সওয়ার হয়ে একটি জানাযার পিছনে 
পিছনে যাচ্ছিলেন। তিনি তখন বার্ধক্যে উপনীত হয়েছিলেন এবং তীর চুল দাড়ি 
সাদা হয়ে গিয়েছিল। তিনি বলেন যে, অমুকের পুত্র অমুক তার নিকট বর্ণনা 
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করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেনঃ 
“যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ পছন্দ করে, আল্লাহ তাআলাও তার সাথে সাক্ষাৎ 
পছন্দ করেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ অপছন্দ করে, আল্লাহও 
তার সাথে সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন।” এ কথা শুনে সাহাবীগণ রোঃ) কাদতে শুরু 
করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 
“তোমরা কীদছ কেন?' উত্তরে তারা বলেন $ “আমরাতো মৃত্যুকে অপছন্দ করি 
(তাহলেতো আল্লাহর সাথে সাক্ষাথকে আমাদের পছন্দ করা হলনা)। তখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বললেন £ “আসলে তা নয়। 
এ সময় (মৃত্যুকালীন অবস্থায়) আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত বান্দাদেরকে সুখ-শান্তিময় ও 
আরামদায়ক জান্নাতের সুংবাদ দেয়া হয়, যার কারণে তারা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব 
আল্লাহর সাথে মিলিত হতে চায়। তখন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলাও তাদের 
সাথে আরও তাড়াতাড়ি সাক্ষাৎ কামনা করেন। কিন্তু যদি তারা সত্য অস্বীকারকারী 
ও বিভ্রান্তদের অন্যতম হয় তাহলে তাদেরকে অত্যুষ্ণ পানির আপ্যায়ন ও 
জাহান্নামের দহনের সুসংবাদ দেয়া হয়। তখন তারা মৃত্যুকে অপছন্দ করে এবং 
তাদের রূহ আল্লাহ তা'আলার নিকট হাযির হতে অপছন্দ করে। সুতরাং আল্লাহ 
তা“আলাও তাদের সাথে সাক্ষাথকে অপছন্দ করেন ।” আহমাদ ৪/২৫৯) সহীহ 
বুখারী ও মুসলিমেও আয়িশা (রাঃ) হতে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। 
(হাদীস নং ১১/৩৬৪,মুসলিম ৪/২০৬৫) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 

এত ০০০০ ০০ ৩) ০০ এস ৮৬৪৩ ৬ ৩ ডা যদি 
সে ডান দিকের লোকদের একজন হয় তাহলে মৃত্যুর মালাক তাকে সালাম দেয় 
এবং বলে ঃ তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, তুমি আসহাবুল ইয়ামীনের অন্ত 
ভূক্ত। তুমি আল্লাহর আযাব হতে নিরাপত্তা লাভ করবে । তাকে বলা হবে ঃ হে 
57785757578 


পট £4 20%25 
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যারা বলে £ আমাদের রাবব আল্লাহ! অতঃপর অবিচল থাকে, তাদের নিকট 
অবতীর্ণ হয় মালাইকা (ফেরেশতা) এবং বলে £ তোমার ভীত হয়োনা, চিন্তিত 
হয়োনা এবং তোমাদেরকে যে জারাতের এরাতিশ্রঘতি দেয়া হয়েছিল তার জন্য 
আনন্দিত হও । আমরাই তোমাদের বন্ধু - দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে; সেখানে 
তোমাদের জন্য রয়েছে যা কিছু তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য 
রয়েছে যা তোমরা ফরমায়েস কর। এটা হবে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহর 
পক্ষ হতে আপ্যায়ণ। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ ৪ ৩০-৩২) প্রবল প্রতাপান্বিত 
আল্লাহ বলেন ৪ 

৮৮ ১48 58০] 084৫ ০ ৩৬ ৩! এরি কিন্তু সে যদি সত্য 
অস্বীকারকারী ও বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে তার জন্য আপ্যায়ন রয়েছে 
অত্যুষ্ণ পানির এবং জাহান্নামের দহন রয়েছে যা নাড়ী-ভুঁড়ি ঝলসে দিবে। 
এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ 

থা এ: ৮০৬ ০০5 5301 ৮ 0148 এটাতো ধ্রুব সত্য। 
অতএব, তুমি তোমার মহান রবের নামের পবিভ্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। 

যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন ৪ “যে ব্যক্তি ৪,৮49 ৮৯| 44। ৩০০, বলে তার জন্য 
জান্নাতে একটি গাছ রোপণ করা হয়।” (তিরমিযী ৯/৪৩৪, নাসাঈ ৬/২০৭) 
ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান গারীব বলেছেন । 

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ “দু'টি বাক্য আছে যা উচ্চারণ করা খুবই সহজ, কিন্তু 
পাল্লার ওযনে খুবই ভারী এবং করুণাময় আল্লাহর কাছে খুবই প্রিয়, বাক্য দু'টি 
হল ৪৮2৮4 401 ০৬০, ৭০০০9 41 ০০০ 

'মহা পবিত্র আল্লাহ, তার জন্য সমস্ত প্রশংসা। মহাপবি্র আল্লাহ, তিনি 
মহামহিম ।' (ফাতহুল বারী ১৩/৫৪৭) 


সূরা ওয়াকি'আহ্‌ -এর তাফসীর সমাপ্ত । 
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সূরা হাদীদ এর মর্যাদা 
ইরবায ইব্‌ন সারিয়াহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম শয়নের পূর্বে এ সূরাগুলি পাঠ করতেন যেগুলির শুরুতে ঃ 
৮৭ বা ৮ রয়েছে এবং বলতেন ৪ “এগুলির মধ্যে এমন একটি আয়াত 
রয়েছে যা হাজার আয়াত হতেও উত্তম।” (আহমাদ ৪/১২৮, আবু দাউদ 
৫/৩০৪, তিরমিযী ৮/২৩৮, ৯/৩৫১; নাসাঈ ১০৫৫১) 
এ হাদীসে যে আয়াতটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, আল্লাহ তা“আলাই খুব 
ভাল জানেন, আয়াতটি হল ৪ ৫ 
৭০5৩ 439 ৩৮০9 তা? ৯4 এথাঞ 

তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই ব্যক্ত, তিনিই গঞ্ত এবং তিনি সর্ব বিষয়ে 
সম্যক অবহিত। (সূরা হাদীদ, ৫৭ ৪ ৩) এর বিস্তারিত বর্ণনা সত্বরই আসছে 
ইনশা-আল্লাহ। আল্লাহ তা'আলাই আমাদের আশা ভরসার স্থল । আমরা তারই 
উপর ঈমান এনেছি, তারই উপর আমাদের নির্ভরশীলতা এবং সাহায্যকারী 
হিসাবে তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট । 

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু টা 
আল্লাহর নামে শুরু করছি)। | 2৮৯1 4/-) 
১। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে |. ৮০৪ 
যা কিছু আছে সবই আল্লাহর : ৯৮৮ ও 

পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা. «৮75 “2,০৫7 
করে। তিনি পরাক্রমশীলী, (১৯51 ০৮১১ 
প্রজ্ঞাময় । 
২। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর 7 উর + 
সার্বভৌমত্ব ভীরই। তিনি 1৮৮ ৬০4 তা 
জীবন দান করেন ও মৃত্যু 
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সুরা ৫৭ ৪ হাদীদ ২৬৮ পারা ২৭ 


ঘটান; তিনি সর্ব বিষয়ে সর্ব (4. 4 4 %, 2৫ 
শক্তিমান। 2৯3 কস এতে ০৮9৩ 


৩। তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, 


6177 4, এ।পর্ঘ 854 
তিনিই ব্যক্ত, তিনিই গুপ্ত এবং 87০03 ১৯১3 ০531 9৯ তা 
তিনি সর্ব বিষয়ে সম্যক | ৪5 7৫ ৮৬ এ+» ০ 
অবহিত। (০ 5০ ০৪2৯ ০৮৩? 


পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহর মহিমা ও গুণগান গায় 
সমস্ত প্রাণী ও উদ্ভিদ আল্লাহ তাআলার পবিত্রতা বর্ণনা করে থাকে । সপ্ত 
আসমান ও যমীন এবং এগুলির মধ্যস্থিত সমস্ত মাখলুক ও প্রত্যেক জিনিস তার 
প্রশংসা ও গুণকীর্তনে মগ্ন রয়েছে। কিন্তু মানুষ এদের তাসবীহ পাঠ বুঝতে 
পারেনা । যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ৪ 


প হু 2 টি এ 
০3 4 5৩5 ৩5 919 ৩০৪ ০০০০৭ ৮এা গা এ শেও 
ঞক১ এ ঞ. ৮০০ ? 
58৮ ০০ ০৪4] (৫৮০৯25৩5০৮৬ 
সগ্ড আকাশ, পৃথিবী এবং ওদের অর্ভ্বতীঁ সব কিছু তারই পবিত্রতা ও মাহিমা 
ঘোষনা করে এবং এমন কিছু নেই যা তার সঞ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা 
করেনা; কিন্ত ওদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পারনা; 
তিনি সহনশীল, ক্ষমা পরায়ণ। (সুরা বানী ইসরাঈল, ১৭ 8 ৪৪) সবাই তার 
সামনে নীচু, অক্ষম এবং শক্তিহীন। তার নির্ধারিত শারীয়াত এবং তার আহকাম 
হিকমাতে পরিপূর্ণ । প্রকৃত বাদশাহ তিনিই যার কর্তৃত্বাধীনে আসমান ও যমীন 
রয়েছে। সৃষ্টজীবের ব্যবস্থাপক তিনিই। জীবন ও মৃত্যু তারই অধিকারভুক্ত। 
তিনিই ধ্বংস করেন এবং তিনিই সৃষ্টি করেন। যাকে তিনি যা কিছু দেয়ার ইচ্ছা 
করেন, দিয়ে থাকেন। তিনি সব কিছুর উপরই পূর্ণ ক্ষমতাবান । তিনি যা চান 
তাই হয় এবং যা চান না তা হতে পারেনা । 
এর পরে ... 4301 9১ এ আয়াতটি রয়েছে যার ব্যাপারে সূরার প্রথমে 
উল্লিখিত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, এটা এক হাজার আয়াত হতেও উত্তম । 
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আবু যামীল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি ইব্ন আব্বাসকে (রাঃ) 
জিজ্ঞেস করেন ৪ “আমার মনে এক সন্দেহ বা খট্কা আছে, কিন্তু মুখে তা আনতে 
ইচ্ছা হচ্ছেনা ।” তার এ কথা শুনে ইবৃন আব্বাস রোঃ) মুচকি হেসে বললেন, 
সম্ভবতঃ এটা এমন সন্দেহ হবে যা থেকে কেহই বাচতে পারেনি। এমন কি 
কামান্রারাবীযেরনেরেঃ 


05425 ৩স্া 955 গড রাসগপ্রারগা 


চিতা জাভা সজেজ 
তোমার পুবের্কার কিতাবসমূহ পাঠ করে । নিঃসন্দেহে তোমার নিকট এসেছে 
তোমার রবের পক্ষ হতে সত্য কিতাব । (সুরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯৪) তারপর তিনি 
বলেন 8 “যখন তোমার মনে কোন সন্দেহ আসবে তখন ... ০90। % এ 
আয়াতটি পড়ে নিবে ।” (আবু দাউদ ৫/৩৩৫) 

এ আয়াতের তাফসীরে দশেরও অধিক উক্তি রয়েছে। ইমাম বুখারী (রহঃ) 
বলেন যে, ইয়াহইয়া (রহঃ) বলেন & ১১৬ ও ১৮ দ্বারা উদ্দেশ্য হল ইলমের দিক 
দিয়ে ব্যক্ত ও গুপ্ত হওয়া। (ফাতহুল বারী ১৩/৩৭৪) এই ইয়াহইয়া (রহঃ) হলেন 
যিয়াদ ফারার পুত্র । তার রচিত একটি পুস্তক রয়েছে যার নাম মাআনিল কুরআন । 

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম শয়ন করার সময় যখন বিছানায় যেতেন তখন 
সনি 
১১ (3 ০:০৭ ৩ 9 পন ০2৬ ০০) পা 

545919 ০৭ 9. 8 ০০ 81061 03১ চি ৫৩ 


ঁ 


এ ৭০1 ০.1 ক ৫৪০৪ ৮ ৬৬ *০ টা 4 3 
দি ৭ ০৪ সে ০ পি ৩৪ ০৫ ০0 ৩ 
9১ ১০৫ ১৮০) ৩১3 গজ ৩. ০ 501 039 

১8 থা ৮ ৬ শপ? 0580 ৩ ০৯ পিজি 
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“হে আল্লাহ, হে সপ্ত আকাশ এবং মহান আরশের রাব্ব! হে আমাদের এবং 
সমস্ত জিনিসের রাব্ব! হে তাওরাত, ইনজীল ও ফুরকানের অবতীর্ণকারী! হে দানা 
ও বিচি উদ্গীরণকারী! এমন প্রত্যেক জিনিসের অনিষ্টতা হতে আমি আপনার 
নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি যার ঝুঁটি আপনার হাতে রয়েছে । আপনিই প্রথম এবং 
আপনার পূর্বে কিছুই ছিলনা, আপনিই শেষ এবং আপনার পরে কিছুই থাকবেনা । 
আপনি ব্যক্ত বা প্রকাশ্য এবং আপনার উপর কোন কিছুই নেই, আপনি গ্তপ্ত এবং 
কোন কিছুই আপনার কাছে গ্তপ্ত নয়, আপনি আমাদেরকে খণমুক্ত রাখুন এবং 
আমাদেরকে দারিদ্রতা হতে মুক্ত রাখুন ।” (আহমাদ ২/৪০৪) 

ইমাম মুসলিম (রহঃ) সাহল (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন 8 আমরা যখন 
ঘুমানোর আয়োজন করতাম তখন আবু সালিহ (রহঃ) আমাদেরকে আদেশ 
করতেন যে আমরা যেন ডান কাতে শয়ন করে নিম্নলিখিত দু'আটি পাঠ করি ৪ 


৮৫৮ 6 ০1০? ৫164 


৬) | ১৯৮ € ০33 ১৮১ € ০33 ০12] € ০০;  $0 
৭৫9 ৪1 075) 290 তেপ্। 3৬ দিও ৫৫ ৩০ 
0 ০০৮৪ এল 5 6১০৪ 25৮ এ৬গ ৪৮ 


৮ 


8 হু ০৪ রর ০ টি, ৩] ৪ পে ০96 ০ 
৮৮ শি জিত ৩৯ ০8 ৮801 পিঠি সি 


8 থা ৮ পি তি হি ও ৮৪! পিিজ ৬১ ০98 

হে আল্লাহ, হে আকাশ, পৃথিবী এবং আরশের রাব্ব! আমাদের রাব্ব এবং 
সমস্ত কিছুর রাব্ব! হে তাওরাত, ইনজীল ও ফুরকানের অবতীর্ণকারী! হে দানা ও 
বিচি উদ্গীরণকারী! এমন প্রত্যেক জিনিসের অনিষ্টতা থেকে আমি আপনার 
নিকট অশ্রয় প্রার্থনা করছি যার ঝুঁটি আপনার হাতে রয়েছে। হে আল্লাহ! 
আপনিই প্রথম এবং আপনার পূর্বে কিছুই ছিলনা, আপনিই শেষ এবং আপনার 
পরে কিছুই থাকবেনা । আপনি ব্যক্ত বা প্রকাশ্য এবং আপনার উপর কোন কিছুই 
নেই, আপনি গ্তপ্ত এবং কোন কিছুই আপনার কাছে গুপ্ত নয়, আমাদের খাণের 
বোঝা আপনি দূর করে দিন এবং আমাদেরকে দারিদ্রমুক্ত করুন। (মুসলিম 
৪/২০৮৪) 


তে 


(0০017191715 


সুরা ৫৭ £ হাদীদ ২৭১ পারা ২৭ 
৪। তিনিই ছয় দিনে ১” ৮174 রা .£ 

আকাশমভলী ও পৃথিবী সৃষ্টি: ৮৮9-৮241 ৮ সা 9৯ 7 
করেছেন, অতঃপর আরশে ৪৫ ্ট ৫ ০,০৫7 
সমাসীন হয়েছেন। তিনি ৮ ৮৮ 2৮ & ০৮১19 
জানেন যা কিছু ভূমিতে প্রবেশ ০,4০5 , 4০5৭ 
করে এবং যা কিছু তা হতে: (-০ ৮৮| ৬ ৬৪০০ 
বের হয় এবং আকাশ হতে যা] , ,» ৬ দারা 
কিছু নামে ও আকাশে যা কিছু 10 £)/ 9০203] & ্রের 


উথ্িত হয়। তোমরা যেখানেই 
থাক না কেন তিনি তোমাদের 
সঙ্গে আছেন, তোমরা যা কিছু 
কর আল্লাহ তা দেখেন। 


4 পারত 45৫ 4864 
র ক রণ 
চি ০০ উর 43| 


লোড ৫44. 5 
2৮৫ পা এ 

সত পেত 
০5 ১৫] ও এপ % - 
রি টিটো শু 6০ , 17917 
০ ৪০ এ 3৪5 


আল্লাহর জ্ঞান, ক্ষমতা এবং রাজত্ব সর্বময় 
আল্লাহ তা'আলার যমীন ও আসমানকে ছয় দিনে সৃষ্টি করা এবং তার আরশে 
সমাসীন হওয়ার কথা সূরা আ'রাফের তাফসীরে পূর্ণভাবে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং 


এখানে এর পুনরাবৃত্তি নিস্প্রয়োজন। 
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কি পরিমাণ বৃষ্টিবিন্দু আকাশ হতে যমীনে পড়ে, কতটি শস্যবীজ মাটিতে 
পতিত হয়, কতটি চারা জনে, কি পরিমাণ শস্য ও ফল উৎপন্ন হয় এসব খবর 
আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই রাখেন। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে 8 


০ টিটি রি 5০. এ ৭০ ৪৭০৮ ৩ পুর্ণ & | পতি & ৮ 
্ণারা 5৩ এড 9 খু! দি জা শ৩০ ০০০ 
৮ ১ ০০০৭ ৮০০৮০ ৮ ১ 2৫০ 9 ৫25 31209 ০০ ৪0 

৮৩ ২৮১৮ 
তিনদিন ও জেলি ই ভিন ভিন জাতি 
ব্যতীত বৃক্ষ হতে একটি পাতাও ঝরে পড়েনা এবং ভু-পৃষ্ঠের অন্ধকারের মধ্যে 
একটি দানাও পাতিত হয়না, এমনিভাবে কোন সরস ও নিরস বস্তও পতিত হয়না; 
সমত্ত বস্তই স্থৃস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে । (সুরা আন'আম, ৬ 8 ৫৯) 
আকাশে যা কিছু উথিত হয় অর্থাৎ মালাইকা এবং আমলসমূহ, এ সব কিছুই 
তিনি জানেন। যেমন সহীহ হাদীসে এসেছে ঃ “রাতের আমল দিনের পূর্বে এবং 
দিনের আমল রাতের পূর্বে তার নিকট পৌছে যায়।' (মুসলিম ১/১৬২) মহান 
আল্লাহ বলেন £ 


০০ ৩5 ৮৮ &01) পট ও 0 58) তোমরা যেখানেই থাক 
না কেন তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন, তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন 
তা যেমনই হোক, যা'ই হোক । আর তোমরা স্থলে থাক বা পানিতে থাক, রাত 
হোক বা দিন হোক, তোমরা বাড়ীতে থাক অথবা বাড়ীর বাইরে থাক, সবই তার 
অবগতির পক্ষে সমান। সদা-সর্বদা তার দর্শন ও তার শ্রবণ তোমাদের সাথে 
রয়েছে। তোমাদের সমস্ত কথা তিনি শুনছেন এবং তোমাদের অবস্থা তিনি 
দেখছেন। তোমাদের প্রকাশ্য ও গোপনীয় সব খবর তিনি রাখেন । যেমন ঘোষণা 
করা হয়েছে £ 


চা র্‌ ৪ 


ি27-41 82572202515 খাঁ 
3534215945464 2 ৩০৪০৭ 
জেনে রেখ, তারা কৃ্ঠিত করে নিজেদের বক্ষকে, যেন নিজেদের কথাগুলি 
আল্লাহ হতে লুকাতে পারে; সাবধান, তারা যখন কাপড় (নিজেদের দেহে) জড়ায়, 
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তিনি তখনও সব জানেন তারা যা কিছু গোপন করে অথবা একাশ করে । নিশ্চয়ই 
তিনিতো অভরের কথাও জানেন । (সুরা হুদ, ১১ ডানা 


2৫ 


৮৩২8 শট নি পরি পপ সর 


916 ০০৮০ 

তোমাদের মধ্যে যে কথা গোপন রাখে এবং যে তা প্রকাশ করে, রাতে যে 
আত্মগোপন করে এবং দিনে যে প্রকাশ্যে বিচরণ করে, তারা সমভাবে তার 
(আল্লাহর) জ্ঞানগোচর | (সূরা রা'দ, ১৩ 8 ১০) সত্য কথা এটাই যে, তিনিই 
রাব্ব এবং প্রকৃত ও সত্য মা'বুদ তিনিই। 

সহীহ হাদীসে এসেছে যে, জিবরাঈলের (আঃ) প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্াহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ “ইহসানের অর্থ হল £ তুমি 
এমনভাবে আল্লাহর ইবাদাত করবে যে, তুমি যেন আল্মাহকে দেখছ আর তুমি 
যদি তাকে না দেখ তাহলে এ বিশ্বাস রাখবে যে, তিনি তোমাকে দেখছেন ।' 
(ফাতহুল বারী ১/১৪০) মহান আল্লাহ বলেন ঃ 

1৮৯ ভে এ)। এ ৮৮১০ 3০০ ৬৬ & / আকাশমগুলী ও 
পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তারই এবং আল্লাহরই দিকে সমস্ত বিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে। 
অর্থাৎ তিনিই দুনিয়া ও আখিরাতের মালিক। যেমন তিনি বলেন ঃ 

(19 ৮৮৭4 


আমিতো মালিক পরলোকের ও ইহলোকের । (সুরা লাইল, ৯২ £ ১৩) তার এই 
মালিকানার উপর আমাদের তার প্রশংসা করা একান্ত কর্তব্য। যেমন তিনি বলেন ৪ 
সখা? বা এএ্রাথ 9» 14] বা 
তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন মা'বৃদ নেই; দুনিয়া ও আখিরাতে এশংসা 
তারই। (সুরা কাসাস, 95 


এ ০৮11 41 ঞ 1 বর্টি 6 5০77 
৩ ০০ ব5০০০খা ও 5 ০৮22] ০ ০4. ৩৯) 4 এ 
পি পে 24 চো পর্চিগ 
2 »»খা 


প্রশংসা আল্লাহর ধিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব কিছুরই 
মালিক এবং আখিরাতেও এশংসা তারই । তিনি এজ্ঞাময়, সর্ব বিষয়ে অবহিত । 
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(সুরা সাবা, ৩৪ ৪ ১) সুতরাং আকাশ ও পৃথিবীর সমুদয় জিনিসের উপর 
মালিকানা রয়েছে একমাত্র তারই । সমস্ত আসমান ও যমীনের সৃষ্টজীব তারই 
দাসত্রে শৃংখলে আবদ্ধ, তারই খাদেম এবং তার সামনে অবনত । যেমন 
মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ৪ 


ভপর্ছ 1৮০৮ রা নি রি ৫1 প 
এ ৭০৫০ ৩এা 5 পু! ০০০া$ ৮৫ & ৩০ এ ৩] 


টি ০০ 14৪ ৫০4 (৫৮545 5 
139 2227 (54০012৮8৪91 ৮০ 
আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে এমন কেহ নেই যে দয়াময়ের নিকট উপস্থিত 
হবেনা বান্দা রূপে । তিনি তাদেরকে পরিবে্টন করে রেখেছেন এবং তিনি 
তাদেরকে বিশেষভাবে গণনা করেছেন এবং কিয়ামাত দিনে তাদের সকলেই তার 
নিকট আসবে একাকী অবস্থায় । (সুরা মারইয়াম, ১৯ ৪ ৯৩-৯৫) এ জন্যই মহান 
আল্লাহ বলেন ৪ 
১ম ৬৮ এএ। ৬3 কিয়ামাত দিবসে আল্লাহরই দিকে সমস্ত বিষয় 
প্রত্যাবর্তিত হবে ।” তিনি তার মাখলুকের মধ্যে যা চান হুকুম দিয়ে থাকেন । তিনি 
ন্যায় বিচারক, তিনি অবিচার ও যুল্ম করেননা। বরং এক একটি সৎ আমলকে 
তিনি দশগুণ করে বাড়িয়ে দেন এবং নিজের পক্ষ হতে বড় প্রতিদান প্রদান করে 
থাকেন। যেমন তিনি বলেন ৪ 


% ৩ 54 


রত ০4 
(০৪৮০ 171454| ০৬ ৯০৯ 
এবং স্বীয় পক্ষ হতে ওর মহান এতিদান প্রদান করেন । (সুরা নিসা, ৪ 8 ৪০) 
4৪ 
2 পা এ পর পাত ও রি পর 2৫০ রা রর ০ 
১19 6৮5 ৩০৫ 006) ১৩ মলা 98 জা ০৮/না ৮৪ 


রি র্‌ না পক্পু্ পারছ তে ভিজ টা: পা রি র 
এবং কিয়ামাত দিবসে আমি হ্বাপন করব ন্যায় বিচারের মানদন্ড; স্ৃতরাং 
কারও প্রতি কোন অবিচার করা হবেনা এবং কাজ যদি সরিষার দানা পরিমাণ 
ওযনেরও হয় তাও আমি উপস্থিত করব; হিসাব এহণকারী রূপে আমিই যথেষ্ট । 
(সুরা আশ্দিয়া, ২১ ৪ ৪৭) মহান আল্লাহ বলেন £ 
০৬ শে 90 এ ত ১ ৪5) ১৬০ * 4 ৪8 
১4-্। তিনিই রাতকে প্রবেশ করান দিনে এবং দিনকে প্রবেশ করান রাতে, 
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আর তিনি অন্তর্ধামী ৷ অর্থাৎ মাখলুকের মধ্যে সবকিছুর ব্যবস্থাপনা তিনিই করেন। 
দিন ও রাতের পরিবর্তন ঘটানো তারই কাজ। স্বীয় হিকমাতের মাধ্যমে তিনি এ 
দু'টির হাস-বৃদ্ধি করে থাকেন। কখনও দিন বড় করেন ও রাত ছোট করেন এবং 
কখনও রাত বড় করেন ও দিন ছোট করেন। আবার কখনও দু"টিকেই সমান 
করে দেন। কখনও করেন শীতকাল, কখনও করেন গ্রীম্মকাল এবং কখনও করেন 
বর্ষাকাল, কখনও বসন্তকাল, আর কখনও শরৎকাল। এ সব কিছুই বান্দাদের 
কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্যই করে থাকেন। ১১১৩০]। ০: ৮৯৬ $১$ তিনি 
সকলের অন্তর্ধামী। তিনি অন্তরের ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম বিষয়েরও খবর রাখেন। 
কোন কিছুই তার কাছে গোপন থাকেনা । 


৭। আন্মাহ ও তার রাসূলের 2 রা [22 .$ 
প্রতি ঈমান আন এবং আল্লাহ; 44525 £১0 ৮: 
তোমাদেরকে যা কিছুর; 4... রর 
হতে ব্যয় কর। তোমাদের (1 4) ০ ব্রি ০ ০5৫ 
মধ্যে যারা ঈমান আনে ও ব্যয় 15০12 ০2১ 44 ০৮৪৬০ 
করে তাদের জন্য আছে মহা | ৬ ০৯141 ১: এ 
পুরস্কার। 5৮ ০ ৮েছি 552১9-2৯ 
৮। তোমাদের কি হল যে, ৪ 4 4 %£ তা ৮৮165 
তোমরা আল্লাহয় ঈমান: 483 ০৯৯ ০ ০52 
আনছনা? অথচ রাসূল 1 4 2% 2 ৪2০ 414 ৫17, 
তোমাদেরকে তোমাদের রবের | 19485] +১১৮-০  ০৯ 
প্রতি আহ্বান করছে এবং ঠা তা পপর 2৫ এল ০০ 
আল্লাহ তোমাদের নিকট হতে | 01 ০২৪,2০5 ০০1 432 ৮৪৩৪ 
অংগীকার গ্রহণ করেছেন, রা 
বিশ্বাসী হও। 
৯। তিনিই তীর বান্দার প্রতি... 4, 
টার্ন ৮০4০ ৭ 
সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেন, : ০০৮৮৮ ৬৮ ০৩ -৪৯|| 2৯ 
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তোমাদেরকে অন্ধকার হতে 
আলোকে নিয়ে আসার জন্য; 
আল্লাহতো তোমাদের প্রতি 
করুণাময়, পরম দায়ালু। 


১০। তোমরা আল্লাহর পথে 
কেন ব্যয় করবেনা? 
আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর 
মালিকানাতো আল্লাহরই । 
তোমাদের মধ্যে যারা মাককা 
বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে 
এবং সংাম করেছে তারা 
এবং পরবতারা সমান নয়; 
ব্যয় করেছে ও সংগ্রাম 
করেছে। তবে আল্লাহ উভয়ের 
কল্যাণের প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছেন। তোমরা যা কর 
আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত। 


্ ৮ 
শর্ট রি ৫17 4 ০4৫ ৰ 
41 015 ১9৮1 41 ০৮৮০৬০] 
48 এবি 
(৯১১ চর 

৭ 4.4. জর্ঘ :4৮%0০ 
&155255 ১1 ৩ 6৩ ০ 


শা এ ৩9০০৩ 
255 ০5 এসি 49৪ 
4 ৮ 15881 ০ ও 
খা 3545 758 


১১। কে আছে যে আল্লাহকে 
দিবে উত্তম খণ? তাহলে তিনি 
বহু গুণে একে বৃদ্ধি করবেন 
এবং তার জন্য রয়েছে 
মহাপুরস্কার। 


কে পর্ণ ঞপ ৮৮৩ পর্ণ 
না 81728 রর ৯৯ 4১| 
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ঈমান আনা এবং দান করার প্রতি উৎসাহ প্রদান 

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তার নিজের উপর এবং নিজের রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনয়ন ও ওর উপর দৃঢ়তা ও 
স্থায়িত্রে সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকার হিদায়াত করছেন এবং তার পথে খরচ করার 
প্রতি উৎসাহ প্রদান করছেন। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যে 
সম্পদ হস্তান্তর রূপে দিয়েছেন, তোমরা তার আনুগত্য হিসাবে তা থেকে ব্যয় কর 
এবং বুঝে নাও যে, এই সম্পদ যেমন অন্যের হাত হতে তোমার হাতে এসেছে, 
তেমনিভাবে তোমার হাত হতে সত্ব্রই অন্যের হাতে চলে যাবে। আর তোমার 
জন্য রয়ে যাবে হিসাব ও শান্তি । এতে এ ইঙ্গিতও রয়েছে যে, হয়তো তোমার 
উত্তরাধিকারী সৎ হবে এবং তোমার সম্পদকে আমার পথে খরচ করে আমার 
নৈকট্য লাভ করবে, আবার এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, সে অসৎ হবে এবং মন্দ 
কাজে ও অন্যায় পথে তোমার সম্পদ উড়িয়ে দিবে এবং এই অন্যায় কাজের 
উৎস তুমিই হবে। কারণ তুমি যদি এ সম্পদ ছেড়ে না যেতে তাহলে তোমার 
ওয়ারিস এটা অন্যায় কাজে উড়িয়ে দেয়ার সুযোগ পেতনা। 

আবদুল্লাহ ইব্ন শিখখির (রাঃ) বলেন £ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের কাছে গেলাম। তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার উক্তির উদ্ধৃতি দেন £ 
এ ৮5৫ প্রাচ্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে। 
(সুরা তাকাসুর, ১০২ ৪ ১) অতঃপর তিনি বলেন £ 'আদম সন্তান বলে, আমার 
মাল, আমার মাল । অথচ তার মালতো ওটাই যা সে খেয়েছে, পড়েছে এবং দান 
খাইরাত করেছে। যা সে খেয়েছে তা নিঃশেষ হয়েছে, যা সে পরিধান করেছে তা 
পুরানো হয়ে গেছে, আর যা সে আল্লাহর পথে দান করেছে তা তার কাছে সঞ্চিত 
রয়েছে। আর যা সে ছেড়ে গেল তা অন্যদের মাল। সে তা লোকদের জন্য ছেড়ে 
গেল ।” (আহমাদ ৪/২৪, মুসলিম ৪/২২৭৩) এ দুটি কাজের প্রতি আল্লাহ 
তাআলা উৎসাহ প্রদান করছেন এবং খুব বড় পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। 
মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন $ 

1 192 ৯5 55১4 ০১০3 408 ১০০ ৪ ৮৪ ৮53 তোমাদের 

কি হল যে, তোমরা আল্লাহয় ঈমান আননা? অথচ রাসুল সান্রাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম তোমাদেরকে তোমাদের রবের প্রতি ঈমান আনার আহ্বান করছে। 
তিনি মানুষের নিকট দলীল-প্রমাণাদি উপস্থাপন করেছেন এবং তাদেরকে মুজিযা 
প্রদর্শন করছেন। 
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সহীহ বুখারীর শরাহর প্রাথমিক অংশ কিতাবুল ঈমানে আমরা এ হাদীসটি 
বর্ণনা করেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাহাবীগণকে 
(রাঃ) জিজ্ঞেস করেন 8 “তোমাদের নিকট উত্তম ঈমানদার ব্যক্তি কে? উত্তরে 
তারা বলেন ৪ “মালাইকা/ফেরেশতাগণ ।' তিনি বলেন ঃ “তারাতো আল্লাহ 
তাআলার নিকট রয়েছে, সুতরাং তারা ঈমানদার হয়েছে এতে বিস্ময়ের কি 
আছে? তখন তারা বললেন ঃ “তাহলে নাবীগণ ।' তিনি বলেন ৪ “তাদের 
উপরতো অহী ও আল্লাহর কালাম অবতীর্ণ হয়, সুতরাং তারাতো ঈমান 
আনবেনই ।” তারা তখন বলেন £ “তাহলে আমরা ।' তিনি বলেন ঃ “কেন তোমরা 
ঈমানদার হবেনা? আমিতো তোমাদের মধ্যে জীবিত অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছি। 
জেনে রেখ যে, উত্তম বিস্ময়পূর্ণ ঈমানদার হল এ লোকেরা যারা তোমাদের পরে 
আসবে । তারা সহীফা ও গ্রন্থসমূহে সবকিছুই লিপিবদ্ধ দেখে ঈমান আনয়ন 
করবে । (আল মাজমা' ১০/৬৫) 

সূরা বাকারাহর শুরুতে ৮24৬ ৩: 3858 সুরা বাকারাহ, ২ ৪ ৩) এর 
তাফসীরেও আমরা এরূপ হাদীসগুলি লিপিবদ্ধ করেছি। 

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা মানুষকে তাদের কৃত অঙ্গীকারের 


কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন ৪ ৯৪৬৬: ১৯ ১9 আল্লাহ তোমাদের র নিকট 
হতে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন । যেমন তিনি বলেন £ 
এ 2 ৩ ৫৮2 বর্ 22 এপ পর্ণ 2৮51 4% হ 
৪ ১79 ৮৩01 ৪৯] 482০9 ৮০ এঠা ৯৯০52 
আর তোমরা তোমাদের এরতি বধিতি আল্লাহর অনুথহকে স্মরণ কর এবং 
তার এ অঙ্গীকারকেও স্মরণ কর, যে অঙ্গীকার তিনি তোমাদের নিকট থেকে 
এহণ করেছিলেন । তোমরা বলেছিলে, আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম । (সূরা 
মায়িদাহ, ৫ ৪৭) 
এর দ্বারা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইআত 
গ্রহণ করা বুঝানো হয়েছে । ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, এই মীসাক বা 
'অঙ্গীকার" দ্বারা উদ্দেশ্য হল এঁ অঙ্গীকার যা আদমের (আঃ) পৃষ্ঠে তাদের নিকট 


হতে গ্রহণ করা হয়েছিল । মুজাহিদেরও (রহঃ) এটাই মতামত । এসব ব্যাপারে 
আল্লাহ তাআলাই সবচেয়ে ভাল জানেন । মহান আল্লাহ বলেন £ 
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ড্র শা ৪১৩০ ৬ ০74 ৭ $৯ আল্লাহই তার বান্দার প্রতি 
(ুহাম্মাদ সঃ) সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেছেন, যাতে তিনি 
তোমাদেরকে যুল্ম, অবিচার ও অন্যায়ের অন্ধকার হতে বের করে সুস্পষ্ট ও 
উজ্জ্বল হিদায়াত ও সত্যের পথে আনয়ন করতে পারেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ 
তোমাদের প্রতি করুণাময়, পরম দয়ালু। 

এটা আল্লাহ তা“আলার বড় মেহেরবানী যে, তিনি স্বীয় বান্দাদেরকে সুপথ 
প্রদর্শনের জন্য কিতাব ও রাসূল পাঠিয়েছেন, সংশয়-সন্দেহ দূর করেছেন এবং 
হিদায়াত সুস্পষ্ট করেছেন। 

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ঈমান আনা ও দান-খাইরাতের হুকুম করেন, 
তারপর ঈমানের প্রতি উৎসাহিত করেন এটা বর্ণনা দিয়ে যে, ঈমান না আনার 
এখন আর কোন ওযর বা সুযোগ নেই । দান-খাইরাতের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে 
বলেন 8 আমার পথে খরচ করতে থাক এবং দারিদ্রতাকে ভয় করনা । কারণ যার 
পথে তোমরা খরচ করছ তিনি যমীন ও আসমানের ধন-ভাগ্ারের একাই মালিক। 
আরশ ও কুরসী তারই এবং তিনি তোমাদের কাছে তোমাদের এ দান-খাইরাতের 
তিনিতো রিনি 

৩০৯০গা ৪৮০ 448985০5450 

তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তিনি তার প্রতিদান দিবেন। তিনি শ্রেষ্ঠ 

নিিসিতি নি ভিযান্রারা/512 জর রর 
০৫3 ০৩ 3443ক 

তোমাদের কাছে যা আছে তা নিঃশেষ হবে এবং আল্লাহর কাছে যা আছে তা 
স্থায়ী। (সুরা নাহল, ১৬ 8 ৯৬) 

যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে খরচ করতে থাকে এবং আরশের মালিক 
হতে কমে যাওয়ার ভয় করেনা, সত্বরই তিনি তাকে উত্তম বিনিময় প্রদান 
করবেন। তারা জানেন যে, আল্লাহর পথে যা খরচ করছে তার প্রতিদান তারা 
ইহকালে ও পরকালে অবশ্যই পাবে । 


(0০017191715 


সুরা ৫৭ ৪ হাদীদ ২৮০ পারা ২৭ 


মাক্কা বিজয়ের পূর্বে দান করা ও জিহাদ করার মর্যাদা 
এরপর মহান আল্লাহ বলছেন লৈ 03 ৩০ 9০6 তি ৮ ৫ 
05৬ যারা মাক্কা অভিযানে অংশ গ্রহণ করেনি, কিন্তু তাদের সম্পদ ব্যয় করেছে 


তারা তাদের সমান নয় যারা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে এবং সম্পদও ব্যয় 
করেছে। কারণ মাক্কা বিজয়ের পূর্বে মুসলিমদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ এবং 
শক্তি ছিল খুবই কম। আর এজন্যও যে, এ সময় ঈমান শুধু এ লোকেরাই কবুল 
করত যাদের অন্তর ছিল দৃঢ়তাপূর্ণ। মাক্কা বিজয়ের পর মুসলিমদের শক্তি বহুগুণ 
বৃদ্ধি পায়, সংখ্যাও বেড়ে যায় এবং বহু অঞ্চল বিজিত হয়। সুতরাং এ সময় ও 
এই সময়ের মধ্যে যে পার্থক্য, এ সময়ের মুসলিম ও এই সময়ের মুসলিমদের 
মধ্যেও সেই পার্থক্য । এ সময়ের মুসলিমরা অনেক বড় প্রতিদান প্রাপ্ত হবেন, 
যদিও উভয় যুগের মুসলিমরাই প্রকৃত কল্যাণ লাভে অংশীদার । বেশির ভাগ 
বিজ্জনই মনে করে থাকেন যে, যে অভিযানের কথা আয়াতে বলা হয়েছে তা 
হচ্ছে মাক্কার অভিযান। তবে শা*বি (রহঃ) এবং আরও কেহ কেহ বলেন যে, 
এখানে বিজয় দ্বারা হুদায়বিয়ার সন্ধিকে বুঝানো হয়েছে । মুসনাদ আহমাদের 
নিম্নের রিওয়ায়াতটি এর পৃষ্ঠপোষকতা করে 

আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, খালিদ ইব্‌্ন ওয়ালীদ (রাঃ) এবং আবদুর 
রাহমান ইবন আউফের (রাঃ) মধ্যে কিছু মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। খালিদ (রাঃ) 
আবদুর রাহমান ইব্ন আউফকে (রাঃ) বলেন £ “আপনি আমার কিছু দিন পূর্বে 
ইসলাম গ্রহণ করেছেন বলেই আমার উপর গর্ব প্রকাশ করছেন!” রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কানে এ খবর পৌঁছলে তিনি বলেন £ “আমার 
সাহাবীগণকে (রাঃ) আমার জন্য ছেড়ে দাও । যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তার 
শপথ! যদি তোমরা উহুদ বা অন্য কোন পাহাড়ের সমান সোনা খরচ কর তবুও 
তাদের আমলের সমপর্যায়ে পৌঁছতে পারবেনা ।' (আহমাদ ৩/২৬৬) 

প্রকাশ থাকে যে, এটা খালিদ ইব্‌ন ওয়ালিদের (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পরের 
ঘটনা এবং তিনি হুদায়বিয়ার সন্ধির পরে এবং মাক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম ধর্মে 
দীক্ষিত হন। আর যে মতানৈক্যের বর্ণনা এই হাদীসে রয়েছে তা বানু জাযাইমা 
গোত্রের ব্যাপারে ঘটেছিল । রাসুলুল্লাহ সান্নাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাক্কী 
বিজয়ের পর খালিদের (রাঃ) নেতৃত্বে একদল সৈন্য এ গোত্রের বিরুদ্ধে প্রেরণ 
করেন। যখন তারা সেখানে পৌঁছেন তখন এ লোকগুলো বলতে শুরু করে ৪ 
“'আসলামনা অর্থাৎ আমরা মুসলিম হয়েছি। কিন্ত না জানার কারণে “আমরা 


(0০017191715 


সুরা ৫৭  হাদীদ ২৮১ পারা ২৭ 


ইসলাম গ্রহণ করেছি" এ কথা না বলে “সা'বানা* অর্থাৎ “আমরা সা'বী বা বেদীন 
হয়েছি এ কথা বলেন। কেননা “কাফিরেরা মুসলিমদেরকে এ কথাই বলত। 
খালিদ (রাঃ) এই কথার ভাবার্থ বুঝতে না পেরে তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ 
দেন। এমন কি তাদের মধ্যের যারা বন্দী হয় তাদেরকেও হত্যা করার আদেশ 
করেন। এই ঘটনায় আবদুর রাহমান ইব্ন আউফ (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ ইব্‌ন 
উমার (রাঃ) খালিদের (রাঃ) বিরোধিতা করেন । এই ঘটনাটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা 
উপরে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে। 

সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন 8 “আমার সাহাবীগণকে (রাঃ) মন্দ বলনা । যার হাতে আমার প্রাণ 
রয়েছে তার শপথ! তোমাদের কেহ যদি উহুদ পাহাড়ের সমানও সোনা (আল্লাহর 
পথে) খরচ করে তবুও তাদের এক মুদ শস্যের সাওয়াবেও পৌঁছতে পারবেনা ।* 
এমন কি অর্ধ মুদ সাওয়াবেও পৌছতে সক্ষম হবেনা ।' (মুসলিম ৪/২৫) এরপর 
মহান আল্লাহ বলেন ৪ 

৬! 201 25) 057 তবে আল্লাহ উভয়ের কল্যাণের প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছেন। অর্থাৎ মাক্কা বিজয়ের পূর্বে এবং পরেও যে কেহ যা কিছু আল্লাহ 
তা'আলার পথে ব্যয় করেছে তার প্রতিদান তিনি তাকে অবশ্যই প্রদান করবেন। 
কেহকেও বেশি দেয়া হবে এবং কেহকেও কম দেয়া হবে। সেটা স্বতন্ত্র কথা । 
যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ৪ 


৮.৬. ০812 ৩০:2৬: পা: 
& 0944]? 2/41 4421 4৮ ০৮৮5 65 2 525 ১ 
প গা ৫8 রা রর হর্র ৫ 
উিপিটিকোো ০৮৬ 4431 ৮-:৪5/95: 4491 ০৮ 


রনির 0255 12তা ঞা ও০ টি রি 
৯০৮ ডা এ০ 

মুমিনদের মধ্যে যারা কোন দুঃখ পীড়া ব্যতীতই গৃহে বসে থাকে, আর যারা 
স্বীয় ধন ও প্রাণ দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে তারা সমান নয়; যারা ধন-ঞাণ 
দ্বারা জিহাদ করে আল্লাহ তাদেরকে গৃহে অবস্থানকারীদের উপর উচ্চ মধাদা 
দিয়েছেন; এবং সকলকেই আল্লাহ কল্যাণঞদ প্রতিশ্রুতি দান করেছেন ॥ এবং 


১ এক মুদ সমান এক কেজির দুই তৃতীয়াংশ । 
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সুরা ৫৭ ৪ হাদীদ ২৮২ পারা ২৭ 


উপবিষ্দের উপর ধর্মযোদ্ধাগণকে মহান এ্রতিদানে গৌরবান্বিত করেছেন । (সূরা 
নিসা, ৪ ৪ ৯৫) 

অনুরূপভাবে সহীহ হাদীসেও রয়েছে ঃ “আল্লাহর নিকট সবল মু'মিন, দুর্বল 
মু'মিন হতে উত্তম ও অধিক প্রিয়, তবে কল্যাণ উভয়ের মধ্যে রয়েছে।' (মুসলিম 
৪/২০৫২) 

যদি এই আয়াতের এই বাক্যটি না থাকত তাহলে সম্ভবতঃ মানুষ এই 
পরবতীদেরকে তুচ্ছ মনে করত। এ জন্যই পূর্ববতীদের ফাষীলাত বর্ণনা করার 
পর সংযোগ স্থাপন করে মূল প্রতিদানে উভয়কে শরীক করা হয়েছে। মহান 
আল্লাহ এরপর বলেন £ 

পু ০৯৮৫ 0৪ 2009 তোমরা যা কর আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত। মাক্কা 
বিজয়ের আগের ও পরের মুসলিমদের ব্যাপারে তিনি মর্যাদায় যে পার্থক্য 
রেখেছেন তা অনুমান ভিত্তিক নয়, বরং সঠিক জ্ঞান দ্বারা । হাদীসে এসেছে ঃ “এক 
দিরহাম এক লক্ষ দিরহাম হতে বেড়ে যায় ।' নোসাঈ ৫/৫৯) এটাও স্মরণ রাখার 
বিষয় যে, এই আয়াতের বড় অংশের অংশীদার হলেন আবু বাকর রোঃ)। কেননা 
এর উপর আমলকারী সমস্ত বিশ্বাসীদের মধ্যে ইনি নেতা। তিনি ইসলামের 
প্রাথমিক অবস্থায় নিজের সমুদয় সম্পদ আল্লাহর পথে দান করে দিয়েছিলেন। 
এর প্রতিদান তিনি আল্লাহ ছাড়া আর কারও কাছে চাননি । 


আল্লাহর পথে উত্তম খণ দেয়ার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান 
অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন £ 241 /৮১5 ৪১ 1১ ৩ 
(০ ০০৪ “কে আছে যে আল্লাহকে দিবে উত্তম খণ?' এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল 


আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য খরচ করা। কেহ কেহ বলেন যে, উদ্দেশ্য হল 
ছেলে-মেয়েদেরকে খাওয়া-পড়া ইত্যাদিতে খরচ । হতে পারে যে, এ আয়াতটি 
সাধারণত্রে দিক দিয়ে দু"টি উদ্দেশ্যকেই অন্তর্ভুক্ত করে । 

এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন যে, (যে আল্লাহকে উত্তম খণ 
প্রদান করবে) তার জন্য তিনি ওটাকে বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন। যেমন আল্লাহ 


তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন ৪ 27% ৯142 'এবং তার জন্য রয়েছে মহা 


পুরস্কার । (সুরা বাকারাহ, ২ ৪ ২৪৫) অর্থাৎ উত্তম পুরস্কার ও পবিত্র রিহ্ক এবং 
কিয়ামাতের দিনে জান্নাত । 
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সুরা ৫৭ ৪ হাদীদ ২৮৩ পারা ২৭ 


আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন ৬৪৭। 1১ ০০ 
.. পপ ০৪ এ) ০০০ এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন আবুদ্‌ দাহদাহ 
আনসারী (রাঃ) বলেন ৪ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! 
আল্লাহ তা'আলা কি আমাদের কাছে খণ চাচ্ছেন? উত্তরে রাসূলুল্লাহ বলেন ৪ হ্যা, 
হে আবুদ্‌ দাহদাহ!' তখন আবুদ্‌ দাহদাহ (রাঃ) বললেন ৪ “হে আল্লাহর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার হাতটি আমাকে দেখান (আপনার হাতটি 
আমার দিকে বাড়িয়ে দিন)।” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার 
হাতটি আবুদ্‌ দাহদাহর (রাঃ) হাতে রাখলেন। আবুদ্‌ দাহদাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতটি নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বললেন ঃ “আমি আমার 
এ বাগানটি আল্লাহ তা“আলাকে খণ স্বরূপ দিলাম । তার এ বাগানটিতে ছয়শটি 
খেজুরের গাছ ছিল।' তার স্ত্রী এবং ছেলে-মেয়েরা এ বাগানে বসবাস করতেন। 
তিনি এলেন এবং বাগানের দরযার উপর দীড়িয়ে তার স্ত্রীকে ডাক দিলেন । স্ত্রী 
তার ডাকে সাড়া দিয়ে চলে এলেন। তখন তিনি স্ত্রীকে বললেন, তুমি (ছেলে-মেয়ে 
নিয়ে) বেরিয়ে এসো। আমি আমার মহামহিমাঘিত রাব্বকে এ বাগানটি খণ স্বরূপ 
দিয়ে দিয়েছি?” স্ত্রী খুশি হয়ে বললেন £ “এটাতো খুবই লাভজনক ব্যবসা ।' 
অতঃপর তিনি ছেলে-মেয়ে ও ঘরের আসবাবপত্র নিয়ে ওখান থেকে চলে গেলেন। 
তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ “কতইনা গুচ্ছ গুচ্ছ 
মিষ্টি খেজুর আবুদ্‌ দাহদাহর (রাঃ) জন্য জান্নাতে রয়েছে। 
অন্য বর্ণনায় রয়েছে ঃ কতইনা প্রচুর সুস্বাদু খেজুরের গুচ্ছ আবুদ দাহদাহর 
(রাঃ) জন্য জান্নাতে রয়েছে, যার শাখাগুলি ইয়াকৃত ও মনিমুক্তার। (আহমাদ 
৩/১৪৬, ইব্‌ন আবী হাতিম ২৪৩০, তাবারী ২/২৪৫) 


১২। সেদিন তুমি দেখবে মুমিন, ১47 2 ০০ 
নর-নারীদেরকে তাদের সম্মুখ | 0৮2$৯]| ০৪১) (2 711 


পার টা 


জ্যোতি প্রবাহিত হবে। বলা (8 ৯৯/%; :2-০$৮-4:4$-0$ 


& 1৮24 


সুসংবাদ জানাতের, যার *১১)১১ চি জপ 
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(0০017191715 


২৮৪ পারা ২৭ 


এটাই মহা সাফল্য । 


(5৮৬ 05 ৮৪৮৫ ৭ (০ 
পর্ণ 
শপ রে এটি ঠা রঃ ০8 
) নে ৯ 
2১ ৪ ০১৬০৮ ০5) 


1 
পা 


ফেরাঠাও, 
ক. ভু, পার্ট 2 তল, পভি৮ 
০১522,2]| ০1922 (% রা 
৭ 4০ র্ দর 
15275115582 
৮৫ 4 রা 
৮3৯ ০৪ ০৮৯৪০ 02] 
1১:৯৫ 75759192 45 


৫ পা 
হবে একটি প্রাটীর যাতে একটি ০] ১১১ (৮৮27 /%১ 12 
দরজা থাকবে, ওর অভ্যন্তরে ॥_ , 
থাকবে রাহমাত এবং বহির্ভাগে | 242 428 ০১৮ ৫ 
থাকবে শাস্তি । টা 
4০০1 49 ০5 ০৪০৫৮ 
মুনাফিকরা মু'মিনদেরকে ৮০ রর এ ০4 
নে ৮03১৪ 71 
কি তোমাদের সঙ্গে ছিলামনা? : ,৫-(. 1 7 (৫477 ৬০৭ 
তারা বলবে ৫ হ্যা, কিন্তু তোমরা :--+4ঠ 2 19 
নিজেরাই নিজেদেরকে বিপদগ্রস্ত ০৫. ৫৫, ০০৪০৬ ০৫ 
করেছ? তোমরা প্রতীক্ষা [6০০9 ৮০1 ১১০১ 


করেছিলে, সন্দেহ পোষণ 
করেছিলে এবং অলীক আকাংখা 


(0০017191715 


সুরা ৫৭ ৪ হাদীদ ২৮৫ পারা ২৭ 


টি ৮-8৯817-852- 


রেখেছিল আল্লাহর হুকুম আসা ৬ 
পর্যন্ত, আর মহা প্রতারক ॥ এর 2৫ 
তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল ১৮] 455 
আল্লাহ সম্পর্কে । 


১৫। আজ তোমাদের নিকট ৷, & 4৫ 24 ২ ০০০৫ 
চি ২০ £ ৮01১5 ০১ 
হতে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা ৮১ 4৮ (৮১: 
হবেনা এবং যারা কুফরী 51 ॥:০ ০৫ 
করেছিল তাদের নিকট হতেও ৷ 19১55 ০:০4| ৫ 


আবাসস্থল, এটাই তোমাদের ১ 09৯ ১ 
মাওলা যোগ্য স্থান। , কত টিনা 
কিয়ামাত দিবসে বিশ্বাসীদেরকে তাদের 
আমল অনুযায়ী নুর প্রদান করা হবে 


দান-খাইরাতকারী মুমিনদের সম্পর্কে খবর দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা 
বলেন $ কিয়ামাতের দিন তারা তাদের সৎ আমল অনুযায়ী নূর বা জ্যোতি লাভ 
করবে । এ জ্যোতি তাদের সাথে সাথে থাকবে । 

আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, তারা তাদের আমলের পরিমান 
অনুযায়ী দ্রুত থেকে দ্রুততর পুলসিরাত পার হবে । তাদের কারও কারও জ্যোতি 
হবে পাহাড়ের সমান, কারও হবে খেজুর গাছের সমান এবং কারও হবে দপ্তায়মান 
মানুষের দেহের সমান। যে মুমিনদের জ্যোতি সবচেয়ে কম হবে তার শুধু 
বৃদ্ধাঙ্গুলির উপর নূর থাকবে, যা কখনও জ্বলবে এবং কখনও নিভে যাবে। 
(তাবারী ২৩/১৭৯) 

যাহহাক (রহঃ) বলেন ঃ প্রথমতঃ প্রত্যেক লোককেই নূর দেয়া হবে। কিন্ত 
যখন পুলসিরাতের উপর যাবে তখন মুনাফিকদের নূর নিভে যাবে । এ দেখে 
মু'মিনরাও ভীত হয়ে পড়বে যে, না জানি হয়তো তাদেরও জ্যোতি নিভে যাবে । 
তখন তারা আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করবে £ “হে আমাদের রাব্ব! 
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যাহহাক (রহঃ) আরও বলেন যে, তাদের আমলনামা তাদের ডান হাতে 
থাকবে । যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ 


৪5524462 রে 09528 
টি 


কে ডাহা হিরো জোশ (সুরা বানী 
ইসরাঈল, ১৭ 8 ৭১) মহান আল্লাহ বলেন ৪ 

9৫01 ক ৩০ ৬০৯ ০৬ 7 পুর আজ তোমাদের জন্য 

€বাদ জান্নাতের, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তোমরা স্থায়ী হবে, 
এটাই মহাসাফল্য | 


কিয়ামাত দিবসে মুনাফিকদের অবস্থা 
এর পরবর্তী আয়াতে কিয়ামাতের মাঠের ভয়াবহ ও কম্পন সৃষ্টিকারী ঘটনার 
বর্ণনা রয়েছে যে, সেখানে খাটি ঈমানদার ও সতকর্মশীল লোক যারা আল্লাহ ও 
তার রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান এনেছে এবং তাদের 
আদেশ-নিষেধসমূহ মেনে চলেছে তারা ছাড়া আর কেহই পরিত্রাণ পাবেনা । 
আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 


৬% টিভি 55901 182 20 ০8405 53৪৩০ এ) 28 
৮5১ সেদিন মুনাফিক নর ও নারী মুমিনদের বলবে £ তোমরা আমাদের জন্য 


একটু থাম, যাতে আমরা তোমাদের জ্যোতির কিছু এহণ করে লাভবান হতে 
পারি। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন অন্ধকার পূর্ণভাবে ছেয়ে 
যাবে এবং মানুষ তার হাতটিও দেখতে পাবেনা তখন আল্লাহ তা'আলা একটা নূর 
প্রকাশ করবেন। মুসলিমরা আলো দেখতে পেয়ে এ দিকে যাবে, তখন 
মুনাফিকরাও তাদের পিছন পিছন যেতে শুরু করবে। মুমিনরা যখন সামনের 
দিকে অনেক বেশি এগিয়ে যাবে তখন মুনাফিকদের থেকে আলো সরিয়ে নেয়া 
হবে । তখন তারা মুসলিমদেরকে বলবে £ 

5১১ ৩৯ 62950 তোমরা আমাদের জন্য একটু থাম, যাতে 
আমরা তোমাদের জ্যোতির কিছু গ্রহণ করতে পারি। মুমিনগণ উত্তরে বলবেন $ 
৮5৪95 1$৮)| তোমরা পিছনে অন্ধকারে ফিরে যাও এবং সেখানে আলোর 
সন্ধান কর। (তাবারী ২৩/১৮২) আল্লাহ তা“আলা বলেন £ 


(0০017191715 
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এ এও ৩ ৫৮৯৬০ 22৮০9 এ 44০5 ৩5 ১৯৭ ৮৫ ০০৪ 
অতঃপর উভয়ের মাঝে স্থাপিত হবে একটি এরাচীর যাতে একটি দরজা থাকবে, ওর 
অভ্যরে থাকবে রাহমাত এবং বহির্ভাগে থাকবে শান্তি। হাসান বাসরী (রহঃ) এবং 
কাতাদাহ রেহঃ) বলেন যে, এখানে যে দেয়ালের কথা বলা হয়েছে তা জান্নাত ও 
জাহান্নামের মাঝখানে অবস্থিত । (তাবারী ২৩/১৮২, ইবন আবী সাইবাহ ১৩/১৭৫) 
আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ ইবন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতে যে 
দেয়ালের কথা বলা হয়েছে তা নিম্নের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। 


পা পরি পা 


৩ ৮2 


এই উভয় শ্রেণীর লোকদের মাঝে রয়েছে একটি পরা রয়েছে (সূরা আ'রাফ, 
৭ ৪ ৪৬) মুজাহিদও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২৩/১৮২) এবং 


ইহাই সঠিক। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ৪ £৯৮১ এ$ 4 জান্নাত এবং এর 


মধ্যস্থিত সব কিছুতে রয়েছে শান্তি! আর -/১। 44 ৩* ঠ৯৬) জাহান্নাম, 
যেখানে রয়েছে আগ্তন এবং দহনের যন্ত্রণা! কাতাদাহ (রহঃ), ইব্‌ন যায়িদ রেহঃ) 
এবং আরও অনেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২৩/১৮৪) 

তখন এই মুনাফিকরা মু'মিনদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলবে ঃ “দেখ, 
আদায় করতাম, আরাফাতে ও যুদ্ধের মাঠে এক সাথে থাকতাম এবং এক সাথে 
অবশ্য পালনীয় কাজগ্লি পালন করতাম (সুতরাং আজ আমাদেরকে তোমাদের 
সাথেই থাকতে দাও, 7 ্ তখন চিত দেখ, কথা 


টি ₹53৪ নিজেদের কৃতকর্মগুলোর প্রতি একটু লক্ষ্য করতো! সারা 


জীবন তোমরা কুপ্রবৃত্তি ও আল্লাহর নাফরমানীর কাজে ডুবে থেকেছ। “আজ 
তাওবাহ করব, কাল মন্দ কাজ পরিত্যাগ করব' এ করতে করতেই জীবন কাটিয়ে 
দিয়েছ এবং মুসলিমদের পরিনাম কি হয় তার দিকেই চেয়ে থেকেছ। কিয়ামাত 
যে সংঘটিত হবেই এ বিশ্বাসও তোমাদের ছিলনা, কিংবা তোমরা এই আশা 
পোষণ করতে যে, যদি কিয়ামাত সংঘটিত হয়েও যায় তাহলে তোমাদেরকে ক্ষমা 
করে দেয়া হবে। আর মৃত্যু পর্যন্ত আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ তা'আলার দিকে 
ঝুঁকে পড়ার তাওফীক তোমরা লাভ করনি এবং আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে 
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প্রতারক শাইতান তোমাদেরকে প্রতারণার মধ্যেই ফেলে রেখেছিল। অবশেষে 
আজ তোমরা জাহান্নামে প্রবেশ করেছ।” ভাবার্থ হল $ হে মুনাফিকের দল! 
দৈহিক রূপে তোমরা আমাদের সাথে ছিলে বটে, কিন্তু অন্তর ও নিয়াতের সাথে 
আমাদের সঙ্গে ছিলেনা। বরং সন্দেহ ও রিয়াকারীর মধ্যেই পড়েছিলে এবং মন 
দিয়ে আল্লাহকে স্মরণ করারও সৌভাগ্য তোমরা লাভ করনি । 

মুজাহিদ রেহঃ) বলেন যে, এই মুনাফিকরা মুমিনদের সাথে বিয়ে-শাদী, 
মাজলিস-সমাবেশ এবং জীবন-মরণ ইত্যাদিতে শরীক থাকত । কিন্তু কিয়ামাতের 
দিন তাদেরকে সম্পূর্ণ রূপে পৃথক করে দেয়া হবে। বিচার দিবসে উভয় দলকে 
আলো দেয়া হবে। কিন্তু মুনাফিকরা যখন প্রাচীরের কাছে পৌছবে তখন তাদের 
আলো নিভে যাবে এবং উভয় দল পৃথক হয়ে যাবে । (তাবারী ২৩/১৮৪) আন্মাহ 
তাআলা বলেন ঃ 


১৫1 ৮5196 আগুনই হবে তোমাদের সবশেষ ঠিকানা এবং ওটাই হবে 
তোমাদের বাসস্থানের জায়গা । অতঃপর তিনি বলেন ৮54৮ (৯ অন্য যে কোন 


বাসস্থান থেকে ওটাই হবে তোমাদের জন্য উপযুক্ত বাসগৃহ। কারণ তোমরা 
অবিশ্বাস করেছিলে এবং সন্দেহ পোষণ করেছিলে । এবার বুঝে নাও, কেমন 
তোমাদের সর্বশেষ ঠিকানা! 


১৬। যারা ঈমান আনে তাদের ;. 15521 ) নে 
হৃদয় ভভি-বিগলিত হওয়ার ০: 1 ০৯৮৫ ০৬. 
সময় কি আসেনি আল্লাহর |. €7 ০ ২5 &4 ০০ 
স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ 3 48 ০ সু ৩ ৮৯৬ 
০% 
6৩০ 


হয়েছে তাতে? এবং পূর্বে 1 ॥ ৮৮ ৩. ০777 
যাদেরকে কিতাব রী 1৯৩ 3 3 ০৮ 
হয়েছিল তাদের মত যেন ॥ 
তারা না হয়, বছকাল 1 ০৫৬৩ 95 ও 
অতিক্রান্ত হয়ে গেলে যাদের ৷ এ ৮৮ ॥ ৮ ॥ 

অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে 15:38 টা শিপি 05 
পড়েছিল। তাদের অধিকাংশই | __. এ. £ 
সত্যত্যাগী। ২১৬৮৬ লিও? 429 
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১৭। জেনে রেখ, আল্লাহই ; £. ৫ 
ধরিত্রীকে ওর মৃত্যুর পর 1৮৮ 4 ০ 
পুর্ীবিত করেন। আমি প্র, ৮৫)» ১ যর 
নিদর্শনগুলি তোমাদের জন্য [৮ -৪ 0: 4০ ০৮১) 
বিশদভাবে ব্যক্ত করেছি যাতে টির যারা 
লি ৩ রর ৮৫৬2 & পো 
তোমরা বুঝতে পার। 0৯৫০০ ০০৩০ ৮৪১ 


খুশ্র প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং 
আহলে কিতাবীদের অনুসরণ না করার নির্দেশ 

আল্লাহ তা'আলা বলছেন ৪ ৮893 ১০4 ৩19 (5 ০৪ পা 
মুমিনদের জন্য কি এখনও এ সময় আসেনি যে, তারা আল্লাহর যিক্র, 
নাসীহাত, কুরআনের আয়াতসমূহ এবং নাবীর হাদীসসমূহ শুনে তাদের হৃদয় 
বিগলিত হয়? তারা শুনে ও মানে, আদেশসমূহ পালন করে এবং নিষিদ্ধ বিষয় 
হতে বিরত থাকে? 

ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) বলেন £ “ঈমান আনার চার বছর অতিক্রান্ত হতেই 
আমাদেরকে এ ব্যাপারে নিন্দা করে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।' (মুসলিম 
৪/২৩১৯, নাসাঈ ৬/৪৮১) এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ৪ 

০৬ 0 ত6 06 05 ০০414 5861%54 0 
৯৮9৪ পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের মত যেন এরা না হয়, 
বহুকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলে যাদের অন্তর কঠিন হয়ে পড়েছিল । আল্লাহ তা'আলা 
মু'মিনদেরকে ইয়াহুদী- নাসারাদের মত হতে নিষেধ করছেন। তারা আল্লাহর 
কিতাবকে পরিবর্তন করে ফেলেছিল। স্বল্প মুল্যের বিনিময়ে ওকে বিক্রি করে 
দিয়েছিল। কিতাবুল্লাহকে পৃষ্ঠের পিছনে নিক্ষেপ করে নিজেদের মনগড়া মত ও 
কিয়াসের পিছনে পড়ে গিয়েছিল। নিজেদের আবিষ্কৃত উক্তিগুলি তারা মানতে 
থাকে । আল্লাহর দীনে তারা অন্যদের অন্ধ অনুকরণ করতে থাকে । নিজেদের 
আলেম ও দরবেশদের সনদবিহীন কথাগুলো তারা দীনের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে 
দেয়। এই দুষ্কার্ষের শাস্তি হিসাবে আল্লাহ তা"আলা তাদের হৃদয় কঠোর করে 
দেন। কোন প্রতিশ্রুতি ও ভীতি প্রদর্শন তাদের অন্তরকে আল্লাহর দিকে ফিরাতে 
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সক্ষম হয়না । তাদের অধিকাংশই ফাসেক ও প্রকাশ্য দুক্কৃতিকারী হয়ে যায়। 
তাদের অন্তর অপবিত্র এবং আমলও মূল্যহীন হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 
4৬ 


২০৯০৪ কসও ডিটি আও শর দিও শিস 0 
নম 
০ 7১145165128 -4৮192০০-4এস্থা 
বন্ততঃ শুধু তাদের প্রতিশ্রণতি ভঙ্গের কারণেই আমি তাদেরকে স্বীয় অনুথহ 
হতে দুর করে দিলাম এবং অভ্তরকে কঠোর করে দিয়েছি । তারা কালামকে 
(তাওরাত) ওর স্থানসমূহ হতে পরিবর্তন করে দেয় এবং তাদেরকে যা কিছু 
উপদেশ দেয়া হয়েছিল তারা তার মধ্য হতে এক বড় অংশকে বিস্মৃত হতে 
বসেছে। (সুরা মায়িদাহ, ৫ ৪ ১৩) অর্থাৎ তাদের অন্তর নষ্ট হয়ে যায়। তাই তারা 
আল্লাহর কথাগুলির পরিবর্তন ঘটায়, সকার্যাবলী পরিত্যাগ করে এবং অসৎ 
কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে । এ জন্যই রাব্বুল আলামীন এই উম্মাতকে সতর্ক করছেন 
£ সাবধান! তোমরা ইয়াহুদী ও নাসারাদের মত হয়োনা । সর্বদিক দিয়েই তাদের 
হতে পৃথক থাক । এরপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ 


এ ৩৫) ৮ ৫ ১৬ ৬% এ ০০01 চপ &ু। ১019৪ 
390 জেনে রেখ যে, আল্লাহই ধরিত্রীকে ওর মৃত্যুর পর পুনজীবিত করেন। 


এতে ইঙ্গিত রয়েছে এ বিষয়ের দিকে যে, আল্লাহ তা'আলা কঠোর হৃদয়কে 
কঠোরতার পরেও নরম করে দিতে সক্ষম। পথভ্রষ্টদেরকে তাদের পথভ্রষ্টতার 
পরেও তিনি সরল সঠিক পথে আনয়নের ক্ষমতা রাখেন । বৃষ্টি যেমন শুল্ক ভূমিকে 
সিক্ত করে, তেমনই আল্লাহ তা'আলা মৃত হৃদয়কে জীবিত করতে পারেন । অন্তর 
যখন গুমরাহীর অন্ধকারে ছেয়ে যায় তখন আল্লাহর কিতাবের আলো 
আকস্মিকভাবে এ অন্তরকে আলোকোজ্ঘল করে তোলে । আল্লাহর অহী অন্তরের 
তালা-চাবি স্বরূপ । সত্য ও সঠিক হিদায়াতকারী হলেন একমাত্র আল্লাহ । তিনিই 
পথত্রষ্টতার পর সরল সঠিক পথে আনয়নকারী । তিনি যা চান তাই করে থাকেন । 
তিনি বিজ্ঞানময়, সূক্ষদর্শী, সম্যক অবগত এবং শ্রেষ্ঠতৃ ও উচ্চতার অধিকারী । 
তিনি মহান, সর্বোচ্চ মর্ধাদাবান। 

১৮। দানশীল পুরুষ ও দানশীলা |» ,» ৫ 4৭? রর 

নারী এবং যারা আল্লাহকে উত্তম] ০$৮-*৮৯)| ৩] রি 
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০৫৫ & শ্ পর ্. 


হবে বহুগুণ বেশি এবং তাদের 
জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার। 


১৯। যারা আল্লাহ ও তার 
রাসূলের উপর ঈমান আনে, 
সত্যনিষ্ঠ ও শহীদ । তাদের জন্য 
রয়েছে তাদের প্রাপ্য পুরস্কার ও 
জ্যোতি এবং যারা কুফরী করেছে 
ও আমার নিদর্শন অস্বীকার 
অধিবাসী । 


৫৭ এ ০ ৫ ৫ 
24449 0015515001৭ 
4০০ 


রা 4 ০০ 
০১৪:৪০০০ ৮৯ এ 


ছাল রঃ 
2৫ 29 ৪ শএিও 


এর রণ, পি এ ৪০৪ 
২১৮1 ৮৯১৯ ৮৯১৯ 
এন রে ০৮৫ এর তা টি কর্ন 
515 0520 19:49 1925 


সাদাকাহকারী, বিশ্বাসী এবং শহীদদের পুরস্কার এবং 
অবিশ্বাসী কাফিরদের ঠিকানা 
আল্লাহ তাআলা খবর দিচ্ছেন যে, ফকীর, মিসকীন ইত্যাদি অভাবগ্রস্ত 
দেরকে যারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে স্বীয় হালাল ধন-সম্পদ 
থেকে সৎ নিয়তে দান করে, আন্নাহ বিনিময় হিসাবে তা বহুগুণ বৃদ্ধি করে 
তাদেরকে প্রদান করবেন। তিনি তাদেরকে এ দান দশ গুণ হতে সাতশ গুণ 
পর্যন্ত এবং তারও বেশি বৃদ্ধি করবেন। তাদের জন্য রয়েছে বেহিসাব সাওয়াব 


ও মহাপুরস্কার ৷ তিনি বলেন ঃ 


১১৪এ। ১ 44555948515 0501? আল্লাহ এবং তীর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর বিশ্বাস স্থাপনকারীরাই সিদ্দীক ও 
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শহীদ । এই দুই গুণের অধিকারী শুধুমাত্র এই ঈমানদার লোকেরাই । আল আমাশ 
(রহঃ) আবু আদ দুহা (রহঃ) থেকে, তিনি মাশরূক (রহঃ) থেকে, তিনি 


আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) থেকে ০০৮ %355117 05404) ৮১ এ 
৮৫) এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, তারা হলেন তিন ধরনের লোক ঃ যারা দান- 


সাদাকাহ করে, যারা সত্যবাদী এবং যারা শহীদ। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তাআলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ 


5 ৪ ঞা লে ডা ৩৪ 05 45 2৫৪৮ 052 


০৮৯4৮৫] ঠা ০5৪৯০09 

আর যে কেহ আল্লাহ ও রাসূলের অনুগত হয়, তারা এ ব্যক্তিদের সঙ্গী হবে 
যাদের প্রতি আল্লাহ অনুথহ করেছেন; অর্থাৎ নাবীগণ, সত্য সাধকগণ, শহীদগণ 
ও সৎ কর্মশীলগণ; এবং এরাই সবোঁভম সঙ্গী। (সুরা নিসা, ৪ £ ৬৯) এখানেও 
সিদ্দীক ও শহীদের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে, যার দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, এঁরা 
দুই শ্রেণীর লোক। সিদ্দীকের মর্যাদা নিঃসন্দেহে শহীদ অপেক্ষা বেশী । 

ইমাম মালিক (রহঃ) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ 'জান্নাতবাসীরা তাদের অধিক মর্যাদা 
প্রাপ্ত জান্নাতীদেরকে এভাবেই দেখবে যেমন তোমরা পূর্ব দিকের ও পশ্চিম 
দিকের উজ্জ্বল নক্ষত্রকে আকাশ প্রান্তে দেখে থাক” সাহাবীগণ (রাঃ) জিজ্ঞেস 
করলেন ৪ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ 
জান্নাত লাভের মর্ধাদাতো শুধু নাবীদের, তীরা ছাড়া এ মর্যাদায় অন্য কেহ 
পৌছতে পারবে কি? জবাবে তিনি বললেন ৪ “হ্যা, ধার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে 
তার শপথ! এরা হল এ সব লোক যারা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে এবং 
রাসূলদের (আঃ) সত্যতা স্বীকার করেছে।' ইমাম বুখারী (রহঃ) এবং ইমাম 
মুসলিমও (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (হাদীস নং ৬/৩৬৮, ৪/২১৭৭) 
আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 


৮4) 4 প১৭19 তারা জান্নাতের বাগানে অবস্থান করবে। সহীহ বুখারী 
ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, শহীদদের রূহ সবুজ রংয়ের পাখীর দেহের মধ্যে 


রয়েছে। জান্নাতের মধ্যে যথেচ্ছা পানাহার করে ঘুরে বেড়ায় এবং রাতে 
ঝাড়বাতির মধ্যে আশ্রয় নেয়। তাদের রাবব তাদের দিকে তাকিয়ে বলেন £ 
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“তোমরা কি কিছু চাও?' উত্তরে তারা বলে £ “আমাদেরকে পুনরায় দুনিয়ায় 
পাঠিয়ে দিন, যাতে আমরা আবার আপনার পথে জিহাদ করে শহীদ হতে পারি ।” 
আল্লাহ তাআলা জবাবে বলেন £ “আমিতো এই ফাইসালা করেই দিয়েছি যে, 
দুনিয়ায় কেহ পুনরায় ফিরে যাবেনা ৷ (মুসলিম ৩/১৫০২) মহান আল্লাহ বলেন 8 

৮১)59 ৮১৮ ৯ঠ তাদের জন্য রয়েছে তাদের প্রাপ্য পুরস্কার ও 
জ্যোতি । এ নূর বা জ্যোতি তাদের সামনে থাকবে এবং তা তাদের আমলের স্তর 
অনুযায়ী হবে । 

উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন 8 “শহীদগণ চার প্রকার। (এক) এ পাকা 
ঈমানদার যে শত্রুর মুখোমুখি হয়েছে এবং প্রাণপণে যুদ্ধ করেছে, অবশেষে শহীদ 
হয়েছে। সে এমনই ব্যক্তি যে, (তার মর্ধাদা দেখে) লোকেরা তার দিকে এভাবে 
তাকাবে । এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মাথা 
এমনভাবে উঠালেন যে, তার টুপিটি মাথা হতে নীচে পড়ে যায়। আর এ হাদীসটি 
বর্ণনা করার সময় উমারেরও (রাঃ) মাথার টুপি নীচে পড়ে যায়। (দুই) এ ব্যক্তি 
যে ঈমানদার বটে এবং জিহাদের জন্য বেরও হয়েছে। হঠাৎ একটি তীর এসে 
তার দেহে বিদ্ধ হয় এবং দেহ হতে রূহ বেরিয়ে যায়। এ ব্যক্তি হল দ্বিতীয় 
শ্রেণীর শহীদ । (তিন) এ ব্যক্তি যার ভাল ও মন্দ উভয় আমল রয়েছে। সে 
জিহাদের মাঠে নেমেছে এবং আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে 
কাফিরদের হাতে নিহত হয়েছে। এ ব্যক্তি তৃতীয় শ্রেণীর শহীদ । (চার) এ ব্যক্তি 
যার পাপ খুব বেশি আছে। সে জিহাদে অবতীর্ণ হয়েছে এবং শত্রুর হাতে নিহত 
হয়েছে। এ হল চতুর্থ শ্রেণীর শহীদ ।' (আহমাদ ১/২৩) ইমাম তিরমিযীও (রহঃ) 
এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি একে হাসান গারীব বলেছেন (৫/২৭৪) 

এই সৎ লোকদের পরিণাম বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা'আলা অসৎ লোকদের 
পরিণাম বর্ণনা করছেন যে, যারা কুফরী করেছে ও আল্লাহর নিদর্শন অস্বীকার 
করেছে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী । 
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ধন-সম্পদ ও সম্তান-সন্ত- 
তিতে প্রাচুর্য লাভের 
প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর 
কিছুই নয়ঃ ওর উপমা বৃষ্টি, 
যদ্ধারা উৎপন্ন শস্য সম্ভার 
৪পর ওটা শুকিয়ে যায়, 
ফলে তুমি ওটা পীতবর্ণ 
দেখতে পাও; অবশেষে ওটা 
খড়কুটায় পরিণত হয়। 
পরকালে (অবিশ্বাসীদের জন্য) 
রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং 
(সৎপথ অনুসারীদের জন্য 
রয়েছে) আল্লাহর ক্ষমা ও 
সন্তষ্টি। পার্থিব জীবন 
ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই 
নয়। 


৮৫০ ০৭৮৮0 
ও ৮655 7৮: ০৯ 


চা 
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২১। তোমরা অগ্রণী হও 
তোমাদের রবের ক্ষমা ও সেই 
জান্নাত লাভের প্রয়াসে যা 
প্রশস্ত-তায় আকাশ ও পৃথিবীর 
মত, যা প্রস্তত করা হয়েছে 
আল্লাহ ও তার রাসূলগণে 
বিশ্বাীদের জন্য। এটা 
আল্লাহর অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা 
তিনি এটা দান করেন; আল্লাহ 
মহা অনুগহশীল। 


শ পৃ তপু শপ নাল পা ০৫৮০ 
চ্ ু € 2 স্পা পটে 
এ ০০০৭ গঞ্ণা 
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এ দুনিয়ার জীবন হল ক্ষণিকের খেল-তামাশা 
আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করছেন যে, দুনিয়ার সবকিছুই অতি ঘৃণ্য, তুচ্ছ ও 


নগণ্য । ৪ 449 ৮55 ১৮9 ১9 ১89 ৬ এআ ৪ পা 
১০? 1201 এখানে দুনিয়াবাসীর জন্য রয়েছে শুধুমাত্র ত্রীড়া-কৌতুক, 


শান-শওকত, পারস্পরিক গর্ব ও অহংকার এবং ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততিতে 
প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা । যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ 


০৫ পা ৩ পান ০ পতন নি এভন এর্ভঘ তে 
22172৮45815 059 গা ৯ ০৮৮৫৯] এ ০০2 

পা 4 ০ হত প্র হি ৬ টা চর রি শর্প 
7905 ৮০9 2 ঘা শা এক্ঞাঠ ৮৪এা এও 


4৪ 
এনা ০০৮ ৯০ & এ ৬০৪৪ 

মানবমন্ডলীকে রমণী, সম্তান-সম্ভতি, পু্জীকৃত স্বর্ণ ও রৌপ্যভান্ডার, স্থৃশিক্ষিত 
অশ্ব ও পালিত পশড এবং শস্য ক্ষেত্রের আকর্ষণীয় বন্ত দ্বারা স্থশোভিত করা 
হয়েছে, এটা পারব জীবনের সম্পদ এবং আল্লাহর নিকট রয়েছে শ্রেষ্ঠতম 
অবস্থান । (সুরা আলে ইমরান, ৩ 8 ১৪) 

এরপর পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হচ্ছে যে, এর শ্যামল-সজীবতা 
ধ্বংসশীল, এখানকার নি'আমাতরাশি নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী। ৬.:০ বলা হয় এ 


বৃষ্টিকে যা মানুষের নৈরাশ্যের পর বর্ষিত হয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ 
15 ০৮৩৬৮ ৬স্থা ৫ ওমা 9 

তারা যখন হতাশাহরস্ত হয়ে গড়ে তখনই তিনি বৃষ্টি বর্ণ করেন । (সুরা শুরা, 
৪২ ৪ ২৮) সুতরাং যেমন বৃষ্টির কারণে যমীনে শস্য উৎপাদিত হয়, ক্ষেতের শস্য 
আন্দোলিত হতে থাকে এবং কৃষকদেরকে চমণকৃত করে, অনুরূপভাবে 
দুনিয়াবাসী কাফিরেরা দুনিয়ার ধন-সম্পদ, পণ্যদ্বব্য এবং মূল্যবান সামগ্রী লাভ 
করে অহংকারে ফুলে ওঠে । কিন্তু পরিণাম এই দীড়ায় যে, ক্ষেতের এ সবুজ- 
শ্যামল ও নয়ন তৃপ্তিকর শস্য শুকিয়ে যায় এবং শেষে খড় কুটায় পরিণত হয়। 
ঠিক তন্ত্রপ দুনিয়ার জীবনও তাই। দুনিয়ার সজীবতা ও চাকচিক্য এবং ভোগ্যবস্ত 
সবই একদিন মাটির সাথে মিশে যাবে । প্রথমে আসে যৌবন, এর পরে অর্ধবয়স 
এবং শেষে বার্ধক্যে উপনীত হয়ে চলৎশক্তিহীনে পরিণত হয়। তার শৈশব, 


(0০017191715 
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কৈশর, যৌবন, প্রৌঢত এবং বার্ধক্য, এসব অবস্থার কথা চিন্তা করলে বিস্মিত 
হতে হয়! কোথায় সেই যৌবনাবস্থার রক্তের গরম এবং শক্তির দাপট, আর 
কোথায় বার্ধক্যাবস্থার দুর্বলতা, কোমরের বক্রতা ও অস্থির শক্তিহীনতা! যেমন 
আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন £ 

& তা পাপা চট 


2225 28৮০৪ স৫৫ ৩০4৯ ০৪ পল ওকি 
সস্ঠা এ 9 মে ওঠা ৫, ০ 

আল্লাহ! তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেন দুরব্ল অবস্থায়; দুর্বলতার পর তিনি 

দেন শক্তি, শক্তির পর আবার দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য । তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন 

এবং তিনিই সবর্ত, সবশিক্িমান । (সুরা রূম, ৩০ 8 ৫৪) 

এই দৃষ্টান্ত দ্বারা দুনিয়ার অস্থায়ীত্ব ও নশ্বরতার বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ 


তাবারাকা ওয়া তা'আলা আখিরাতের দু'টি দৃশ্য প্রদর্শন করে একটি হতে ভয় 
দেখাচ্ছেন ও অপরটির প্রতি উৎসাহিত করছেন তিনি বলেন ঃ 

১। 59 09৮)) এ 28825 সি কোড ৪ ৬) 
১581 & | 340| সত্রই কিয়ামাত সংঘটিত হতে যাচ্ছে এবং ওটা 
নিজের সাথে নিয়ে আসছে আল্লাহর আযাব ও শাস্তি এবং তার ক্ষমা ও অন্তুষ্টি । 
দুনিয়াতো শুধু প্রতারণার বেড়া । যে এর প্রতি আকৃষ্ট হয় তার অবস্থা এমনই 
হয় যে, এই দুনিয়া ছাড়া অন্য কিছুর প্রতি সে খেয়ালই করেনা । দিন-রাত ওর 
চিন্তায়ই সে ডুবে থাকে । এই নশ্বর ও ধ্বংসশীল জগতকে সে আখিরাতের উপর 
প্রাধান্য দিয়ে থাকে । শেষ পর্যন্ত তার এমন অবস্থাও হয় যে, সে আখিরাতকে 
অস্বীকার করে বসে। 

ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ “তোমাদের প্রত্যেকের জন্য 
জান্নাত জুতার ফিতার চেয়েও বেশি নিকটবর্তী, জাহান্নামও অনুরূপ ।' (আহমাদ 
১/৩৮৭, ফাতহুল বারী ১১/৩২৮) সুতরাং জানা যাচ্ছে যে, ভাল ও মন্দ মানুষের 
খুবই নিকটে রয়েছে। তাই মানুষের উচিত মলের দিকে অগ্রণী হওয়া এবং মন্দ 
হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়া যাতে পাপ ও অন্যায় ক্ষমা হয়ে যায় এবং সাওয়াব ও 
মর্যাদা উচু হয়। এ জন্যই এর পরপরই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন £ 
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১৮১09 পঞ্তা ১০৮৫ ৪৮৪ আও পরি) ৩০ 5085 এ 154০ 
তোমরা অগ্রণী হও তোমাদের রবের ক্ষমা ও সেই জান্নাত লাভের প্রয়াসে যা প্রশস্ত 
555 


৩০০ ০৮এা ৮০৪ সু 6 ০5 2 ৫ 1৮১ 


05৫ 1 
তোমরা স্বীয় রবের ক্ষমা ও জারাতের দিকে ধাবিত হও, যার এরসারতা 
নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সদৃশ, ওটা ধ্র্ভীরুদের জন্য নিত হয়েছে। (সুরা আলে 
ইমরান, ৩ ৪ ১৩৩) আল্লাহ সুবহানাহু বলেন 
09 সদ ৩৫ ক 40। 0 15 455 51৯5 0৯ ০৫০ 
৮:55 4:০4 ১১ যা প্রত করা হয়েছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণে বিশ্বাসীদের 
জন্য। এটা আল্লাহর অনুথহ যাকে ইচ্ছা তিনি এটা দান করেন; আল্লাহ মহা 
অনুগ্ঠহশীল। অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা তাদেরকে এ গুণাগুণ প্রদান 
করেছেন যার ফলে তারা তার রাহমাত, প্রাচুর্যতা এবং ধৈর্যশক্তি লাভ করেছেন । 
ইতোপূর্বে একটি বিশুদ্ধ হাদীস গত হয়েছে যে, একবার মুহাজিরদের মধ্য 
ওয়া সাল্লাম! সম্পদশালী লোকেরাতো জান্নাতের উচ্চশ্রেণী ও চিরস্থায়ী নি'আমাত 
রাশির অধিকারী হয়ে গেলেন! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রশ্ন 
করলেন ৪ “এটা কিরূপে?' উত্তরে তারা বললেন ৪ “সালাত, সিয়ামতো তারা ও 
আমরা সবাই পালন করি। কিন্তু মাল-ধনের কারণে তারা দান খাইরাত ও 
গোলাম আযাদ করে থাকেন। কিন্তু আমরা দারিদ্রের কারণে এ কাজ করতে 
পারিনা ।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বললেন £ 
“এসো, আমি তোমাদেরকে এমন একটি কাজের কথা বলে দিচ্ছি, যদি তোমরা 
তা কর তাহলে তোমরা সবারই অগ্রবর্তী হবে। তবে তাদের উপর তোমরা 
প্রাধান্য লাভ করতে পারবেনা যারা নিজেরাও এ কাজ করতে শুরু করবে । তা 
হল এই যে, তোমরা প্রত্যেক ফার্য সালাতের পরে তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ, 
তেত্রিশবার আল্লাহু আকবার এবং তেত্রিশবার আলহামদুলিল্লাহ পাঠ করবে । 
কিছুদিন পর এ মহান ব্যক্তিবর্গ পুনরায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
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“আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদের এই অযীফার খবর আমাদের ধনী ভাইয়েরাও 
পেয়ে গেছেন এবং তারাও এটা পড়তে শুরু করেছেন!” তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন £ “এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি এটা 


দান করেন।' মুসলিম ১/৪১৬) 


২২ [থিবীতে অথবা নি ি টা 7৮ 
ব্যক্তিগত-ভাবে তোমাদের ; & ৮০ 0৮ শত ৩ তা 
উপর যে বিপর্যয় আসে আমি 4488 ০ কা 
তা সংঘটিত করার পূর্বেই তা] ২8 3117১ 5 চে 

লিপিবদ্ধ থাকে, আল্লাহর পক্ষে 6৫ 647 2 ০. 
£5$ ০9100] 

২৩। এটা এ জন্য যে রা পে ঢা রত পর পা ৬ 
টু নি খা 

তোমরা যা হারিয়েছ তাতে ; ০ (৮0 ১৬৩ 
যেন তোমরা বিমর্ষ না হও, স্টপ & পক্ষ হিপ 
এবং যা তিনি তোমাদেরকে ৮ 19৯2 3 
দিয়েছেন তার জন্য হর্যোৎফুল্প | ৫5 , ॥ 4 ++ ৪ 5 ০ 
না হও। আল্লাহ পছন্দ | 25 ৮ ১ 405 1:31 
করেননা ওদ্ধত ও রা 
অহংকারীদেরকে, চা ৮, 


২৪। যারা কার্পন্য করে এবং 
মানুষকে কার্পণ্যের নির্দেশ 
দেয়, যে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে 
জেনে রাখুক যে, আল্লাহতো 
অভাবমুক্ত, প্রশংসাহ। 


রর 47, 4? ভপ পা রি 

০4৮৮৩ ৩১৪০৪ 0৮] ০৫ 
প্রা ক ২ ০ এবি রি চাও 
1 ০19 ০৮3 ০০০১০] 


হি ০৫ হত 4০৫৭ 
4৬৫৫ 2১4 
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মানুষের উপর যা কিছু ঘটে তা তার জন্য নির্ধারিত 

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ব্যাপক ক্ষমতার খবর দিচ্ছেন যে, তিনি মাখলুকাতকে 
সৃষ্টি করার পূর্বেই তাদের ভাগ্য নির্ধারণ করে রেখেছিলেন । তিনি বলেন যে, ভু- 
পৃষ্ঠের যে অংশে কোন বিপর্যয় আসে অথবা ব্যক্তিগতভাবে কারও উপর কোন 
বিপদ আপতিত হয়, তার এই বিশ্বাস রাখা উচিত যে, ওটা হওয়া নিশ্চিতই ছিল। 
কেহ কেহ বলেন যে, প্রাণসমূহ সৃষ্টি করার পূর্বেই ওদের ভাগ্য নির্ধারিত ছিল। 
কিন্তু সঠিকতম কথা এটাই যে, মাখলুককে সৃষ্টি করার পূর্বেই তাদের ভাগ্য 
নির্ধারিত ছিল। 

যে কেহর কোন আঁচড় লাগে বা পা পিছলে পড়ে কোন আঘাত লাগে কিংবা 
কোন কঠিন পরিশ্রমের কারণে ঘর্ম নির্ঘত হয়, এসবই তার পাপের কারণেই হয়ে 
থাকে । আরও বহু পাপ রয়েছে যেগুলো গাফুরুর রাহীম আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। 
(তাবারী ২৩/১৯৬) 

সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা যমীন ও আসমান সৃষ্টির পঞ্চাশ 
হাজার বছর পূর্বে তাকদীর নির্ধারণ করেন। (আহমাদ ২/১৬৯) অন্য রিওয়ায়াতে 
আরও আছে যে, তার আরশ পানির উপর ছিল। (মুসলিম ৪/২০৪৪, তিরমিযী 
৬/৩৭০) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। এরপর 
ইরশাদ হচ্ছে ঃ 

5৮ 4) এ ৩০১ ১! কোন কিছু অস্তিত্বে আসার পূর্বে ওটা জেনে নেয়া, 
ওটা হওয়ার জ্ঞান লাভ করা এবং ওটাকে লিপিবদ্ধ করা আল্লাহ তা'আলার নিকট 


মোটেই কঠিন নয়। তিনিইতো ওগুলির সৃষ্টিকর্তা । যা কিছু হয়ে গেছে এবং যা 
কিছু হবে তা তার সীমাহীন জ্ঞানে সবই অন্তর্ভুক্ত করে। 


ধৈর্য ধারণ এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার আদেশ প্রদান 

এরপর মহান আল্লাহ বলেন 8 (419৮ 0 *3 ০ এ 778 8৫ 
ঠা আমি তোমাদেরকে এ খবর এজন্যই দিলাম যে, তোমাদের উপর যে 
বিপদ-আপদ আপতিত হয় তা কখনও টলানোর ছিলনা এ বিশ্বাস যেন তোমাদের 
অন্তরে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হয়ে যায়। সুতরাং বিপদের সময় যেন তোমাদের মধ্যে 
ধৈর্য, সহনশীলতা, স্থিরতা এবং রূহানী শক্তি বিদ্যমান থাকে । তোমরা যেন হায়, 


হায়, হা-হুতাশ না কর এবং অধৈর্য হয়ে না পড়। তোমরা যেন নিশ্চিন্ত থাক যে, 
এ বিপদ আসারই ছিল। অনুরূপভাবে যদি তোমরা ধন-সম্পদ, বিজয় ইত্যাদি 


(017191715 


সুরা ৫৭ ৪ হাদীদ ৩০০ পারা ২৭ 


অযাচিতভাবে লাভ কর তাহলে যেন অহংকারে ফেটে না পড়। এমন যেন না হও 
যে, ধন-মাল পেয়ে আল্লাহকে ভুলে যাবে । এই সময়েও তোমাদের সামনে আমার 
শিক্ষা থাকবে যে, তোমাদেরকে ধন-মালের মালিক করে দেয়া আমারই হাতে, 
এতে তোমাদের কোনই কৃতিত্ব নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 

১৪ ১৬০ 45 শস্থ 09 যারা মানুষের সাথে উদ্ধত ব্যবহার করে 
এরূপ অহংকারীদেরকে আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেননা। ইকরিমাহ (রহঃ) 
বলেন ঃ “অশান্তি ও শান্তি এবং আনন্দ ও নিরানন্দ সব মানুষের উপরই আসে । 
আনন্দকে কৃতজ্ঞতায় এবং দুঃখকে ধৈর্যধারণে কাটিয়ে দাও |” 


কৃপণতা না করার আদেশ 
মহামহিমাৰিত আল্লাহ বলেন ৪ 4৯৮৫ (০01 ০5৮) ০৯৯০৪ 08১01 এ 
লোকগুলো নিজেরাও কৃপণ এবং অন্যদেরকেও কার্পণ্য কাজের নির্দেশ দিয়ে 
থাকে । যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুম অমান্য করে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে তার কোনই 
ক্ষতি সাধন করতে পারবেনা । কেননা তিনি সমস্ত মাখলুক হতে অভাবমুক্ত ও 
বেপরোয়া । তিনিতো প্রশংসার । যেমন মুসা (আঃ) বলেছিলেন £ 


$ ০$ 2 «10162 পীর, 
এ ০৪৯ 41 ১5 শী ০০১3] & ০১ ০০1 [$)5৩ ০ 
তোমরা এবং পৃথিবীর সকলেও যদি অকৃতজ্ঞ হও তথাপি আল্লাহ অভাবমৃক্ত 
এবং এরশংসাহ। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ 8৮) 


২৫। নিশ্য়ই আমি আমার | , 4 
রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছি; (0) 16191 358) ১০ 
স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের দা ্ 
সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও ন্যায়... 2৫521607919 5-42206 
নীতি, যাতে মানুষ সুবিচার এ 
প্রতিষ্ঠা করে। আমি লৌহও |“. (এাঁ 5 9 
দিয়েছি যাতে রয়েছে প্রচন্ড 4 
শক্তি এবং রয়েছে মানুষের ; 48 44১৫7111017 42210 
জন্য বহুবিধ কল্যাণ; এটা এ ” ১ 
জন্য যে, আল্লাহ প্রকাশ করে 


(0০017191715 


সুরা ৫৭ ৪ হাদীদ ৩০১ পারা ২৭ 


দিবেন কে প্রত্যক্ষ না করেও ও & ০৮০2 8৮ 
তাকে ও তীর রাসূলদেরকে নি িভিঠ ২৯৭ 
সাহায্য করে। আন্নাহ ১2552 4884৩ 4৫4 ০০51৮ 
সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী । 55 মানার লঠ 


স্পুর্ 


নরক মুজিব ও লহ গগনে হল 


আল্লাহ তা'আলা বলেন £ ০4৮ 10) 4 ১ আমি আমার 
রাসূলদেরকে (আঃ) মু'জিযা দিয়ে, স্পষ্ট প্রমাণ প্রদান করে এবং পূর্ণ দলীলসমূহ 
দিয়ে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছি। সাথে সাথে তাদেরকে কিতাবও প্রদান করেছি যা 
খাটি, পরিষ্কার ও সত্য ৷ আর দিয়েছি আদল ও হক, যা দ্বারা প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তি 
তাদের কথাকে কবুল করে নিতে স্বাভাবিকভাবেই বাধ্য হয়। তবে হ্যা, যাদের 
অন্তরে রোগ রয়েছে এবং বুঝেও বুঝতে চায়না তারা এর থেকে বঞ্চিত হয়। 
যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 


4৮4 রি ৬ ৬পা ৬৮ 


4০৩ ০১১৩৬ 21:55 -556 5 2 21206 ০ 
তারা কি এমন ব্যক্তিদের সমান হতে পারে যারা কায়েম আছে তাদের রবের 
পক্ষ হতে প্রেরিত স্পঈ এমাণের উপর এবং যার কাছে তার প্রেরিত এক সাক্ষী 
আবৃত্তি করে । (সুরা হুদ, ১১ ৪ ১৭) অন্যত্র রয়েছে ঃ 
৪6 ৩7৫1525 গা রা ৩০৪ 
আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি 
করেছেন; (সুরা রূম, ৩০ ৪ ৩০) আল্লাহ তা“আলা অন্যত্র বলেন ৪ 
২০০৪০ ৮৪ এ এ 
তিনি আকাশকে করেছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করেছেন মানদ্। (সুরা আর 
রাহমান, ৫৫ ৪ ৭) সুতরাং এখানে তিনি বলেন ৪ ৬ 0০৫ 3 এটা এ 


জন্য যে, মানুষ যেন সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের আনুগত্য করে এবং তার আদেশ পালন করে। তারা যেন রাসূল 


(0০017191715 


সুরা ৫৭ ৪ হাদীদ ৩০২ পারা ২৭ 


সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমস্ত কথাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে । কেননা 
তার কথার মত অন্য কারও কথা সরাসরি সত্য নয় । যেমন মহান আল্লাহ বলেন £ 


রাত হ৮০০ ০ টি ০০ 5 পপ 
44540 052 খু ৩৩ ৪৩০০4৫০০০৪5 
তোমার রবের বাণী সত্যতা ও ইনসাফের দিক দিয়ে পরিপূর্ণ, তার বাণী 
পরিবর্তনকারী কেহই নেই । (সুরা আন'আম, ৬ 8 ১১৫) কারণ এটাই যে, যখন 
মু'মিনরা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং পুরাপুরিভাবে আল্লাহর নি'আমাতের 
অধিকারী হবে তখন তারা বলবে ৪ 
চা পাপা [খা লে এ ৮ 1৮ পুলা পারা র্ত 9 ০27 
61935 3 খির্ঘ ৫৯৫) 05140 9৬ খা & রা 
৫09 ৩০০৮ ও 
সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন, 
আল্লাহ আমাদেরকে পথ এদর্শ্ন না করলে আমরা পথ পেতামনা, আমাদের রবের 
প্রেরিত রাসূলগণ সত্য বাণী নিয়ে এসেছিলেন । (সুরা আ'রাফ, ৭ ৪৪৩) 


লোহার উপকারিতা 
এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ৪ ৮৮ * 28২০ এ%ঠি 
০০ আমি সত্য অস্বীকারকারীদেরকে এবং সত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যারা তার 


সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাক্কায় সুদীর্ঘ তেরো বছর মুশরিকদেরকে বুঝাতে, 
তাওহীদ ও সুন্নাতের দা“ওয়াত প্রদানে এবং তাদের বদ আকীদা সংশোধন করণে 
কাটিয়ে দেন। তারা স্বয়ং তার উপর যেসব বিপদ আপদ চাপিয়ে দেয় তা তিনি 
সহ্য করেন। কিন্তু যখন এই দাওয়াতের কাজ পূর্ণ হল তখন আল্লাহ তা'আলা 
মুসলিমদেরকে হিজরাত করার আদেশ দেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দেন 
যে, ইসলাম প্রচারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে নিয়মিতভাবে যুদ্ধ ঘোষণা 
করা হোক। যারা কুরআনকে অস্বীকার করেছে, প্রত্যাখ্যান করেছে এবং 
দাওয়াতের কাজে বাধা দিয়েছে তাদের কপালে ও ঘাড়ে আঘাত করে যমীনকে 
আল্লাহর অহীর বিরুদ্ধাচরণকারীদের হতে পবিত্র করা হোক। 

আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ “কিয়ামাতের পূর্বে আমিই তরবারীসহ প্রেরিত 
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সুরা ৫৭ ৪ হাদীদ ৩০৩ পারা ২৭ 


হয়েছি যে পর্যন্ত না শরীক বিহীন এক আল্লাহরই ইবাদাত করা হয়। আর আমার 
রিযূক আমার বর্শার ছায়ার নীচে রেখে দেয়া হয়েছে এবং লাঞ্কনা ও অবমাননা এ 
লোকদের জন্য যারা আমার হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং যে ব্যক্তি এ ব্যক্তির 
সাথে সাদৃশ্য যুক্ত আমল করে সে তাদেরই একজন । (আবু দাউদ ৪/৩১৪, 
আহমাদ ২/৫০) 

সুতরাং লৌহ দ্বারা মারণাস্ত্র তৈরী করার ব্যাপারে সবকিছুকে বুঝানো হয়েছে। 
যেমন তরবারী, বর্শা, ছুরি, তীর, বর্ম এবং আধুনিক অন্ত্র-শস্ত্রও। এছাড়া এর দ্বারা 
জনগণ আরও বহু উপকার লাভ করে। যেমন এই লৌহ দ্বারা মুদ্রা, কুড়াল, 
তাওয়া ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তৈরী করে থাকে । এরপর মহান 
আল্লাহ বলেন £ 

৮54৬ 4505 5৮০ ০০ 981 ৮৮৪9 এটা এ জন্য যে, আল্লাহ প্রকাশ 
করে দিবেন কে চোখে না দেখেও তাকে ও তার রাসুল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে সাহায্য করে। অর্থাৎ এই অস্ত্র-শস্ত্রগুলি হাতে তুলে নিয়ে সৎ উদ্দেশে 
কে আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাহায্য করতে চায় 
তা আল্লাহ পরীক্ষা করতে চান। আল্লাহতো শক্তিমান, পরাক্রমশালী | তার দীনের 
যে সাহায্য করবে সে নিজেরই সাহায্য করবে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলা 
নিজেই নিজের দীনকে শক্তিশালী করেন। তিনিতো জিহাদের ব্যবস্থা করেছেন 
বান্দাদেরকে শুধু পরীক্ষা করার জন্য। বান্দার সাহায্যের তার কোনই প্রয়োজন 
নেই। বিজয় ও সাহায্যতো তারই পক্ষ থেকে এসে থাকে। 


ইবরাহীমকে রাসূল রূপে প্রেরণ 
করেছিলাম এবং আমি তাদের :1+ ৫৮4 ১1414 ৫১০৭০ 
বংশধরদের জন্য স্থির +:৪০-/-১ ওই ০ (৯! 
করেছিলাম নাবুওয়াত ও ২ রি ০ চু, রা (লে 
কিতাব, কিন্তু তাদের অল্পই সৎ1 (4১ ৮১০5 ৪1 
পথ অবলম্বন করেছিল এবং 4 
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সুরা ৫৭  হাদীদ ৩০৪ পারা ২৭ 
৭। অতঃপর আমি তাদের 1 দা . 5 
অনুগামী করেছিলাম আমার [৯১১ পদ ৩ 0 7৭ 


রাসূল-গণকে এবং অনুগামী 
ঈসাকে, আর তাকে 
দিয়েছিলাম ঈজ্জীল এবং তার 

করুণা ও দয়া; 
কিন্ত দরবেশী জীবনতো তারা 
নিজেরাই আল্লাহর সন্তুষ্ট 
লাভের জন্য প্রবর্তন করেছিল; 
আমি তাদেরকে এর বিধান 
দিইনি; অথচ এটাও তারা 
যথাযথভাবে পালন করেনি। 
তাদের মধ্যে যারা ঈমান 
এনেছিল তাদেরকে আমি 
করেছিলাম পুরস্কৃত এবং 
তাদের অধিকাংশই 
সত্যত্যাগী। 


রত 


চর 
পা পারত *. 2 4 পর্ণ পার পর্ণ 
529 এটা 2 2 


& & প্রি 


চি 


চট 48 
০৪১ ২৮৫ ৮75৪ & 


45০ 
48 ১৪০০৫ 


অধিকাংশ নাবী/রাসূলের কাওম ছিল ধর্মদ্রোহী 
আল্লাহ তা“আলা তার নাবী ও রাসূল নূহ (আঃ) এবং ইবরাহীম (আঃ) 
সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, নূহ (আঃ) থেকে ইবরাহীম (আঃ) পর্যন্ত যত নাবী 
এসেছেন সবাই নূহের (আঃ) বংশধর রূপে এসেছেন। আবার ইবরাহীম (আঃ) 
থেকে শুরু করে মুহাম্মাদ সান্রান্াহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত যত নাবী/রাসূল 
এসেছেন সবাই ইবরাহীমের (আঃ) বংশধর রূপে এসেছেন। যেমন আল্লাহ 
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এবং তার বংশধরদের জন্য হির করলাম নাবুওয়াত ও কিতাব । (সুরা 
আনকাবৃত, ২৯ £ ২৭) বানী ইসরাঈলের শেষ নাবী ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম (আঃ) 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের সুসংবাদ শুনিয়েছিলেন। 
সুতরাং নূহ (আঃ) ও ইবরাহীমের (আঃ) পরে বরাবরই রাসুলদের ক্রমধারা জারী 
থেকেছে ঈসা (আঃ) পর্যন্ত, যাকে ইঞ্জীল প্রদান করা হয় এবং যার অনুসারী 
উম্মাত কোমল হৃদয় ও নরম মেজায রূপে পরিগণিত হয়েছে। তারা আল্লাহ ভীতি 
এবং সৃষ্টির প্রতি দয়া, এই পবিত্র গুণে গুণানিত ছিলেন। 

এরপর খৃষ্টানদের একটি বিদ'আতের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যা তাদের শারীয়াতে 
ছিলনা, কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের পক্ষ থেকে ওটা আবিষ্কার করে নিয়েছিল। 
ওটা হল সন্াসবাদ। এর পরবতী বাক্যের (আয়াতের) দু'টি ভাবার্থ বর্ণনা করা 
হয়েছে। প্রথম এই যে, তাদের উদ্দেশ্য ভাল ছিল। আল্লাহর সন্তষ্টির উদ্দেশেই 
তারা এটা প্রবর্তন করেছিল। সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ 
গুরুজনের এটাই উক্তি। (তাবারী ২৩/২০৩) দ্বিতীয় ভাবার্থ হল ৪ আমি তাদের 
উপর এটা ওয়াজিব করিনি, বরং আমি তাদের উপর শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ 
ওয়াজিব করেছিলাম । অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 

৮৪৬) ৮ ০) ৬৪ এটাও তারা যথাযথভাবে পালন করেনি। 
যেমনভাবে তাদের এটা পালন করা উচিত ছিল তেমনভাবে তারা পালন করেনি । 
সুতরাং তারা দু'টি মন্দ কাজ করল । (এক) তারা নিজেদের পক্ষ হতে আন্নাহর 
দীনে নতুন পন্থা আবিষ্কার করল । (দুই) যেটাকে তারা নিজেরাই আল্লাহর নৈকট্য 
লাভের মাধ্যম মনে করেছিল, ওর উপরও তারা প্রতিষ্ঠিত থাকলনা। 

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ঈসার (আঃ) পরে বানী ইসরাঈলের 
বাদশাহরা তাওরাত ও ইন্ভীলের মধ্যে পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। কিন্তু কতক লোক 
ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং আসল তাওরাত ও ইন্ীল তাদের হাতে 
থাকে যা তারা তিলাওয়াত করত। একবার আল্লাহর কিতাবে রদবদলকারী 
লোকেরা তাদের বাদশাহর কাছে এই খাটি মুমিনদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে ৪ 
এই লোকগুলো আল্লাহর কিতাব বলে যে কিতাব পাঠ করে তাতেতো 
আমাদেরকে গালি দেয়া হয়েছে। তাতে লিখিত আছে ঃ 


০4. এ 541201446৫4 ০1০ 87৮ এপস র্ঘ ০০ 

05১2৩ ৮৯৪০১ এ) ৮৬৬০৮ ০৯৫ 
আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অবতারিত (বিধান) অনুযায়ী বিচার করেনা, এমন 
লোকতো পুর্ণ কাফির । (সূরা মায়িদাহ, ৫ £ ৪৪) এ ধরনের আরও বহু আয়াত 
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রয়েছে। এ লোকগুলো আমাদের কাজের উপর দোষারোপ করে । সুতরাং আপনি 
তাদেরকে আপনার কাছে ডাকিয়ে নিন এবং তাদেরকে বাধ্য করুন যে, হয় তারা 
কিতাব এভাবে পাঠ করুক যেভাবে আমরা পাঠ করি এবং এরূপ আকীদাহ ও 


বিশ্বাস রাখুক যেরূপ বিশ্বাস আমরা রাখি । 
তাদের এই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ খাঁটি মু'মিনদেরকে বাদশাহর 
দরবারে ডেকে পাঠানো হল। তাদেরকে বলা হল £ “হয় তোমরা আমাদের 


শোধনকৃত (বিকৃত) কিতাব পাঠ কর এবং তোমাদের হাতে যে আল্লাহ প্রদত্ত 
মূল কিতাব তাওরাত ও ইঞ্জিল রয়েছে তা পরিত্যাগ কর, না হয় মৃত্যুর জন্য 
প্রস্তুত হয়ে যাও এবং বধ্যভূমির দিকে অগ্রসর হও |” তখন এ পবিত্র দলগুলির 
একটি দল বলল £ “ আমাদের প্রতি তোমরা কেন এত নিষ্ঠুর হচ্ছ? বরং তোমরা 
আমাদের জন্য একটি উচু বাড়ী তৈরী কর এবং আমাদেরকে সেখানে উঠিয়ে 
দাও। আমাদের জন্য রশি ইত্যাদির ব্যবস্থা কর যদ্বারা, আমাদের জন্য যে খাদ্য 
ও পানীয় দ্রব্য রেখে দিবে তা আমরা উপর থেকে টেনে উঠিয়ে নিব। এভাবে 
তোমরা আমাদের সাহচর্য থেকে দূরে থাকবে” আর একটি দল বলল ঃ 
“আমাদেরকে ছেড়ে দাও। আমরা এখান হতে হিজরাত করে অন্যত্র চলে যাব। 
আমরা পাহাড়ে/জঙ্গলে চলে যাব । সেখান হতে আমরা জানোয়ারের মত খাদ্য ও 
পানীয় পান করব। এরপরে যদি তোমরা আমাদেরকে তোমাদের লোকালয়ে 
দেখতে পাও তাহলে নির্িধায় আমাদেরকে হত্যা কর।' তৃতীয় দলটি বলল £ 
“তোমরা আমাদেরকে তোমাদের লোকালয়ের এক প্রান্তে বসবাস করার জন্য 
(গীর্জার জন্য) কিছু ভূখণ্ড দিয়ে দাও এবং নির্দিষ্ট সীমারেখা টেনে দাও। আমরা 
সেখানেই কূপ খনন করব এবং চাষাবাদ করব। তোমাদের লোকালয়ে আমরা 
কখনই আসবনা ।” এই আল্লাহভীরু দলগুলির সাথে এ লোকগুলির আত্মীয়তার 
সম্পর্ক ছিল বলে তারা এদের আবেদন মঞ্জুর করল এবং এ লোকগুলি নিজ নিজ 


ঠিকানায় চলে গেল। তাদের ব্যাপারেই আল্লাহ তা'আলা 8০১১9 2৮33 


. এ। ১1১০) ০ ৬৭০ 5৩ ৩ ৩৯৮১এ। কিন্ত দরবেশী 


ডে রেরেবত এ বূহর তা আমি 
তাদেরকে এর বিধান দিইনি; অথচ এটাও তারা যথাযথভাবে পালন করেনি এই 
আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। (তাবারী ২৩/২০৩, নাসাঈ ৮/২৩১) 

আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ প্রত্যেক নাবীর (আঃ) জন্যই সন্র্যাসবাদ ছিল এবং 
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আমার উম্মাতের সন্যাসবাদ হল মহামহিমান্বিত আল্লাহর পথে জিহাদ করা ।” 
(আহমাদ ৩/২৬৬, আবুল ইয়ালা ৪২০৪) 

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তার কাছে একজন লোক 
এসে বলে ঃ “আমাকে কিছু অসিয়ত করুন।” তিনি তাকে বলেন ঃ “তুমি আমার 
কাছে যে আবেদন করলে এই আবেদন আমিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের কাছে করেছিলাম । সুতরাং আমি তোমাকে আল্লাহকে ভয় করার 
অসিয়ত করছি। এটাই সমস্ত সৎ কাজের মূল। তুমি জিহাদকে নিজের জন্য 
অবশ্য কর্তব্য করে নাও। এটাই হল ইসলামের সন্ন্যাসবাদ । আর আল্লাহর যিক্র 
এবং কুরআন পাঠকে তুমি নিজের উপর অবশ্য পালনীয় করে নাও। এটাই 
আকাশে তোমার মর্যাদার স্তর নির্ধারক এবং পৃথিবীতে তোমার সুনামের ভিত্তি।' 
নানু দন 

২৮। হেমু ! আল্লাহকে 7 4০ 

ভয় কর এবং তীর রাসূলের 158, 1১৪ ১2152 তে ৫. /, 
প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তিনি 2:০০ এ এপ 4155 পর্ণ 
তার ৪ তোমাদেরকে ৩ ০19 1৯512 এ 


তিনি তোমাদেরকে দিবেন | 4344 ০4৮6 ৩5 ০ 


আলো, যার সাহায্যে তোমরা ৮৮ এ 
চলবে এবং তিনি তোমাদেরকে : 443 05545 18 ১ 
ক্ষমা করবেন। আল্লাহ এ 

ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। 5? 598৮ 4015 চারি 


২৯। এটা এ জন্য যে, ,:_1216 4৫ এন ৭ 
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অনুগ্রহশীল। ৯] ) পু] 
আহলে কিতাবীরা ঈমান আনলে গুণ পুরস্কার লাভ করবে 


পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন £ যে 
মুমিনদের বর্ণনা এখানে দেয়া হয়েছে এর দ্বারা আহলে কিতাবের মু'মিনদেরকে 
বুঝানো হয়েছে এবং তারা দ্বিগুণ পুরস্কার লাভ করবে। যেমন সুরা কাসাসের 
আয়াতে (৫২-৫৪ নং আয়াত) রয়েছে । আর একটি হাদীসে আবূ মুসা আশআরী 
(রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন 
£ “তিন ব্যক্তিকে দিগুণ প্রতিদান দেয়া হবে। (এক) এ আহলে কিতাব, যে তার 
নাবীর (আঃ) উপর ঈমান এনেছে, তারপর আমার উপরও ঈমান এনেছে । সে 
দ্বিগুণ বিনিময় লাভ করবে । (দুই) এ গোলাম, যে আল্লাহ তাআলার হক আদায় 
করে এবং তার মনিবের হক আদায় করে। তার জন্য রয়েছে দিগুণ পুরস্কার । 
(তিন) এ ব্যক্তি, যে তার ক্রীতদাসীকে যথাযথ শিক্ষা দিয়েছে এবং শরয়ী আদব 
শিখিয়েছে। অতঃপর তাকে আযাদ করে বিয়ে করেছে। তার জন্যও দিগুণ 
প্রতিদান রয়েছে।” (ফাতহুল বারী ১/২২৯, মুসলিম ১/১৩৪) যাহহাক (েহঃ), 
উতবাহ ইব্‌ন আবী হাকিম (রহঃ) এবং আরও অনেকে ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) 
বর্ণনার সাথে একমত পোষণ করেছেন। ইব্‌ন জারীরও (রহঃ) এই মতামতকে 
প্রাধান্য দিয়েছেন । (তাবারী ২৩/২০৮, ২১০) 

আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন ৪ 


১78 ৬9 ও ০৫158 5 0119212 তাক এ 
এখ্ুএা 9৯১ হি 
হে মুমিনগণ! তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় কর তাহলে তিনি তোমাদেরকে 
ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার একটি মান নির্ায়ক শক্তি দান করবেন, আর 
তোমাদের দোষক্রটি তোমাদের হতে দূর করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা 
করবেন, আল্লাহ বড়ই অনুথহশীল ও মঙ্গলময় । (সুরা আনফাল, ৮ £ ২৯) 
সাঈদ ইব্‌ৃন আবদুল আযীয (রহঃ) বলেন যে, উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রাঃ) 
ইয়াহুদীদের একজন বড় আলেমকে জিজ্ঞেস করেন £ তোমাদেরকে একটি 
সাওয়াবের বিনিময়ে সর্বাধিক কতগুণ প্রদান করা হয়? তিনি উত্তরে বলেন £ 
“সাড়ে তিনশ” গুণ পর্যন্ত ।' তখন উমার (রাঃ) আল্লাহ তাআলার প্রতি কৃতজ্ঞতা 


(0০017191715 


সুরা ৫৭ ৪ হাদীদ ৩০৯ পারা ২৭ 


জ্ঞাপন করে বলেন ৪ “আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তোমাদের দ্বিগুণ দিয়েছেন । 
সাঈদ (রহঃ) এটা বর্ণনা করার পর মহামহিমানিত আল্লাহর ৬ ১%5 ৮ 
... 4৯৯০ এ উক্তিটিই তিলাওয়াত করেন। (তাবারী ২৩/২১০) 


আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ “তোমাদের এবং ইয়াহুদী ও নাসারাদের দৃষ্টান্ত 
হল এ ব্যক্তির ন্যায় যে তার কোন একটি কাজে কতকগুলো লোক নিয়োগ করার 
ইচ্ছা করল। অতঃপর সে জিজ্ঞেস করল 8 “এমন কেহ আছে কি যে আমার 
নিকট হতে এক কীরাত (স্বর্ণ ওযন করার বিশেষ পরিমান) গ্রহণ করবে এবং এর 
বিনিময়ে ফাজর হতে যুহর পর্যন্ত আমার কাজ করবে? তার এ কথা শুনে 
ইয়াহুদরা কাজ করল । সে আবার জিজ্ঞেস করল ঃ “যে যুহর হতে আসর পর্যন্ত 
কাজ করবে তাকে আমি এক কীরাত প্রদান করব ।” এতে নাসারাগণ রাষী হল 
এবং কাজ করল (ও মজুরী নিল)। পুনরায় লোকটি জিজ্ঞেস করল ৪ “আসর হতে 
মাগরিব পর্যন্ত যে কাজ করবে তাকে আমি দুই কীরাত প্রদান করব ।' তখন 
তোমরা (মুসলিমরা) কাজ করলে । তাই ইয়াহুদী ও নাসারারা খুবই অসন্তুষ্ট হল। 
তারা বলতে লাগল ৪ “আমরা কাজ করলাম বেশি অথচ পারিশ্রমিক পেলাম কম ।” 
তখন তাদেরকে বলা হল 8 তোমাদের হক কি নষ্ট করা হয়েছে? তারা উত্তরে 
বলল $ “না, আমাদের হক নষ্ট করা হয়নি বটে ।' তখন তাদেরকে বলা হল $ 
“তাহলে এটা হল আমার অনুগ্হ, আমি যাকে ইচ্ছা এটা প্রদান করি ।' (আহমাদ 
২/৬, ১১১; ফাতহুল বারী ৪/৫২১, ৬/৫৭১) 

আবু মুসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন $ মুসলিম এবং ইয়াহুদী ও নাসারাদের দৃষ্টান্ত হল এ ব্যক্তির মত যে 
তার কোন কাজে কতকগ্তলো লোককে নিয়োগ করল এবং পারিশ্রমিক নির্ধারণ 
করল, আর বলল ৪ “তোমরা সারা দিন কাজ করবে ।” তারা কাজে লেগে গেল। 
কিন্তু অর্দিন কাজ করার পর তারা বলল ৪ “আমরা আর কাজ করবনা এবং 
যেটুকু কাজ করেছি পারিশ্রমিকও নিবনা।” লোকটি তাদেরকে বুঝিয়ে বলল $ 
“এরূপ করনা, বরং কাজ পূর্ণ কর এবং মজুরীও নিয়ে নাও।” কিন্তু তারা অস্বীকার 
করল এবং আধা কাজ ফেলে দিয়ে মজুরী না নিয়ে চলে গেল। সে তখন অন্য 
লোকদেরকে কাজে লাগিয়ে দিল এবং বলল ৪ “তোমরা সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করবে 
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সুরা ৫৭ ৪ হাদীদ ৩১০ পারা ২৭ 


এবং পুরা এক দিনেরই মজুরী পাবে । এ লোকগুলো কাজে লেগে গেল। কিন্তু 
পারবনা এবং মজুরীও নিবনা | লোকটি তাদেরকে অনেক বুঝালো এবং বলল ঃ 
“দেখ, এখন দিনেরতো আর বেশি অংশ বাকী নেই। তোমরা কাজ কর এবং 
পারিশ্রমিক নিয়ে নাও ।' কিন্তু তারা মানলো না এবং মজুরী না নিয়েই চলে গেল। 
লোকটি আবার অন্যদেরকে কাজে নিয়োগ করল এবং বলল £ “তোমরা মাগরিব 
পর্যন্ত কাজ করবে এবং পুরা দিনের মজুরী পাবে ।' অতঃপর তারা মাগরিব পর্যন্ত 
কাজ করল এবং পূর্বের দু'টি দলের মজুরীও নিয়ে নিল। সুতরাং এটা হল তাদের 
(ইয়াহুদী ও নাসারাদের) দৃষ্টান্ত এবং এ নূরের (ইসলামের) দৃষ্টান্ত যা তারা কবুল 
করল ।' ফোতহুল বারী ৪/৫২৩) এ জন্যই আল্লাহ তাআলা এখানে বলেন ঃ 
জন্য যে, কিতাবীগণ যেন জানতে পারে, আল্লাহর সামান্যতম অনুথহের উপরেও 
তাদের কোন অধিকার নেই এবং এটাও যেন তারা জানতে পারে যে, অনুগ্ধহ 
আল্লাহরই ইখতিয়ারে। তার অনুগহের হিসাব কেহই নিতে পারেনা । তিনি তার 
অনুগ্বহ যাকে ইচ্ছা দান করে থাকেন । আল্লাহ মহাঅনুগ্বহশীল। 


সপ্তবিংশতিতম পারা এবং সুরা হাদীদ -এর তাফসীর সমাপ্ত। 


(0০017191715 


সূরা ৫৮ ঃ মুজাদালাহ ৩১১ পারা ২৮ 


পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু ? ্ 
আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। -৯91০591 ঞ-29 
১। (হে রাসূল) আল্লাহ পো 0 467০5. শু 

শুনেছেন সেই নারীর কথা যে * 


কথোপকথন শোনেন; আল্লাহ; % ৮ ৮০4৫ দু, 
সর্বশ্রোত, সর্ট ০৫ ঝা ০] 53৩ 
সূরা মুজাদালাহ নাধিল হওয়ার কারণ 


আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ৪ “সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য যার 
শ্রবণশক্তি সমস্ত শব্দকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। “বাদানুবাদকারিণী মহিলাটি 
এসে নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এত চুপে চুপে কথা বলতে 
শুরু করে যে, আমি এ ঘরেই থাকা সত্তেও মোটেই শুনতে পাইনি যে, সে কি 
বলছে! কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এ গুপ্ত কথাও শুনে নেন এবং এই আয়াত অবতীর্ণ 
করেন 59) ৬৯ ৬১ ভা ০ 0 ২৯০ 251 ইমাম বুখারী (রহঃ) 
কোন বর্ণনাধারা ছাড়াই এ হাদীসটি তার গ্রন্থের “তাওহীদ পরিচ্ছেদে বর্ণনা 
করেছেন। এ ছাড়া নাসাঈ (রহঃ), ইব্‌ন মাজাহ (রহঃ), ইমাম ইব্ন আবী হাতিম 
(রহঃ) এবং ইব্‌ন জারীরও (রহঃ)তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। (আহমাদ 
৬/৪৬, ফাতহুল বারী ১৩/৩৮৪, ইব্ন মাজাহ ১/৬৭, ইমাম নাসাঈ ৬/১৬৮, 
তাবারী ২৩/২২৫) 

মুসনাদ ইব্ন আবী হাতিমে হাদীসটি নিম্নরূপে বর্ণিত আছে, আয়িশা রোঃ) 
বলেন ঃ “আল্লাহ কল্যাণময় যিনি উচু-নীচু সব শব্দই শুনতে পান। খাওলা বিন্ত 
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সূরা ৫৮ ঃ মুজাদালাহ ৩১২ পারা ২৮ 


সা'লাবাহ্‌ (রাঃ) যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হাযির 
হয় তখন এত ফিস্ফিস করে কথা বলে যে, তার কোন কোন শব্দ আমার কানে 
আসছিলনা। সে তার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলে ঃ “হে আল্লাহর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সে আমার সম্পদ ব্যবহার করেছে, আমার 
যৌবনতো তার সাথেই কেটেছে, আমি তার জন্য গর্ভ ধারণ করেছি। এখন আমি 
বুড়ি হয়ে গেছি এবং আমার সন্তান জন্মদানের যোগ্যতা লোপ পেয়েছে, 
এমতাবস্থায় আমার স্বামী আমার সাথে যিহার করেছে। যাহেলী যুগে আরাব 
সমাজে যদি কোন লোক তার স্ত্রীকে :। ১৮৫ 21০ ০ তুমি আমার জন্য আমার 
মাতার পৃষ্ঠ সদৃশ - এ কথা বলত তাহলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যেত। 
এভাবে বিবাহ বন্ধন ছি করাকে যিহার বলে) হে আল্লাহ! আমি আপনার সামনে 
দুঃখের কান্না কীদছি।' তখনো মহিলাটি ঘর হতে বের হয়নি, ইতোমধ্যেই 
জিবরাঈল (আঃ) এ আয়াত নিয়ে অবতীর্ণ হন। তার স্বামীর নাম ছিল আউস 
ইব্‌ন সামিত (রাঃ)। 


২। তোমাদের মধ্যে যারা [.£ কু, ০, 4. 
নিজেদের স্ত্রীদের সাথে হিহার :০ ৮৯৪ ০2৮৪৯ ০৯৫: 
করে তারা জেনে রাখুক যে, | * প্র 205 ন ০১ 
তাদের স্ত্রীরা তাদের মাতা | 2 -১৫০:৫*1 ৫ ১৯ (৩-৪৫০ 
নয়; যারা তাদেরকে জন্মদান শু 2 5০০ নি রর 2:44 কু 
করে শুধু তারাই তাদের মাতা; ১8413 1 1 6৫০1 
তারাতো অসঙ্গত ও ভিত্তিহীন); , ৮ | এ 4 4০. ৪ 
কথাই বলে; নিশ্চয়ই আল্লাহ 105 [০৮ 0৮552 2 
পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল 165৮4০4445৮ £ 744 
92৯) 4 * ১19 )8)? ৮১5) 


এ, 62 


চিনি 


৩। যারা নিজেদের স্ত্রীদের :- 7৮৮ ৮ 4:4০ 
»০১ ০ ০09১৫৮53 :১1 পা 
সাথে যিহার' করে এবং পরে । ১০৮১ ৩৮ ০৮৪5 ০৮৪ 


তাদের উক্তি প্রত্যাহার করে» 4) 32 0.18 () : & এপ প্র 
তাহলে একে অপরকে স্পর্শ (০১ ৯0 1০. ০১১০০ ০ 
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করার পূর্বে একটি দাস মুক্ত ০ |: 6 154 5 হু 
করতে হবে - এই নির্দেশ ৮ 01 9৩ ০৮ 259 
তোমাদেরকে দেয়া হল। | 4৫4. € 22:27 
তোমরা যা কর আল্লাহ তা 445 25 ১৯০৪ 2৯৯১ 
সম্যক অবগত। 146 
৪। কিন্ত যার এ সামর্থ্য নেই, 

একে অপরকে স্পর্শ করার ০৮৮ (৪ 28 3৫2028-4 

৪ 


পূর্বে তাকে একাদিক্রমে দুই 
মাস সিয়াম পালন করতে 
হবে। যে তাতেও অসমর্থ হবে 
সে ষাটজন অভাবপ্রস্তকে 
খাওয়াবে; এটা এ জন্য যে, 
তোমরা যেন আল্লাহ ও তার 
রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন 
কর। এগুলি আল্লাহর নির্ধারিত 
বিধান, কাফিরদের জন্য 


পার পাতার 


65096 ০০ 9 


লি 8 11৮1৫ ৩ বা ডি প্র 


রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। এডি রি 
যিহার করা এবং উহার কাফফারা 


খুওয়াইলাহ বিন্ত সা'লাবাহ্‌ (রাঃ) বলেন, আল্লাহর শপথ! আমার এবং 
আউস ইব্‌ন সামিতের (রাঃ) ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা সুরা মুজাদালাহর 
প্রাথমিক আয়াতগুলি অবতীর্ণ করেন । আমি তীর স্ত্রী ছিলাম । তিনি খুবই বৃদ্ধ হয়ে 
পড়েছিলেন এবং তার চরিত্রও ভাল ছিলনা । একদা তিনি আমার কাছে আসেন, 
আমি তাকে এমন এক কথা বলে ফেলি যে, তিনি রাগান্বিত হন এবং আমাকে 


বলে ফেলেন £ 5 ১855 “৪ ৬০২ তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পৃষ্ঠ 
সদৃশ। তারপর তিনি ঘর হতে বেরিয়ে যান এবং তার গোত্রের লোকদের সাথে 
কিছুক্ষণ বসে থাকেন। অতঃপর তিনি বাড়ী ফিরে আসেন। এরপর তিনি আমার 
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সাথে সহবাস করতে চাইলে আমি বললাম ৪ কখনও না, যার হাতে খুওয়াইলাহর 
প্রাণ রয়েছে তার শপথ! আপনার এ কথা (যিহারের কথা) বলার পর আপনি 
আপনার এ মনোবাসনা পূর্ণ করতে পারেন না যে পর্যন্ত না আমাদের ব্যাপারে 
আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফাইসালা হয়। কিন্তু 
তিনি মানলেন না, বরং জোর পূর্বক তিনি মিলিত হতে চাইলেন। কিন্তু তিনি 
বয়স্ক ছিলেন বলে আমি তাকে সরিয়ে দিতে সক্ষম হলাম। আমি আমার 
প্রতিবেশিনীর বাড়ী গিয়ে একটা কাপড় ধার নিয়ে তা গায়ে দিয়ে সরাসরি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গমন করলাম । আমার 
স্বামীর সাথে আমার যা কিছু ঘটেছিল তা আমি তার সামনে নিঃসংকোচে বর্ণনা 
করলাম এবং তার দুক্র্মের অভিযোগ করলাম । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম আমাকে বলতে থাকলেন ঃ “হে খুওয়াইলাহ! তোমার স্বামীর ব্যাপারে 
তুমি আল্লাহকে ভয় কর, সেতো অতি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছে ।” আল্লাহর শপথ! এ স্থান 
ত্যাগ করার পূর্বেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অহী 
অবতীর্ণ হতে শুরু হয়। শেষ হলে তিনি বলেন ঃ “হে খুওয়াইলাহ! তোমার ও 
তোমার স্বামীর ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। অতঃপর 
তিনি 419 401 | 55559 ৫90 ৬ ৬১৬ ও 0 এ) ৮০০ ২৪ 
2 ভন 0 ৬1 ৪০০৪ ৪৭ হতে 2৪ 5৩ (09445) পর্যন্ত 
আয়াতগুলি পাঠ করেন। তারপর তিনি আমাকে বলেন £ “তোমার স্বামীকে বল 
যে, সে যেন একটি গোলাম আযাদ করে । আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল 
সান্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তারতো কোন গোলামই নেই । তিনি বললেন £ 
“তাহলে সে যেন একাদিক্রমে দুই মাস সিয়াম পালন করে। আমি বললাম, 
আল্লাহর শপথ! তিনিতো অতি বৃদ্ধ। দুই মাস সিয়াম পালন করার শক্তি তার 
নেই। তিনি বললেন ঃ “তাহলে সে যেন এক ওয়াসাক (প্রায় ৬০ সা') খেজুর 
ষাটজন মিসকীনকে খেতে দেয়। আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এ পরিমাণ খেজুরও তার কাছে নেই। তিনি বললেন £ 
“আচ্ছা, আমি তাকে এক ঝুঁড়ি খেজুর দিচ্ছি । আমি বললাম ৪ হে আল্লাহর রাসুল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! ঠিক আছে, বাকীটা আমি দিচ্ছি। তিনি বললেন 
£ “বাহ! বাহ ! খুবই ভাল কাজ করলে তুমি। যাও, এটা আদায় কর। আর 
তোমার স্বামীর যত নাও ।” আমি তাই করলাম । (আহমাদ ৬/৪১০, আবু দাউদ 
২/৬৬২, ৬৬৪) 
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কোন কোন রিওয়ায়াতে মহিলাটির নাম খুওয়াইলাহ এর স্থলে খাওলাহ 
রয়েছে এবং বিন্ত সা'লাবাহ্‌ এর স্থলে বিন্ত মালিক ইব্‌ন সা'লাবাহ্‌ আছে। 
এসব উক্তিতে এমন কোন মতপার্থক্য নেই যে, একে অপরের বিরোধ হবে। 
এসব ব্যাপারে আন্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন । এই সুরার প্রাথমিক এই 
আয়াতগুলির সঠিক শানে নুযূল এটাই। 


১৮ শব্দটি ১8৮ শব্দ হতে এসেছে। অজ্ঞতার যুগের লোকেরা তাদের 


স্ত্রীদের সাথে যিহার করার সময় বলত $ *%21 785 156 ০৩ তুমি আমার 
জন্য আমার মাতার পৃষ্ঠ সদৃশ । জাহিলিয়াতের যুগে যিহারকে তালাক মনে করা 
হত। আল্লাহ তাআলা এই উম্মাতের জন্য এতে কাফ্ফারা নিধধরিণ করেছেন এবং 
এটাকে তালাক রূপে গণ্য করেননি, যেমন জাহিলিয়াতের যুগে এই প্রথা ছিল। 
আল্লাহ তাআলার উক্তি 8 

৬ |! ৮৪৫ ৩! ৮৫৫ ১৯ ৬ তাদের পর্রীগণ তাদের মা নয়, যারা 
তাদেরকে জন্মদান করে শুধু তারাই তাদের মাতা । অর্থাৎ কোন ব্যক্তির তার 
স্ত্রীকে ১51 )82$ 96 ৩৩ বা 25 4৯ অথবা +51 ৮৫2 কিংবা এগুলির 
সাথে সাদৃশ্য যুক্ত কথা বলার দ্বারা স্ত্রী কখনও তার মা হতে পারেনা । বরং যারা 
তাদেরকে জন্মদান করে শুধু তারাই তাদের মা। (217০ 35055 ৯ 
105১3 ০021 তারাতো অসংগত ও ভিত্তিহীন কথাই বলে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পাপ 
মোচনকারী ও ক্ষমাশীল । তিনি জাহিলিয়াত যুগের এই সংকীর্ণতাকে তোমাদের 
হতে দূর করে দিয়েছেন। অনুরূপভাবে প্রত্যেক এ কথা যা কোন চিন্তা-ভাবনা 
ছাড়াই মানুষের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় সেটাও তিনি ক্ষমা করে দেন। মহান 
আন্নাহ বলেন £ 

1) ০ ১১১৯ ৮ ৮৫ ০ ১১৯৬ 25581 যারা নিজেদের 
স্ত্রীদের সাথে যিহার করে এবং পরে নিজেদের উক্তি হতে ফিরে আসে । ইমাম 
শাফিয়ীর রেহঃ) উক্তি মতে এর ভাবার্থ হল ঃ যিহার করল, তারপর এ স্ত্রীকে 


আটক করে রাখলো । শেষ পর্যন্ত এমন অনেকটা সময় অতিবাহিত হল যে, ইচ্ছা 
করলে নিয়মিতভাবে তাকে তালাক দিতে পারত, কিন্ত তালাক দিলনা । 
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ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন যে, ভাবার্থ হল ৪ আবার ফিরে এলো সহবাসের 
দিকে অথবা সহবাসের ইচ্ছা করল। এটা বৈধ নয় যে পর্যন্ত না উল্লিখিত 
কাফ্ফারা আদায় করে। 

ইমাম মালিক রেহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে ৪ সহবাস করার ইচ্ছা করল 
বা তার সাথে জীবন যাপন করার দৃঢ় সংকল্প করল। 

সাঈদ ইবৃন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, ভাবার্থ হচ্ছে ৫ যে বিষয়কে সে নিজের 
জীবনের উপর হারাম করে নিয়েছিল সেটা আবার যে বৈধ করতে চায় সে যেন 
কাফ্ফারা আদায় করে । হাসান বাসরী রেহঃ) বলেন যে, কাফ্ফারা আদায় করার 
কোন দোষ নেই। 

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন বলেন যে, এখানে ০৯৯ দ্বারা সহবাস 
করাকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২৩/২৩১) আন্তা রেহঃ), যুহরী (রহঃ), 
কাতাদাহ (রহঃ) এবং মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বানও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। 

যুহ্রী (রহঃ) আরও বলেন যে, কাফ্ফারা আদায়ের পূর্বে চুম্বন করা, স্পর্শ 
করা ইত্যাদিও জায়িয নয়। 

সুনান গ্রন্থকারগণ ইব্‌ন আব্বাস (রোঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, একটি লোক 
বলে ঃ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি আমার স্ত্রীর 
সাথে যিহার করেছি এবং কাফ্ফারা আদায়ের পূর্বে তার সাথে সহবাসও করে 
ফেলেছি (এখন উপায় কি?)।” রাসূলুল্লাহ সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে 
বললেন ঃ “আল্লাহ তোমার প্রতি দয়া করুন, তুমি এটা কেন করেছ? উত্তরে সে 
বলে ঃ চাদনী রাতে তার পায়জোর (পায়ের অলংকার) আমাকে ব্যাকুল করে 
তুলেছিল ।' তার এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে 
বলেন £ “এখন হতে আর তার নিকটবর্তা হয়োনা যে পর্যন্ত না আল্লাহ তাআলার 
নির্দেশ অনুযায়ী কাফফারা আদায় কর।' (আবু দাউদ ২/৬৬৬, তিরমিযী 
৪/৩৮০, নাসাঈও ৬/১৬৭, ইব্ন মাজাহ ১/৬৬৬) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) 
হাদীসটিকে হাসান, গারীব, সহীহ বলেছেন। 

এরপর মহামহিমাবিত আল্লাহ যিহারের কাফ্ফারার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, একটি 
দাস মুক্ত করতে হবে। দাসকে যে মু'মিন হতে হবে এ শর্ত এখানে আরোপ করা 
হয়নি, যেমন হত্যার কাফ্ফারায় দাসের মু'মিন হওয়ার শর্ত আরোপ করা হয়েছে। 
এরপর মহান আল্লাহ বলেন ৪ 
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4 ০3৪০% ৮৫১ এই নির্দেশ তোমাদেরকে দেয়া হল। অর্থাৎ তোমাদের 
ধমকানো হচ্ছে। আল্লাহ তোমাদের কার্ষের ব্যাপারে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। 
তোমাদের অবস্থা তিনি সম্যক অবগত । তোমরা যা কর আল্লাহ তার খবর 
রাখেন। মহামহিমািত আল্লাহ বলেন ঃ 


পর্ণ 


৭:০০ ০০ এ 9 ০০ সঞ চিত চিত তেব তি ৩৪ 


৮ 


255 0৬5 ৬৮৬ ৮০০ গোলাম আযাদ করার যার সাম্ধ্য থাকবেনা, 
একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে তাকে একাদিক্রমে দুই মাস সিয়াম পালন 
করতে হবে । যে এতেও অসমর্থ হবে, সে ষাটজন অভাবপগ্রস্তকে খাওয়াবে । 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীসেও রয়েছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম রামাযান মাসে স্ত্রীর সাথে সহবাসকারী লোকটিকে এই নির্দেশ 
দিয়েছিলেন । (ফাতহুল বারী ৪/১৯৩, মুসলিম ২/৭৮১) মহান আল্লাহ বলেন ৪ 

4550) 4/০ 19০4 ৬১ এই আহকাম আমি এ জন্যই নির্ধারণ করেছি 
যে, তোমরা যেন আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর 
বিশ্বাস স্থাপন কর। এগুলি আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। সাবধান! তোমরা তার 
বিধানের উল্টা কাজ করনা, তার নিষিদ্ধ বিষয়ের সীমা ছাড়িয়ে যেওনা । 
মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ৪ 

৮৪ 2125 0:১১4419 তোমরা কখনও এ ধারণা পোষণ করনা যে, যারা 
আহকামের অমর্যাদা ও অসম্মান করবে এবং ওর প্রতি বেপরোয়া ভাব দেখাবে, 
তারা আমার শাস্তি হতে বেঁচে যাবে। জেনে রেখ যে, তাদের জন্য রয়েছে 
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি । 


আল্লাহ তত ৮৫ ০৫৭4 রি ৫ 
উর এ ০১১৬ ০ ৩ ০ 
তাদেরকে অপদস্থ করা হবে। ০ শর্রা ০4 15241 & এ 47 4০5 
যেমন অপদস্থ করা হয়েছে হি 
তাদের পূর্ববতীদেরকেঃ আমি 
সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ 1০42 9 এও টি 


চি 
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49 8৮১42 রি 8 টে 


86 ৭৫4 4 পাপা পাঠা 


এ্ী কা পে (7 


পর ৬ সো পুর্ণ পচ ররর পুর্ণ 
৮৫৮ 98০ 9 2৯৪ 4 
৪ £ 

ও 6০৫ ঞা তি নানি 


€ 

| টুপ 93 6910 2৯ ১1 
ক্র হর্ঘ রা 

০৪ ওরস ঘুড 8০১০০ ৪, 
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যারা আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ 
করে এবং শারীয়াতের আহকাম হতে বিমুখ হয়ে যায় তাদের সম্পর্কে আল্লাহ 


ও অপদস্থ করা হবে যেমন লাঞ্িতি ও অপদস্থ করা হয়েছে তাদের 
ূ্ববতীদেরকে। মহান আল্লাহ বলেন ৪ 
৬৫ এ 09 58 এভাবেই সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেছি এবং 


নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করে দিয়েছি, যাদের অন্তরে ওদ্ধত্যপনা রয়েছে তারা ছাড়া 
কেহই এগুলি অস্বীকার করতে পারেনা । আর যারা এগুলি অস্বীকার করে তারা 
কাফির এবং এসব কাফিরের জন্য এখানে রয়েছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি এবং এরপর 
পরকালেও তাদের জন্য অপমানজনক শাস্তি অপেক্ষা করছে। কিয়ামাতের দিন 
আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত মানুষকে একই মাইদানে একত্রিত 
করবেন এবং তারা দুনিয়ায় ভাল-মন্দ যা করত তা তাদেরকে জানিয়ে দেয়া 
হবে। যদিও তারা বিস্মৃত হয়েছে, কিন্তু আল্লাহ ওর হিসাব রেখেছেন। তার 
মালাইকা/ফেরেশতামগ্লী ওগতলি লিখে রেখেছেন। না আল্লাহ হতে কোন কিছু 
গোপন থাকে এবং না তিনি কোন কিছু ভুলে যান। 


আল্লাহর জ্ঞান সমস্ত সৃষ্টিকে ঘিরে পরিব্যাপ্ত 
মহামহিমাৰিত আল্লাহ বলেন 8 63 ০১1/৮-। ৬৪ ০ ৮4401 ১5 শা 


পপ 


39 এ ৩ ১৪৩ ৩ ১৮১। ও তোমরা যেখানেই থাক এবং যে 


অবস্থায়ই থাক, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সব কথাই শোনেন এবং তোমাদের 
সব অবস্থাই দেখেন। তার নিকট কিছুই গোপন থাকেনা । তার জ্ঞান সারা 
দুনিয়াকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে। প্রত্যেক কাল ও স্থানের খবর তার কাছে সব 
সময়ই রয়েছে। আসমান ও যমীনের সমস্ত সৃষ্টির খবর তিনি রাখেন। তিনজন 
লোক মিলিত হয়ে পরস্পর অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে পরামর্শ করলেও তিনি 
চতুর্থজন হিসাবে তা শুনে থাকেন। সুতরাং তাদের এটা মনে করা উচিত নয় যে, 
তারা তিনজন আছে, বরং আল্লাহ তা“আলাকে চতুর্থজন হিসাবে গণ্য করা উচিত । 
তা'আলা রয়েছেন। তাদের এ ঈমান থাকতে হবে যে, তারা যেখানেই থাকুক না 
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কেন তাদের সাথে আল্লাহ রয়েছেন। তিনি তাদের অবস্থা অবগত আছেন এবং 
তাদের কথা শুনছেন। আবার এর সাথে সাথে তার ফেরেশ্তামগ্ডলীও লিখতে 


এএনুর্ট পরত ০৫৫ € উই... 4 এ 5 ০০৪৭ পরত ৪৫০০ বর্ 
০০১০৮ ০এ০ ক ৩০5285/55-2৯05 শে কয ৫০1174-1 

তাদের কি জানা নেই যে, আল্লাহ তাদের মনের গঞ্ত কথা এবং গোপন পরামর্শ 
সবই অবগত আছেনঃ আর তাদের কি এ খবর জানা নেই যে, আল্লাহ সমক্ত 


গায়েবের কথা খুবই জ্ঞাত আছেন? (সুরা তাওবাহ, ৯ ৪ ৭৮) অন্যত্র আছে ঃ 

প 4 5 ৮ 4 ০ 5 পিরিতি & ৮০৫ ছ্ পর প ৪ ০০ ভর্তা 

05:5৩ 24010444902 ৮6129 ১৯/৬ তপতি ও 01০০ 

তারা কি মনে করে যে, আমি তাদের গোপন বিষয় ও মন্ত্রনার খবর রাখিনা? 
অবশ্যই রাখি । আমার মালাইকাতো তাদের নিকট থেকে সব কিছু লিপিবদ্ধ 
করে । (সুরা যুখরুফ, ৪৩ ৪ ৮০) 

অধিকাংশ বিজ্ঞজন এর উপর একমত্য পোষণ করেছেন যে, এই আয়াত দ্বারা 
উদ্দেশ্য হল ৮১ 7: আল্লাহ তা'আলার সত্তা সব জায়গায়ই বিদ্যমান থাকা নয়, 
বরং তার ইল্ম সব জায়গায়ই বিদ্যমান রয়েছে, এটাই উদ্দেশ্য । তিনজনের 
সমাবেশে চতুর্থটি হবে তার ইল্ম। নিঃসন্দেহে এ বিষয়ের উপর পূর্ণ ঈমান 
রাখতে হবে যে, এখানে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলার সত্তা সঙ্গে থাকা 
উদ্দেশ্য নয়, বরং তার ইল্ম সব জায়গায় বিদ্যমান থাকাই উদ্দেশ্য । তবে হ্যা, 
এটা সুনিশ্চিত যে, তার শোনা এবং দেখাও এভাবেই তার ইল্মের সাথে রয়েছে। 
মহান আন্মাহ তার সমস্ত মাখলুকের কার্যাবলী সম্যক অবগত । তাদের কোন 
কাজই তার নিকট গোপনীয় নয়। সুতরাং তারা যা কিছু করছে, তিনি কিয়ামাতের 
দিন তাদেরকে তা জানিয়ে দিবেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক অবগত। 

ইমাম আহমাদ ইবৃন হাম্বল (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ তাআলা এই 
আয়াতকে ইল্ম দ্বারাই শুরু করেছেন এবং ইল্ম দ্বারাই শেষ করেছেন। 


৮। তুমি কি তাদেরকে লক্ষ্য 
করনা, যাদেরকে গোপন [০০ 15: 0:58] 111 953 
পরামর্্ করতে নিষেধ করা 9 রি 
হয়েছিল; অতঃপর তারা যা 15৫ [2] (05352 ৫১ 09224 
নিষিদ্ধ তারই পুনরাবৃত্তি করে] ৮ ১ ঠ ৯৯ ছি 


সুরা ৫৮ £ মুজাদালাহ 


(0০017191715 


এবং পাপাচরণ, সীমা লংঘন 
ও রাসূলের বিরুদ্ধা-চরণের 
জন্য কানাকানি করে। তারা 
যখন তোমার নিকট আসে 
তখন তারা তোমাকে এমন 
কথা দ্বারা অভিবাদন করে 
যদ্ধারা আল্লাহ তোমাকে 
অভিবাদন করেননি। তারা 
মনে মনে বলে 8 আমরা যা 
বলি উহার জন্য আন্মাহ 
আমাদেরকে শাস্তি দেননা 
কেনঃ জাহান্নামই তাদের 
উপযুক্ত শাস্তি, সেখানে তারা 
প্রবেশ করবে, কত নিকৃষ্ট সেই 
আবাস! 


৪1 এ নিাওগ নি 
৮5০ | ৬ রও 9 ০)194)12 
ক 0১০ 4525 19 
পা এড 1০৪৮ ৫4 উড ১ হি 
৮৮1 5 € জর্লপ চু 44 রর ৪ ঠ 
১৩০ 6৫৯ শির 558 

4 


৯। হে মুমিনগণ! তোমরা 
যখন গোপন পরামর্শ কর, 
সেই পরামর্শ যেন পাপাচরণ, 
সীমা লংঘন ও রাসূলের 
বিরুদ্ধাচরণ সম্পর্কে না হয়। 
কল্যাণকর কাজ ও তাকওয়া 
অবলম্বনের পরামর্শ কর এবং 


০৯পাঁ ৮০৪ ০০০? 
4৬ 


59549 ৮9749 


তোমরা সমবেত হবে। টায়ার রা রারা যা, 
০১1৬ এ৪)| ০৯৪ 48119251? 
১০। শাইতানের প্ররোচনায় রত রর 


হয় এই গোপন পরামর্শ, 
মুমিন-দেরকে দুঃখ দেয়ার 
জন্য; কিন্ত আল্লাহর ইচ্ছা 


(0০017191715 
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ব্যতীত শাইতান তাদের :? 1 ০ 
ক্ষতি সাধনেও (০৬ ০০১ (5 1৯512 
সক্ষম নয়। মুমিনদের কর্তব্য 


পরা পপ ০ ু রে 
হল আল্লাহর উপর নির্ভর 42 ৬ রা 5 
করা। 4 কুন ৫০ 
০১৯৪৭ 95955 

ইয়াহুদীদের নিকৃষ্ট আচরণ 


মুজাহিদ রেহঃ) থেকে ইব্‌ন নাধিহ (রহঃ) বলেন যে, যাদেরকে গোপন 
পরামর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছিল তারা ছিল ইয়াহুদী। (তাবারী ২৩/২৩৬) 
মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ) আরও যোগ করে বলেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও ইয়াহুদীদের মাঝে যখন চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয় তখন 
ইয়াহুদীরা এই কাজ করতে শুরু করে যে, যেখানেই তারা কোন মুসলিমকে 
দেখত এবং যেখানেই কোন মুসলিম তাদের কাছে যেত তখন তারা এদিকে- 
ওদিকে একত্রিত হয়ে চুপে-চুপে এবং ইশারা-ইঙ্গিতে এমনভাবে কানাকানি করত 
যে, যে মুসলিম একাকী তাদের কাছে থাকত সে ধারণা করত যে, তারা তাকে 
হত্যা করারই চক্রান্ত করছে। সুতরাং সে এ পথ ত্যাগ করে অন্য পথে চলে 
যেত। যখন এসব অভিযোগ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কানে 
পৌছতে লাগল তখন তিনি ইয়াহুদীদেরকে এই ঘৃণ্য কাজ পরিত্যাগ করতে 
বলেন। কিন্তু এর পরেও তারা আবার এ কাজে লিপ্ত থাকল। (দুররুল মানসুর 
৮/৮০) তখন আল্লাহ তা“আলা বলেন ৪ 

০০০ ০০) 312১40 ৫ ১9 তারা পাপাচরণ, 
সীমালংঘন ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণের জন্য কানাকানি করে। অর্থাৎ তারা হয়তো 
পাপ কাজের উপর কানাকানি করে যাতে অন্যদের ক্ষতি সাধনের ষড়যন্ত্র করে, 
অথবা তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধাচরণের উপর 
কানাকানি করে এবং তার বিরুদ্ধাচরণ করতে একে অপরকে উত্ভুদ্ধ করে। 

101 « ৬০ 2০৮ ৪ এ) 19) আল্লাহ তা'আলা এঁ পাগী ও 


বদ লোকদের আর একটি জঘন্য আচরণের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা সালামের 
শব্দের পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকে । তারা রাসূল সান্রান্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
এমন কথা দ্বারা অভিবাদন করে যদ্বারা আল্লাহ তাকে অভিবাদন করেননি । 


(0০017191715 
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আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা কয়েকজন ইয়াহুদী রাসূলুল্লাহ 
সল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে বলে £ & ৬4৬ (০ 


₹-এ। এ আস সামু আলাইকা ইয়া আবুল কাসিম হে আবুল কাসেম! তোমার 
মৃত্যু হোক (তাদের উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হোক!)। তখন আয়িশা (রাঃ) 
প্রতিউত্তরে বলেন ৪ ৪৮ ০০) (ওয়া আলাইকুমুস সামু) তোমাদেরও মৃত্যু 
হোক। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ৪ “হে 
আয়িশা! নিশ্চয়ই আল্লাহ তা“আলা মন্দ বচন ও কঠোর উক্তিকে অপছন্দ করেন।" 


আয়িশা তখন বলেন £ “আপনি কি শুনেননি যে, তারা আপনাকে &1-6 (০ 
বলেছে? উত্তরে তিনি বলেন ৪ 'তুমি কি শুননি যে, আমি তাদেরকে ৮৫৩ 
বলেছি? তখন আল্লাহ তা'আলা ... ৫ 251১1) এ আয়াতটি অবতীর্ণ 
করেন । (তাবারী, ২৩/২৩৬, ২৩৭) 

সহীহ হাদীসের অন্য রিওয়ায়াতে আছে যে, আয়িশা (রাঃ) বলেছিলেন £ 
22457 250) ১০1 হে তোমাদের প্রতি আল্লাহর তরফ হতে মৃত্যু, 
অসম্মান ও অভিশাপ এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন 
৪ তাদের ব্যাপারে আমাদের দু'আ কবুল হয়েছে এবং আমাদের ব্যাপারে তাদের 
দু'আ কবুল হয়নি।' (ফাতহুল বারী ১০/৪৬৬) 

আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাহাবীবর্গসহ বসেছিলেন এমতাবস্থায় একজন ইয়াহুদী 
এসে তাদেরকে সালাম করল। তারা তার সালামের উত্তর দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ “সে কি বলল তা কি তোমরা জান? 
তারা উত্তরে বললেন £ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! 
সেতো সালাম করল ।' তিনি বললেন ৪ 'বরং সে ঃ 2$১/৪ ৮, বলেছে। অর্থাৎ 
“তোমাদের ধর্ম মিটে যাক' বা “তোমাদের ধর্মের পরাজয় ঘটুক ।' অতঃপর তিনি 
বললেন ঃ “তাকে ডেকে আনো ।' তখন সাহাবীগণ (রাঃ) তাকে ডেকে আনলেন। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাকে বললেন ৪ তুমি কিঃ 6০ 


(0০017191715 
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*৫৪ বলেছ? সে উত্তরে বলল ৪ ্যা।* অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম সাহাবাদেরকে বললেন $ঃ “যদি আহলে কিতাবদের কেহ তোমাদেরকে 
সালাম দেয় তাহলে তোমরা বলবে ৪ ৬1১02 অর্থাৎ তোমার উপরও ওটাই যা তুমি 
বললে । (তাবারী ২৩/২৪০, ফাতহুল বারী ১০/৪৬৩) 

এ লোকগুলো নিজেদের কৃতকর্মের উপর খুশি হয়ে মনে মনে বলত ৪ যদি 
ইনি সত্যি আল্লাহর নাবী হতেন তাহলে আমাদের এই চক্রান্তের কারণে আল্লাহ 
তাআলা অবশ্যই দুনিয়াযই আমাদেরকে শাস্তি দিতেন। কেননা আল্লাহ 
তাঁআলাতো আমাদের ভিতরের অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল।” তাই আল্লাহ 
তাবারাকা ওয়া তাআলা বলেন যে, তাদের জন্য পরকালের শাস্তিই যথেষ্ট, সেখানে 
তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে । কত নিকৃষ্ট সেই আবাস! (আহমাদ ২/১৭০) 

আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এই আয়াতের শানে নুযূল 
হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইয়াহুদীদের এভাবে সালাম 
দেয়ার পদ্ধতি। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করত, “মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি সত্যি সত্যি নাবী হয়ে থাকেন তাহলে আমরা যা বলি 
সেই জন্য আল্লাহ শাস্তি দিচ্ছেন না কেন? 


গোপন পরামর্শের ব্যাপারে শিক্ষণীয় আদব 


এরপর আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে আদব শিক্ষা দিতে বলছেন £ রা এ 
০১০০ ০০০ 099 ৪0৬ 9৫ ৩ শি 91৯2 (০ হে 
মুমিনগণ! তোমরা এই মুনাফিক ও ইয়াহুদীদের মত কাজ করনা । তোমরা যখন 
গোপনে পরামর্শ কর তখন সেই পরামর্শ যেন পাপাচরণ, সীমালংঘন ও রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ সম্পর্কে না হয়। তোমরা 
কল্যাণকর কাজ ও তাকওয়া অবলম্বনের পরামর্শ করবে । তোমাদের সদা-সর্বদা 
আল্লাহকে ভয় করে চলা উচিত যার কাছে তোমাদের সকলকেই একত্রিত হতে 
হবে, যিনি এ সময় তোমাদেরকে প্রত্যেক সাওয়াব ও পাপের পুরস্কার ও শাস্তি 
প্রদান করবেন। আর তোমাদের সমস্ত কাজ-কর্ম ও কথা-বার্তা সম্পর্কে 
তোমাদেরকে তিনি অবহিত করবেন। তোমরা যদিও ভুলে গেছ, কিন্তু তার কাছে 
সবই রক্ষিত ও বিদ্যমান রয়েছে। এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা বলেন £ 
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৫ ৩ ৮৯০৬ ০919 0840 ১০ ০৬৭ ০ এ ৪ 
১১০এ। 59৬ এএ। ৬৫০ 401 95 শাইতানের প্ররোচনায় হয় এই 
গোপন পরামর্শ, মুমিনদেরকে দুঃখ দেয়ার জন্য । কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, 
আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত শাইতান বা অন্য কেহ তাদের সামান্যতম ক্ষতি সাধনেও 
সক্ষম নয়। মু'মিনরা যদি এরূপ কোন কার্কলাপের আভাস পায় তাহলে তারা 
যেন 4৫ ১৬1 পাঠ করে ও আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং তারই 
উপর ভরসা করে। এরূপ করলে ইনশাআল্লাহ শাইতান তাদের কোনই ক্ষতি 
করতে পারবেনা । 

যে কানাকানির কারণে কোন মুসলিমের মনে কষ্ট হয় এবং সে তা অপছন্দ 
করে এরূপ কানাকানি হতে হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে । যেমন আবদুল্লাহ ইবন 
মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন ৪ “যখন তোমরা তিনজন থাকবে তখন যেন দুইজন একজনকে বাদ 
দিয়ে কানাকানি না করে, কেননা এতে এঁ তৃতীয় ব্যক্তির মনে কষ্ট হয়।' 
(আহমাদ ১/৪২৫, ফাতহুল বারী ১১/৫৮, মুসলিম ৪/১৭১৮) 

আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ যখন তোমরা তিনজন থাকবে তখন যেন 
দুইজন তৃতীয় জনের অনুমতি ছাড়া তাকে বাদ দিয়ে কানাকানি না করে। কেননা 
এতে সে মনে দুঃখ ও কষ্ট পায়” (মুসলিম ৪/১৭১৭, আবদুর রায্যাক ১১/২৬) 


ছে বগি 15 1911521 তেরা 4০ 
স্থান প্রশস্ত করে দাও, তখন এশা ২1. 
তোমরা স্থান করে দিবে। উরি ৪০৯০৪ ১ ৮ নি 
আল্লাহ তোমাদের জন্য স্থান: :  4:,৫ যারা 
প্রশস্ত করে দিবেন এবং যখন 11১19 হিরা 
বলা হয় উঠে যাও, তখন উঠে ; ৫, 

যাবে। তোমাদের মধ্যে যারা ) 41 ৬ 156 [ঠা ০ 
ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে ্ ঁ 
ভান দান করা হয়েছে আল্লাহ। ৮1 ৮১০ 19412 ৮ 
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তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত 
করবেনঃ তোমরা যা কর 
আল্লাহ সেই সম্পর্কে সবিশেষ 4 ৫৫. বপঙত 
অবহিত। এল ০১৭ 


মাজলিসে বসার আদব 

এখানে আল্লাহ তাঁআলা মু'মিনদেরকে মাজলিসে বসার আদব বা ভদ্রতা 
শিক্ষা দিতে গিয়ে এবং একে অপরের প্রতি অনুগ্হ করার নির্দেশ দিতে গিয়ে 
বলেন £ ০৪০। ৬৪ শি 2৫ 11192 01 উর ঢু যখন 
তোমরা কোন মাজলিসে একত্রিত হবে এবং তোমরা বসে যাওয়ার পর কেহ এসে 
পড়লে তখন তার বসার জায়গা করে দেয়ার উদ্দেশে তোমরা একটু একটু করে 
সরে বসবে এবং এভাবে জায়গা কিছুটা প্রশস্ত করে দিবে । এর বিনিময়ে আল্লাহ 
তা'আলা তোমাদের জন্য স্থান প্রশস্ত করে দিবেন। কেননা প্রত্যেক আমলের 
বিনিময় এরূপই হয়ে থাকে । যেমন সহীহ হাদীসে রয়েছে 8 “যে ব্যক্তি আল্লাহর 
জন্য মাসজিদ বানিয়ে দিবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে ঘর বানিয়ে দিবেন। 
(ফাতহুল বারী ১/৬৪৮) অন্য হাদীসে রয়েছে 8 “যে ব্যক্তি কোন লোকের কাঠিন্য 
সহজ করবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার (বিপদ-আপদের) কাঠিন্য সহজ 
করে দিবেন। অবশ্যই আল্লাহ তার বান্দাকে সাহায্য করতে থাকেন যে পর্যন্ত 
বান্দা তার (মুসলিম) ভাইকে সাহায্য করতে থাকে ।” (মুসলিম ৪/২০৭৪) এ 
ধরনের আরও বহু হাদীস রয়েছে। 

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি যিক্রের মাজলিসের ব্যাপারে 
অবতীর্ণ হয়। যেমন, ওয়াফ্‌ হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
কিছু উপদেশ বাণী প্রদান করছেন এবং জনগণ বসে শুনছেন। এমন সময় কেহ 
একজন এসে পড়লেন। কিন্ত কেহই নিজ জায়গা হতে একটু সরছেন না যে এ 
লোকটি বসতে পারেন। তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আয়াত নাধিল 
করে নির্দেশ দিলেন ঃ তোমরা একটু একটু করে সরে গিয়ে স্থান প্রশস্ত করে দাও, 
যাতে পরে আগমনকারীর বসার জায়গা হয়ে যায়। (তাবারী ২৩/২৪৪) 

আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রোঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ “কোন মান্ষ যেন কোন মানুষকে উঠিয়ে দিয়ে 
তার জায়গায় না বসে, বরং তোমরা মাজলিসে স্থান প্রশস্ত করে দাও ।' (আহমাদ 
২/১২৬, ফাতহুল বারী ১/৬৪, মুসলিম ১/১৭১৪) 
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আবু হুরাইরাহ রোঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন ঃ তোমরা কেহ অন্যকে তার বসার জায়গা থেকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে 
বসবেনা, বরং জায়গা করে তারপর সেখানে বসবে । তাহলে আল্লাহও তোমাদের 
জন্য জায়গা করে দিবেন । (আহমাদ ২/৫২৩) 

ইমাম আহমাদ (রহঃ) অন্যত্র বর্ণনা করেন ঃ কোন লোকের উচিত হবেনা যে, 
সে তার বসার জায়গা অন্যকে ছেড়ে দিবে, বরং সে তার অন্য ভাইয়ের জন্য 
জায়গা করে দিবে । ফলে আল্লাহ তা“আলাও তার জন্য জায়গা করে দিবেন। 
(আহমাদ ২/৩৩৮) 

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) প্রমুখ বিজ্জন বলেন যে, 
মাজলিসে স্থান প্রশস্ত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে জিহাদের ব্যাপারে । 
অনুরূপভাবে উঠে দীড়ানোর নির্দেশও জিহাদের ব্যাপারেই দেয়া হয়েছে। 
(তাবারী ২৩/২৪৪, কুরতুবী ১৭/২৯৯, দুররুল মানসুর ৮/৮২) 

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, ভাবার্থ হচ্ছে ৪ যখন তোমাদেরকে কল্যাণ ও ভাল 
কাজের দিকে আহ্বান করা হয় তখন তোমরা তৎক্ষণাৎ সাড়া দিবে । (তাবারী 


২৩/২৪৫) 
জ্ঞানী ও জ্ঞানের উৎকর্ষতা 
এরপর ইরশাদ হচ্ছে শিএ। 199 ৩৮১03 লেজ 1 জ০। &0। ৩৮ 
এপি ০৯ 5৮ 23 ০৩১১ খন তোমাদেরকে মাজলিসে জায়গা করে 


দেয়ার কথা বলা হয় তখন জায়গা দেয়ায় এবং যখন উঠে যাওয়ার কথা বলা হয় 
তখন উঠে যাওয়ায় তোমরা নিজেদের জন্য মানহানিকর মনে করনা, বরং এর 
মাধ্যমে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা তোমাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন। 
তোমাদের এ সৎ কাজ তিনি বিনষ্ট করবেননা । বরং এর বিনিময়ে তিনি 
তোমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে উত্তম পুরস্কার প্রদান করবেন। যে ব্যক্তি 
আল্লাহর আহকামের উপর বিনয়ের সাথে স্বীয় ঘাড় নুইয়ে দেয়, তিনি তার মর্ধাদা 
বাড়িয়ে দেন। 

আবু তুফায়েল আমির ইব্‌ন ওয়াসিলাহ্‌ রোঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আসফান 
নামক স্থানে উমার ইব্‌ন খাত্তাবের (রাঃ) সঙ্গে নাফি" ইবৃন হারিসের (রাঃ) সাক্ষাৎ 
৪5575 44554 
মান্কায় কাকে তুমি তোমার স্থলাভিষিক্ত করে এসেছ? উত্তরে তিনি 
“ইব্‌ন আবযাকে (রাঃ) আমি আমার স্থলাভিষিক্ত করে এসেছি ।” তখন 


০ 

০ 
০ 
০ 
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উমার (রাঃ) তাকে বললেন £ “সেতো আমার আযাদকৃত গোলাম! সুতরাং কি 
করে তাকে মাক্কাবাসীর উপর আমীর নিযুক্ত করে এলে?' তিনি জবাবে বললেন £ 
“হে আমীরুল মু'মিনীন! তিনি আল্লাহর কুরআনের পাঠক, ফারায়েষের আলেম 
এবং বিচার কাজেও একজন ভাল কাযী ।” এ কথা শুনে উমার (রাঃ) বললেন ঃ 
তুমি সত্য বলেছ। নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন 8 “নিশ্চয়ই 
আল্লাহ এই কিতাবের কারণে এক কাওমকে সম্মানিত ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী 
করবেন এবং অন্যদেরকে অপমানিত ও লাষ্কিত করবেন এবং তাদের মর্যাদা 
কমিয়ে দিবেন” ।' আহমাদ ১/৩৫, মুসলিম ১/৫৫৯) 

আলেমদের যে ফাযীলাতের কথা এই আয়াতে এবং অন্যান্য আয়াত ও 
হাদীসসমূহে বলা হয়েছে, এ সবগুলি আমি সহীহ বুখারীর কিতাবুল ইলমের 
শারাহয় জমা করেছি। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর এবং তারই নিকট আমি 
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। 


১২। হে মুমিনগণ! তোমরা 1161 1৮12 €১ধর্ট ৫৮ 
বলতে চাইলে উহার পূর্বে |:4০ [4426 : +প]1 58৮৩৫ 
সাদাকাহ প্রদান করবে, এটাই : ০% 19৮৬ ৮4৮] (সি 
তোমাদের জন্য শ্রেয় ও; ১14 ৫৫৮০ ০৫০৮ ত ০৮ 
পরিশোধক। যদি তাতে অক্ষম (৬১ 234 257৫ ৪০৪ 
হও তাহলে এ জন্য ৪ 2 রর ৫0৪০ ১৫৫০৮ ৫ 
তোমাদেরকে অপরাধী গণ্য 119+4-2) ০1১ )৫৮-৯ 
করা হবেনা। কেননা আল্লাহ রর 


(রি 


22 প্রত প 
ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৪32১৮ 4০ ০| 


১৩। তোমরা কি চুপে চুপে রা 
কথা বলার পূর্বে সাদাকাহ। ৩% 15৯5 01 2515 "1 
প্রদান কষ্টকর মনে কর? যখন ০০ 8 ৮৮ 
তোমরা সাদাকাহ দিতে ) ১1 ১-৭১--৮ 42574 ৪4৫ 
পারলেনা, আর আল্লাহ ররর 
তোমাদেরকে ক্ষমা করে: ৮৬০ 4 7055 19127 2 
দিলেন, তখন তোমরা সালাত 
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প্রতিষ্ঠিত কর, যাকাত প্রদান 12৮৪1 1.5122 276171 26 
নিব 51951 5১12] 19১৪ 
রাসূলের আনুগত্য কর। 467. € 4 ॥ প্র 1 514 

রা যা কর আল্লাহ তা 44) ১4৯92 4) 19৮৮21$ 


সম্যক অবগত । ৮ জলি ৮৮৮ 
০১০০০০৪৮৮৬৮ 
রাসূলের (সাঃ) সাথে গোপনে কথা বলার ব্যাপারে সাদাকাহ 


প্রদানের আদেশ 

আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, যখন তারা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে চুপি-চুপি কথা বলতে চাইবে তখন যেন 
কথা বলার পূর্বে তার পথে সাদাকাহ প্রদান করে, যাতে তাদের অন্তর পবিত্র হয় 
এবং তোমরা তার নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে পরামর্শ করার 
যোগ্য হতে পার। তবে হ্যা, যদি কেহ দরিদ্র হয় তাহলে তার প্রতি আল্লাহ 
তাআলার দয়া ও ক্ষমা রয়েছে। অর্থাৎ তার উপর এ হুকুম প্রযোজ্য নয়। এ হুকুম 
শুধুমাত্র ধনীদের উপর প্রযোজ্য ৷ এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা বলেন £ 

৩919৮ প ১৬ ৩৬০০ লজ ও 021908 ০্দ 
25 193 বৌ্গিন 19১ হি 0 তোমরা কি চুপে-চুপে কথা বলার 
পূর্বে সাদাকাহ প্রদানকে কষ্টকর মনে কর এবং ভয় কর যে, এই নির্দেশ কত 
দিনের জন্য রয়েছে? যাক, তোমরা যদি এই সাদাকাহ প্রদানকে কষ্টকর ও 
অসুবিধাজনক মনে করে থাক তাহলে তোমাদেরকে এজন্য কোন চিন্তা করতে 
হবেনা । আল্লাহ তোমাদের প্রতি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু । তিনি তোমাদেরকে 
ক্ষমা করে দিলেন। এখন আর তোমাদেরকে এ জন্য সাদাকাহ প্রদান করতে 
হবেনা । এখন তোমরা সালাত সুপ্রতিষ্ঠিত কর, যাকাত দিতে থাক এবং আল্লাহ 
ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য কর। 

কথিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে গোপন 
পরামর্শ করার পূর্বে সাদাকাহ প্রদান করার গৌরব শুধুমাত্র আলীই (রাঃ) লাভ 
করেন। তারপর এ হুকুম উঠে যায় । 
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ইব্ন আব্বাস রোঃ) বলেন যে, সাহাবীগণ (রাঃ) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খুব বেশি বেশি প্রশ্ন করতে শুরু করেন, ফলে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর তা কঠিন বোধ হয়। তখন 
আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা এ হুকুম জারী করেন । ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর হালকা হয়ে যায়। কেননা এরপর জনগণ প্রশ্ন 
করা ছেড়ে দেয়। অতঃপর পুনরায় আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের উপর প্রশস্ততা 
আনয়ন করেন এবং এ হুকুম রহিত করে দেন। (তাবারী ২৩/২৪৯) ইকরিমাহ 
(রহঃ) ও হাসান বাসরীরও (রহঃ) উক্তি এটাই যে, এ হুকুম রহিত হয়ে যায়। 
কাতাদাহ (রহঃ) ও মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বানও (রহঃ) এ কথাই বলেন। 
সাহাবীগণের কেহ কোন যরুরী কথা বলতে চাইলেও সাদাকাহ প্রদান না করা 
পর্যন্ত তা বলতে পারছিলেননা। ফলে তাদের জন্য এ বিষয়টি খুব কঠিন হয়ে 
পড়ে । কাতাদাহ রেহঃ) বলেন যে, শুধু দিনের এক ঘন্টার জন্য এ হুকুম জারী 
থাকে । তোবারী ২৩/২৪৯) আলীও (রাঃ) এ কথাই বলেন যে, এই হুকুমের উপর 
শুধু আমিই আমল করতে সক্ষম হই এবং এ হুকুম নাযিল হওয়ার পর খুব অল্প 
সময়ের জন্যই এটা জারী থাকে, অতঃপর এটা মানসূখ হয়ে যায়। (মুসনাদ 
আবদুর রাষ্যাক ৩/২৮০) 

১৪। কি তাদের প্রতি ।12% ৮: ট 
25 9% ৩৭ 41 ০০১ 
সম্প্রদায়ের প্রতি রুষ্ট, তাদের | 4 | এ ৫75,206 
সাথে বন্ধুত্ব করে? তারা ৯ ৮৮ 4 ৮ ৩৪ 
তোমাদের (মুসলিমদের) ০:22. রত 4০... 
দলভুক্ত নয় এবং তাদেরও | 4৮ ০৯১49 ৯4 ১ ৮৮১ 


(ইয়াহুদীদের) দলভুক্ত নয় ৫ রিটা 
এবং তারা জেনে মিথ্যা শপথ ১৯০৫ ১৯3 ৮১৩৩ 
করে। 


১৫। আন্নাহ তাদের জন্য 1” ৫1544 ০ গরঞ্র্ণ পরত 
রে |.)০ 

প্রস্তুত রেখেছেন কঠিন শাস্তি। ঃ 

কত মন্দ তারা যা করে! . 1 
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১৬। তারা তাদের 44» ৯৮৩ 241 নি 
শপথগুলিকে ঢাল হিসাবে 17৯ শির 5 

ব্যবহার করে, এভাবে তারা |, 4 এট | ০ ০:74 ০: 
আল্লাহর পথ হতে মানুষকে :+১৫3 441 ৮০ ০ 1১-৮ন্ঠ 
নিবৃত্ত করে; তাদের জন্য টিলা 
রয়েছে লাপ্ুনাদায়ক শাস্তি । ০৮৫ ০১1০ 
১৭। আল্লাহর শাস্তির হাঁ ০4৮০, ০ 
মুকাবিলায় তাদের ধন সম্পদ চকে 
ও সন্তান-সন্ততি তাদের কোন : .. 44৮৮৮ এত ০ ॥ 5:০৫ 
কাজে আসবেনা; তারাই 41515 (575 481 05 (৯-এ1 
জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে |. হাতা যারানে। 
তারা স্থায়ী হবে। ০১-/৮ ৪ 7৯ ১৩৭ ০নর্তা 
১৮। যেদিন আল্লাহ ৮. € ০ পাপা পারত 
পুনরুখিত করবেন তাদের 1 রী এটা পর (2 71৮ 
সকলকে, তখন তারা তার এপি ০ চি ০:8৫ ০ 4 রে 
(আল্লাহর) নিকট সেরূপ শপথ :৬ ০২৮০5 540 0৯28 
করবে যেরূপ শপথ তোমাদের [4৩ ১ 4, পর, ॥ ০৮৬ 
নিকট করে এবং তারা মনে (| ৪০১ ৫০ ৮৫1 09ঠি 
করে যে, এতে তারা উপকৃত টিনার 
হবে। সাবধান! তারাইতো 054৩1 ৮৯০] 
মিথ্যাবাদী। টির 
১৯। শীইতান তাদের উপর | , ০৫ যোনি 
প্রভু বিস্তার করেছে। ফলে :৮০২.)| এ ১2৯০০] ০1৭ 
তাদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছে টায় হারার ট্রি 
আল্লাহর স্মরণ। তারা 1457 এটা ১ +৫ 
শাইতানেরই দল। সাবধান! | রর রঃ 
শাইতানের দল অবন্টই |: 9] ঘুর ১০০৯৭ 4১৪ 


ক্ষতিগ্রস্ত । 
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পে ঙর্চ 
০১০গ্রা ৯৩২এা 
মুনাফিকদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে 
এখানে আন্মাহ তা“আলা মুনাফিকদের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা অন্তরে 
ইয়াহুদীদের প্রতি ভালবাসা পোষণ করে, কিন্তু প্রকৃত তারা এ ইয়াহুদীদেরও 
দলভুক্ত নয় এবং মু'মিনদেরও দলভুক্ত নয়। তাদের ব্যাপারে অন্য আয়াতে 
বলা হয়েছে ই 


184 পা ডি তি ছা 1? ঘ্্ পু প্লে 2524 
০ 8 412029 ও ৪ (41 স$ 5৯৮ | ১৪১ 05 0945০ 
পর 875৮2 
১৩০০ ১4] ০৩ 


এরা সন্দেহের দোলায় দোদুল্যমান রয়েছে । তারা এ দিকেও নয় ওদিকেও 
নয়, এবং আল্লাহ যাকে পথত্রান্ত করেছেন, বন্ভতঃ তুমি তার জন্য কোনই পথ 
পাবেনা । (সুরা নিসা, ৪ ৪ ১৪৩) তারা এদিকেরও নয়, ওদিকেরও নয়। তারা 
প্রকাশ্যভাবে মিথ্যা শপথ করে থাকে । মুমিনদের কাছে এসে তারা মু'মিনদের 
পক্ষেই কথা বলে। রাসূল সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে শপথ 
করে তারা নিজেদেরকে ঈমানদার হিসাবে প্রমাণ করতে চেষ্টা করে এবং বলে 
যে, তারা নিশ্চিতরূপে মুসলিম । অথচ অন্তরে তারা সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ 
করে। তারা যে মিথ্যাবাদী এটা জেনে শুনেও মিথ্যা শপথ করতে মোটেই দ্বিধা 
বোধ করেনা । তাদের এই দুষ্কার্ষের কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য প্রস্তুত 
রেখেছেন কঠিন শাস্তি । এই প্রতারণার জন্য তাদেরকে মন্দ প্রতিদান দেয়া হবে। 
তারাতো তাদের শপথগুলিকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে এবং মানুষকে তারা 
আল্লাহর পথ হতে নিবৃত্ত করে । মুখে তারা ঈমান প্রকাশ করে এবং অন্তরে কুফরী 
গোপন রাখে । কসমের মাধ্যমে তারা নিজেদের ভিতরের দুক্কৃতিকে গোপন করে । 
অভিজ্ঞ লোকদের উপর তারা কসমের দ্বারা নিজেদেরকে সত্যবাদী রূপে পেশ 
করে এবং তাদেরকে তাদের প্রশংসাকারী বানিয়ে নেয়। ধীরে ধীরে তারা 
তাদেরকে নিজেদের রঙে রঞ্জিত করে এবং এভাবে তাদেরকে আল্লাহর পথ হতে 
ফিরিয়ে রাখে । মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন যে, এই মুনাফিকদের জন্য রয়েছে 
লাঞনাদায়ক শাস্তি। মহাপ্রতাপান্ষিত আল্লাহ বলেন ৪ 


৪ এ০। ৩৫৮৯১ 49 ৮409 ৮85 ৬৯৪ ০ আল্লাহর শাস্তির 
মুকাবিলায় তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদের কোনই কাজে আসবে না, 
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তারা জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে, কখনই তাদেরকে সেখান 
হতে বের করা হবেনা । 

কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাদের সকলকেই এক মাইদানে একত্রিত করবেন, 
কেহকেও বাদ রাখবেননা। তখন দুনিয়ায় যেমন তাদের অভ্যাস ছিল যে, 
নিজেদের মিথ্যা কথাকে তারা শপথ করে সত্য রূপে দেখাত, অনুরূপভাবে এ 
দিনও তারা আল্লাহর সামনে নিজেদের হিদায়াত ও সঠিক পথের অনুসারী হওয়ার 
উপর বড় বড় শপথ করবে এবং মনে করবে যে, সেখানেও বুঝি তাদের চালাকী 
ধরা পড়বেনা। কিন্তু মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহর কাছে কি তাদের এই ফীকিবাজি 
ধরা না পড়ে থাকতে পারে? তিনিতো তাদের মিথ্যাবাদী হওয়ার কথা এ 
দুনিয়ায়ও মুমিনদের নিকট বর্ণনা করে দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন ঃ 
সাবধান! তারাইতো মিথ্যাবাদী ৷ এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন ৪ 

401 76১ ৯১০০৪ ১: ৮৪: ১১৯5৭ শাইতান তাদের উপর প্রভূত 
বিস্তার করেছে এবং তাদের অন্তরকে নিজের মুষ্টির মধ্যে নিয়ে ফেলেছে, ফলে 
তাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে। 

আবু দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেনঃ “যে গ্রামে বা মরু ভূমিতে তিনজন রয়েছে এবং 
তাদের মধ্যে সালাত প্রতিষ্ঠিত করা হয়না, তাদের উপর শাইতান প্রভূত বিস্তার 
করে ফেলে । সুতরাং তুমি জামা'আতকে অপরিহার্য করে নাও। বাঘ এ বকরীকে 
খেয়ে ফেলে যে দল হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে ।' (আবু দাউদ ১/৩৭১) সায়েব (রহঃ) 
বলেন যে, এখানে জামা'আত দ্বারা সালাতের জামা'আতকে বুঝানো হয়েছে। 
অতঃপর আন্নাহ তাআলা বলেন £ 


১। ০৮ ১4 তারা শাইতানেরই দল। অর্থাৎ যাদের উপর 
শাইতান প্রভূত বিস্তার করেছে এবং এর ফলে তাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে 
দিয়েছে। এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা বলেন £ 

৩১৮০০] ৮৯ 041 ০ ৩! 0 সাবধান! শাইতানের দল অবশ্যই 
ক্ষতিগ্রস্ত । 

২০। যারা আল্লাহ ও তার যা 
রাসূলের বিরুদ্ধারণ করে: 481 ০১5১ 001 01 তা 
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এ | ৫ শব টড *€ 44 ০ পে টি 
8৬৪ ০০১৭ 5 ৯০ 


৬০: 8 তপন পা 3818০ 
5৮ 596 4০1 ৯] 7) 
তা তত, 


্ নি ভি র্ শর চি 
৬9 (6০৮৮ 5] ৫১2৯1 
৫ 8 রত 


টিপার 4০ চারি & ঢা পর্ণ 
৫৯-83 ক 029 ৯৭৩5 
টি টব রা 


 স্প ০2 র্ঘ০ 
১১৫৭] চর্ত ৩5 ৪০৫ ১৮০ 


ও 
টনি রি তানিক্ন্ও 
শপ 40২৮০ ৩০৪ ০৮৫০ 


4) 


4) 4০১৯ ৮19 4৪1৮5 
রে ০44 পরা র্ হার্ট 
০১স্এহ] ৮৯40৮ এ 
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পরিণাম আল্লাহ ও তার রাসূলেরই জন্য 

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন, যে অবিশ্বাসী বিদ্রোহীরা সত্য হতে মুখ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধারণ করেছে এবং শারীয়াতের 
বিধানসমূহের আনুগত্য হতে পৃথক হয়ে গেছে তারা হবে চরম লাঞ্কিত। তারা 
আল্লাহ তা'আলার রাহমাত হতে ও তার করুণাপূর্ণ দৃষ্টি হতে হবে বঞ্চিত। তারা 
দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আল্লাহ তা'আলা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন ৪ 

৩33 এ 09৬৫ 401 শ্ তিনি এবং তীর রাসূল সাল্লল্লাহু 'আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম অবশ্যই বিজয়ী হবেন। অর্থাৎ লাউহে মাহফুজে এটা লিখিত হয়ে 
গেছে যা কখনও পরিবর্তন হবার নয় এবং তার এ ইচ্ছার প্রতিফলনে বাধা 
দেয়ারও কেহ নেই। পরিশেষে তিনি, তার কুরআন, তার রাসুল এবং মুমিন 
বান্দাগণ দুনিয়া ও আখিরাতে বিজয়ী হবেনই। নিশ্চয়ই তিনি মহাশক্তিমান ও 
পরাক্রমশালী ৷ যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ 


(3 ক প্র ডি ৪2215 
১৫ £0 4 55578715541 
9 
নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে ও মু'মিনদেরকে সাহায্য করব পারি 
জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীগণ দন্ডায়মান হবে, যেদিন যালিমদের কোনো ওযর 
আপতি কোনো কাজে আসবেনা, তাদের জন্য রয়েছে লা'নত এবং নিকৃষ্ট 
আবাস। (সুরা মু'মিন, ৪০ £ ৫১-৫২) আর এখানে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া 
তা'আলা বলেন ৪ 
97০ ৪০৪ 9 ৩1 5১) এ ১০৪৫ এ] শে আল্লাহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করেছেন, আমি এবং আমার রাসূল অবশ্যই বিজয়ী হব। আল্লাহ শক্তিমান, 
পরাক্রমশালী । অর্থাৎ এ শক্তিমান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ তার শত্রুদের উপর 


জয়যুক্ত থাকবেন। তার এ সিদ্ধান্ত অটল যে, ইহজগতে ও পরজগতে পরিণাম 
হিসাবে বিজয় ও সাহায্য লাভ মুমিনদেরই জন্য । 


(0০017191715 


সুরা ৫৮ £ মুজাদালাহ ৩৩৬ পারা ২৮ 


এরপর আল্লাহ তা“আলা বলেন £ | 21 45৩ ০০ ৫ ১৩ 
৮$9৮1 2 ৯৯০এ 2 ১৯ 196 ১5 45509 আআ ১৬ & 59১9 
৮৫/০১ হে নাবী! তুমি আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী এমন কোন 
সম্প্রদায়কে পাবেনা যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধাচারীদেরকে ভালবাসে _ 


হোকনা এই বিরুদ্ধাচারীরা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি-গোত্র। 
মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন 8 


পি পর কী চ পরা দূ 
0028 ০5 27 05১ ৩ ৩৪ বে] ০৮৩6 58] 1০৯৫৫ ও 


2126 23:51586 £ তথা, ৮5 0 05 

মুমিনগণ যেন ম্ব'মিনগণকে ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধ রূপে এহণ না করে, 

এবং তাদের আশংকা হতে আত্মরক্ষা ব্যতীত যে এরূপ করে সে আল্লাহর নিকট 

সম্পকহীন; আর আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় পবিত্র অক্তিত্ের ভয় প্রদরশর্ন 
73585 0 


4 4 

4৩৮০5 ০৬%$ 7৪৩5৮19 (৫039 সা ০৩! 
০,০০৮ টি ৫ 

«1 (65 5 ৬০৫ 2 2 ১৪ * 

006 ৫০1১৮৫ ঞু০ ও ৯৩ চর রা 5 ৮৫স্ 


টিটি নটি চি &. 

২৩০ঘা টিা একক ধা ০০৪ 

(হে নাবী!) তুমি তাদেরকে বলে দাও £ যদি তোমাদের পিতৃবর্গ, তোমাদের 

পুর্রগণ, তোমাদের ভ্রাতাগণ, তোমাদের স্ত্রীগণ, তোমাদের স্বগোত্, আর এ সব 

ধন সম্পদ যা তোমরা অজর্ন করেছ, আর এ ব্যবসায় যাতে তোমরা মন্দা পড়ার 

আশংকা করছ অথবা এ গৃহসমূহ যেখানে অতি আনন্দে বসবাস করছ, আল্লাহ 

এবং তার রাসূলের চেয়ে এবং তার পথে জিহাদ করার চেয়ে যদি এই সব) 

তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় হয় তাহলে তোমরা প্রতীক্ষা করতে থাক যে পর্যন্ত 

আল্লাহ নিজের নিদেশ পাঠিয়ে দেন। আর আল্লাহ আদেশ অমান্যকারীদেরকে পথ 
প্রদশর্ন করেননা । (সুরা তাওবাহ, ৯ £ ২৪) 
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সাঈদ ইব্‌ন আবদুল আযীম (রহঃ) বলেন যে, 4৩ ০১০ ৩ এপর্দ 0 
.. ০৯। 69812 এ আয়াতটি আবু উবাইদাহ্‌ আমির ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন 
জাররাহর (রাঃ) ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়, যখন তিনি তার (কাফির) পিতাকে 
বদরের যুদ্ধে হত্যা করেন। উমার (রাঃ) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পূর্বক্ষণে যখন 
খিলাফাতের জন্য একটি দলকে নিধরিণ করেন (যে, তারা মিলিতভাবে যাকে 
ইচ্ছা খালীফা নির্বাচন করবেন) এ সময় তিনি আবূ উবাইদাহ (রোঃ) সম্পর্কে 
বলেছিলেন 8 “তিনি যদি আজ বেঁচে থাকতেন তাহলে তাকেই আমি খালীফা 
নিযুক্ত করতাম |” এ কথাও বলা হয়েছে যে, এক একজনের মধ্যে পৃথক পৃথক 
গুণ ছিল। যেমন আবু উবাইদাহ্‌ (রাঃ) স্বীয় পিতাকে হত্যা করেছিলেন, আবু 
বাকর (রাঃ) স্বীয় পুত্র আবদুর রাহমানকে হত্যা করার ইচ্ছা করেছিলেন, মুসআব 
ইব্‌ন উমায়ের (রাঃ) তার ভ্রাতা উবায়েদ ইব্‌ন উমায়েরকে হত্যা করেছিলেন এবং 
উমার (রাঃ), হামযাহ্‌ রোঃ), আলী (রাঃ) এবং উবাইদাহ্‌ ইব্‌ন হারিস (রাঃ) 
নিজেদের নিকটতম আত্মীয় উৎবাহ্‌, শায়বাহ্‌ এবং ওয়ালীদ ইব্‌ন উৎ্বাহ্‌কে হত্যা 
করেছিলেন । এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 

এ ঘটনাটিও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বদরী বন্দীদের সম্পর্কে মুসলিমদের সাথে পরামর্শ করেন। তখন 
আবু বাকর (রাঃ) বলেন ঃ “তাদের নিকট হতে মুক্তিপণ গ্রহণ করা হোক যাতে 
মুসলিমদের আর্থিক সংকট দূর হয়ে যায় এবং মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য 
যুদ্ধান্তরসমূহ সংগৃহীত হতে পারে। আর এর বিনিময়ে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া 
হোক। এতে হয়ত আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তর ইসলামের দিকে ফিরিয়ে 
দিবেন। তাছাড়া তারাতো আমাদেরই আত্মীয়-স্বজন বটে ।' কিন্তু উমার (রাঃ) 
এর সম্পূর্ণ বিপরীত মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন £ “হে আন্মাহর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যে মুসলিমের যে আত্মীয় মুশরিক তাকে তারই 
হাতে সমর্পণ করুন এবং তাকে নির্দেশ দিন যে, সে যেন তাকে হত্যা করে। 
আমরা আল্লাহ তা'আলাকে দেখাতে চাই যে, আমাদের অন্তরে মুশরিকদের প্রতি 
কোনই ভালবাসা নেই । আমার হাতে আমার অমুক আত্মীয়কে সমর্পণ করুন। 
আলীর (রাঃ) হাতে আকীলকে সঁপে দিন এবং অমুক সাহাবীর হাতে অমুক 
কাফিরকে সমর্পণ করুন!? এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 


85035 ৮১৩৫ ১এ]। ১45 ও শ্ এ যারা নিজেদের অন্তর 
আল্লাহর শত্রুদের সাথে সম্পর্কহীন এবং নিজেদের মুশরিক আত্ীয়দের প্রতি 
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ভালবাসা পরিত্যাগ করে, যদিও তারা পিতা কিংবা ভাই হয়, তারা হল পূর্ণ 
ঈমানদার । তাদের অন্তরে ঈমানের মূল গেড়ে বসেছে। তাদেরকে আন্মাহ 
তা'আলা শক্তিশালী করেছেন নিজের পক্ষ হতে রূহ্‌ দ্বারা। তাদের দৃষ্টিতে তিনি 
ঈমানকে সৌন্দর্যময় করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন £ 


এ) ৩৮১ ৬ ৩০৩ ১৬0 উস ০ এ ০৩ ৮৯3 
4৫19) ৮৫৬ তিনি তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী 
প্রবাহিত । সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তার 
প্রতি সন্তুষ্ট । তারা আল্লাহর জন্য তাদের মুশরিক আত্মীয়দের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল 
বলে এর বিনিময়ে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাদের প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন 
এবং তাদেরকে এত বেশি করে দিয়েছেন যে, তারাও তার প্রতি প্রসন্ন হয়েছে। 
তারাই আল্লাহর দল এবং আল্লাহর দলই হবে সফলকাম । আর শাইতানের দলটি 
অবশ্যই হবে ক্ষতিগ্রস্ত । 


সূরা মুজাদালাহ্‌ এর তাফসীর সমাপ্ত । 
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ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলতেন যে, দন্ত ্রাত ভাত 
সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাসকে (রাঃ) 
বলেন ৪ “এটা হল সূরা হাশ্র।” তখন ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এ সুরাটি 
বানু নাধীর সম্প্রদায়ের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। সহীহ বুখারীর অন্য রিওয়ায়াতে 
আছে যে, সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) ইব্ন আব্বাসকে (রাঃ) বলেন £ “এটা কি 
সুরা বানী হাশর? তিনি উত্তরে বলেন ৪ সুরা বানী নাধীর। (ফাতহুল বারী 
৮/৪৯৭, মুসলিম ৪/২৩২২) 


পরম করুণাময়, অসীম 7 ৫4, 
দয়ালু জার নামে (শুরু ৯9 ১ 2912) 
করছি)। 


১ আকাশমন্ডলী ও পপ ঞ1 21 ক এ 

যা কিছু আছে টিভি ভি 
সবই তার পবিত্রতা ও মহিমা ॥ 01 ॥ প্রি ০4, ,. শর্ত 
ঘোষণা করে, তিনি] -৯৮১1)1 2৯2 ০৮১ & 
পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় । 
২। তিনিই কিতাবীদের মধ্যে |, ৫ 
যারা কাফির তাদেরকে প্রথম 1 15)55 ০১০) (৮ রি] 9৯ ০ 
সমাবেশেই তাদের 
আবাসভূমি হতে বিতাড়িত: ৯৯১:১ ০৪ 45591 ০11 ০৪ 
করেছিলেন । তোমরা রি ০ রি 
কল্পনাও করনি যে, তারা (0 22:0৮ 5 এরা ০9 


নির্বাসিত হবে এবং তারা 7 ক 
2 48 প রর যি ৫. ৫ 4 এরর 
মনে করেছিল যে, তাদের 2425১৮ ৯৫০1 1৮ 1১ 


দুর্ভেদ্য দুর্গগুলি তাদেরকে 
রক্ষা করবে আল্লাহ হতে; 


সূরা ৫৯ ঃ হাশর 
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৩৪০ 


কিন্ত আল্লাহর শাস্তি এমন 
এক দিক হতে এলো যা ছিল 
তাদের ধারনাতীত এবং 
তাদের অন্তরে তা ত্রাসের 
সঞ্চার করল। তারা ধ্বংস 
নিজেদের হাতে এবং 
মুমিনদের হাতেও; অতএব 
হে চক্ষুম্মান ব্যক্তিবর্গ! 
তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর! 


5 277-52715 বর 
পিঠ ০১: ৮ 95 
০. উট ০ ০৫ 
09০1 ৬৯৩৪ টিসওও 


রা 
& পারি 


স্পা 491/550 


৩। আন্নাহ তাদের 
নির্বাসনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ না 
করলে তাদেরকে পৃথিবীতে 
অন্য শাস্তি দিতেন; পরকালে 
জাহান্নামের শাস্তি। 


“৫ হার ০ রা 2114 
চি ১ $ 
44 199৩ ৮5 ০৮১৫ 
র্ ৬ রি 
পর্ছে ্ পু পর্ণ 22 পালে 4 ঞ& পপ 
4) ০ 4) ০৯৩১০ ০০ 
পা হলি এ রা 
০902501০০৩৪ 
পট রা রা 
র্দ রি রা ৬ 2৫ রা 
91 22 ০৮ ৯০০৪ ৩০০ 
পা টু ০৮০৪ চ্ রা 
শ রা কু পা ে রা নি পাকে 
০৮ 2৯0 ৬৬ 7 
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রা লাহ্ছিত ০৮৪৮৪) 
সকল সৃষ্টিই তাদের 
৯৯৪০৬ 


আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, আকাশ ও পৃথিবীর সমুদয় জিনিস 
আল্লাহ তাআলার পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করে । যেমন অন্য জায়গায় মহান 
আন্নাহ বলেন ঃ 


৮২ 4155 ৩৪ ০1৪ ০৪৩০৯ তা না বু 


(৫55০৮ ০৫৮৫ ১৫: ০5৫58 4৩59 ০৯৩৪ 
সগ্ড আকাশ, পৃথিবী এবং ওদের অর্ভ্বতী সব কিছু তারই পবিত্রতা ও মাহিমা 
ঘোষনা করে এবং এমন কিছু নেই যা তার সরশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা 
করেনা; কিম্ত ওদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পারনা; 
তিনি সহনশীল, ক্ষমা পরায়ণ। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ 8 ৪৪) 
তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় । তিনি তার সমুদয় হুকুম ও আদেশ দানের 
ব্যাপারে বিজ্ঞানময় । 


বানী নাধিরদের করুণ পরিণতি 

আল্লাহ ত'আলা বলেন £ | ৯ ১০ 13/ 05 ₹ ০০৮৬০ ১১ 
তিনি আহলে কিতাবের কাফিরদেরকে অর্থাৎ বানু নাধীরকে আবাসস্থল হতে 
বিতাড়িত করেছিলেন । 

এর সংক্ষিপ্ত ঘটনা এই যে, মাদীনায় হিজরাত করার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাদীনার এই ইয়াহুদীদের সাথে সন্ধি করে নিয়েছিলেন 
যে, তিনি তাদের সাথে যুদ্ধ করবেননা এবং তারাও তার সাথে যুদ্ধ করবেনা । 
কিন্ত এ লোকগুলো এই চুক্তি ভঙ্গ করে যার কারণে তাদের উপর আল্লাহর ক্রোধ 
পতিত হয়। আল্লাহ তাআলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
তাদের উপর বিজয় দান করেন এবং তিনি তাদেরকে এখান হতে বের করে 
দেন। তারা যে এখান হতে (মাদীনা হতে) বের হবে এটা মুসলিমরা কল্পনাও 
করেনি। স্বয়ং ইয়াহুদীরাও ধারণা করেনি যে, তাদের সুদৃঢ় দুর্ঘ বিদ্যমান থাকা 
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সত্বেও কেহ তাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারে । কিন্তু যখন তাদের উপর 
আল্লাহর মার পড়ল তখন তাদের এ মযবৃত দুর্গগুলি থেকেই গেল, হঠাৎ তাদের 
উপর এমনভাবে আল্লাহর শাস্তি এসে পড়ল যে, তারা একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে 
পড়ল। রাসূলুল্রাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে মাদীনা হতে বের 
করে দিলেন। তাদের কেহ কেহ সিরিয়ার কৃষিভূমির দিকে চলে গেল এবং কেহ 
কেহ গেল খায়বারের দিকে । তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছিল যে, তারা তাদের 
ধন-সম্পদ ও আসবাব-পত্রের যা কিছু উটের উপর বোঝাই করে নিয়ে যাওয়া 
সম্ভব তা নিয়ে যেতে পারে। এ জন্য তারা তাদের নিজেদের হাতে তাদের 
ঘরবাড়ী ভেঙ্গে দিল এবং যা কিছু সঙ্গে নিয়ে যেতে পারল তা নিয়ে গেল। এই 
ঘটনা বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা“আলা বলেন ৪ 


১০ 53 5130৪ ১০০1 ৬০ ১৬-০ (৮6555 ১ 
তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধাচারীদের 
পা ডা 
উপর অকস্মাৎ আল্লাহর আযাব এসে পড়ল এবং দুনিয়ায় তারা ধ্বংস হয়ে গেল 
এবং পরকালেও তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি । 
আবদুর রাহমান ইব্‌ন কাব ইব্ন মালিক (োঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের এক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেন যে, কুরাইশ 
কাফিরেরা ইব্‌ন উবাই এবং তার আউস ও খাযরাজ গোত্রীয় মুশরিক সঙ্গীদেরকে 
পত্র লিখলো । এ পত্রটি বদরের যুদ্ধের পূর্বেই লিখিত হয়। পত্রটির বিষয়বস্ত ছিল 
নিয়রূপ £ “তোমরা আমাদের সাথীকে (রাসূলুল্লাহকে সঃ) তোমাদের ওখানে স্থান 
দিয়েছ। এখন তোমরা হয় তার সাথে যুদ্ধ করে তাকে বের করে দাও, না হয় 
আমরাই তোমাদেরকে বের করে দিব এবং আমাদের সমস্ত সেনাবাহিনী নিয়ে 
গিয়ে তোমাদেরকে আক্রমণ করব। অতঃপর তোমাদের সকল যোদ্ধা ও 
বীরপুরুষকে হত্যা করে ফেলব এবং তোমাদের নারীদেরকে দাসী বানিয়ে নিব। 
আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই এবং তার মূর্তিপূজক সঙ্গীরা এ পত্র পেয়ে পরস্পর 
পরামর্শ করল এবং গোপনীয়ভাবে সর্বসম্মতিক্রমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের সাথে যৃদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। এ খবর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্ণগোচর হলে তিনি স্বয়ং তাদের নিকট গমন করেন 
এবং তাদেরকে বলেন £ “আমি অবগত হয়েছি যে, কুরাইশদের পত্র তোমাদের 
ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। তারা তোমাদের ততখানি ক্ষতি করতে পারবেনা যত 


(0০017191715 


সুরা ৫৯ ৪ হাশর ৩৪৩ পারা ২৮ 


হাতে তোমাদের সন্তানদেরকে ও ভ্রাতাদেরকে হত্যা করার ইচ্ছা করছ? 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ উপদেশ তাদের উপর 
ক্রিয়াশীল হল এবং তারা নিজ নিজ জায়গায় চলে গেল। এ খবরটি কুরাইশদের 
কাছেও পৌছল। কিন্ত কুরাইশরা বদরের যুদ্ধ শেষে আবার পত্র লিখলো এবং 
তাদের শক্তি ও দুর্তেদ্য দূরের কথা স্মরণ করিয়ে দিল। এও জানিয়ে দিল যে, 
যদি মাদীনার ইয়াহুদী, নাসারা, কাফিরেরা রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের সাথে যুদ্ধ না করে তাহলে কুরাইশরা তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে এবং 
তাদের নারীদেরকে তাদের থেকে কেহ রক্ষা করতে পারবেনা । এর ফলে 
মাদীনার এ লোকগুলো আবার যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করল । বানু নাধীর 
গোত্র তখন পরিষ্কারভাবে চুক্তি ভঙ্গের কথা ঘোষণা করল। তারা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে লোক পাঠিয়ে তাকে জানিয়ে দিল যে, 
তিনি যেন ত্রিশজন লোকসহ তাদের দিকে অগ্রসর হন এবং তারাও তাদের 
ত্রিশজন পণ্তিত লোককে পাঠিয়ে দিচ্ছে। উভয় দল মাঝামাঝি এক জায়গায় 
মিলিত হয়ে পরস্পর আলাপ-আলোচনা করবে । যদি তাদের এ লোকগুলো তাকে 
সত্যবাদী রূপে মেনে নেয় এবং ঈমান আনে তাহলে তারাও তার সাথে ঈমান 
আনবে । রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করাই ছিল তাদের 
উদ্দেশ্য। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের দুরভিসন্ধি তার রাসূলকে জানিয়ে দেন। 
ফলে তারা তার কোন ক্ষতি করতে সক্ষম হলনা । 

তাদের এ চুক্তি ভঙ্গের কারণে পর দিন সকালে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম স্বীয় সৈন্যবাহিনী নিয়ে গিয়ে তাদেরকে অবরোধ করেন এবং বলেন ৪ 
“তোমরা যদি আবার নতুনভাবে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর কর তাহলেতো ভাল কথা, 
অন্যথায় তোমাদের জন্য কোন নিরাপত্তা নেই ।' তারা তার এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান 
করল । সুতরাং সারা দিন ধরে যুদ্ধ চললো । পরদিন প্রত্যুষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বানু নাধীরকে উক্ত অবস্থায়ই ছেড়ে দিয়ে বানু কুরাইযাহর 
নিকট সেনাবাহিনীসহ গমন করলেন। তাদেরকেও তিনি নতুনভাবে সন্ধিসূত্রে 
আবদ্ধ হবার আহ্বান জানান । তারা তা মেনে নেয় এবং তাদের সাথে সন্ধি হয়ে 
যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখান হতে পুনরায় বানু 
নাধীরের নিকট গমন করেন । আবার যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। অবশেষে তারা 
পরাজিত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মাদীনা ছেড়ে 
চলে যাবার নির্দেশ দেন এবং বলেন ৪ “তোমরা উট বোঝাই করে যত আসবাব- 
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পত্র নিয়ে যেতে পার নিয়ে যাও।” সুতরাং তারা ঘর-বাড়ীর আসবাব-পত্র এমন 
কি দরজা ও কাঠগুলিও উটের উপর বোঝাই করে নিয়ে সেখান হতে বিদায় গ্রহণ 
করে। তাদের খর্জুর-বৃক্ষগুলি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য 
বরাদ্দ হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা এগুলি তাকেই দিয়ে দেন। যেমন আল্লাহ 
তাবারাকা ওয়া তা“আলা বলেন £ 
৮৮৪ 0 ৩৪5০ ৮9 লিও ৯০ পুঞ্জা ভেঙে 

আল্লাহ তাদের (ইয়াহুদীদের) নিকট হতে যে ফাই" তার রাসূলকে দিয়েছেন, 
উহার জন্য তোমরা অশ্খ কিংবা উষ্ট্রে আরোহণ করে বৃদ্ধ করনি । (সুরা হাশর, ৫৯ 
ঃ ৬) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম খর্জ্র-বৃক্ষগুলির অধিকাংশই 
মুহাজিরদেরকে দিয়ে দেন। আনসারগণের মধ্যে শুধু দু'জন অভাবশ্রস্তকে অং 
দেন। এ ছাড়া সবই তিনি মুহাজিরদের মধ্যে বন্টন করেন। যা বাকী থাকে ওটাই 
ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাদাকাহ যা বানু ফাতিমার 
হাতে এসেছিল । (আবু দাউদ ৩/৪০৪) 

এখন আমরা সংক্ষেপে গায্ওয়ায়ে বানী নাধীরের ঘটনা বর্ণনা করছি এবং 
এজন্য আল্লাহরই নিকট আমরা সাহায্য প্রার্থনা করছি। 


বানী নাধিরের সাথে যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার কারণ 

মুশরিকরা প্রতারণা করে বি'রে মাউনাহ নামক স্থানে সাহাবীগণকে শহীদ 
করে যারা সংখ্যায় ছিলেন সত্তর জন। তাদের মধ্যে আমর ইব্‌ন উমাইয়া যামারী 
(রাঃ) নামক সাহাবী কোন রকমে রক্ষা পেয়ে পলায়ন করেন এবং মাদীনা 
অভিমুখে রওয়ানা হন। পথে সুযোগ পেয়ে তিনি বানু আমির গোত্রের দু'জন 
লোককে হত্যা করেন, অথচ এ গোত্রটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম তাদেরকে নিরাপত্তা দান করেছিলেন । কিন্তু আমিরের (রাঃ) এ খবর 
জানা ছিলনা । মাদীনায় পৌছে যখন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের সামনে ঘটনাটি বর্ণনা করেন তখন তিনি তাকে বলেন ৪ “তুমি তাদেরকে 
হত্যা করে ফেলেছ? তাহলেতো এখন তাদের ওয়ারিশদেরকে রক্তপণ প্রদান করা 
আমার অবশ্য কর্তব্য হয়ে দীড়িয়েছে।' বানু নাধীর ও বানু আমিরের মধ্যেও 
পারস্পরিক বন্ধুত্‌ ও সন্ধি ছিল। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বানু নাধীরের নিকট গমন করলেন এ উদ্দেশে যে, রক্তপণের কিছু তারা 
আদায় করবে এবং কিছু তিনি আদায় করবেন, আর এভাবে বানু আমীরকে সন্তুষ্ট 
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করবেন। বানু নাধীর গোত্রের বস্তিটি মাদীনার পূর্ব দিকে কয়েক মাইল দূরে 
অবস্থিত ছিল। (ইব্‌ন হিশাম ৩/১৯৫) 

সীরাত ইব্‌ন ইসহাকে আরও বর্ণিত আছে ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম সেখানে পৌছলে তারা তাকে বলল £ “হে আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম! হ্যা, আমরা এ জন্য প্রস্তুত আছি।” অতঃপর তারা তার 
নিকট হতে সরে গিয়ে পরস্পর গোপন পরামর্শ করল ৪ “এর চেয়ে বড় সুযোগ 
আর পাওয়া যাবেনা । এখন তিনি আমাদের হাতের মুঠোর মধ্যে রয়েছেন। এসো 
তাকে আমরা শেষ করে (হত্যা করে) ফেলি ।” তারা পরামর্শক্রমে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করল যে, যে দেয়াল ঘেঁষে তিনি বসে আছেন এ ঘরের উপর কেহ উঠে সেখান 
হতে সে তার উপর একটি বড় পাথর নিক্ষেপ করবে । এতেই তার জীবনলীলা 
শেষ হয়ে যাবে। 

আমর ইব্‌ন জিহাশ ইব্‌ন কাব সেচ্ছায় এ কাজে এগিয়ে এলো । অতঃপর 
কাজ সাধনের উদ্দেশে সে ছাদের উপর আরোহণ করল। ইতোমধ্যে আল্লাহ 
তা'আলা জিবরাঈলকে (আঃ) স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট 
পাঠিয়ে নির্দেশ দিলেন যে, তিনি যেন সেখান হতে চলে যান। সুতরাং তিনি 
তৎক্ষণাৎ সেখান হতে উঠে দীড়ালেন এবং মাদীনায় চলে গেলেন, ফলে এ 
নরাধম তার উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হল। 

এঁ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তার কয়েকজন 
বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন। যেমন আবু বাকর (রাঃ), উমার (রাঃ), আলী (োঃ) 
প্রমুখ । তিনি সেখান হতে সরাসরি মাদীনা অভিমুখে রওয়ানা হন। আর ওদিকে 
যেসব সাহাবী তার সাথে ছিলেন না এবং মাদীনায়ই তার জন্য অপেক্ষমান 
ছিলেন, তারা তার বিলম্ব দেখে ব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং তার খোজে বেরিয়ে 
পড়েন। পথে একটি লোকের মাধ্যমে তারা জানতে পারেন যে, তিনি মাদীনায় 
পৌছে গেছেন। সুতরাং তারা ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে তার বিলম্বের কারণ জিজ্ঞেস করেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়াহুদীদের ষড়যন্ত্রের ঘটনাটি সবিস্তারে বর্ণনা করেন 
এবং তাদেরকে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেন। 

সাহাবীগণ তৎক্ষণাৎ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান এবং আল্লাহর পথে বানী 
দেখে তাদের দুর্গের ফটক বন্ধ করে দিয়ে সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করে । রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে অবরোধ করেন এবং তাদের আশে- 
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পাশের খেজুর গাছগুলি কেটে ফেলার ও জ্বালিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। তখন 
ইয়াহুদীরা চীৎকার করে বলতে লাগল যে, এটা হচ্ছে কি? যিনি অন্যদেরকে 
বিপর্যয় সৃষ্টি করতে নিষেধ করেন এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদেরকে মন্দ বলেন তিনি 
এটা কি করতে শুরু করলেন? 

বানু আউফ ইব্‌ন খাযরাজের গোত্রটির মধ্যে আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্‌ন 
সালুল, ওয়াদীআহ, মালিক ইব্‌ন কাওকাল, দা*য়িস প্রমুখ ব্যক্তিরা ছিল। তারা 
বানী নাধীর গোত্রকে বলে পাঠিয়েছিল £ “তোমরা মুকাবিলায় স্থির ও অটল থাক, 
আত্মসমর্পণ করনা, আমরা তোমাদের সাহায্যার্থে রয়েছি। তোমাদের শত্রু 
আমাদেরও শত্রু । আমরা তোমাদের সাথে মিলিত হয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করব। 
যুদ্ধ করে তোমাদেরকে বের করে দিলে আমরাও তোমাদের সাথে বের হব ।' 
কিন্ত তারা ইয়াহুদীদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেনি । এদিকে বানী নাযীর 
গোত্র ভীত-সন্ত্স্ত হয়ে পড়ে । সুতরাং তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের নিকট আবেদন করল যে, তিনি যেন তাদেরকে মাদীনা ছেড়ে চলে 
যেতে দেন এবং তাদের ধন-সম্পদ ও আসবাব-পত্রের যা কিছু তাদের উটের 
উপর বোঝাই করে নিয়ে যেতে পারবে তা যেন তাদেরকে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি 
দেয়া হয়, কিন্তু অস্ত্র-শন্ত্র নয়। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে 
তাদের আবেদন মঞ্জুর করেন এবং তারা তাদের আবাসভূমি ছেড়ে চলে যায়। 
যাবার সময় তারা তাদের ঘরগুলি ভেঙ্গে দরজাগুলি পর্যন্ত সাথে নিয়ে যায়। 
ওগুলি নিয়ে গিয়ে তারা সিরিয়া ও খায়বারে বসতি স্থাপন করে । তাদের অবশিষ্ট 
মালগুলি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য খাস হয়ে যায় যা 
তিনি ইচ্ছামত খরচ করতে পারেন। ওগুলি তিনি এ সব লোকের মধ্যে বন্টন 
করে দেন যারা প্রথম দিকে হিজরাত করেছিলেন। আনসারগণের মাত্র দু'জন 
দরিদ্র লোককে তিনি কিছু অংশ দেন। তারা হলেন সাহল ইব্‌ন হানীফ (রাঃ) ও 
আবু দুযানাহ সিমাক ইব্‌ন খারাশাহ (রাঃ) । বানু নাযীর গোত্রের মাত্র দু'জন লোক 
মুসলিম হয় যাদের ধন-সম্পদ তাদের কাছেই থেকে যায়। একজন হলেন 
ইয়ামীন ইব্‌ন উমাইর ইব্‌ন কা“ব ইবৃন আমর ইব্‌ন যিহাশ (রাঃ) এবং অপর জন 
হলেন সা"দ ইব্‌ন অহাব রোঃ)। 

একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়ামীনকে (রাঃ) সম্বোধন 
করে বলেন ৪ “হে ইয়ামীন (রাঃ)! তোমার এ চাচাতো ভাইটির কথা জান কি যে 
আমার ক্ষতি সাধনের জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল? তার এ কথা শুনে ইয়ামীন 
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(রাঃ) একটি লোকের মাধ্যমে তাকে হত্যা করেন । সুরা হাশ্র বানু নাধীরের এই 
ঘটনা বর্ণনায় অবতীর্ণ হয়। 

বানু নাধীরের এঁ দূর্ণগুলি মাত্র ছয়দিন অবরোধ ছিল। দূর্গগুলির দৃঢ়তা, 
ইয়াহুদীদের সংখ্যাধিক্য, মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র ও গোপন চক্রান্ত ইত্যাদি দেখে 
অবরোধকারী মুসলিমদের এটা কল্পনাও ছিলনা যে, তারা এত তাড়াতাড়ি সব 
ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে। কিন্তু আল্লাহর শাস্তি এমন এক দিক হতে এলো যা ছিল 
তাদের ধারণাতীত। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ 


০০০৪ এ 
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তাদের পুরর্বতীরাও চক্রান্ত করোছিল; আল্লাহ তাদের ইমারাতের ভিতিমূলে 
আঘাত করেছিলেন; ফলে ইমারাতের ছাদ তাদের উপর ধ্বসে পড়ল এবং তাদের 
প্রতি শাস্তি নেমে এলো এমন দিক হতে যা ছিল তাদের ধারনার বাহির ।. (সূরা 
নাহল, ১৬ ৪ ২৬) আল্লাহ তাআলার নীতিই এই যে, চক্রান্তকারীরা তাদের 
চক্রান্তের মধ্যেই থাকে, এমতাবস্থায় তাদের অজান্তে আকস্মিকভাবে তাদের 
উপর আল্লাহর শাস্তি এসে পড়ে । তাদের অন্তরে ত্রাসের সথ্গর হয় ৷ আর ত্রাসের 
সথ্গর হবেইনা বা কেন? তাদেরকে অবরোধকারী ছিলেন এমন এক ব্যক্তি যাকে 
আল্লাহ তা“আলার পক্ষ হতে প্রভাব দান করা হয়েছিল। তার নাম শুনে শত্রুদের 
অন্তর এক মাসের পথের ব্যবধান হতে কেঁপে উঠত । তার প্রতি দুরূদ ও সালাম 
বর্ষিত হোক! অতঃপর বলা হয়েছে 8 

৬০৮ ৬০? ৮৬১৩০ ৮৫9 ০%১স্ ইয়াহুদীরা তাদের নিজেদের 
হাতে তাদের ঘর-বাড়ীগুলি ধ্বংস করতে শুরু করে। ছাদের কাঠ ও ঘরের 
দরজাগুলি নিয়ে যাবার জন্য ভেঙ্গে ফেলতে থাকে । মুমিনদের হাতেও ওগুলি 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তাই আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা বলেন ৪ অতএব, হে 
চক্ষুম্মান ব্যক্তিরা! তোমরা এটা হতে উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ কর। এরপর 
মহামহিমান্িত আল্লাহ বলেন £ 

54] ৪ ৮৫ সক ৮৫০৩ এ] এ ৩09 যদি এ ইয়াহুদীদের 
ভাগ্যে নিবসিন লিপিবদ্ধ না থাকত এবং আল্লাহ তাদের নিবসিনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
না করতেন তাহলে দুনিয়ায় তিনি তাদেরকে আরও কঠিন শাস্তি দিতেন। যেমন 
যুহরী (রহঃ) বলেন যে, হয়তো তাদেরকে হত্যা করা হত ও বন্দী করা হত। 
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উরওয়াহ (রহঃ), সুদ্দী রহঃ) এবং ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহর তরফ 
হতে তাদের জন্য দুনিয়ায় রয়েছে শাস্তি ও লাঞ্কনা এবং পরকালে তাদের সম্মুখীন 
হতে হবে আগুনের দহন জ্বালা । (আর রাযী ২৯/২৪৫) 

381 ৬1৭৪ ৪০৮0 ৬৯ ৮49 এই পার্থিব শাস্তির পরেই পারলৌকিক শাস্তি 
রও বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, সেখানেও তাদের জন্য জাহান্নামের আগুন অবধারিত 
রয়েছে। তাদের এই দুর্গতির প্রকৃত কারণ এই যে, তারা আল্লাহ ও তার রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ করেছে এবং একদিক দিয়ে তারা 
সমস্ত নাবীকেই অস্বীকার ও অবিশ্বাস করেছে। কেননা প্রত্যেক নাবীই রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাব সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। 
এ লোকগুলো তাকে পুরাপুরিভাবে চিনত ও জানত । এমনকি পিতা তার পুত্রকে 
যেমন চিনে তার চেয়েও অধিক তারা শেষ নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে চিনত। আর প্রকাশ্য ব্যাপার এই যে, যারা আল্লাহ তা'আলার 
বিরুদ্ধাচরণ করে তাদের উপর তিনি কঠিন শাস্তি অবতীর্ণ করেন । 


আল্লাহর অনুমতিক্রমে রাসূল (সাঃ) 
ইয়াহুদীদের গাছপালা কেটে ফেলেছিলেন 

আল্লাহ তা'আলা বলেন 8:৫৫ 48 ৫45 ম 2 ০ 5 
৩৪০] ৩৭4) এ॥। ৩১৬ ৬ তে তোমরা যে খ্জুর বৃক্ষগুলি কর্তন করেছ 
এবং যেগুলি কান্ডের উপর স্থির রেখে দিয়েছ, তাতো আল্লাহরই অনুমতিক্রমেঃ 
এটা এ জন্য যে, আল্লাহ পাপাচারীদেরকে লাঞ্চিত করবেন । 

2 বলা হয় ভাল খেজুরের গাছকে । আবু উবাইদাহ (রাঃ) বলেন £ 
আযওয়াহ ও বারনী এই দুই প্রকার খেজুর লীনাহ-এর অন্তর্ভুক্ত নয়। (আর রাযী 
২৯/২৪৬) কেহ কেহ বলেন যে, শুধু আযওয়াহ ছাড়া অন্য সব খেজুরই লীনাহ- 
এর অন্তর্ভক্ত। (তাবারী ২৩/২৬৮) কিন্ত ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন, মুজাহিদের 
(রহঃ) মতে সর্বপ্রকারের খেজুরই এর অন্তর্ভুক্ত, বুওয়াইরাহও এর অন্তর্ভূক্ত । 

রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বানী নাধীর এলাকা অবরোধ করার 
ফলে তাদের অন্তরে ভয়, দুশ্চিন্তা ও ত্রাসের সৃষ্টি হয়। তিনি তাদের খেজুর 
গাছগুলিকে কেটে ফেলার নির্দেশ দেন। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) ইয়াজিদ 
ইব্‌ন রূমান (রহঃ), কাতাদাহ রেহঃ) এবং মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বানের (রহঃ) 


(017191715 
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বরাতে বলেন £ বানী নাধীর গোত্রের লোকেরা রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের কাছে এই বলে একটি বার্তা প্রেরণ করে যে, তিনিতো পৃথিবীতে 
অনাসৃষ্টি করতে নিষেধ করেন, তাহলে কেন তিনি তাদের খেজুর গাছগুলি কেটে 
ফেলার নির্দেশ দিচ্ছেন। তখন আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা এ আয়াতটি নাযিল 
করে জানিয়ে দেন যে, মুসলিমরা যে গাছগুলি কেটে ফেলেছে এবং যা রেখে 
দিয়েছে তা সবই আল্লাহরই অনুমতিক্রমে হয়েছে । এটা এ জন্য যাতে শক্রুদল 
লাঞ্িত, অপমানিত এবং অকৃতকার্য হয়। (তাবারী ২৩/২৭১) 

মুজাহিদ রেহঃ) বলেন £ মুহাজিরগণ একে অপরকে এ গাছগুলি কেটে 
ফেলতে নিষেধ করছিলেন এ কারণে যে, শেষেতো ওগুলি গানীমাত হিসাবে 
মুসলিমরাই লাভ করবেন, সুতরাং ওগুলি কেটে ফেলে লাভ কি? তখন আল্লাহ 
তাআলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন যে, বাঁধাদানকারীরাও একদিকে সত্যের উপর 
রয়েছে এবং কর্তনকারীরাও সত্যের উপর রয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য হল 
মুসলিমদের উপকার সাধন করা এবং তাদের উদ্দেশ্য হল কাফিরদেরকে 
রাগান্বিত করে তোলা এবং তাদের দুঙ্কার্ষের স্বাদ গ্রহণ করানো । 

এ আয়াতের ব্যাপারে ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ সাহাবীগণ (রাঃ) খেজুর 
গাছের কান্ড কেটে ফেলার পর ভাবলেন যে, না জানি হয়তো এ খেজুর গাছপগ্তলি 
কেটে ফেলা অথবা বাকী রেখে দেয়ার কারণে তাদেরকে আল্লাহ তাআলার নিকট 
জবাবদিহি করতে হয় । তাই তারা এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলে আল্লাহ তা'আলা ... &-্ % ৮৪০১ ৩ এ আয়াতটি 
অবতীর্ণ করেন। অর্থাৎ দু'টিতেই প্রতিদান বা সাওয়াব রয়েছে, কর্তন করার 
মধ্যেও এবং বাকী রেখে দেয়ার মধ্যেও । নোসাঈ ৬/৪৮৩) 

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্‌ন উমার (রাঃ) বলেছেন যে, রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেজুর গাছগুলি কেটে ফেলা এবং জ্বালিয়ে দেয়া 
উভয়েরই নির্দেশ দিয়েছিলেন । (আহমাদ ২/৭, ফাতহুল বারী ৭/৩৮৩, মুসলিম 
৩/১৩৬৫) 

এ সময় বানু কুরাইযা ইয়াহুদীদের প্রতি রাসূলুল্লাহ অনুগ্হ করেছিলেন এবং 
তাদেরকে মাদীনায়ই অবস্থানের অনুমতি দিয়েছিলেন । কিন্তু পরে তারাও যখন 
মুকাবিলায় যোগ দেয় তখন তাদের মধ্যে যারা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল তাদেরকে 
হত্যা করা হয় এবং তাদের নারী, শিশু ও তাদের সম্পদপগ্ডলি মুসলিমদের মধ্যে 
বন্টন করে দেয়া হয়। তবে হ্যা, তাদের মধ্যে যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সান্লামের কাছে হাযির হয়ে ঈমান আনে তারা রক্ষা পায়। 
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(0০017191715 
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অতঃপর মাদীনা হতে সমস্ত ইয়াহুদীকে বের করে দেয়া হয়। বানী কাইনুকাকেও 
বের করে দেয়া হয়। তাদের গোত্রে আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম (রাঃ) ছিলেন এব 
বানী হারিসাও। বাকী সমস্ত ইয়াহুদীকে নির্বাসন দেয়া হয়। (ফাতহুল বারী 
৭/৩৮৩, মুসলিম ৩/১৩৬৫) ইব্‌ন ইসহাকের (রহঃ) মতে এটা উহ্দ ও বি'রে 


মাউনার পরবর্তী ঘটনা । 

৬ আল্লাহ তাদের 0৮4৫৫ ৮7675 
ছয়াহুদীদের) নিকট হতে যে ০459 401 201 0৩ 
“ফাই, তার রাসূলকে » জিবি ৪৫ 
দিয়েছেন, উহার জন্য তোমরা ০৮ ৪ 


অশ্ব কিংবা উদ্ট্রে আরোহণ 
করে যুদ্ধ করনি; আল্লাহতো 
যার উপর ইচ্ছা তার 


রাসূলদের কর্তৃত্ব দান করেন; জু ৬ 0০4 4 রি 
আল্লাহ সর্ক বিষয়ে রড 52 
সর্বশক্তিমান। 28৮ ৪০৬৬০ ০4 
৭। আল্লাহ এই «1 এরি ৬ 
তার রাসূলকে যা কিছু! | «1 ।,”% 15 
রাসূলের, রাসূলের স্বজনগণের :।+০- "ধা ও 
এবং ইয়াতীমদের, অভাবগ্স্ত তি সি | নে 
ও পথচারীদের যাতে 


আবর্তন না করে। অতএব 
রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় 
তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা 
হতে তোমাদেরকে নিষেধ 
করে তা হতে বিরত থাক। 


সি দা ০৩৩ [ডি 
2:০0 


1 1256 2 
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আন ৯৪৪৬ 
“ফাই” এবং উহা ব্যয়ের খাত 


ফাই কোন মালকে বলে, ওর বিশেষণ কি এবং হুকুম কি এসবের বর্ণনা 
এখানে দেয়া হচ্ছে। ফাই কাফিরদের এ মালকে বলা হয় যা তাদের সাথে যুদ্ধ 
করা ছাড়াই মুসলিমদের হস্তগত হয়। যেমন বানী নাধীরের এ মাল ছিল যার 
বর্ণনা উপরে গত হল যে, মুসলিমরা ওর জন্য তাদের অশ্বে কিংবা উদ্ট্রে আরোহণ 
করে যুদ্ধ করেনি । অর্থাৎ এ কাফিরদের সাথে সামনা-সামনি কোন যুদ্ধ হয়নি, 
বরং আল্লাহ তা“আলা তাদের অন্তরে ত্রাসের সঞ্চার করে দেন এবং তারা তাদের 
দূর্ঘ শুন্য করে মুসলিমদের কর্তৃতে চলে আসে । এটাকেই ফাই বলা হয়। তাদের 
মাল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের দখলে এসে যায়। তিনি 
ইচ্ছামত ওগুলি ব্যয় করেন। সুতরাং তিনি সাওয়াব ও ভাল কাজেই ওগুলি খরচ 
করেন, যার বর্ণনা এর পরবর্তা আয়াত এবং অন্য আয়াতে রয়েছে। 

তাই এখানে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা বলেন যে, আল্লাহ তা“আলা বানু 
নাধীরের নিকট হতে প্রাপ্ত, তার রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে 
ফাই দিয়েছেন, তার জন্য তোমরা (মুসলিমরা) অশ্বে কিংবা উন্ত্রে আরোহণ করে 
থাকেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান তার উপর কারও কোন শক্তি নেই এবং 
কেহ তার কোন কাজে বাধাদান করারও ক্ষমতা রাখেনা । এরপর আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন £ 

১৬ ৮৪৯ ৩5 ৬৩ ঞ09 ৮ ৮ ৬ 4০) ৬০৪ পয ৮5 যে 
জনপদ এভাবে বিজিত হবে ওর মালের হুকুম এটাই যে, ওটা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের দখলে নিয়ে নিবেন যার বর্ণনা এই 
আয়াতে এবং পরবর্তা আয়াতে রয়েছে । এটাই হল ফাই-এর মালের খরচের স্থান 
এবং এর খরচের হুকুম হাদীসে এসেছে যে, বানী নাযীরের মাল ফাই হিসাবে 
খাস করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামেরই হয়ে যায়। তা হতে 
তিনি স্বীয় পরিবারের লোকদেরকে সারা বছরের খরচ দিতেন এবং যা অবশিষ্ট 
থাকত তা তিনি যুদ্ধান্ত্র ও যুদ্ধের আসবাব-পত্র ক্রয়ের কাজে ব্যয় করতেন। 
(আহমাদ ১/২৫ ফাতহুল বারী ৮/৪৯৮, মুসলিম ৩/১৩৭৬, আবূ দাউদ ৩/৩৭১, 
তিরমিযী ৫/৩৮১, নাসাঈ ৭/১৩২) 
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মালিক ইবৃন আউস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ “একদা কিছুটা বেলা 
হওয়ার পর আমীরুল মুমিনীন উমার ইবৃন খাত্তাব (রাঃ) আমাকে ডেকে পাঠান । 
আমি তার বাড়ীতে গিয়ে দেখি যে, তিনি একটি চৌকির উপর খেজুর পাতার 
চাটাইয়ে বসে আছেন যার উপর কাপড়, চাদর ইত্যাদি কিছুই নেই । আমাকে 
দেখে তিনি বলেন ৪ “তোমার কাওমের কিছু লোক অভাব অনটনের কারণে 
আমার কাছে এসেছিল । আমি তাদের জন্য কিছু সাহায্য দিয়েছি । তুমি তা নিয়ে 
তাদের মধ্যে বন্টন করে দাও ।” আমি বললাম £ জনাব! যদি এ কাজের দায়িতৃ্‌ 
অন্যের উপর অর্পণ করতেন তাহলে খুবই ভাল হত। তিনি বললেন ৪ 'না, 
তোমাকেই এ দায়িত্‌ দেয়া হল ।” আমি বললাম ৫ ঠিক আছে। ইতোমধ্যে (তার 
দ্বাররক্ষী) ইয়ারফা (রাঃ) এসে বললেন £ “হে আমীরুল মু'মিনীন! উসমান ইব্‌ন 
আফ্ফান (োঃ), আবদুর রাহমান ইব্ন আউফ (রাঃ), যুবায়ের ইব্‌ন আওয়াম 
(রাঃ) এবং সা*দ ইব্ন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) এসেছেন। তাদেরকে ভিতরে 
প্রবেশের অনুমতি দিচ্ছেন কি? উত্তরে তিনি বললেন 3 "হ্যা, তাদেরকে আসতে 
বল।' তারা এলেন। আবার ইয়ারফা (রাঃ) এসে বললেন £ “হে আমীরুল 
মু'মিনীন! আব্বাস (রাঃ) ও আলী (রাঃ) ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাচ্ছেন। 
উমার (রাঃ) বললেন ৪ “তাদেরকেও আসতে বল” তারা দু'জনও এলেন। 
আব্বাস (রাঃ) বললেন ঃ “হে আমীরুল মু'মিনীন! আমার মধ্যে ও এর (আলীর 
রাঃ) মধ্যে মীসাংসা করে দিন।” পূর্বে যে চারজন সম্মানিত ব্যক্তি এসেছিলেন 
তাদের মধ্য হতেও কোন একজন বললেন ঃ হ্যা, হে আমীরুল মুমিনীন! এ 
দু'জনের মধ্যে ফাইসালা করে দিন এবং তাদের শান্তি দিন।” এ সময় আমার 
ধারণা হল যে, এই দুই সম্মানিত ব্যক্তিই এ চারজন সম্মানিত ব্যক্তিকে পূর্বে 
পাঠিয়েছেন। উমার (রাঃ) এই দু'জনকে বললেন ঃ “আপনারা থামুন।” অতঃপর 
তিনি এ চারজন সম্মানিত ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বলেন, যে আল্লাহর হুকুমে 
আকাশ ও পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত রয়েছে তার শপথ দিয়ে আমি আপনাদেরকে বলছি 
যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে বলেছেন $ 'আমরা 
(নোবীরা) কোন ওয়ারিশ রেখে যাইনা, আমরা যা কিছু (মাল-ধন) ছেড়ে যাই তা 
সাদাকাহ রূপে গণ্য হয়” এটা কি আপনাদের জানা আছে? তারা উত্তরে বললেন 
£ হ্যা (আমাদের জানা আছে)।” অতঃপর তিনি আলী (রাঃ) ও আব্বাসকে (রাঃ) 
সম্বোধন করে বললেন, যে আল্লাহর হুকুমে আসমান ও যমীন কায়েম রয়েছে তার 
শপথ দিয়ে আমি আপনাদেরকে বলছি যে, “আমরা কোন ওয়ারিশ রেখে যাইনা, 
আমরা যা ছেড়ে যাই তা সাদাকাহ রূপে গণ্য হয়” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
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ওয়া সাল্লামের এ উক্তিটি আপনাদের জানা আছে কি? তারা জবাবে বললেন $ 
হ্যা, আছে।, তখন উমার (রাঃ) বললেন $ “আল্লাহ তাআলা তার রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য কিছু সম্পদ খাস করেছিলেন যা 
জনগণের মধ্যে কারও জন্য খাস করেননি । 


অতঃপর তিনি .. 4৮০) এ] ৬ 53 এ আয়াতটি পাঠ করে বলেন ঃ 


'আল্লাহ তা'আলা বানী নাযীরের মাল স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু "আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে ফাই স্বরূপ দিয়েছিলেন। আল্লাহর শপথ! না তিনি এতে আপনাদের 
উপর অন্য কেহকেও প্রাধান্য দিয়েছেন, না তিনি নিজে সবই নিয়ে নিয়েছেন। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা হতে তার নিজের ও 
পরিবারবর্গের এক বছরের খরচ গ্রহণ করতেন এবং বাকীটা বাইতুল মালে জমা 
দিতেন।' তারপর তিনি এ চারজন মহান ব্যক্তিকে অনুরূপভাবে আল্লাহর শপথ 
দিয়ে জিজ্ঞেস করেন ৪ “এটা কি আপনাদের জানা আছে? তারা “হ্যা” বলে উত্তর 
দেন। তারপর তিনি এ দুই সম্মানিত ব্যক্তিকে এ রূপ শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস করেন 
এবং তারাও উত্তরে হ্যা” বলেন। অতঃপর উমার (রাঃ) বলেন $ “রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর আবু বাকর (রাঃ) খালীফা 
নির্বাচিত হন। তারপর আপনারা দু'জন (আলী রাঃ ও আব্বাস রাঃ) তার কাছে 
আসেন । হে আব্বাস (রাঃ)! আপনি আত্মীয়তার দাবী জানিয়ে আপনার ভ্রাতুস্পুত্র 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাল হতে আপনার মীরাস যাথ্ত করেন । আর 
ইনি অর্থাৎ আলী (রাঃ) নিজের প্রাপ্যের দাবী জানিয়ে স্বীয় স্ত্রী অর্থাৎ ফাতিমার 
(রাঃ) পক্ষ হতে তার পিতা সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের মালের মীরাস 
চেয়ে বসেন। জবাবে আবূ বাকর (রাঃ) আপনাদের দু'জনকে বলেন ৪ “রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ “আমরা কোন ওয়ারিশ রেখে যাইনা । 
আমরা যা কিছু ছেড়ে যাই তা সাদাকারূপে গণ্য হয়” ।” আল্লাহ তা“আলা খুব ভাল 
জানেন যে, আবু বাকর (রাঃ) নিশ্চিতরূপে একজন সত্যবাদী, সৎ আমলকারী, 
হিদায়াতপ্রাপ্ত ও সত্যের অনুসারী ছিলেন। তিনি যতদিন খালীফা ছিলেন ততদিন 
তিনি এ মালের জিম্মাদার ছিলেন। তার ইন্তিকালের পর আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের খালীফা নির্বাচিত হয়েছি। তারপর এ মাল 
আমার জিম্মাদারীতে চলে আসে । এরপর এক পর্যায়ে আপনারা দু'জন আমার 
নিকট আগমন করেন এবং নিজেরা এই মালের জিম্মাদার হওয়ার প্রস্তাব ও দাবী 
জানান। জবাবে আমি আপনাদেরকে বলি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম যেভাবে এ মাল খরচ করতেন আপনারাও এভাবে খরচ করবেন এই 
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শর্তে যদি আপনারা এই মালের জিম্মাদার হতে চান তাহলে আমি এটা 
আপনাদের হাতে সমর্পণ করতে পারি । আপনারা এটা স্বীকার করে নিন এবং 
আল্লাহ তা“আলাকে সাক্ষী রেখে আপনারা এ মালের জিম্মাদারী গ্রহণ করুন। 
অতঃপর এখন আপনারা আমার কাছে এসেছেন, তাহলে কি আপনারা এছাড়া 
অন্য কোন ফাইসালা চান? আল্লাহর শপথ! কিয়ামাত পর্যন্ত আমি এছাড়া অন্য 
কোন ফাইসালা করতে পারিনা । হ্যা, এটা হতে পারে যে, যদি আপনারা 
আপনাদের অঙ্গীকার অনুযায়ী এই মালের রক্ষণাবেক্ষণ ও খরচ করতে অপারগ 
হন তাহলে এর জিম্মাদারী আমাকে ফিরিয়ে দিন যাতে আমি নিজেই এটাকে এ 
রূপেই খরচ করি যেরূপে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম খরচ 
করতেন এবং যেভাবে আবু বাকর (রাঃ)-এর খিলাফাতের যুগে খরচ করা হত 
এবং আজ পর্যন্ত হচ্ছে।' (আবু দাউদ ৩৬৫, ফাতহুল বারী ১৩/২৯০, মুসলিম 
৩/১৩৭৭, তিরমিযী ৫/২৩৩) এরপর মহান আল্লাহ বলেন ৪ 


১০ ০০৯0। 2 ঘ3১ ০৪৫ ৫ ভঁ ফাই - এর মালের খরচের 
জায়গাগুলি আমি এজন্যই স্পষ্টভাবে বর্ণনা করলাম যাতে তোমাদের মধ্যে যারা 


বিত্তবান শুধু তাদের মধ্যেই এশ্বর্য আবর্তন না করে । শুধু মালদারদের হাতে চলে 
গেলে তারা তাদের ইচ্ছামত তা খরচ করত এবং দরিদ্রদের হাতে তা আসতনা। 


প্রতিটি কাজে এবং আদেশ-নিষেধের ব্যাপারে 
রাসুলের (সাঃ) অনুসরণ করতে বলা হয়েছে 
ইরশাদ হচ্ছে 8198৬ 4৩ ৪ 59 4১৭৯ ০১০৮ টান ৩3 
আমার রাসুল তোমাদেরকে যে কাজ করতে বলে তা তোমরা কর এবং যা হতে 
তোমাদেরকে নিষেধ করে তা হতে বিরত থাক। তোমরা এ বিশ্বাস রেখ যে, 
রাসূল তোমাদেরকে যে কাজ করার আদেশ করে সেটাই ভাল কাজ এবং যে কাজ 
হতে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা নিঃসন্দেহে মন্দ কাজ। 
আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ) বলেন ৪ “আল্লাহ তা“আলা অভিসম্পাত বর্ষণ 
করেন এ নারীদের উপর যারা উদ্কি করায় ও যারা উদ্কি করে, যারা তাদের ভ্রু ও 
মুখের লোম উপড়ে ফেলে ভ্রু প্লাক করে) এবং সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য তাদের 
সামনের দীতগুলির মধ্যে ফাকা সৃষ্টি করে এবং আল্লাহর তৈরীকৃত সৃষ্টির 
পরিবর্তন ঘটায়।” তার এ কথা শুনে বানী আসাদ গোত্রের উম্মে ইয়াকুব নায়ী 
একটি মহিলা তাকে জিজ্ঞেস করে 8 “আপনি কি এরূপ কথা বলেছেন?' উত্তরে 
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তিনি বলেন ঃ “আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম যার উপর লা'নত 
করেছেন, আমি কেন তার উপর লা'নত করবনা? আর যা কুরআন কারীমে 
বিদ্যমান রয়েছে? মহিলাটি বলল ৪ “আমি কুরআনুল হাকীমের প্রথম হতে শেষ 
পর্যন্ত সবই পাঠ করেছি, কিন্ত আমি কোথাওতো এ হুকুম পাইনি? তিনি বললেন 
£ “তুমি যদি বুঝে ও চিন্তা করে পাঠ করতে তাহলে অবশ্যই তা পেতে । আল্লাহ 
তা'আলার 195৬ 4 ৮৫ ৮3 6১০ 05521 ঠা 59 এই উ্ভিটি 
কি তুমি কুরআন কারীমে পাওনি?' সে জবাবে বলল £ হ্যা, এটাতো পেয়েছি! 
তারপর তিনি তাকে এ হাদীসটি শুনিয়ে দেন। তখন সে তাকে বলল ৪ “আমার 
ধারণা যে, আপনার স্ত্রীও এই রূপ করে থাকে । তিনি তাকে বললেন ৪ “তুমি 
(আমার বাড়ীতে) যাও এবং তাকে দেখে এসো ।” সে গেল, কিন্তু সে যা ধারণা 
করেছিল তার কিছুই দেখলনা । সুতরাং সে ফিরে এসে বলল £ “আমি কিছুই 
দেখতে পেলামনা ।' তিনি তখন বললেন $ “যদি আমার স্ত্রী এপ করত তাহলে 
অবশ্যই আমি তাকে তালাক দিতাম ।' (আহমাদ ১/৪৩৩, ফাতহুল বারী ৮/৪৯৮, 
মুসলিম ৩/১৬৭৮) 

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ঃ “আমি যখন তোমাদেরকে কোন নির্দেশ দিই তখন 
তোমরা তোমাদের সাধ্যমত তা পালন করবে এবং যখন তোমাদেরকে কোন কিছু 
হতে নিষেধ করি তখন তোমরা তা হতে বিরত থাকবে ।' (ফাতহুল বারী 
৮/৪৯৮, মুসলিম ২/৯৭৫) এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা বলেন ৪ 


৩ ৩ 201 91 2 121 শাস্তি হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য তোমরা 


আল্লাহকে ভয় করতঃ তীর নির্দেশাবলী মেনে চল এবং তার নিষিদ্ধ বন্তসমূহ হতে 
দূরে থাক। জেনে রেখ যে, যারা তার নাফরমানী ও বিরুদ্ধাচরণ করে এবং তিনি 
যা করতে নিষেধ করেছেন তা করে তাদেরকে তিনি কঠোর শাস্তি দেন। 


৮। এই সম্পদ অভাকগ্রস্ত 4 ধ্দট 2.4 দিত 
মুহাজিরদের জন্য যারা ৩৮ ০৬৫৭) 55251 


(0০017191715 


সুরা ৫৯ ৫ হাশর ৩৫৬ পারা ২৮ 
করে এবং আল্লাহ ও তীর ৫] ্ি টি 44৫ পচা ০৯০০০ 
রাসূলের সাহায্য করে। 785 ৮ উঠান 


তারাইতো সত্যাশ্রয়ী। 


রে আকাংখা পোষণ করেনা, 
নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয় 
নিজেরা অভাবপ্রস্ত হলেও; 
যারা কার্পণ্য হতে 
নিজেদেরকে মুক্ত করেছে 


র্‌ 71৮ পা দি পু র রা 
৩০39 0খা 5:55 ওঠ এ 
চ্ ৮ পার্তা পাঠা পা £ রী ৫ 
155০: ০৫58৩ 
পল রা চি টি ৯৩ 4& রি রি 
2৮ ৮৯১১৭০০১৭83 


পে টি 4৯2 4 ৫ ্ এ র্ঘ এ 
০4 ২১258 1959 ৩৬ 
€ 


08. 5 42 4 


্ চি 
তারাই সফলকাম। ৩০৯০৭, 
১০। যারা তাদের পরে» ২1৮1. এ ৮৮ ১ ঘি 
লা বা 
এসেছে তারা বলে ৪ হে: প্৮৭২ ০৮ ₹ ৮ 
আমাদের রাব্ব! পি বহি পর্চিপ ৮ 
৬] 2৪৮ 20 ২2১91922 


টি 
৫] (195 ০০৫ 9৬ 
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দয়ার, পরম দয়ালু। ৪. ৫ 45 এ, 
(৯১১-০১ 


কারা “ফাই' এর অধিকারী এবং মুহাজির ও আনসারগণের মর্যাদা 

উপরে বর্ণিত হয়েছিল যে, ফাই -এর মাল অর্থাৎ কাফিরদের যে মাল 
যুদ্ধক্ষেত্রে বিনা যুদ্ধেই মুসলিমদের অধিকারে আসে তা নির্দিষ্টভাবে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাল বলে গণ্য হয়। তিনি এ মাল কাকে 
প্রদান করবেন এটাও উপরে বর্ণিত হয়েছে। এখন এই আয়াতগুলিতেও ওরই 
আরও হকদারদের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, এই মালের হকদার হল এ দরিদ্ 
মুহাজিরগণ যারা আল্লাহ তা“আলাকে সন্তুষ্ট করার জন্য নিজেদের সম্প্রদায়কে 
অসন্তুষ্ট করেছেন। এমনকি তাদেরকে তাদের প্রিয় জন্মভূমি ও নিজেদের হাতে 
অর্জিত সম্পদ ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে। তারা আল্লাহর দীন ও তার রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহায্যে সদা ব্যস্ত থেকেছেন। তারাইতো 
অত্যাশ্রয়ী ৷ এই গুণাবলী মহান মুহাজিরদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল । 

এরপর আনসারগণের প্রশংসা করা হচ্ছে। তাদের ফাযীলাত, শরাফাত ও 
বুযুর্গী প্রকাশ করা হচ্ছে। তাদের অন্তরের প্রশস্ততা, আন্তরিকতা, নিজের 
প্রয়োজনের চেয়ে অপরের প্রয়োজনকে বেশি প্রাধান্য দেয়া এবং দানশীলতার 
বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে এই নগরীতে 
(মাদীনায়) বসবাস করেছেন ও ঈমান এনেছেন, তারা মুহাজিরদেরকে ভালবাসেন 
এবং মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে তার জন্য তারা অন্তরে আকাজ্ষা পোষণ 
করেন না এবং তারা তাদেরকে (মুহাজিরদেরকে) নিজেদের উপর প্রাধান্য দেন 
নিজেরা অভাবপ্রস্ত হলেও । 

উমার (রাঃ) বলেন £ “আমি আমার পরবর্তী খালীফাকে উপদেশ দিচ্ছি প্রথম 
শ্রেণীর মুহাজিরদের সাথে উত্তম আচরণের, অর্থাৎ তিনি যেন তাদের 
অগ্রাধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। তাকে আমি আনসারগণের সাথেও উত্তম 
আচরণের উপদেশ দিচ্ছি। সুতরাং তাদের মধ্যে যারা উত্তম আচরণকারী তাদের 
প্রতি এগিয়ে যাওয়ার এবং তাদের মধ্যে যারা মন্দ আচরণকারী তাদেরকে ক্ষমা 
করে দেয়ার উপদেশ দিচ্ছি।” (ফাতহুল বারী ৮/৪৯৯, তিরমিযী ২৪৮৭) আল্লাহ 
সুবহানাহু তা“আলা বলেন ঃ 


৮21 7৩ ১ ১০: তারা মুহাজিরদেরকে ভালবাসে - এ আয়াত থেকে 
এটা প্রমাণিত হচ্ছে যে, মাদীনার আনসারগণ মুহাজিরগণের প্রতি কতখানি 
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মহানুভব, দয়ার ও ভালবাসাপূর্ণ হৃদয় পোষন করতেন। এমনকি তাদের সুখ 
স্বাচ্ছন্দের জন্য আনসারগণ নিজেদের সম্পদ পর্যন্ত বন্টন করে দিয়েছেন । 

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা মুহাজিরগণ বলেন ৪ “হে আল্লাহর 
রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! দুনিয়ায় আমরা আনসারগণের মত এমন 
ভাল মানুষ আর দেখিনি । অল্পের মধ্যে অল্প এবং বেশীর মধ্যে বেশি তারা 
বরাবরই আমাদের উপর খরচ করছেন । তারা এসব করছেন অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে ও 
উৎফুল্রভাবে। কখনও তাদের চেহারায় অসস্তুষ্টির ভাব পরিলক্ষিত হয়না। তারা 
এমন আন্তরিকতার সাথে আমাদের খিদমাত করছেন যে, আমাদের ভয় হচ্ছে না 
জানি হয়তো তারা আমাদের সমস্ত সৎ আমলের প্রতিদান নিয়ে নিবেন!' তাদের 
এ কথা শুনে নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন £ “না, না, যে পর্যন্ত 
তোমরা তাদের প্রশংসা করতে থাকবে এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা 
করতে থাকবে ।' (আহমাদ ৩/২০০) 

আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা আনসারগণকে ডাক দিয়ে বলেন £ “আমি বাহরাইন 
এলাকাটি তোমাদের নামে লিখে দিচ্ছি। এ কথা শুনে তারা বললেন ঃ “হে 
আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যে পর্যন্ত আপনি আমাদের 
মুহাজির ভাইদেরকে এই পরিমাণ না দিবেন সেই পর্যন্ত আমরা এটা গ্রহণ 
করবনা ।” তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বলেন £ 
“সম্ভবতঃ না। আমার পরে এমন এক সময় আসবে যে, অন্যদেরকে দেয়া হবে 
এবং তোমাদেরকে বাদ দেয়া হবে। তখন তোমরা সাবূর করবে যতদিন না 
আমার সাথে সাক্ষাত হয় ।” (ফাতহুল বারী ৭/১৪৬) 

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আনসারগণ বলেন $ “হে আল্লাহর 
রাসূল সান্নাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদের খেজুরের বাগানগুলি আমাদের 
মধ্যে এবং আমাদের মুহাজির ভাইদের মধ্যে বন্টন করে দিন!” রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন 8 'না। আনসারগণ তখন 
মুহাজিরগণকে বললেন ৪ বাগানের কাজকর্ম তোমরাই করবে এবং উৎপাদিত 
ফলে আমাদেরকে শরীক করবে ।' মুহাজিরগণ জবাব দিলেন ঃ “আমরা আনন্দিত 
চিত্তে এটা মেনে নিলাম ।' (ফাতহুল বারী ৫/১১) 
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আনসারগণ (রাঃ) কখনও মুহাজিরগণের (রাঃ) প্রতি 
বিদ্বেষ পোষণ করতেননা 
এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ৪ ৮১১১4 ৪ 39444 49 
1391 2 2৬ এই আনসারগণ (রাঃ) মুহাজিরগণের (রাঃ) মান-মর্যাদা ও 
বুযুর্গী দেখে অন্তরে হিংসা পোষণ করেনা । মুহাজিরগণ যা লাভ করে তাতে তারা 


মোটেই ঈর্ধা করেনা । অর্থাৎ তাদেরকে যা দেয়া হয় তা যদি আনাসারগণকে 
দেয়া না হয় তাহলে তারা ঈর্ধা পোষণ করেননা । 


আনসারগণ (রাঃ) ছিলেন স্বার্থ হীন 
এরপর মহামহিমাৰিত আল্লাহ বলেন ৪ ১৬ 9 ১৬-০ ৬ ১9৮7 


রে € 


7৮০০৯ ৮৫ তারা (আনসাররা) নিজেরা অভাবপ্রস্ত হলেও তাদেরকে 
(মুহাজিরদেরকে) নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয়। অর্থাৎ তারা তাদের প্রয়োজন 
থাকা সত্তেও অন্যদের অভাব মিটিয়ে দেয়াকে প্রাধান্য দিতেন এবং বাস্তবেও তারা 
তা পালন করতেন। 

সহীহ হাদীসেও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন ৪ “যার নিজেরই প্রয়োজন আছে, এতদ্সত্তেও সাদাকাহ করে, তার 
সাদাকাহ হল উত্তম সাদাকাহ।" (আবু দাউদ ২/১৪৬) এই মর্যাদা এ লোকদের 
মর্যাদার চেয়েও অগ্রগণ্য যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 


রি তলের এ 016 প| প্র 65645 
17৮55 ৮৪59 ০৪০৩ ০৯ ৬০ (০০ ০৯৯০৪৪ 
তাদের চাহিদা থাকা সতেও আল্লাহর সন্তষ্টির জন্য মিসকীন, ইয়াতীম ও 
বন্দীকে আহার্য দান করে ।(সুরা ইনসান, ৭৬ ৪ ৮) অন্যত্র আছে £ 
4৮ ৬৫ ৭০০3 
ধন-সম্পদের রতি আকর্ষণ থাকা সত্তেও ব্যয় করে। (সুরা বাকারাহ, ২ £ 
১৭৭) কিন্ত এই লোকগুলি অর্থাৎ আনসারগণের নিজেদের প্রয়োজন ও অভাব 
থাকা সত্তেও তারা দান করে থাকেন । মালের প্রতি আসক্তি নেই এবং প্রয়োজনও 


থাকেনা এমন সময়ের দান-খাইরাত এ মর্যাদায় পৌছেনা, যে প্রয়োজন ও অভাব 
থাকা সত্তেও দান করে। 
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এই প্রকারের দান ছিল আবু বাকর সিদ্দীকীর (রাঃ) দান। তিনি তার সমস্ত 
সম্পদ নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হন। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করেন £ “হে আবু 
বাকর রোঃ)! আপনার পরিবারবর্ণের জন্য কি রেখে এসেছেন?' উত্তরে তিনি 
বলেন £ “তাদের জন্য আল্লাহ ও তার রাসুল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
রেখে এসেছি।” (তিরমিযী ১০/১৬১) অনুরূপভাবে এ ঘটনাটিও এরই অন্তর্ভুক্ত যা 
ইয়ারমূকের যুদ্ধে ইকরিমাহ (রাঃ) (ইবন আবু জাহল) এবং তার সঙ্গীদের 
ব্যাপারে ঘটেছিল। যুদ্ধের মাইদানে মুজাহিদগণ (রাঃ) আহত অবস্থায় পড়ে 
রয়েছেন। পিপাসায় কাতর হয়ে তারা ছট্ফট্‌ করছেন এবং “পানি পানি' করে 
চীৎকার করছেন! এমন সময় একজন মুসলিম পানির মশক কাধে নিয়ে এলেন। 
এ পানি তিনি আহত মুজাহিদগণের সামনে পেশ করলেন। কিন্তু একজন বললেন 
8 এ যে, এ ব্যক্তিকে দাও। তিনি এ দ্বিতীয় মুজাহিদের নিকট গেলেন তিনি 
তখন তার পার্শ্ববর্তী আর এক ব্যক্তিকে দেখিয়ে দিলেন। এঁ মুসলিমটি তখন 
তৃতীয় মুজাহিদের নিকট গিয়ে দেখেন যে, তার প্রাণবাযু নির্গত হয়ে গেছে! 
ততক্ষণে বাকি অন্য দুই মুজাহিদও শহীদ হয়ে যান। তাদের কেহই “অপর ভাই 
পান করবেন' এ আশায় নিজে পান করলেননা । আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন 
ও তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখুন!” 

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলে ঃ “হে আল্লাহর রাসুল সান্রাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম! দারিদ্রতা আমাকে আঘাত হেনেছে । মেহেরবানী করে 
আমার জন্য কিছু খাবারের ব্যবস্থা করুন!” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম তখন তার স্ত্রীদের বাড়ীতে লোক পাঠান ঘযেদি কারও কাছে কোন খাবার 
থেকে থাকে)। কিন্ত তাদের কারও বাড়ীতেই কিছুই পাওয়া গেলনা । তিনি তখন 
জনগণকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ “আজ রাতে আমার এই মেহ্মানকে খাদ্য 
খাওয়াবে এমন কেহ আছে কি? আল্লাহ তার উপর দয়া করবেন।' একজন 
আনসারী (রাঃ) দীড়িয়ে বললেন £ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম! আমি (আছি)।” অতঃপর তিনি লোকটিকে সাথে নিয়ে বাড়ী চললেন। 
বাড়ী গিয়ে স্ত্রীকে বললেন £ “দেখ, ইনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের মেহমান! তার জন্য আতিথেয়তার ব্যবস্থা কর।” এ কথা শুনে তীর স্ত্রী 
বললেন ৪ “আল্লাহর শপথ! বাড়ীতে আজ শিশুদের খাবার ছাড়া আর কিছুই 
নেই। আনসারী তখন তার স্ত্রীকে বললেন ৪ “রাতের খাবার না খাওয়ায়েই 
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শিশুদের শুইয়ে দাও। মেহ্মানের খাওয়ার সময় তুমি প্রদীপটি নিভিয়ে দিবে। 
তখন মেহমান মনে করবে যে, আমরা খেতে রয়েছি।* স্ত্রী তাই করলেন। সকালে 
আনসারী লোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হলে 
তিনি বলেন ঃ “মহামহিমাৰিত আল্লাহ এই ব্যক্তির এবং তার স্ত্রীর রাতের কাজ 


দেখে খুশি হয়েছেন এবং হেসেছেন।” এ ব্যাপারেই ₹৫+- ৬৪ ৩3 
৮০:০৮ ৮ ৩৬ 9 এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (ফাতহুল বারী ৮/৫০০, 
৭/১৪৯; মুসলিম ৩/১৬২৪, ১৬২৫; তিরমিযী ৯/১৯৭, নাসাঈ ৬/৬৮৬) আবু 


তালহা (রাঃ) আনসারী থেকে অন্য একটি বর্ণনাও রয়েছে যা হুবহু একই। 
এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 

১৮এ৬। ৮১ ৩০৬ এন ০৪3৪ ৮3 যারা কার্পণ্য হতে 
নিজেদেরকে মুক্ত করেছে তারাই সফলকাম । 

যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ রোঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ “হে জনমঞগ্জলী! তোমরা যুল্ম হতে বেঁচে থাক। 
কেননা এই যুল্ম কিয়ামাতের দিন অন্ধকারের কারণ হবে । হে লোকসকল! তোমরা 
কার্পণ্য ও লোভ-লালসাকে ভয় কর। কেননা এটা এমন একটা জিনিস যা তোমাদের 
পূর্ববর্তী লোকদেরকে ধ্বংস করেছে। এরই কারণে তারা পরস্পর খুনা-খুনি করেছে 
এবং হারামকে হালাল করে নিয়েছে ।' (আহমাদ ৩/৩২৩, মুসলিম ৪/১৯৯৬) 

আসওয়াদ ইব্ন হিলাল (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক 
আবদুল্লাহর (রোঃ) নিকট এসে বলে ঃ “হে আবু আবদুর রাহমান (ইব্‌ন মাসউদ)! 
আমিতো ধ্বংস হয়ে গেছি।” তিনি তার এ কথা শুনে বলেন ৫ “কেন, ব্যাপার কি? 
লোকটি উত্তরে বলে ঃ “আল্লাহতো বলেছেন, যারা কার্পণ্য হতে নিজেদেরকে মুক্ত 
করেছে তারাই সফলকাম ।” আর আমিতো একজন কৃপণ লোক। আমিতো 
আমার মালের কিছুই খরচ করতে চাই না! তখন আবদুল্লাহ (রাঃ) তাকে বললেন 
8 “এখানে কার্পণ্য দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, তুমি তোমার কোন মুসলিম ভাইয়ের 
সম্পদ যুল্ম করে ভক্ষণ করবে । তবে হ্যা, কার্পণ্যও নিঃসন্দেহে খুবই খারাপ 
অভ্যাস” (তাবারী ২৮/২৯) মহান আল্লাহ বলেন £ 


5১৪০ 0840 0130) এ ১৪৪ ৫১ 5395 ৮৯৭ ৩০13)6 9203 
৮) ০১99) এ 1) চো (40 05 ৫১৪ ৬ ০০ 8 ১এএ যারা 
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তাদের (মুহাজির ও আনসারগণের) পরে এসেছে, তারা বলে 8 হে আমাদের 
রাব্ব! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা করুন এবং 
মুমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রাখবেননা। হে আমাদের 
রাব্ব! আপনিতো দয়ার, পরম দয়ালু! 

এরা হলেন ফাই -এর মালের তৃতীয় প্রকার হকদার। মুহাজির ও 
লোকেরা । এই লোকদের মধ্যের মিসকীনরাও এই ফাই -এর মালের হকদার। 
এঁরা আল্লাহ তা'আলার নিকট এঁদের পূর্ববর্তী ঈমানদার লোকদের জন্য ক্ষমা 
প্রার্থনা করে থাকেন । যেমন সুরা বারাআতে রয়েছে ঃ 


£. এপুর্ণ ০ তর্ঘি ৮. ছুরি ০ পএখবা ০ বশ নি ও রো 

৮ 05 ১৩০০১ ০১৯৪৫] 65 ০5531 455৮০ 
21৮৮০ নত কা ৮৮৮ 
“মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সাথে 
তাদের অনুসরণ করে আল্লাহ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাতে অন্তষ্ট 
(সুরা তাওবাহ, ৯ £ ১০০) অর্থাৎ এই পরবর্তী লোকেরা এ পূর্ববর্তী মুহাজির ও 
আনসারগণের লোকদের পদাংক অনুসরণকারী এবং তাদের উত্তম চরিত্রের 
অনুসারী ও ভাল দু'আর মাধ্যমে তাদেরকে স্মরণকারী। এ জন্যই আল্লাহ 
তাআলা এই আয়াতে কারীমায় বলেন £ যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে ঃ 


৬৮ ৫98 ৪ ০০ 09 ৩৬ 69৫০ 94 19৯9 ৫ ১৯ এ 
৮339১৩৪4১1১ ০৮৪ 

হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাদেরকে 
ক্ষমা করুন এবং মুমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রাখবেননা । 
হে আমাদের রাব্ব! আপনিতো দয়ার্দ, পরম দয়ালু। 

এই দু'আ দ্বারা ইমাম মালিক (রহঃ) কতই না সুন্দর দলীল গ্রহণ করেছেন! 
তিনি বলেন যে, রাফেযী সম্প্রদায়ের কোন লোককে যেন সেই সময়ের নেতা ফাই 
-এর মাল হতে কিছুই প্রদান না করেন। কেননা তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের জন্য দু'আ করার পরিবর্তে তাদেরকে 
গালি দিয়ে থাকে । 

আয়িশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেন £ “এ লোকদের প্রতি তোমরা লক্ষ্য কর যে, 
কিভাবে তারা কুরআনের বিরুদ্ধাচরণ করছে! কুরআন হুকুম করছে যে, মানুষ 


সুরা ৫৯ ৪ হাশ্র 


(0০017191715 
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যেন মুহাজির ও আনসারগণের জন্য দু'আ করে, অথচ এ লোকগুলো (রাফেযীরা) 
তাদেরকে গালি দেয়।' অতঃপর তিনি ১১15 ৮১০৩ ০০13৬ (8483 এ 
আয়াতটি পাঠ করেন । (মুসলিম ৪/২৩১৭) 


১১। তুমি কি মুনাফিকদেরকে | 1 


দেখনি? তারা কিতাবীদের 
মধ্যে যারা কুফরী করেছে 
তাদের এ সব সঙ্গীকে বলে ঃ 
তোমরা যদি বহিষ্কৃত হও 
তাহলে আমরা অবশ্যই 
তোমাদের সাথে দেশত্যাগী 
হব এবং আমরা তোমাদের 
ব্যাপারে কখনো কারও কথা 
মানবনা এবং যদি তোমরা 
আক্রান্ত হও তাহলে আমরা 
অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য 
করব। কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য 
দিচ্ছেন যে, তারা অবশ্যই 
মিথ্যাবাদী । 


১২। বন্ততঃ তারা বহিষ্কৃত পা রহ পথ 4 চে শ্চ 

হলে মুনাফিকরা তাদের সাথে | 2৬৯ ১ ৯০৯ 08৮" 

দেশ ত্যাগ করবেনা এবং তারা ০৪৫ 4 4 2 54 পর্ণ 

আক্রান্ত হলে তারা তাদেরকে 2/2 3119595 025 ৮৫০ 

সাহায্য করবেনা এবং তারা ০০৫7৮ নি 

সাহায্য করতে এলেও অবশ্যই :১৫১ 3 ২5 (১/৭০ ০%% 

ৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, অতঃপর টিয়ার 

তারা কোন সাহায্যই পাবেনা। )2/০০ ১-০১ 
০ £& প্র বি 

১৩। প্রকৃত পক্ষে, তাদের 20 4০ | কমি মা 


অন্তরে আল্লাহ অপেক্ষা: এ 


(0০017191715 


সুরা ৫৯ £ হাশ্র ৩৬৪ পারা ২৮ 
তোমরাই অধিকতর ভয়ংকর ০ র্ণ 211 ০4র্ণট ০, ্ 
+/১০ ৬০০১ 41 ৫ 

এটা এ জন্য যে, তারা এক| শি১-৮১ 4১ ৩৮ (৯১০০ 
নির্বোধ সম্প্রদায়। ০০ 4 

23৫95 
১৪। তারা সবাই ৫ টি টে ০4 রি 
সমবেতভাবেও তোমাদের | টি দলও 223. £ 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সমর্থ) + টা 4 


মিল নেই; এটা এ জন্য যে, 
তারা এক নির্বোধ সম্প্রদায় । 


এ 2৮ ৮ রর ১ এরি রি ক 
২১935 3 05-28১5 ৬০১ 


১৫। তাদের তুলনা তাদের 
পূর্বে যারা নিজেদের 
কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন 
করেছে, এবং তাদের জন্যও 
রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি । 


ন্ ্ রর রি রশ $৩ 


চি গান সর্দি ০ টা ভার 
55 ৯৮ 0009 1551১ 9 


১৬। তাদের তুলনা হচ্ছে 
শাইতান, যখন সে মানুষকে 
বলে, কুফরী কর। অতঃপর 
যখন সে কুফরী করে তখন 
শাইতান বলে £ তোমার সাথে 
আমার কোন সম্পর্ক নেই, 
আমি জগতসমূহের রাব্ৰ 


(0০017191715 


সুরা ৫৯ ঃ হাশ্র ৩৬৫ পারা ২৮ 
আল্লাহকে ভয় করি। ৮. পু পা এ ০০৫ 
00১৫১৬]| 5 


১৭। ফলে উভয়ের পরিণাম | ২ (পপ 7,৮২০ 4 £% 
হবে জাহান্নাম । সেখানে তারা | 8 (14 ০৪ -1% 


স্থায়ী হবে এবং এটাই এ 7 ১ 
যালিমদের কর্মফল। ৩৪১ ৪৯ ১4০ ০ 
পা রর পি ০4০০ 
*)১০ 12 || 1972 


আবদুল্লাহ ইবন উবাই এবং তার মত অন্যান্য মুনাফিকদের প্রতারণা ও 
বিশ্বাসঘাতকতার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তারা ইয়াহুদী বানী নাধীরের সাথে মিথ্যা 
ওয়াদা করে তাদেরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেয়। তারা তাদের সাথে 
ওয়াদা ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে বলে 8 “আমরা তোমাদের সঙ্গেই রয়েছি। প্রয়োজনে 
আমরা তোমাদেরকে সাহায্য করব । যদি তোমরা পরাজিত হও এবং তোমাদেরকে 
মাদীনা হতে বহিষ্কার করে দেয়া হয় তাহলে আমরাও তোমাদের সাথে এই শহর 
ছেড়ে চলে যাব।” তোমাদের বিরুদ্ধবাদীদের আমরা কখনো মেনে নিবনা এবং 
তোমাদেরকে আক্রমণ করলে আমরা তোমাদের সাহায্য করব। কিন্তু আসলে এই 
ওয়াদা করার সময় তা পূরণের নিয়াতই তাদের ছিলনা। তাদের এই মনোবলই 
ছিলনা যে, তারা এরূপ করতে পারে, যুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করতে পারে এবং 
বিপদের সময় তাদের সাথে থাকবে । যদি তারা তাদের সাথে যোগও দেয়, কিন্তু 
তখনো তারা যুদ্ধক্ষেত্রে স্থির থাকতে পারবেনা, বরং কাপুরুষতা প্রদর্শন করে 
পালিয়ে যাবে। অতঃপর মু'মিনদেরকে ভবিষ্যতের একটি শুভ সংবাদ জানিয়ে 
দেন। এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন £ 

401 02৮৯১১১৩০৬১ ৮৯০ 55৯0 প্রকৃতপক্ষে এই মুনাফিকরা আল্লাহ 
অপেক্ষা তোমাদেরকেই অধিকতর ভয় করে। অর্থাৎ হে মুসলিমগণ! এদের অন্ত 


রে আল্লাহর ভয় অপেক্ষা তোমাদেরই ভয় বেশি আছে। যেমন আল্লাহ তাআলা 
অন্য জায়গায় বলেন £ 


(0০017191715 
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তাদের একদল আল্লাহকে যেরপ ভয় করবে তদ্রম্প মানুষকে ভয় করতে 
লাগলো, বরং তদপেক্ষাও অধিক । (সুরা নিসা, ৪ £ ৭৭) এ জন্যই এখানে 
আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 

35424 0 6 ৯ ৩১ এটা এই জন্য যে, এরা এক নির্বোধ সম্প্রদায় । 

তাদের ভীরুতা ও কাপুরুষতার অবস্থা এই যে, তারা মুসলিমদের সাথে সামনা- 
সামনি কখনও যুদ্ধ করার সাহস রাখেনা । তবে হ্যা, যদি সুরক্ষিত দূর্গের মধ্যে বসে 
থেকে কিংবা পরিখার মধ্যে লুকিয়ে থেকে কিছু করার সুযোগ পায় তাহলে তারা এ 
সুযোগের সদ্যবহার করবে। কিন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে বীরত্ত প্রদর্শন করা 
তাদের জন্য সুদূর পরাহত। তারা পরস্পরই একে অপরের শক্র। তাদের 
পরস্পরের মধ্যে কঠিন শক্রতা বিদ্যমান । যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ 

০০৭০৪০৪৭৪১৫ 

তোমাদের কেহকেও তিনি কারও যুদ্ধের স্বাদ আস্বাদন করিয়ে থাকেন । (সুরা 
আন'আম, ৬ ৪ ৬৫) মহামহিমাবিত আল্লাহ বলেন £ 

৬০ ৮6553 মলি প্ীিপর্ণ হে নাবী! তুমি মনে কর যে, তারা এক্যবদ্ধ 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা এব্যবদ্ধ নয়, বরং কিচ্ছিন্ন। তাদের মনের মিল নেই। 
মুনাফিকরা এক দিকে রয়েছে এবং কিতাবীরা অন্য দিকে রয়েছে। তারা একে 
অপরের শক্র | কারণ এই যে, এরা এক নির্বোধ সম্প্রদায় । 

মহান আল্লাহ বলেন £ এদের তুলনা হল এদের অব্যবহিত পূর্বে যারা 
নিজেদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করেছে তারা । ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) কাতাদাহ 
(রহঃ) এবং মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা ইয়াহুদী বানী 
কাইনুকাকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২৩/২৯৩) 


ইয়াহুদী ও মুনাফিকদের তুলনা 


আল্লাহ তা'আলার উক্তি ৪ 1৬ 1 ০৮০) ৬ ১ ০৫ 0 


১০ %% ৩! এ 926 এদের (মুনাফিকদের) তুলনা শাইতান, যে মানুষকে 
বলে ঃ কুফরী কর। অতঃপর যখন সে কুফরী করে তখন শাইতান বলে ঃ 
“তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ মুনাফিকদের অঙ্গীকারের 
ভিত্তিতে এই ইয়াহুদীদের মুসলিমদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হওয়া ও তাদের সাথে 
কৃত চুক্তি ভঙ্গ করা, অতঃপর সুযোগমত এই মুনাফিকদের এ ইয়াহুদীদের কাজে 
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না আসা, যুদ্ধের সময় তাদেরকে সাহায্য না করা এবং তাদের নির্বসিনের সময় 
এ মুনাফিকদের তাদের সঙ্গী না হওয়া। একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা আল্লাহ তাবারাকা 
ওয়া তা'আলা বুঝাচ্ছেন £ দেখ, শাইতান এভাবেই মানুষকে কুফরী করতে 
উত্তেজিত করে । অতঃপর যখন সে কুফরী করে তখন সে নিজেই তাকে তিরস্কার 
করতে শুরু করে এবং নিজেকে আল্লাহওয়ালা বলে প্রকাশ করে। এ সময় সে 
বলে ৪ ০ (০9 %। ০ ৬! নিশ্চয়ই আমি জগতসমূহের রাবব 
আল্লাহকে ভয় করি। এরপর মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন 8 

৪ ০১৫৮ ১৩ ৬ ৮ (৪৬ ১৫ ফলে কুফরীকারী ও কুফরীর 
হুকুমদাতা উভয়ের পরিণাম হবে জাহান্নাম। সেখানে তারা স্থায়ী হবে আর 


যালিমদের কর্মফল এটাই। 


১৮। হে মুমিনগণ! আল্লাহকে | 


দেখুক যে, আগামী কালের 
জন্য সে কি অগ্থিম পাঠিয়েছে। 
আর আল্লাহকে ভয় কর; 
তোমরা যা কর আল্লাহ সে 
সম্পর্কে অবহিত। 


১৯। আর তাদের মত হয়োনা 
যার লাহে শত হছে 
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স্ট পাশ & 4 


051৮৯ লা 


তাকওয়া অবলম্বন ও বিচার দিবসের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের আদেশ 

জারীর (রাঃ) বলেন ঃ “একদা সূর্য কিছু উপরে উঠার সময় আমরা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ছিলাম । এমন সময় নগ্ন দেহ ও খালি 
পায়ে কতকগুলো লোক সেখানে আগমন করল। ডোরা কাটা কাপড় (আরাব 
দেশীয় পোশাক) দ্বারা তারা নিজেদের দেহ আবৃত করেছিল। তাদের কীধে 
তরবারী লটকানো ছিল। তাদের অধিকাংশই, বরং সবাই ছিল মুযার গোত্রীয় 
লোক । তাদের দারিদ্রতা ও দুরবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের মুখ-মন্ডল বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং 
আবার বেরিয়ে এলেন। অতঃপর তিনি বিলালকে (রাঃ) আযান দেয়ার নির্দেশ 
দিলেন। আযান হল, ইকামাত হল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
সালাত আদায় করালেন। তারপর তিনি খুত্বাহ্‌ শুরু করলেন। তিনি বললেন ঃ 

১৮9১৮86০5৪৮ একা সা নো ৪ 

“হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের রাব্বকে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে এক 
ব্যক্তি হতেই সৃষ্টি করেছেন ...।' (সুরা নিসা, ৪ ৪ ১) তারপর তিনি সূরা হাশরের 
১ ০০৪ ৩ ৩ ৮৮543 এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। অতঃপর তিনি 
দান-খাইরাতের প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করেন। তখন জনগণ দান-খাইরাত 
করতে শুরু করেন। দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা), দীনার (স্বর্ণ মুদ্রা), কাপড়-চোপড়, গম, 
খেজুর ইত্যাদি দান করতে থাকে । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
ভাষণ দিতেই থাকেন । এমন কি শেষ পর্যন্ত তিনি বলেন ঃ “তোমরা অর্ধেক খেজুর 
হলেও তা নিয়ে এসো ।' একজন আনসারী (রাঃ) মুদ্রা ভর্তি ভারী একটি থলে কষ্ট 
করে উঠিয়ে দিয়ে এলেন। তারপর লোকেরা দানের পর দান করতেই থাকে । শেষ 
পর্যন্ত খাদ্য ও কাপড়ের এক একটি স্তুপ হয়ে যায়। এর ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিবর্ণ চেহারা উজ্ভ্বল হয়ে ওঠে এবং সোনার মত ঝলমল 
করতে থাকে । তিনি বলেন ৪ “যে কেহ ইসলামের কোন ভাল কাজ শুরু করবে 
তাকে তার নিজের কাজের প্রতিদানতো দেয়া হবেই, এমনকি তার পরে যে কেহই 
এঁ কাজটি করবে, প্রত্যেকের সমপরিমাণ প্রতিদান তাকে দেয়া হবে এবং তাদের 
প্রতিদানের কিছুই কম করা হবেনা । পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি শারীয়াত বিরোধী কোন 


(0০017191715 
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কাজ শুরু করবে, তার নিজের এ কাজের পাপতো হবেই, এমনকি তার পরে যে 
কেহই এ কাজ করবে, প্রত্যেকেরই পাপ তার উপর পড়বে এবং তাদের পাপ 
কিছুই কম করা হবেনা । (আহমাদ ৪/৩৫৮, মুসলিম ২/৭০৪) আয়াতে প্রথমে 
নির্দেশ হচ্ছে £ 

40 152 190 251 (৫ & আল্লাহর আযাব হতে বীচার ব্যবস্থা কর 


অর্থাৎ তার হুকুম পালন করে এবং তার নাফরমানী হতে দূরে থেকে তার শাস্তি 
হতে রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা কর । এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ৪ 

£) ০০৬ ৩ 3543 সময়ের পূর্বেই নিজের হিসাব নিজেই গ্রহণ 
কর। চিন্তা করে দেখ যে, কিয়ামাতের দিন যখন আল্লাহর সামনে হাযির হবে 
তখন কাজে লাগার মত কতটা সঞ্চিত আমল তোমাদের কাছে রয়েছে! আবার 
তাগীদের সাথে বলা হচ্ছে 8 

১৯৩০ ০ সুপ এ ০! এ 1১3 আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করতে থাক 
এবং জেনে রেখ যে, তোমাদের আমল ও অবস্থা সম্বন্ধে তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল। 
না কোন ছোট কাজ তার কাছে গোপন আছে, না কোন বড় কাজ তার অগোচরে 
আছে। কোন গোপনীয় এবং কোন প্রকাশ্য কাজ তার অজানা নেই। অতঃপর 
মহান আল্লাহ বলেন ৪ 

৯১০০৪ 41 19-5 08585 13138 ৫9 তোমরা তাদের মত হয়োনা যারা 
বিস্মৃত হয়েছে, ফলে আল্লাহ তাদেরকে আত্মবিস্মুত করেছেন। অর্থাৎ তোমরা 
আল্লাহর যিকর্‌্কে ভুলে যেওনা, অন্যথায় তিনি তোমাদেরকে তোমাদের এ 
সবকার্ধাবলী ভুলিয়ে দিবেন যেগুলি আখিরাতে কাজে লাগবে । কেননা প্রত্যেক 
আমলের প্রতিদান এ শ্রেণীরই হয়ে থাকে । এ জন্যই তিনি বলেন ঃ তারাইতো 
পাপাচারী । যেমন অন্য জায়গায় তিনি বলেন ৪ 


৫ হা ০ রি 4 & ৫5৫ ৮৫ 478 শর্ত 47 24 প্রত এ০ টা 
টা ৮০১০৪ এ সুভ তা 2৩5 ২192 9 এ 
হল 4 রি 4 %2 ্ পু ০ ৮ 
০১৯ ৬৪৩ ৬0১ 0০৮০০ 
হে মুমিনগণ! তোমাদের এশ্বর্য ও সম্তান-সম্ভতি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর 
স্মরণে উদাসীন না করে, যারা উদাসীন হবে তারাইতো ক্ষতিথস্ত । (সুরা 


মুনাফিকুন, ৬৩ ৫ ৯) 
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জান্নাতী এবং জাহান্নামীরা এক নয় 


মহামহিমািত আল্লাহ বলেন ৪ ঞ্। ০০৮ 9৫1 ৮০০৮০ ৫ 
জাহান্নামের অধিবাসী ও জান্নাতের অধিবাসী সমান নয় । অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন 


জাহান্নামী ও জান্নাতীরা আল্লাহ তাআলার নিকট সমান হবেনা । যেমন আল্লাহ 
তাবারাকা ওয়া তাআলা বলেন ঃ 

চা 

| 


তে এ পা পে ১9০ ০ রর পে রা হাত পা পা শর 
1১০5 1১৯০1 0৯6 ৫ 01৯401191৮৮ 
ঠেলা | ০ নক ৮৮ চে স্ ০+ ৮ পে রাঃ 
১০6 হি শি সি 2০০০০ 
দুস্কৃতিকারীরা কি মনে করে যে, আমি জীবন ও মৃত্যুর দিক দিয়ে তাদেরকে 


তাদের সমান গণ্য করব, যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে? তাদের সিদ্ধান্ত 
কত মন্দ! (সুরা জাসিয়া, ৪৫ $ ২১) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন £ 
পপ রি স্ত৪ ৪৩ ০:4৮ রা রি & পর ।)৮০০%% ০1৫০ 
5 ০০৮৪০] 1৯৬$ 19৮52 ০৮3 ০15 ৯৪ ১ ৮৫ 
৪৫4৫ ০৫ ৮৫5 ৭৫ 
২০৪ এ ৩ সঞ শা 
সমান নয় অন্ধ ও চক্ষুম্মান এবং যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে, আর 
যারা দুক্কৃতিপরায়ণ। তোমরা অল্পই উপদেশ এহণ করে থাক । (সূরা মুমিন, ৪০ 
8 ৫৮) অন্যত্র বলেন 
শি শি টি শ & 2৮৫ রি প৫এ০ ৭ এপ পা তা এ ০৮ ন্ 
০1০০১ & ০১০০৮১6৮০০৮ 19৮5 1912 ০:১৫ ০৫০ 
রর 4276৫ ০ & 2 ॥& রি 
৮৪ ০0৪৫০ ০৯ 
যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে এবং যারা পৃথিবীতে বিপধর়্ সৃষ্টি করে 
বেড়ায় আমি কি তাদেরকে সমগন্য করব? আমি কি মুভাকীদেরকে অপরাধীদের 
সমান গন্য করব? (সুরা সাদ, ৩৮ ৪ ২৮) 
এসব আয়াত এটাই প্রমাণ করে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা সৎ 
আমলকারীদেরকে সম্মানিত করবেন এবং পাপীদেরকে লাঞ্কিত করবেন। এ 
জন্যই এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন £১। ৮১ ৪৭। ০৮:০1 
জান্নাতবাসীরাই সফলকাম । অর্থাৎ মুসলিমরা আল্লাহ তা'আলার আযাব হতে 
পরিত্রাণ লাভকারী । 


সুরা ৫৯ ৪ হাশর 
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২১। যদি আমি এই কুরআন 
পর্বতের উপর অবতীর্ণ 
করতাম তাহলে তুমি দেখতে 
যে, ওটা আল্লাহর ভয়ে বিনীত 
ও বিদীর্ণ হয়ে গেছে। আমি এ 
সব দৃষ্টান্ত বর্ণনা করি মানুষের 
জন্য যাতে তারা চিন্তা করে। 


গা 15 এঠ গত) 


শির 54219 টে রি 
৪71 ৮৮৪৮ ৮ ৮ প পু 


হল 3 এ] ওম 9০1 

রি ৪ 
তা পর দুলে ৪৫85 তো 26 $+ 
টা সঠাকঠাঞ 
তিতা 412 ভু একা 9১" 
তিনিই অধিপতি, তিনিই | *? 


পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই 


নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই ॥ 


তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব 


মহিমান্বিত; যারা তীর শরীক | ৫ 


স্থির করে আল্লাহ তা হতে 
পবিত্র ও মহান। 


পচা ৬৬০ এ 
্ রি পেত 


২৪। তিনিই আল্লাহ, 
সৃজনকর্তা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, 


রি নি 6৮6৫ 
৩০১০৬ ০ এ) 
১) শা কা 9৯ ০৫ 
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সকল উত্তম নাম তীরই। ০] শত 4 ক 
আছে সমস্তই তার পবিভ্রতা ও ০৩ ঘা পা চি ও হি 
বা 50203020123 
পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। টিটি রা রা, 

সিএ ৩১ ০০১3 


আল্লাহ তাআলা কুরআনুল হাকীমের শ্রেষ্ঠতৃ ও মাহাত্য্ের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, 
এই পবিভ্র কুরআন প্রকৃতপক্ষে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন কিতাব। এর সামনে অন্তর 
ঝুঁকে পড়ে, লোম খাড়া হয়ে যায়, হৃদয় কেপে ওঠে । এর সত্য ওয়াদা ও ভীতি 
প্রদর্শন প্রত্যেককে কীাপিয়ে তোলে এবং আল্লাহর দরবারে সাজদায় পতিত করে । 
মহান আল্লাহু বলেন £ 


এ] চপ 02 ৬০ ৬০০ আসি এল এ আশা নি এত 


যদি আমি এই কুরআন পর্বতের উপর অবতীর্ণ করতাম তাহলে অবশ্যই দেখা 
যেত যে, ওটা আল্লাহর ভয়ে বিনীত এবং বিদীর্ণ হয়ে গেছে। অর্থাৎ যদি 
মহামহিমান্বিত আল্লাহ এই কুরআনকে কোন কঠিন ও উচু পর্বতের উপর অবতীর্ণ 
করতেন এবং ওকে চিন্তা ও অনুভূতি শক্তি দান করতেন তাহলে ওটাও তার ভয়ে 
চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত। তাই মানুষের অন্তরেতো এটা আরও অধিক ক্রিয়াশীল 
হওয়া উচিত। কেননা পর্বতের তুলনায় মানুষের অন্তর বহুগুণ নরম ও ক্ষুদ্র এবং 
তাতে পূর্ণমাত্রায় বোধ ও অনুভূতি শক্তি রয়েছে। মানুষ যেন চিন্তা-গবেষণা করে 
এ জন্যই আন্মাহ তা'আলা মানুষের সামনে এসব দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। 

মুতাওয়াতির হাদীসে রয়েছে যে, মিম্বর নির্মিত হওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি গাছের গুঁড়ির উপর দাড়িয়ে খুত্বাহ্‌ 
দিতেন। অতঃপর যখন মিম্বর তৈরী হয়ে গেল ও বিছিয়ে দেয়া হল তখন তিনি 
তার উপর দীড়িয়েই খুত্বাহ্‌ দিতে লাগলেন এবং এ গুঁড়িটিকে সরিয়ে দেয়া হল। 
এ সময় এ গুঁড়ি হতে কান্নার শব্দ আসতে লাগল । শিশুর মত ওটা ফুঁপিয়ে 
ফুঁপিয়ে কাদতে থাকল । কারণ এই যে, আল্লাহর যিক্র ও অহী ওকে কিছু দূর 
থেকে শুনতে হচ্ছে। (ফাতহুল বারী ১/৩৪, ৩৫) 


(0০017191715 
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ইমাম বাসরী (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করে বলতেন ঃ “হে লোকসকল! 
গাছের একটি গুঁড়ির যদি আল্লাহর রাসূল সান্রান্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি 
এতো ভালবাসা হতে পারে তাহলেতো তোমাদের তার প্রতি ওর চেয়ে বহুগুণ 
বেশি ভালবাসা থাকা উচিত। 

অনুরূপভাবে এই আয়াতটিতে রয়েছে যে, যদি একটি পাহাড়ের এই অবস্থা 
হয় তাহলে তোমাদেরতো এর চেয়ে অগ্রগামী হওয়া উচিত। কারণ তোমরাতো 
শুনছ ও বুঝছ? অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 

যদি কোন কুরআন এমন হত যদ্দারা পবরর্তকে গতিশীল করা যেত অথবা 
পৃথিবীকে বিদীর্ণ করা যেত অথবা মৃতের সাথে কথা বলা যেতো, তবুও তারা 


তাতে বিশ্বাস করতনা। (সুরা রাদ, ১৩ 8 ৩১) অন্য এক জায়গায় আল্লাহ 
তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 


4& 4০০৫ ঞ গর্ত ৮1155 58 প্ভ নিএত এপ পলিল | ০৩ টিবি ৮ আর 
(0 355১ ৮ ৪5 ০19 ০6) এ ০৯৩ 20৬৪7 ও ০1 
শা 2৮24 পার 2 ০০৭45 
এটা 2৬ ০৮ ৪ ৮৭ 65615 হনাঞিও 
নিশ্চয়ই প্রস্তর হতেও গ্রত্রবন নিগর্ত হয় এবং নিশ্চয়ই ওগুলির মধ্যে কোন 
কোনটি বিদীর্ণ হয়। অতঃপর তা হতে পানি নিগর্ত হয় এবং নিশ্চয়ই এগুলির 


মধ্যে কোনটি আল্লাহর ভয়ে পাতিত হয় । (সুরা বাকারাহ, ২ 8 ৭৪) 


আল্লাহর সুন্দর নামসমূহের মাধ্যমে তাকে ডাকতে হবে 

এরপর ইরশাদ হচ্ছে £ 59240 ৬ শি 9 0 41 6 ৬০০ 20 9 
৮৮91 ১৯ $৯ আল্লাহ ছাড়া না কোন পালনকর্তা রয়েছে, না তার সস্তা ছাড়া 
এমন কোন সত্তা রয়েছে যে, কেহ তার কোন প্রকার ইবাদাত করতে পারে । আল্লাহ 
ছাড়া মানুষ যাদের ইবাদাত করে সেগুলো সবই বাতিল । তিনি সারা বিশ্বের দৃশ্যের 
ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা। প্রকাশ্য ও গোপনীয় সব কিছুই তার কাছে পূর্ণভাবে 
প্রকাশমান। পৃথিবীতে এমন কোন কিছু নেই, তা ছোট হোক অথবা বড় হোক, 
গুরুত্বপূর্ণ হোক অথবা কম গুরুত্বের হোক, এমন কি অন্ধকার রাতের পিপীলিকাও 
তার দৃষ্টি থেকে এড়িয়ে যেতে পারেনা । তিনি দুনিয়া ও আখিরাতে রাহমানও বটে 


(0০017191715 
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এবং রাহীমও বটে । আমাদের তাফসীরের শুরুতে এ দু'টি নামের পুরা তাফসীর 
গত হয়েছে। কুরআনুল হাকীমের অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ 
25282 
০৩৯ ০9 ৯১ ৪৯৯৪ 
আর আমার করুণা ও দয়া প্রতিটি জিনিসকেই পরিব্যাণ্ড করে রয়েছে । (সুরা 
আ'রাফ, ৭ ৪ ১৫৬) অন্য জায়গায় আছে £ 


22 গা 4৮৯৫০ ৩০০৫ 
তোমাদের রাবব দয়া ও অনুথহ করার নীতি নিজের উপর বাধ্যতামূলক করে 
নিয়েছেন! (সুরা আন'আম; ৬ £ ৫৪) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ৪ 


১৯৮০৪০১৯০৪৪ 2 পা ৮৪০, 

আল্লাহর এই দান ও রাহমাতের প্রতি সকলেরই আনন্দিত হওয়া উচিত; তা 
ওটা (পার্থিব সম্পদ) হতে বহু গুণে উত্তম যা তারা সঞ্চয় করছে। (সুরা ইউনুস, 
১০ £ ৫৮) মহান আল্লাহ বলেন 8 

(১5 ৬০০ 58 0 এ! ৫ ৬৭ এ) 5৯ তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া 
কোন মা'বুদ নেই। সমস্ত জিনিসের একক মালিক তিনিই। সব কিছুরই অধিকর্তা 
ও অধিপতি তিনিই । এমন কেহ নেই যে তার কাজে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি 
করতে পারে বা তাকে তার কার্য সম্পাদন করা হতে বিরত রাখতে পারে । তিনিই 
পবিত্র । অর্থাৎ তিনিই প্রকাশমান ও কল্যাণময় । সত্তাগত ও গুণগত ক্রটি-বিছ্্যুতি 
হতে তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র। সমস্ত উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন 
মালাক/ফেরেশ্তা এবং অন্যান্য সবাই তার মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণায় সর্বদা 
রত। তার সমুদয় কাজকর্মেও তিনি সর্বপ্রকারের দোষ-ক্রুটি হতে পবিত্র । তিনিই 


১০ নিরাপত্তা বিধায়ক। তীর পক্ষ হতে কখনও কোন প্রকার অত্যাচার 


হবেনা । তিনি যে সত্য কথা বলেছেন, এ কথা বলে তিনি সকলকে নিরাপত্তা দিয়ে 
রেখেছেন। তিনি তার মু'মিন বান্দাদের ঈমানের সত্যতা স্বীকার করেছেন। 
তিনিই রক্ষক অর্থাৎ তিনি তার সমস্ত মাখলুকের সমস্ত আমল সদা প্রত্যক্ষ ও 
রক্ষাকারী । যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে 8 


2 পা ৮). পাকি ৭ 
২০ 5০9 049 4 
আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে দরষ্টা । (সুরা বুরূজ, ৫৮ ৪ ৬) অন্যত্র বলেন £ 
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২০95০ ৪, "৮ 480 

আর আল্লাহ তাদের সকল কৃতকর্মেরই খবর রাখেন। (সুরা ইউনুস, ১০ £ 

৪৬) মহান আল্লাহ আরও বলেন ৪ 
৩৫ ০০১৮৪ 9৪ 4০১৪৮০০ 

তাহলে কি এত্যেক মানুষ যা করে, তার ঘিনি পর্যবেক্ষক তিনি অক্ষম এদের 
উপাস্যগুলির মত? (সূরা রাঁদ, ১৩ 8 ৩৩) 

তিনিই পরাক্রমশালী । প্রত্যেক জিনিস তার আদেশ পালনে বাধ্য । প্রত্যেক 
মাখলুকের উপর তিনি বিজয়ী । সুতরাং তার মর্যাদা, শ্রেষ্ঠতৃ, শক্তিমত্তা এবং বড়ত্‌ 
দেখে কেহই তার মুকাবিলা করতে পারেনা । তিনিই প্রবল এবং তিনিই 
মহিমান্বিত। শ্রেষ্ঠতু ও গৌরব প্রকাশ করা শুধু তারই জন্য শোভনীয়। অহংকার 
করা শুধু তারই সাজে । যেমন সহীহ হাদীসে এসেছে যে, আল্লাহ তাআলা বলেন 
£ “বড়াই করা আমার পোশাক এবং অহংকার করা আমার চাদর । সুতরাং যে 
ব্যক্তি এ দু'টির যে কোন একটি নিয়ে আমার সাথে বিবাদ করবে, আমি তাকে 
শাস্তি প্রদান করব ।' (মুসলিম ৪/২০২৩) সমস্ত কাজের সংস্কার ও সংশোধন 
তারই হাতে । যারা নির্বুদ্ধিতার কারণে অন্যদেরকে আল্লাহর শরীক স্থাপন করে, 
আল্লাহ তা হতে পবিত্র ও মহান । তিনিই আল্লাহ সৃজনকর্তা, তিনিই উদ্ভাবনকর্তা । 
অর্থাৎ তিনিই ভাগ্য নিধরিণকারী এবং তিনিই ওটাকে জারী ও প্রকাশকারী ৷ তিনি 
যা চান তাই নির্ধরিণ করেন। তিনি নিজের ইচ্ছামত ভাগ্য নির্ধরিণ করেন, 
অতঃপর ওটা অনুযায়ী ওকে চালিয়েও থাকেন । কখনও তিনি এতে পার্থক্য সৃষ্টি 
হতে দেননা । 

আল্লাহ তা'আলার শান বা মাহাত্ম্য এই যে, যে জিনিসকে তিনি যখন যেভাবে 
করার ইচ্ছা করেন তখন শুধু বলেন 'হও*, আর তখনই তা এভাবেই এবং এ 
আকারেই হয়ে যায় । যেমন তিনি বলেন ৪ 


টি র্ঘ ০৮4 ৬ ্ 
৪150 2৬ ০50৮৮ 1 
যে আকৃতিতে চেয়েছেন, তিনি তোমাকে সংযোজিত করেছেন । (সুরা 


ইন্ফিতার, ৮২ ৪ ৮) এ জন্যই এখানে বলেন ৪ তিনি রূপদাতা । অর্থাৎ যাকে 
তিনি যেভাবে গঠন করার ইচ্ছা করেন সেইভাবেই করে থাকেন। 
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আল্লাহর উত্তম নাম 
আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ ৮:.| ৮.0 £ সকল উত্তম নাম তারই । সূরা 
আ'রাফে এই বাক্যটির তাফসীর গত হয়েছে। তাছাড়া এ হাদীসটিও বর্ণিত 
হয়েছে যেটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবু হুরাইরাহ (রোঃ) হতে বর্ণনা 
করা হয়েছে। তা এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 
'আল্লাহ তা'আলার নিরানব্বইটি অর্থাৎ এক কম একশটি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি 
ওগুলি সংরক্ষণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে । তিনি (আল্লাহ) বেজোড় অর্থাৎ 


তিনি একক এবং তিনি বেজোড়কে ভালবাসেন।, (ফাতহুল বারী ১১/২১৮, 
মুসলিম ৪/২০৬৩) 
প্রতিটি সৃষ্টিই আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করে 


ঞ৮৮ 4 


মহান আল্লাহ বলেন ৪ ৮১9 ০95 ৬৯ ০ ০ £ আকাশমগুলী 


ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্তই তীর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। যেমন 
চস রিভার 
শে এ! 5৩ ৩2 ০19 ৩০০১০ ৮ 4%ণা বব ডেকি 
/5451245 ০6441 ১৫০: ০5658 4০9-১০ 
সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং ওদের অর্ভ্বতাঁ সব কিছু তারই পবিত্রতা ও মহিমা 
ঘোষনা করে এবং এমন কিছু নেই যা তার সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা 
করেনা; কিভ ওদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পারনা; 
তিনি সহনশীল, ক্ষমা পরায়ণ। (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ 88৪) 
৮০। ১খ। : ৯৯? তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় । তার বড়ত্বের ব্যাপারে 


কারও তুলনা হতে পারেনা, সবাই তীর কাছে বিনয়ী। তিনি তার শারীয়াতের 
আহকামের ব্যাপারে অতীব জ্ঞানী ও বিজ্ঞানময় । 


সূরা হাশর এর তাফসীর সমাপ্ত। 
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ৰ 
| 
ৃ 


আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। 


পতি 


এগ ৬এঠা রা ০৭ 


১। হে মুমিনগণ! আমার শক্র 
ও তোমাদের শক্রকে বন্ধু 
রূপে গ্রহণ করনা; তোমরা কি 
তাদের সাথে বন্ধুত্ব করছ? 
অথচ তারা তোমাদের নিকট 


যে সত্য এসেছে তা প্রত্যাখ্যান : ৪ 


করেছেঃ রাসূলকে এবং 
তোমাদেরকে বহিষ্কৃত করেছে 
এ কারণে যে, তোমরা 
উপর ঈমান এনেছ। যদি 
জন্য আমার পথে জিহাদের 
উদ্দেশে বহির্গত হয়ে থাক 
তাহলে কেন তোমরা তাদের 
সাথে গোপনে বন্ধুত্ব করছ? 
তোমরা যা গোপন কর এবং 
তোমরা যা প্রকাশ কর তা 
আমি সম্যক অবগত। 
তোমাদের যে কেহ এটা করে 
সেতো বিদ্যুত হয় সরল পথ 
হতে। 


হূ এ পপ ৬১৩. এয়ার এ 
5৮৮ ৪১৭ 9-৩5 
৮ চে 
১১7৪ ৮] ১580 291 
9.8 3৮ "উপ তি 

5 ১৮৮ ৮৪039 5৬ 
2 ঠো্ল।, £ 61744 2১৫ 
25% 4 & ৫৫ এ 24 ১ 
০৬ ০1739 481৯5 ০1 


৮০1 ০১৮ ০৮০৮ 2৬5 
৮৮৮৫7০51017 ০৭ 
2205 এ উঠি 
টি 8৯: পে ০০4 4৯ 4 7৮, 
সে 422 ৩০ ৪৮] 1? 
সপ পা রে পা শ্পারর্তা 

৪খা 5০০ 5৪ 
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২। তোমাদেরকে কাবু করতে ৫ 1১2 হাযেতেক 
পারলে তারা হবে তোমাদের ৯ নি 

শত্রু এবং হাত ও জিহ্বা ছারা |, .:০%,৮৮11-$ +০৮ ০ 
তোমাদের অনিষ্ট সাধন করবে 1 742১2 ৮৯) 1৮228 21-.৮ 
এবং কামনা করবে যেন: 14. 417 ০ বা 
তোমরা কুফরী কর। 552 £9৮শ৪ (৮৮৭15 
এ 2 


০5 

৩। তোমাদের অত্ীয়-স্বজন |. ১৮5০ ১6 ১ ৮৮৫৫৫ 

ও সন্তান-সন্ততি কিয়ামাত ১$ ৯৮31 ন৬০ ০7 7 
& রা রা যা 

আল্লাহ তোমাদের মধ্যে ০ 2৯52 ১21 (2 *5-151 


4৫ ে 4 টিং 


409 ৩ 


ঠ 1 & তত রুপা । ৮ 
তোমরা যা কর তিনি তা 1৮:০১ 


সূরা মুমতাহানাহ অবতীর্ণ হওয়ার কারণ 

হাতিব ইব্‌ন আবি বালতাআহর (রাঃ) ব্যাপারে এই সুরার প্রাথমিক আয়াতগুলি 
অবতীর্ণ হয়। ঘটনা এই যে, হাতিব (রাঃ) প্রথম দিকের মুহাজিরদের অন্তর্ভুক্ত 
ছিলেন। তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন । তার সন্তান-সন্ততি, ধন-সম্পদ 
মাক্কাযই ছিল এবং তিনি নিজে কুরাইশদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেননা । শুধু তিনি 
উসমানের (রোঃ) মিত্র ছিলেন। অতঃপর তিনি হিজরাত করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মাদীনায় অবস্থান করছিলেন। যখন মাক্কাবাসী চুক্তি 
ভঙ্গ করে এবং এর ফলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম মা্কা- 
আক্রমণের ইচ্ছা করেন তখন তার মনে বাসনা এই ছিল যে, আকস্মিকভাবে তিনি 
মাক্কা আক্রমণ করবেন । এ জন্যই তিনি মহামহিমান্বিত আল্লাহর নিকট দু'আ করেন 
£ “হে আল্লাহ! মাক্কাবাসীদের নিকট যেন আমাদের যুদ্ধ প্রস্তুতির খবর না পৌছে।' 
এদিকে তিনি মুসলিমদেরকে প্রস্তুতির নির্দেশ দিয়েছেন। 

হাতিব ইব্ন আবি বালতাআহ (রাঃ) এই পরিস্থিতিতে মাক্কাবাসীদের নামে 
একটি পত্র লিখেন এবং এক কুরাইশ মহিলার হাতে পত্রটি দিয়ে মাক্কাবাসীদের 
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উদ্দেশে পাঠিয়ে দেন। পত্রটিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
সংকল্পের কথা এবং মুসলিমদের মাক্কা আক্রমণের প্রস্তুতির খবর লিখিত ছিল। 
হাতিবের (রাঃ) উদ্দেশ্য শুধু এটাই ছিল যে, এর মাধ্যমে কুরাইশদের উপর 
কিছুটা ইহসান করা হবে যার ফলে তার সন্তান-সন্ততি ও মাল-ধন রক্ষিত 
থাকবে । মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই গোপন 
তথ্য অবহিত করেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
মহিলাটির পিছনে ঘোড়-সওয়ারদেরকে পাঠিয়ে দেন। পথে তারা তাকে আটক 
করেন এবং তার নিকট হতে পত্র উদ্ধার করেন। এই বিস্তারিত ঘটনা সহীহ 
হাদীসসমূহে পূর্ণভাবে এসেছে। 

ইমাম আহমাদ (রহঃ) হাসান ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইবন আলী (রহঃ) থেকে বর্ণনা 
করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আবু রাফী (রহঃ) অথবা উবাইদুল্লাহ ইব্ন আবু রাফী 
(রহঃ) বলেন যে, তিনি আলীকে (রাঃ) বলতে শুনেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে এবং যুবাইর (রাঃ) ও মিকদাদকে (রাঃ) 
পাঠানোর সময় বললেন ঃ “তোমরা যাত্রা শুরু কর, যখন তোমরা রাওযায়ে খাখ 
নামক স্থানে পৌছবে তখন সেখানে উন্ত্রীর উপর আরোহিণী একজন মহিলাকে 
দেখতে পাবে। তার কাছে একটি পত্র আছে, তার নিকট হতে ওটা নিয়ে নিবে । 
আমরা তিনজন ঘোড়ার উপর আরোহণ করে দ্রুত বেগে ঘোড়া চালিয়ে চলতে 
লাগলাম । যখন আমরা রাওযায়ে খাখ নামক স্থানে পৌছলাম তখন দেখি যে, 
বাস্তবিকই এক মহিলা উদ্ত্রীর উপর আরোহণ করে চলছে। আমরা তাকে বললাম 
£ তোমার কাছে যে পত্রটি রয়েছে তা আমাদেরকে দিয়ে দাও । সে স্পষ্টভাবে 
অস্বীকার করে বলল যে, তার কাছে কোন পত্র নেই। আমরা বললাম £ তোমার 
কাছে অবশ্যই পত্র আছে। তুমি যদি খুশি মনে আমাদেরকে পত্রটি না দাও 
তাহলে আমরা বাধ্য হয়ে তোমার দেহ তল্লাশী করে তা জোর পূর্বক বের করে 
নিব। তখন মহিলাটি তার চুলের ঝুঁটি খুলে ওর মধ্য হতে পত্রটি বের করে দিল। 
পত্রটি নিয়ে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে হাযির 
হলাম । পত্র পাঠে জানা গেল যে, ওটা হাতিব (রাঃ) লিখেছেন এবং এর মাধ্যমে 
তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংকল্পের খবর মাক্কার 
কাফিরদেরকে অবহিত করতে চেয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম হাতিবকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন $ “হাতিব! ব্যাপার কি? হাতিব (রাঃ) 
বললেন ৪ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! অনুগ্হপূর্বক 
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তাড়াহুড়া করবেননা, আমার কাছ থেকে কিছু শুনে নিন! আমি কুরাইশদের সাথে 
মিলে-মিশে থাকতাম কিন্তু আমি নিজে কুরাইশদের অন্তর্ভুক্ত ছিলামনা। অতঃপর 
আমি আপনার উপর ঈমান এনে হিজরাত করে মাদীনায় চলে আসি। এখানে যত 
মুহাজিরদের সন্তান-সন্ততি ও মাল-ধনের রক্ষণাবেক্ষণ করছে। কিন্ত আমার কোন 
আত্মীয়-স্বজন মাক্কায় নেই যে, তারা আমার সন্তান-সন্ততি ও মাল-ধনের 
হিফাযাত করবে। তাই আমি ইচ্ছা করেছিলাম যে, কুরাইশ কাফিরদের প্রতি 
কিছুটা ইহসান করে তাদের সাথে সুসম্পর্ক কায়েম করব । হে আল্লাহর রাসূল! 
আমি কুফরী করিনি এবং ধর্মত্যাগীও হইনি । ইসলাম ছেড়ে কুফরীর উপর আমি 
সন্তুষ্ট হইনি । 

হাতিবের রোঃ) এ বক্তব্য শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
জনগণকে সম্বোধন করে বললেন ঃ “হে জনমণ্লী! হাতিব যে বক্তব্য পেশ করেছে 
তা সত্য। উমার (রাঃ) তখন বলে ওঠেন £ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাকে অনুমতি দিন, আমি এই মুনাফিকের গর্দান 
উড়িয়ে দিই ।” এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন £ 
“আপনি কি জানেন না যে, এ ব্যক্তি বদরে হাযির ছিল? আর আল্লাহ তা“আলা 
বদরী সাহাবীগণের (রাঃ) প্রতি লক্ষ্য করে বলেছিলেন, “তোমরা যা ইচ্ছা তাই 
আমল কর, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।” 

সহীহ বুখারীর কিতাবুল মাগাযীতে এটুকু আরও রয়েছে যে, এ সময় আল্লাহ 
তা'আলা এ সুরাটি অবতীর্ণ করেন। কিতাবুত্‌ তাফসীরে আছে যে, আমর (রাঃ) 
বলেন £ এই ব্যপারেই ... 1১4০৫ (41৫7 (41 (৫ € এ আয়াতটি অবতীর্ণ 
হয়। কিন্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার বর্ণনা আমরের (রাঃ) নিজের, নাকি এটা 
হাদীসে রয়েছে এ ব্যাপারে বর্ণনাকারীর সন্দেহ আছে। ইমাম আলী ইবৃন মাদীনী 
(রহঃ) বলেন যে, সুফইয়ান ইব্‌ন উআইনাহকে (রহঃ) জিজ্ঞেস করা হয়ঃ “এ 
আয়াতটি হাতিবের (রাঃ) ঘটনার ব্যাপারেই কি অবতীর্ণ হয়?" উত্তরে তিনি বলেন 
8 আমি এটা আমর (রাঃ) হতে শুনে বর্ণনা করেছি এবং এর একটি অক্ষরও 
আমি ছাড়িনি। আর আমার ধারণা এই যে, আমি ছাড়া অন্য কেহ এটা মুখস্থ 
রাখেনি ।' (ফাতহুল বারী ৬/১৬৬, ৭/৫৯২, ৮/৫০২; মুসলিম ৪/১৯৪১, আবু 
দাউদ ৩/১০৮, তিরমিযী ৯/১৯৮, নাসাঈ ৬/৪৮৭) 
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অবিশ্বাসীদের সাথে শক্রতা পোষণ এবং 


আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ ৮৮9-3 ৬4 194০৫ 415: (8১0 ৪ 
(থা ৬৫ শগিক ১৪ এ) ভিত পর! ১৪১ গত হে 
মুমিনগণ! আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধ রূপে এহণ করনা; তোমরা কি 
তাদের সাথে বন্ধুত্ব করছ? অথচ তারা তোমাদের নিকট যে সত্য এসেছে তা 
প্রত্যাখ্যান করেছে) এখানে এ মূর্তিপূজক ও কাফিরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে 
যারা আল্লাহ ও তার রাসূল এবং মুমিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। তাদের 
ব্যাপারে আন্রাহ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, তারা আমাদের শক্র এবং তাদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করতে হবে। মুমিনদের প্রতি তিনি এই নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন 
তাদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ না করে, তাদের সমর্থন না করে, কিংবা তাদের 
সাথে উঠা-বসা না করে। যেমন আল্লাহ তা“আলা বলেন ঃ 


এপ 
১০. & ্ ন্‌ 
নি ৮১ ৮০৮১০ ৩৩ ১৮০০ 
হে স্ব'মিনগণ! তোমরা ইয়াহুদী ও খষ্টানদেরকে বন্ধ রূপে এহণ করনা, তারা 
পরস্পর বন্ধু আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে নিশ্চয়ই 
সে তাদেরই মধ্যে গণ্য হবে । (সুরা মায়িদাহ, ৫ 8 ৫১) 
এটা একটি কঠিন হুমকি ও ভীতিগ্রদর্শন। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ 


৮ ৮4 ৮ রে 4 2 এ তিল, রি এ 4 পাত ০ টি রি রি 
& (5 2 ০০১ 0 ০৪০] 0০০ 3195 ০৯ এ 


44. সত 


০৫ এ এলি, 4, গর ্ ৫4 এ & রি ০০ পিন 24 4 টিটি রি 
৬ 01 4481 15551520921 90৩12 25৩5 ৪ ০4291 199 ৩০৮১॥। 


পা ৫ 

০০৪০ 

হে মুমিনগণ! যারা তোমাদের পূর্বে কিতাব প্রাণ্ড হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা 
তোমাদের ধ্্কে হাসি-তামাশার বন্ত মনে করে তাদেরকে এবং অন্যান্য 


কাফিরদেরকে বন্ধ রূপে এহণ করনা, এবং আল্লাহকে ভয় কর, যদি তোমরা 
ঈমানদার হয়ে থাক । (সুরা মায়িদাহ, ৫ ৪ ৫৭) অন্যত্র বলেন £ 
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.. ৯:0৭ ২১০6 ০24%72 রক পের 55) ০ 8, 
০0০8০ ০১২ ০5 22 ০৮৪৩ 19-৩ 1952 ০5 এ 


৮424 


$4-2 81%8 9০১5 
হে মুমিনগণ! তোমরা মু'মিনদেরকে ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধু রূপে এহণ 
করনা, তোমরা কি আল্লাহর জন্য তোমাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট এমাণ দিতে চাও? 


4.৮ 
411 852 45 ত্র পুত 54৩1 ঠভর্  5 2৫5:%৫ আর 14 
) ৬ + 1] 
(১১০ 9 উহ] /৫৮০ 15250 ভা | 5০ ও 44 | ৯.৫ ০ ০০১ 


4 পাকি 847 
৫ 
১৪৮০ ] 


মুমিনগণ যেন মু'মিনগণকে ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধু রূপে এহণ না করে, এবং 
তাদের আশংকা হতে আত্মরক্ষা ব্যতীত যে এরূপ করে সে আল্লাহর নিকট 
সম্পকহীন; আর আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় পবিত্র অক্তিত্বের ভয় প্রদর্শন করছেন। 
(সুরা আলে ইমরান, ৩ £ ২৮) এর উপর ভিত্তি করেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাতিবের রোঃ) ওযর কবুল করেছিলেন, কারণ তিনি তার 
সন্তান-সন্ততি এবং মাল-ধনের হিফাযাতের খাতিরেই শুধু এ কাজ করেছিলেন। 
এরপর আল্লাহ তাআলা মুসলিমদেরকে সতর্ক করে বলেন ঃ 

*5৫) ০৯০০ ০১৪১৯ কেন তোমরা দীনের এই শক্রদের সাথে বন্ধু 
স্থাপন করছ? অথচ তারাতো তোমাদের সাথে দুর্ব্যবহার করতে কোন প্রকারের 
ত্রুটি করেনা? তোমরা কি এই নতুন ঘটনাটিও বিস্মৃত হয়েছ যে, তারা 
তোমাদেরকে এমনকি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও জোর 
পূর্বক মাতৃভূমি হতে বহিষ্কার করেছে? তোমাদের অপরাধতো এছাড়া কিছুই নয় 
যে, তোমরা আল্লাহর একাত্মবাদে বিশ্বাসী হয়েছ এবং আল্লাহ ও তার রাসুল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য স্বীকার করেছ। 

যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ৪ 


হিপ ৮০৫64 এ ভি ৪৮৪ 2. 48 ০ 
সত শা 461১5 ০ সু! লতি 95 
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তারা তাদেরকে নির্যাতন করেছিল শুধু এ কারণে যে, তারা সেই মহিমাময় 
পরাক্রান্ত এশংসাভাজন আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল । (সুরা বুর্জ, ৮৫ £ ৮) 
অন্য এক জায়গায় রয়েছে £ 


41 1১511949৯১৮ ১১৮০ 

তাদেরকে তাদের ঘর বাড়ী হতে অন্যায়ভাবে বাহিত করা হয়েছে শুরু এ 
কারণে যে, তারা বলে £ আমাদের রাব্ব আল্লাহ! (সূরা হাজ্জ, ২২ £ ৪০) মহান 
আল্লাহ বলেন £ 

৬া০০০ ৮৬০13 গতি ৬১1১৩ ৮৯০৯ চেশ্ভ এ তোম রা সত্যিই যদি 
আমার পথে জিহাদের উদ্দেশে বেরিয়ে থাক এবং আমার সন্তুষ্টিকামী হও তাহলে 
কখনও এ কাফিরদের সাথে বন্ধুত্‌ স্থাপন করনা যারা আমার শক্র, আমার দীনের 
শক্র এবং তোমাদের জান ও মালের ক্ষতি সাধনকারী | এটা কতই না বড় ভুল 
যে, তোমরা গোপনভাবে তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখবে! এই গোপনীয়তা কি আল্লাহ 
তাআলার কাছে গোপন থাকতে পারে যিনি প্রকাশ্য ও গোপনীয় সব কিছুরই 
খবর রাখেন? সুতরাং জেনে রেখ যে, যে কেহ এ কাফিরদের সাথে বন্ধুত্‌ রাখবে 
সে সরল পথ হতে বিচ্যুত হয়ে যাবে । আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা বলেন ৪ 


৮৮০৭9 ক তত! ভি? পে তি ভজ্জ ৩ 
৯৯৮৫ তোমরা কি বুঝানা যে, এই কাফিরেরা যদি সুযোগ পায় তাহলে তারা 
তাদের হাত-পা দ্বারা তোমাদের ক্ষতি সাধন করতে বিন্দুমাত্র ক্রটি করবেনা এবং 
মন্দ কথা বলা হতে নিজকে মোটেই সংযত রাখবেনা? তোমরা যখন তাদের 
আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক শত্রুতা সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবগত রয়েছ তখন কি করে 


তাদেরকে বন্ধু মনে করে নিজেদের পথে নিজেরাই কাটা ছড়াচ্ছ? মহান আন্মাহ 
মুসলিমদেরকে এমন কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন 8 


203 শি ০5 দল 8 লিট 00 ৮০) পি এ 


তোমাদের কোন কাজে আসবেনা, অথচ তাদের খাতিরে তোমরা আল্লাহকে 
অসন্তুষ্ট করে কাফিরদেরকে সন্তুষ্ট করতে চাচ্ছ! এটা তোমাদের বড়ই নির্বুদ্ধিতার 
পরিচয় । আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে আগত ক্ষতি কেহ রোধ করতে পারেনা 
এবং তার প্রদত্ত লাভেও কেহ বাধা দিতে পারেনা । নিজের আত্মীয়-স্বজনদের 
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কুফরীর উপর যে আনুকূল্য করল সে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিল। সেই 
আত্মীয় যে*ই হোকনা কেন, এমন কি যদি তিনি নাবীও হন। 

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করল £ “হে আল্লাহর রাসূল সান্রান্লাহু 
'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার (মৃত) পিতা কোথায় আছে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ৪ “জাহান্নামে । লোকটি বিষণ্ন মনে) 
ফিরে যেতে উদ্যত হলে তিনি তাকে ডেকে নিয়ে বলেন 8 “আমার পিতা ও 
তোমার পিতা উভয়েই জাহান্নামে রেয়েছে)। (আহমাদ ৩/২৬৮, মুসলিম 
১/১৯১, আবু দাউদ ৫/৯০) 


৪। তোমাদের জন্য ইবরাহীম |% ». ৫ 4 ৫০ ০: 

ও তার অনুসারীদের মধ্যে 4০০০ 62০1 শি৩ ৬৪৪ ০ ০৫ 
রয়েছে উত্তম আদর্শ; তারা, , ্ 
তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল £ ১ ০৫০০০02৯819 ০৪৯০] ঠ 


নি 4 ৪58০ রে পা 5254৮ 
আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদাত 755 1527 ১1 95) 193 
সম্পর্ক নেই। আমরা 4 053 ৩ 0১4৩৩ ৮৫ 


তোমাদের ও আমাদের মধ্যে | 45569125159 3 ০ 
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বলেছিল) হে আমাদের রাব্ব 811৮2621215 1০2৮ 26 1০৪৫ 
আমরাতো আপনারই উপর 10491৮110০5 ৬০ ০ 
নির্ভর করেছি, আপনারই 4 ০2 ০ এ 
অভিমুখী হয়েছি এবং ০৮৪৯] 4৮15 
প্রত্যাবর্তনতো আপনারই 
নিকট। 
৫। হে আমাদের রাব্ব আপনি | « 1 2১, 17০০2 হর 1০৫ 
: রর 


5 ০ পপ 
মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। ; 44 19০৪ 9৪ ০] 4০০ 


পে র্ঘ টি পা এ পারিস পর্ন 
জেনে রাখুক যে, আল্লাহতো : ০ ০৮ ৮৪ ১৯১ (৮3 


০৫ ৮০০৮4 ০% 
4৬1 60 2৯4 


ইবরাহীম (আঃ) এবং তার অনুসারীদের, 
অবিশ্বাসীদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ একটি সুন্দর উদাহরণ 
আল্লাহ তা“আলা স্বীয় মু'মিন বান্দাদেরকে কাফিরদের সাথে বন্ধৃত্‌ না করার 
হিদায়াত দানের পর তাদের জন্য তার খলীল ইবরাহীম (আঃ) ও তার 
অনুসারীদের (রাঃ) নমুনা বা আদর্শ পেশ করছেন যে, তারা স্পষ্টভাবে তাদের 
আত্রীয়-স্বজন ও জ্ঞাতি-গোষ্ঠীকে বলে দেন ৪ তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা 
আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদাত কর তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। 
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তোমাদের দীন ও পন্থাকে আমরা ঘৃণা করি। তোমরা আমাদেরকে শত্রু মনে 
করতে থাক যে পর্যন্ত তোমরা এই পন্থা ও মাযহাবের উপর রয়েছ। ভ্রাতৃত্বের 
কারণে যে আমরা তোমাদের কুফরী সত্বেও তোমাদের সাথে ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব 
সম্পর্ক কায়েম রাখব এটা অসম্ভব ৷ তবে হ্যা, আল্লাহ যদি তোমাদেরকে হিদায়াত 
দান করেন এবং তোমরা এক ও শরীক বিহীন আল্লাহর উপর ঈমান আন ও তার 
একাত্মবাদকে মেনে নিয়ে তার ইবাদাত করতে শুরু কর এবং যাদেরকে তোমরা 
আল্লাহর শরীক মনে করছ ও তাদের উপাসনায় লিপ্ত রয়েছ তাদের সবাইকেই 
পরিত্যাগ কর এবং নিজেদের কুফরীর নীতি ও শির্কের পন্থা হতে সরে যাও 
তাহলে সেটা স্বতন্ত্র কথা! এ অবস্থায় তোমরা অবশ্যই আমাদের ভাই ও বন্ধু হয়ে 
যাবে। অন্যথায় আমাদের ও তোমাদের মধ্যে ইত্তেহাদ ও ইত্তেফাক নেই । আমরা 
তোমাদের হতে ও তোমরা আমাদের হতে পৃথক । তবে হ্যা, এটা স্মরণ রাখার 
বিষয় যে, ইবরাহীম (আঃ) তার পিতার জন্য যে ক্ষমা প্রার্থনা করার অঙ্গীকার 
করেছিলেন এবং তা পূর্ণ করেছিলেন, এতে তার অনুসরণ করা চলবেনা । কেননা 
এই ক্ষমা প্রার্থনা এ সময় পর্যন্ত অব্যাহত ছিল যে পর্যন্ত তিনি তার পিতার আল্লাহ 
তাআলার শক্র হওয়ার কথা পরিষ্কারভাবে জানতে পারেননি । যখন তিনি 
নিশ্চিতরূপে জানতে পারলেন যে, তার পিতা আল্লাহর শক্র তখন তিনি স্পষ্টভাবে 
তার প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন । 

কোন কোন মু'মিন নিজের মুশরিক মাতা-পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা 
করতেন এবং দলীল হিসাবে ইবরাহীমের (আঃ) পিতার জন্য তার ক্ষমা 
প্রার্থনা করার ঘটনাটি পেশ করতেন । তখন আন্নাহ তা“আলা নিম্নের আয়াত 
দু'টি অবতীর্ণ করেন ঃ 


ঠঠ ০৪/৫15555 ০09012 জি গ্॥ ৩০৪ এ 

129 ৯৬ রা তে 6 ১25 7535 41 

146 2৫0৩০০2০৯১৫ ০৪ খু! 2৭2৮9 94 এ০৪ 
এ ঠা ০৮810 250 23551 


নাবী ও অন্যান্য ম্ব'মিনদের জন্য জায়িয নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা 
প্রার্থনা করে, যদিও তারা আত্বীয়ই হোক না কেন, এ কথা একাশ হবার পর যে, 
তারা জাহারামের অধিবাসী । আর ইবরাহীমের নিজ পিতার জন্য ক্ষমা ত্রার্থনা 
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করাতো শুধু সেই ওয়াদার কারণে ছিল, যে ওয়াদা সে তার সাথে করেছিল । 
অতঃপর যখন তার নিকট এ বিষয় একাশ পেল যে, সে (পিতা) আল্লাহর দুশমন, 
তখন সে তা হতে সম্পূর্ণ রূপে নিলিণ হয়ে গেল । বাস্তবিকই ইবরাহীম ছিল 
অতিশয় কোমল হৃদয়, সহনশীল । (সূরা তাওবাহ, ৯ ৪ ১১৩-১১৪) আর এই 
সূরায় আল্লাহ তাআলা বলেন যে, উম্মাতে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের জন্য ইবরাহীম (আঃ) ও তার অনুসারীদের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। 
তবে ব্যতিক্রম তার পিতার প্রতি ইবরাহীমের (আঃ) উক্তি ৪ আমি নিশ্চয়ই 
তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব এবং তোমার ব্যাপারে আল্লাহর নিকট আমি 
কোন অধিকার রাখিনা । অর্থাৎ মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার মধ্যে কোন 
আদর্শ নেই। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ রেহঃ), মুকাতিল 
ইব্‌ন হাইয়ান (রহঃ), যাহহাক রেহঃ) প্রমুখ বিজ্জনও এই ভাবার্থই বর্ণনা 
করেছেন। (তাবারী ২৩/৩১৮) 

এরপর ইরশাদ হচ্ছে যে, কাওমের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ইবরাহীম (আঃ) 
আল্লাহর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করছেন। তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহ 


তাবারাকা ওয়া তা'আলার নিকট আরয করছেন ৪ (42419 104 452 
4৮০21 29 ৮৩ হে আল্লাহ! সমস্ত কাজে-কর্মে আমাদের ভরসা আপনার 
পবিত্র সত্তার উপরই রয়েছে । আমরা আমাদের সমস্ত কাজ আপনার কাছেই 


সমর্পণ করছি। আমাদের প্রত্যাবর্তনতো আপনারই নিকট । এরপর ইবরাহীম 
(আঃ) মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছেন ঃ 

13৮5 (50) 2 এ৪পর্ ৫ হে আমাদের রাব্ব! আপনি আমাদেরকে 
কাফিরদের পীড়নের পাত্র করবেননা । অর্থাৎ যেন এমন না হয় যে, তারা 
আমাদের উপর বিজয় লাভ করে আমাদেরকে বিপদগ্রস্ত করে ফেলে। 
অনুরূপভাবে যেন এরূপও না হয় যে, আপনার পক্ষ হতে আমাদের উপর কোন 
বিপদ আপতিত হয় এবং ওটা তাদের বিভ্রান্তির কারণ হয় যে, যদি আমরা 
সত্যের উপর থাকি তাহলে আমাদের উপর আল্লাহর আযাব এলো কেন? তদ্রুপ 
এও যেন না হয় যে, তারা আমাদের উপর বিজয়ী হয়ে আমাদেরকে কষ্ট দিতে 
দিতে আপনার দীন হতে আমাদেরকে ফিরিয়ে দেয়। অতঃপর ইবরাহীম (আঃ) 
প্রার্থনা করছেন ৪ 
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৮০ : ১4 ০50 ১ এ ১0 হে আমাদের রাবব! আমাদেরকে 
আপনি ক্ষমা করে দিন, আমাদের অপরাধ মার্জনা করুন! আপনিতো 
পরাক্রমশালী । আমাদের অপরাধসমূহ অন্যের কাছে প্রকাশ করে আমাদেরকে 
লজ্জিত করবেননা । আপনি আপনার কথায়, কাজে, শারীয়াত ও ভাগ্য নির্ধরিণে 
প্রজ্ঞাময় । আপনার কোন কাজই হিকমাতশুন্য নয়। এরপর গুরুত্ব হিসাবে মহান 
আল্লাহ পূর্ব কথারই পুনরাবৃত্তি করে বলেন ঃ 

৮০ 82৭ টি শি ৩৬ এ তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম 
আদর্শ রয়েছে। যে কেহ আল্লাহ তাআলার উপর, কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার 
সত্যতার উপর ঈমান রাখে তার অনুসরণে আগ বেড়ে পা রাখা উচিত। আর যে 
কেহই আল্লাহর আহ্কাম হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় তার জেনে রাখা উচিত যে, 
আল্লাহতো অভাবমুক্ত। তিনি কারও কোন পরওয়া করেননা। তিনি প্রশংসার 
যেমন তিনি বলেন ঃ 


১০ ৬ ঝা এ৬০০থা 8০০৩ 1099৩ 

তোমরা এবং পৃথিবীর সকলেও যাদি অকৃতজ্ঞ হও তথাপি আল্লাহ অভাবমুক্ত 
এবং এশংসাহ । (সুরা ইবরাহীম, ১৪ ৪৮) 

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, (৯ তীকেই বলা হয় ষিনি অভাবহীন। 
একমাত্র আল্লাহরই মধ্যে এই বিশেষণ রয়েছে যে, তিনি সর্বপ্রকারের অভাবমুক্ত 
এবং সম্পূর্ণরূপে বেপরোয়া । তার সমকক্ষ কেহই নেই। কেহই তার সাথে 
তুলনীয় হতে পারেনা । তিনি প্রশংসার্থ। সমস্ত সৃষ্টজীব সদা তার প্রশংসায় রত 
রয়েছে। অর্থাৎ তিনি তার সমস্ত কথায় ও কাজে প্রশংসনীয় । তিনি ছাড়া কোন 
মাবুদ নেই এবং তিনি ছাড়া কোন রাব্বও নেই। 


ছে জীপ পর পপ রর 864 পারা 
এ সরা 22 ০128 ও 
আল্লাহ তাদের ও তোমাদের : কক ৮4512 ৫১ এ ৫ 
(০৯ ৯ ১ | *ট 
মধ্যে বন্ধৃত্ু সৃষ্টি করে] ৮ সি” দি ৮১ ৩৬ 
দিবেন; আল্লাহ সর্বশক্তিমান, 481 ৫8 27464 ৮১১৪৫: 
পরম দয়ালু। 
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৮। দীনের ব্যাপারে যারা 
তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করেনি এবং তোমাদের 
স্বদেশ হতে বহিস্কৃত করেনি 
তাদের প্রতি মহানুভবতা 
প্রদর্শন ও ন্যায় বিচার করতে 
আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ 
করেননা। আনল্লাহতো ন্যায় 
পরায়ণদেরকে ভালবাসেন । 


৯। আল্লাহ শুধু তাদের সাথে 
বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন 
তোমাদের সাথে যুদ্ধ 
হতে বহিষ্কৃত করেছে এবং 
সাহায্য করেছে। তাদের 
সাথে যারা বন্ধুত্ব করে 
তারাতো অত্যাচারী। 


৩৮৯ পারা ২৮ 
০ রঃ রত ৫ “৫ ঞ. পাট পা র্‌ 
“০৮৫ ০০ 4065 ০ 
5:1০ ৰ রন চর টি রর রা পু & 
212 ০৮৩1 7952 
চর রে রি ০ এ রা ্ 4 রা 
৯2/5 01 ৮১৫৯ ০৪ -৯৮৯১৮ 
4০৫৭৫ শু ৫4 
এ ঝা 0 লি! 9০55 
রা | 201 
রত 4& রর্ঘ 


4 রা ০ 
5 94 ০0০5 (৮৯১ 
র্ 44 


০৯৯৬৮] ৮৯ 


তুমি যাদের সাথে শক্রতা পোষণ করছ, 


কাফিরদের সাথে বন্ধুত্‌ স্থাপনের নিষেধাজ্ঞার পর এবং তাদের হিংসা-বিদ্বেষ 


ও শত্রুতার বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তাআলা এখন বলেন ৪ ০41 ৬৫ 
89১০ ৮৬০ ৮১৩ ৩০০ ও) টে ০ হতে পারে যে, অদূর তবিষ্যতে 
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আল্লাহ তোমাদের মধ্যে ও তাদের মধ্যে মিলন ঘটিয়ে দিবেন । শত্রুতা, ঘৃণা ও 
বিচ্ছেদের পর হয়তো তিনি তোমাদের ও তাদের মধ্যে প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা 
সৃষ্টি করে দিবেন। কোন্‌ জিনিস এমন আছে যে, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা 
ওর উপর ক্ষমতা রাখেননাঃ তিনি পৃথক পৃথক ও পরস্পর বিরোধী জিনিসকে 
একত্রিত করার ক্ষমতা রাখেন। শক্রতার পর বন্ধুত্ব সৃষ্টি করার ক্ষমতা তারই 
রয়েছে। যেমন অন্য জায়গায় বলেন £ 


৫০০6 4399 05রডিও 755 4 2] ৪ পরা ৬০ 18? 
24396) ৫০ 9৮1: 
অতঃপর তোমরা তার অনুগহে ভাতত্বে আবদ্ধ হলে এবং তোমরা অনল- 
কৃন্ডের ধারে ছিলে, অনন্তর তিনিই তোমাদেরকে ওটা হতে উদ্ধার করেছেন । 
(সুরা আলে ইমরান, ৩ £ ১০৩) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
আনসারগণকে সম্বোধন করে বলেছিলেন £ “আমি কি তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট 
পাইনি? অতঃপর আল্লাহ আমারই কারণে তোমাদেরকে হিদায়াত দান করেছেন। 


তোমরা পৃথক পৃথক ছিলে, তারপর আমারই কারণে আল্লাহ তোমাদেরকে 
পিরিতি বরে ্ চিিরনানা ৭/৬৪৪) আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 


টা _ চট 
রথ বি ৩% এর ৮৮৮09 ০৮9 গর) এ 


রি রর 


এ ঝা 5৫০ 2995 ৩৪ এড ৫৬০০৭ 


তিনি এমন (মহা শক্তিশালী) যে, গোয়েবী) সাহায্য (ফেরেশতা) দ্বারা এবং 
মু'মিনগণ দ্বারা তোমাকে শক্তিশালী করেছেন। আর তিনি মু'মিনদের অন্তরে প্রীতি 
ও এক্য স্থাপন করেছেন, তুমি যদি পৃথিবীর সমুদয় সম্পদও ব্যয় করতে তবুও 
তাদের অন্তরে প্রীতি, সভাব ও এঁক্য স্থাপন করতে পারতেনা, কিম্ত আল্লাহই 
ওদের পরস্পরের মধ্যে প্রীতি ও সঙ্াব স্থাপন করে দিয়েছেন, নিঃসন্দেহে তিনি 
মহা শক্তিমান ও মহা কৌশলী । (সুরা আনফাল, ৮ £ ৬২-৬৩) 

একটি হাদীসে এসেছে ঃ “তোমার প্রিয়জনকে স্বাভাবিক ভালবাসা প্রদান কর । 
যে কোন সময় সে শক্র হয়ে যেতে পারে । আর শক্রর সাথেও সাধারণ শত্রুতা 


(0০017191715 
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কর, এই শক্রও পরে বন্ধু হয়ে যেতে পারে। (তিরমিধী ৬/১৩৩) আল্লাহ 
তা'আলা বলেন £ 


৮৮০ ১১৯৮ 43 আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। কাফির তাওবাহ করলে 
তিনি তার তাওবাহ কবুল করে থাকেন, সে যখন তার প্রতি ঝুঁকে পড়ে ও 


আনুগত্য স্বীকার করে তখন তাকে নিজ করুণার ছায়ায় স্থান দেন, পাপ যত বড়ই 
হোক না কেন। 


যে কাফির ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেয়না 
তার প্রতি দয়ার্্র হওয়া যেতে পারে 
এরপর মহামহিমাৰিত আল্লাহ বলেন £ শ্ ডা ০৪ 201 ৮5 ৪ 


শ্১৩১ ০০ ৮১৯১৭ ৭) ১১৭ ৬ 9৩ "যেসব কাফির তোমাদের 
বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়নি এবং তোমাদেরকে বহিষ্কারও করেনি, যেমন 
মহিলা এবং দুর্বল লোকেরা, তাদের সাথে তোমরা সদ্যবহার, ইহসান এবং আদল 
ও ইনসাফ করতে থাক । তিনিতো এরপ ন্যায়পরায়ণ লোকদেরকে ভালবাসেন। 

আসমা বিন্ত আবি বকর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন £ “আমার মাতা 
মুশ্রিকা থাকা অবস্থায় আমার নিকট আগমন করে, এটা এ যুগের ঘটনা যখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মাক্কার কুরাইশদের মধ্যে সন্ধিপত্র 
স্বাক্ষরিত ছিল। আমি তখন নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে 
বললাম ৪ “হে আন্নাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার মাতা 
আমার নিকট আগমন করেছে এবং সে ইসলাম হতে বিমুখ । সে আমার কাছে 
কিছু পেতে চাচ্ছে, আমি কি তার সাথে ভাল ব্যবহার করব?' তিনি উত্তরে বললেন 
£ হ্যা, তুমি তোমার মায়ের সাথে ভাল সম্পর্ক বজায় রেখ ।” (আহমাদ ৬/৩৪৪, 
ফাতহুল বারী ৫/২৭৫, মুসলিম ২/৬৯৬) 

মুসনাদ আহমাদের এক রিওয়ায়াতে রয়েছে যে, তার নাম ছিল কুতাইলাহ। 
সে পনীর, ঘি ইত্যাদি উপটৌকন হিসাবে আসমা বিন্ত আবু বাকরের (রাঃ) 
কাছে এনেছিল । কিন্তু সে ছিল মুশরিকা। তাই আসমা (রাঃ) প্রথমে না তার 
মাকে তার বাড়ীতে স্থান দিয়েছিলেন, আর না তার উপটৌকন গ্রহণ করেছিলেন । 
তখন আয়িশা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির 


হয়ে তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা (৪ ॥ 


(0০017191715 
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৩৪০1 ৬ ৮৯5৪ শি (1 ০৪ &0। এ আয়াতটি নাধিল করেন। রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন আসমাকে (রাঃ) তার মায়ের দেয়া উপহার 
গ্রহণ করতে বললেন এবং তার ঘরে প্রবেশ করতে অনুমতি দিলেন। (আহমাদ 
8/৪) আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ (4০..221| ২.০: 41 9! এর পূর্ণ তাফসীর 
সূরা “হুজুরাত” এ বর্ণিত হয়েছে। ওখানে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যা নিম্নরূপ 
£ উত্তম মীমাংসাকারী হল এঁ ব্যক্তি যে সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদান করে অন্যদের প্রতি, 
তার পরিবারের প্রতি এবং তার অধীনস্তদের প্রতি । তাদেরকে আরশের ভান 
দিকে ঝাড়বাতির উপর স্থান দেয়া হবে । (মুসলিম ৩/১৪৫৮) 


ধর্মের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করে তাদেরকে দয়া না করার নির্দেশ 

মহান আল্লাহ বলেন £ 48401 এট ৮55 (801 ০০ 44 শে ০ 
৮১/% ০৩1০৯ এ৪ 13১৯৬) ৮৪9৯ ০০ ৮8৯ঠি আল্লাহ 
তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে 
যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে স্বদেশ হতে বহিষ্কার করেছে এবং তোমাদের 


বহিষ্করণে সাহায্য করেছে । অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা মুশরিকদের 
সাথে মেলা-মেশাকারী ও বন্ধুত্কারীদেরকে ধমকের স্বরে বলছেন £ 

১১৬) "১ ৩) ৮৫9 ৩% যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে তারাতো 
যালিম। যেমন আল্লাহ তাআলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ 

টনি টির তত পি, ০ কর্ণ ৭ 4 প্র 14৮ ৮. তর ০ 
043 251) 5০০9 51১ 3152 ১ এ 

টি ০০ পা 2 চর রর এপ 25 এ. ৬ দুটি ০ & চে 
০ 
হে মুমিনগণ! তোমরা ইয়াহুদী ও খুষ্টানদেরকে বন্ধ রূপে এহণ করনা, তারা 
পরস্পর বন্ধ; আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে নিশ্চয়ই 
সে তাদেরই মধ্যে গণ্য হবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে সুপথ 
প্রদর্শন করেননা । (সূরা মায়িদাহ, ৫ ৪ ৫১) 

৬ |] ্ রা ৪ ৪ পে ০ এটি 

০। হে মুমিনগণ! তোমাদের |9 1520124১1৫6 ., 
নিকট মুমিনা নারীরা: ০8 ৪ ৩ পাটি? 
দেশত্যাগী হয়ে এলে তোমরা 


সূরা ৬০ ৪ মুমতাহানাহ 


(0০017191715 


৩৯৩ 


তাদের ঈমান সম্বন্ধে সম্যক 
অবগত আছেন। যদি তোমরা 
জানতে পার যে, তারা মু'মিনা 
নিকট ফেরত পাঠিয়ে দিওনা । 
মু'মিনা নারীরা কাফিরদের 
জন্য বৈধ নয় এবং কাফিরেরা 
মুখমিনা নারীদের জন্য বৈধ 
নয়। কাফিরেরা যা ব্যয় 
করেছে তা তাদেরকে ফিরিয়ে 
দিবে। অতঃপর তোমরা 
অপরাধ হবেনা, যদি তোমরা 


তাদেরকে তাদের মহর দিয়ে + 


দাও। তোমরা কাফির 
নারীদের সাথে দাম্পত্য 
সম্পর্ক বজায় রেখনা। তোমরা 
যা ব্যয় করেছ তা ফেরত চাবে 


এবং কাফিরেরা ফেরৎ চাবে যা 1৮ 


তারা ব্যয় করেছে। এটাই 
আল্লাহর বিধান; তিনি 
তোমাদের মধ্যে ফাইসালা 
করে থাকেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, 
প্রজ্ঞাময় । 


ঢ155229 28 61555 
লি ১8 
্ এ ৮) ৫ ০ পর 


4৫4৫ & ৮০৫ 


৫ 4 
48 রা ডি ৮ পে শ্ পতি ি 


১১। তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে 
যদি কেহ হাতছাড়া হয়ে 


চ্চ রা ঠা ৩ 
02 4 5৬০1 ০1 
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কাছে ফেরৎ না পাঠানোর নির্দেশ 
সুরা ফাত্হর তাফসীরে হুদায়বিয়ার সন্ধির ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। 
এই সন্ধিপত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং কুরাইশ কাফিরদের 
মধ্যে যেসব শর্ত লিপিবদ্ধ হয়েছিল ওগুলোর মধ্যে একটি শর্ত এও ছিল যে, যে 
কাফির মুসলিম হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট চলে যাবে 
তাকে তিনি মাক্কাবাসীর নিকট ফেরত পাঠিয়ে দিবেন। কিন্তু কুরআনুল কারীম এর 
মধ্য হতে এ মহিলা বা নারীদেরকে খাস করে নেয় যারা ঈমান আনে এবং খাটি 
মুসলিম হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট চলে যাবে 
তাদেরকে তিনি কাফিরদের নিকট ফেরত পাঠাবেননা । 
কুরআনুল কারীম দ্বারা হাদীসকে খাস করার এটা একটা উত্তম দৃষ্টান্ত । কারও 
কারও মতে এই আয়াতটি এই হাদীসের নাসিখ বা রহিতকারী । 
আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা তার মু'মিন বান্দাদেরকে আদেশ করছেন যে, 
যখন কোন মহিলা হিজরাত করে তাদের কাছে চলে আসে তখন যেন তার 
ঈমানের ব্যাপারে পরীক্ষা করে নেয়। যদি প্রমাণিত হয় যে, সে মু'মিনা তাহলে 
তাকে কাফিরদের কাছে ফেরত পাঠানো বৈধ হবেনা । কারণ কাফিরেরা তাদের 
জন্য বৈধ নয় এবং তারাও কাফিরদের জন্য বৈধ নয়। “আল মুসনাদ আল 
কাবীর' গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইব্ন আহমাদ ইব্‌ন জাহস (েহঃ) হতে বর্ণনা করা 
হয়েছে যে, উম্মে কুলসুম বিন্ত উক্রা ইব্ন আবি মুঈত (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ 
করেন এবং হিজরাত করে মাদীনায় চলে যান । উকবাহ এবং ওয়ালীদ নামক তার 


(0০017191715 


সুরা ৬০ £ মুমতাহানাহ ৩৯৫ পারা ২৮ 


দুই ভাই তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের কাছে হাযির হয় এবং এ ব্যাপারে তার সাথে আলাপ আলোচনা করে। 
তখন আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
যে চুক্তি করেছিলেন তা থেকে মহিলাদের ব্যাপারটি বাতিল করেন এবং মু'মিনা 
নারীদেরকে ফেরত পাঠাতে নিষেধ করেন । (বুখারী ৪১৮০, ৪১৮১) 

ইমাম আউফী (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, তাদের পরীক্ষা 
গ্রহণের পদ্ধতি ছিল £ তারা সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও তার রাসূল । মুজাহিদ 
(রহঃ) বলেন যে, পরীক্ষা করার অর্থ হল, তাদেরকে জিজ্ঞেস কর যে, কেন তারা 
হিজরাত করেছে। যদি বুঝা যেত যে, তারা পার্থিব কোন স্বার্থের জন্য হিজরাত 
করেছে তাহলে তাদেরকে ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হত। যেমন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে 
মনোমালিন্য হওয়ার কারণে কিংবা অন্য কোন জাগতিক কারণে হিজরাত করেছে 
যা তোমরা বুঝতে পারবে যে, সে ইসলামের কারণে হিজরাত করেনি তাহলে তাকে 
ফেরত পাঠিয়ে দাও। (তাবারী ২৩/৩২৬)। মহান আল্লাহ বলেন $ 

১এ৫। এ| ১১৯৮ ও ০৩৮ ০১১৯৪ ১ “যদি তোমরা জানতে 
পার যে, তারা (নারীরা) মু'মিনা তাহলে তাদেরকে কাফিরদের নিকট ফেরত 


পাঠাবেনা ।” এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, কারও ঈমানদার হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত 
রূপে অবহিত হওয়া সম্ভব । 


মুসলিমার জন্য কাফির এবং মুসলিমের জন্য কাফিরাকে 
বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে . 
এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন £ ৯১ 9 ৮ 1 3১ 4 


০ ১৯৬ মু'মিনা নারীরা কাফিরদের জন্য বৈধ নয় এবং কাফিরেরা মু'মিনা 
নারীদের জন্য বৈধ নয়। এই আয়াত এই আত্মীয়তার সম্পর্ককে হারাম করে 
দিয়েছে। ইতোপূর্বে মু'মিনা নারীদের বিবাহ কাফিরদের সাথে বৈধ ছিল। যেমন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যা যাইনাবের (রাঃ) বিয়ে হয়েছিল 
আবুল আ+স ইব্‌ন রাহীর (রাঃ) সাথে, অথচ এঁ সময় আবুল আ"'স কুফরীর উপর 
ছিলেন। বদরের যুদ্ধে তিনিও কাফিরদের পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন । এঁ যুদ্ধে যে 
কাফিরেরা মুসলিমদের হাতে বন্দী হয়েছিল তিনিও ছিলেন তাদের মধ্যে একজন। 
যাইনাব রোঃ) তার মাতা খাদীজার (রাঃ) হারটি তার স্বামী আবুল আ'সের (রাঃ) 
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মুক্তিপণ হিসাবে প্রেরণ করেছিলেন। হারটি দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের মধ্যে ভাবাবেগ সৃষ্টি হয় এবং তিনি কান্না বিজড়িত কণ্ঠে 
তাহলে তাকে মুক্ত করে দাও।' মুসলিমরা মুক্তিপণ ছাড়াই সন্তষ্টচিত্তে আবুল 
আ'সকে (রাঃ) মুক্ত করে দিতে সম্মত হন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম তাকে আযাদ করে দিয়ে বলেন যে, তিনি যেন তার কন্যা যাইনাবকে 
(রাঃ) মাদীনায় পাঠিয়ে দেন। আবুল আ"স (রোঃ) তা স্বীকার করেন। মাক্কায় গিয়ে 
তিনি যায়িদ ইব্‌ন হারিসার (রাঃ) সাথে যাইনাবকে (রাঃ) মাদীনায় পাঠিয়ে দেন। 
(আবু দাউদ ৩/১৪০) এটা হল দ্বিতীয় হিজরীর ঘটনা । যাইনাব (রাঃ) মাদীনায়ই 
অবস্থান করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত অষ্টম হিজরীতে মহান আল্লাহ আবুল আ*স 
ইব্‌ন রাহীকে রোঃ) ইসলাম গ্রহণের তাওফীক দান করেন এবং তিনি মুসলিম হয়ে 
যান। অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কন্যাকে পূর্বের 
বিবাহের উপরই নতুন মহর ছাড়াই আবুল আ*সের (রাঃ) কাছে সমর্পণ করেন। 
এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা বলেন ৪ 

19220 ৩ ৮১) কাফির স্বামীরা তাদের এ মুহাজিরা স্ত্রীদের জন্য যা ব্যয় 
করেছে তা তোমরা তাদেরকে ফিরিয়ে দিবে, যেমন মহর। মহান আল্লাহ বলেন ৪ 

০৯১1 0৯ চা 191 ০৯১০ 0৮৩ 0৩ ৬$ হে মুমিনগণ! 
এখন তোমরা হিজরাতকারিণী এ মুহাজিরা মু"মিনা নারীদেরকে মহর দিয়ে বিয়ে 
করে নিলে তোমাদের কোন অপরাধ হবেনা । ইদ্দাত অতিক্রান্ত হওয়া, ওলী 
নির্ধারণ করা ইত্যাদি যেসব বিষয় বিয়ের জন্য শর্ত, এসব শর্ত পূরণ করে এ 
মুহাজির নারীদেরকে যেসব মুসলিম বিয়ে করতে চায় করতে পারে । অতঃপর 
ইরশাদ হচ্ছে ঃ 

ঠা ৮০০০ 1 83 হে মুমিনগণ! তোমরা এ নারীদের সাথে দাম্পত্য 
সম্পর্ক বজায় রেখনা যারা আল্লাহর সাথে কুফরী করে। অনুরূপভাবে কাফিরা 
নারীদেরকে বিয়ে করাও তোমাদের জন্য হারাম । 

একটি সহীহ হাদীসে মিসওয়ার (রাঃ) এবং মারওয়ান ইব্ন হাকাম রোঃ) 
থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশ 
কাফিরদের সাথে হুদাইবিয়ার চুক্তি স্বাক্ষর করার পর কিছু মহিলা মাদীনায় 


হিজরাত করেন। তাদের ব্যাপারেই (০৮ ৮৮৬ 3115 084 
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17৮৮৫ এই আয়াতটি নাধিল হয়। এই হুকুম অবতীর্ণ হওয়া মাত্রই উমার 
(রাঃ) তার দু'জন কাফিরা স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেন যাদের একজনকে মুআবিয়া 
ইবন আবি সুফিয়ান (রাঃ) বিয়ে করেন এবং অপরজনের বিয়ে হয় সাফওয়ান 
ইব্‌ন উমাইয়ার সাথে । (ফাতহুল বারী ৫/৩৯১) 

ইব্‌ন শাওর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, মা'মার (রহঃ) বলেন, যুহরী (রহঃ) 
বলেছেন £ এ আয়াতটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর এ 
সময় অবতীর্ণ হয় যখন তিনি হুদাইবিয়ার শান্তি চুক্তি সম্পাদন করার পর 
ওখানেই অবস্থান করছিলেন। এ চুক্তিতে তিনি সম্মত হয়েছিলেন যে, যে সমস্ত 
ফেরত পাঠিয়ে দিবেন। কিছু মহিলা হিজরাত করে চলে আসার পর আন্মাহ 
তা“আলা এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেন যে, এ 
সমস্ত মহিলাদের জন্য তাদের স্বামীরা যে মহর প্রদান করেছে তা যেন তাদের 
স্বামীদের কাছে ফেরত পাঠানো হয়। আল্লাহ তা'আলা আরও আদেশ করেন যে, 
ঈমান আনার পর যে মহিলা পুনরায় কুফরীতে ফিরে যায় সে যেন তার মুসলিম 
স্বামীর দেয়া মহর ফেরত দেয়। মহামহিমান্বিত আল্লাহ এরপর বলেন ঃ 

182 5190009 ৯85 13090 হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের 
(কাফিরা) স্ত্রীদের উপর যা খরচ করেছ তা তোমরা কাফিরদের নিকট হতে নিয়ে 
নাও যখন তারা তাদের কাছে চলে যাবে । আর কাফিরদের যেসব স্ত্রী মুসলিম 
হয়ে তোমাদের নিকট চলে আসবে তাদেরকে তোমরা তা দিয়ে দাও যা তারা 
তাদের এই স্ত্রীদের জন্য খরচ করেছে। 

৯5 ৮৫০ 41 ৮৫৮ ৯৫১ এটাই আল্লাহর বিধান। তিনি মুমিনদের 
মধ্যে ফাইসালা করে থাকেন । আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় | বান্দাদের জন্য কি যোগ্য 
ও উপযুক্ত তা তিনি পূর্ণরূপে ওয়াকিফহাল। কারণ সর্বতোভাবে তিনিই প্রজ্ঞাময় । 

্ ৬ ৩15 এই আয়াতের ভাবার্থে মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ 
(রহঃ) এই বর্ণনা করেন ৪ হে মুমিনগণ! যে কাফিরদের সাথে তোমাদের সন্ধি ও 
সাথে মিলিত হয় তাহলে এটা প্রকাশমান যে, তার মুসলিম স্বামী তার জন্য যা 
খরচ করেছে তা তারা ফেরত দিবেনা সুতরাং এর বিনিময়ে তোমাদেরকেও 
অনুমতি দেয়া হচ্ছে যে, যদি তাদের মধ্য হতে কোন নারী মুসলিম হয়ে 
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সুরা ৬০ ৪ মুমতাহানাহ 
তোমাদের মধ্যে চলে আসে তাহলে তোমরাও তার স্বামীকে কিছুই দিবেনা, যে 
পর্যন্ত না তারা তোমাদেরকে দেয়। (তাবারী ২৩/৩৩৮) 

যুহরী (রহঃ) বলেন যে, মুসলিমরাতো আল্লাহ তাআলার এই হুকুম পালন 
করেছিল এবং কাফিরদের যেসব স্ত্রী মুসলিম হয়ে হিজরাত করে চলে এসেছিল, 
আল্লাহ তা'আলার এই হুকুম মানতে অস্বীকার করে । তখন এই আয়াত অবতীর্ণ 
হয় এবং মুসলিমদেরকে অনুমতি দিয়ে বলা হয় ঃ যদি তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে 
কেহ হাত ছাড়া হয়ে কাফিরদের নিকট চলে যায় এবং তারা (কাফিরেরা) যদি 
তোমাদেরকে তোমাদের খরচকৃত জিনিস ফেরত না দেয় তাহলে যখন তাদের 
মধ্য হতে কোন নারী তোমাদের নিকট চলে আসবে তখন তোমরা তোমাদের 
(কাফিরদেরকে) প্রদান করবে, অন্যথায় মুআমালা এখান হতেই শেষ হয়ে যাবে 
অর্থাৎ তাদেরকে কিছুই দিতে হবেনা । (তোবারী ২৩/৩৩৭) 


১২। হে নাবী! মুমিনা] ০7 ৫ ৪46, 
বু এক 9 জা এ 


৫ 
খু 00০ 4424 আঞঞা 
ক সঙ পা 


নারীরা যখন তোমার নিকট ; 412৮. তা 
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শটে 


49 
এ ষ্ঠ 98 এ ঃ 


করবেনা তখন তাদের 
বাইআণত গ্রহণ কর এবং 
তাদের জন্য আল্লাহর নিকট 
ক্ষমা প্রার্থনা কর। 
আল্লাহতো ক্ষমাশীল, পরম 
দয়ালু। 


পার প্র 
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মুসলিম মহিলাদের কাছ থেকে যে বাইয়াত নেয়া হত 

সহীহ বুখারীতে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ “যেসব মুসলিম 
নারী হিজরাত করে নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আসত তাদের 
পরীক্ষা এই আয়াত অনুসারেই নেয়া হত। যারা এ কথাগুলি স্বীকার করে নিত 
তাদেরকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন £ “আমি তোমাদের 
নিকট হতে বাইআত গ্রহণ করলাম।' তিনি কখনও তাদের হাতে হাত 
রাখতেননা । আল্লাহর শপথ! বাইআত গ্রহণের সময় তিনি কখনও কোন নারীর 
হাতে হাত রাখেননি । শুধু মুখে বলতেন ঃ “আমি এই কথাগুলির উপর তোমাদের 
বাইআত গ্রহণ করলাম ।” (ফাতহুল বারী ৮/৫০৪) 

উমাইমাহ বিন্ত রুকাইকাহ্‌ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ “কয়েকজন 
মহিলার সাথে আমিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট 
বাইআত গ্রহণের জন্য হাযির হই। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
গ্রহণ করেন। আমরা এগুলি স্বীকার করে নিলে তিনি বলেন ঃ “আমরা আমাদের 
শক্তি ও সাধ্য অনুসারে পালন করব এ কথাও বল । আমরা বললাম £ আমাদের 
প্রতি আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের করুণা আমাদের 
নিজেদের চেয়েও বেশী। আমরা বললাম £ হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদের সাথে মুসাফাহা (কেরমর্দন) করবেননা? তিনি 
উত্তরে বললেন ৪ না, আমি নারীদের সাথে করমর্দন করিনা । আমার একজন 
নারীকে বলে দেয়া একশ' জন নারীর জন্য যথেষ্ট ।” (আহমাদ ৬/৩৬৭, তিরমিযী 
৫/২২০, ইব্‌ন মাজাহ ২/৯৫৯, নাসাঈ ৭/১৪৯, ৬/৪৮৮) 

উম্মে আতিয়্যাহ্‌ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন 8 “আমরা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বাইআত করলাম, তখন তিনি আমাদের 


সামনে ... 1৪ 40৫ (9৯4 ৫ এ আয়াতটি পাঠ করলেন এবং ভিনি 


আমাদেরকে মৃতের উপর বিলাপ করতেও নিষেধ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাইআত গ্রহণকালীন সময়ের মাঝেই একজন মহিলা 
তার হাতখানা টেনে নেয় এবং বলে ৪ "মৃতের উপর বিলাপ করা হতে বিরত 
থাকার উপর এখনই বাইআত করছিনা। কারণ অমুক মহিলা আমার অমুক মৃতের 
উপর বিলাপ করার কাজে আমাকে সাহায্য করেছে। এর বিনিময় হিসাবে তার 
মৃতের উপর আমাকে বিলাপ করতেই হবে । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
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সাল্লাম এ কথা শুনে নীরব থাকলেন, কিছুই বললেননা । অতঃপর সে চলে গেল । 
কিন্তু অল্লক্ষণ পর সে ফিরে এসে বাইআত করল । (ফাতহুল বারী ৮/৫০৬) সহীহ 
মুসলিমেও এ হাদীসটি বর্ণিত আছে। (হাদীস নং ২/৬৪৬) 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, উবাদাহ ইব্‌ন সামিত (রাঃ) 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক মাজলিসে আমাদেরকে 
বলেন £ “আমার কাছে এই বাইআত গ্রহণ কর যে, আল্লাহর সাথে কেহকে শরীক 
অতঃপর তিনি (০০১| ৫৮৮1১! এই আয়াতটি পাঠ করেন এবং বলেন, যে 
ব্যক্তি এই বাইআতকে ঠিক রাখবে তার পুরস্কার আল্লাহ তা'আলার নিকট 
রয়েছে। যারা এর থেকে বিচ্যুত হবে এবং শরয়ী আইনে শাস্তি পাবে এ শাস্তি 
তার পাপের কাফফারা স্বরূপ । আর যে ব্যক্তি এর বিপরীত কিছু করবে এবং তা 
মুসলিম হুকুমতের কাছে গোপন বা অপ্রকাশিত থাকবে তার হিসাব আল্লাহ 
তাআলার নিকট রয়েছে। তিনি ইচ্ছা করলে ক্ষমা করবেন এবং ইচ্ছা করলে 
শাস্তি দিবেন।' (আহমাদ ৫/৩১৪, ফাতহুল বারী ৮/৫০৬, মুসলিম ৩/১৩৩৩) 
মহান আল্লাহ বলেন £ 

408 3594 0 ৩৬৬ এখন টন এত 9. প্র 
০১) 83 লগ হে নাবী! মু'মিনা নারীরা যখন তোমার নিকট বাইআত করার 
জন্য আসে অর্থাৎ যখন তারা তোমার কাছে এসব শর্তের উপর রাইআত করার 
জন্য আসে তখন তুমি তাদের নিকট হতে এই মর্মে বাইআত গ্রহণ কর যে, তারা 
আল্লাহর সাথে কোন শরীক করবেনা, অপর লোকের মাল চুরি করবেনা । তবে 
হ্যা, যার স্বামী তার ক্ষমতা অনুযায়ী তার স্ত্রীকে খাদ্য ও পোশাক না দেয় তাহলে 
স্ত্রীর জন্য এটা বৈধ যে, সে তার স্বামীর মাল হতে নিজের প্রয়োজন মুতাবেক 
গ্রহণ করবে, যদিও তার স্বামী তা জানতে পারুক অথবা না পারুক। এর দলীল 
হচ্ছে হিন্দা সম্পকীয় হাদীসটি যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন ৪ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! 
আমার স্বামী আবু সুফিয়ান (রোঃ) একজন কৃপণ লোক । তিনি আমাকে এই 
পরিমাণ খরচ দেননা যা আমার ও আমার সন্তানদের জন্য যথেষ্ট হতে পারে। 
এমতাবস্থায় যদি আমি তার অজান্তে তার মাল হতে কিছু গ্রহণ করি তাহলে তা 
আমার জন্য বৈধ হবে কি? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
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বলেন £ প্রচলিত পন্থায় তুমি তার মাল হতে এই পরিমাণ নিয়ে নিবে যা তোমার 
এবং তোমার সন্তানদের জন্য যথেষ্ট হয়।” (ফাতহুল বারী ১৩/১৮৩, মুসলিম 
৩/১৩৩৮) মহান আল্লাহ বলেন £ 


টানি 


৮ 


৩৮: 223 243 2 রি ডু1৯৩ 


তোমরা অবৈধ যৌন সংযোগের নিকটবতী হয়োনা, বারী 
আচরণ । (সুরা বানী ইসরাঈল, ১৭ ৪ ৩২) 

সামুরাহ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে ব্যভিচারের শাস্তি জাহান্নামের অগ্নির 
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রূপে বর্ণিত হয়েছে। (আহমাদ ৫/৯) 

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ফাতিমা বিন্ত উত্বাহ্‌ (রাঃ) যখন 
বাইআত করার জন্য আগমন করেন এবং তার সামনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 


“আলাইহি ওয়া সাল্লাম .. . 5 09 080 09 এ এ/০ 097৯ ৫ ০ এ 
আয়াতটি পাঠ করেন তখন তিনি লজ্জায় তার হাতখানা তীর মাথার উপর রাখেন। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার এই লজ্জা দেখে মুগ্ধ হন। তখন 
আয়িশা (রাঃ) বলেন ঃ “হে মেয়ে! বাইআত নাও, সবাই এই শর্তগুলির উপর 
বাইআত করেছে।” এ কথা শুনে তিনিও বাইআত করেন । (আহমাদ ৬/১৫১) 

আল্লাহ তা'আলার উক্তি ৪ 2১91 218 4 তারা তাদের সন্তানদেরকে 
হত্যা করবেনা । এই হুকুমটি সাধারণ । ভূমিষ্ট হয়ে গেছে এরূপ সন্তানও এই 
হুকুমেরই আওতায় পড়ে । যেমন জাহিলিয়াত যুগের লোকেরা তাদের সন্তানকে 
পানাহারের ভয়ে হত্যা করত । আর সন্তান গর্ভপাত করাও এই নিষেধাজ্ঞার 
আওতাধীন, তা যে কোন অজুহাত দেখিয়েই করা হোকনা কেন। মহামহিমান্বিত 
আল্লাহ বলেন ৪ 

০৫৯১9 ০৬০ গা 45১4 ০০ ৩5 4) তারা সঙ্ঞানে কোন 
অপবাদ রচনা করে রটাবেনা। ইব্‌ন আববাস (রাঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন এর একটি 
ভাবার্থ এই বর্ণনা করেছেন যে, তারা তাদের স্বামীর সন্তান ছাড়া অন্যের সন্তানকে 
তাদের স্বামীর সন্তান বলবেনা । মহান আল্লাহ বলেন ঃ 

২১১ ৬ ০ 09 তারা সৎ কাজে তোমাকে (নোবী সঃ-কে) অমান্য 
করবেনা। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ভাল (সৎ) কাজের 


(0০017191715 
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নির্দেশ দিবেন তা তারা মেনে চলবে এবং যা হতে নিষেধ করবেন তা হতে তারা 
বিরত থাকবে । ইহা হল মহিলাদের মেনে চলার শর্তসমূহের মধ্যের একটি শর্ত, যা 
আল্লাহ তাআলা তাদের উপর নির্ধারণ করেছেন । (ফাতহুল বারী ৮/৫০৬) মাইমুন 
ইব্ন মিহরান রেহঃ) বলেন £ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাল কাজের আদেশকে মেনে চলতে বলেছেন। এবং 
এটাই হচ্ছে সর্বোত্তম বাধ্যবাধকতা । ইবৃন যায়িদ (রহঃ) বলেন ঃ “দেখুন, সবেত্তিম 
ও সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করার 
হুকুমও শুধু সৎ কাজেই রয়েছে। (তাবারী ২৩/৩৪৫) এই বাইআত গ্রহণের দিন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদের নিকট হতে মৃতের উপর 
বিলাপ না করার স্বীকৃতিও নিয়েছিলেন, যেমন উম্মে আতিয়্যার (রাঃ) হাদীসে 
বর্ণিত হয়েছে। 

উপরের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, মৃতের উপর বিলাপ না করার শর্তের উপর 
একটি নারী বলেছিল ঃ “অমুক গোত্রের মহিলারা আমার বিলাপের সময় আমার 
সাথে বিলাপে যোগ দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছে। সুতরাং তাদের বিলাপের 
সময় আমিও তাদের সাথে যোগ দিয়ে অবশ্যই বিনিময় প্রদান করব (বিলাপ 
করব) ।' তখন তাকে তাদের বিলাপে যোগ দেয়ার জন্য যেতে বলা হয়। সুতরাং 
সে যায় ও তাদের বিলাপে যোগ দেয় এবং সেখান হতে ফিরে এসে আর বিলাপ 
না করার উপর বাইআত করে। উম্মে সুলাইম (রাঃ), যার নাম এ দুই মহিলার 
মধ্যে রয়েছে ধারা বিলাপ না করার বাইআত পূর্ণ করেছিলেন, তিনি হলেন 
মিলহানের মেয়ে এবং আনাসের রোঃ) মা। (বুখারী ৪৮৯২) 

ইবৃন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন, আসীদ ইব্ন আবী আসীদ আল 
বাররাদ রেহঃ) বলেন যে, এক মহিলা যিনি রাসূল সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের কাছে বাইয়াত নিয়েছিলেন, তিনি বলেন ঃ যে সমস্ত শর্তের উপর 
আমরা বাইআত নিয়েছিলাম তার মধ্যে ছিল সৎ কাজের আদেশ যা তিনি 
আমাদেরকে নাসীহাত করেছেন, আমরা আমাদের মুখমন্ডল আঁচড়াবনা, চুল 
উপড়ে ফেলবনা এবং জামা-কাপড় ছিড়ে ফেলবনা (বিলাপ করার সময়)। 


১৩। হে মুমিনগণ! আল্লাহ যে পা ৭1 41০ রন রি ৫ ৭ 
সম্প্রদায়ের প্রতি রুষ্ট তোমরা ট ৩] দ্র 

তাদের সাথে বন্ধুত করনা, : ০ স্রত এর্ট ০১1৮০2157৫৫ 
তারাতো আখিরাত সম্পর্কে 2৫৭৮ 401 অরি6 ৩ 995 


(017191715 
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হতাশ হয়ে পড়েছে যেমন 
হতাশ হয়েছে ফিরের ৩০৮ ৮৪৮খীও 1৯9 2 


ানিবরনি ১৩০ 9এা 


এই সুরার শুরুতে যে হুকুম ছিল ওটাই শেষে বর্ণনা করা হচ্ছে যে, ইয়াহুদী, 
নাসারা এবং অন্যান্য কাফির, যাদের উপর আল্লাহ তাআলা অসন্তুষ্ট ও রাগান্বিত, 
যাদের উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হয়েছে এবং যারা তার রাহমাত ও ভালবাসা 
হতে দূরে রয়েছে, তাদের সাথে যেন মুসলিমরা বন্ধুত্ব স্থাপন না করে। আন্মাহ 
তাআলা বলেন ঃ 

১৪৫। ০০০০ ১৯ ১৩ ০ চর্ভ তারা আখিরাতের পুরস্কার হতে 
এবং তথাকার নি'আমাত হতে এমনই নিরাশ হয়েছে যেমন নিরাশ হয়েছে 
কাবরবাসী কাফিরেরা । 

এ বাক্যটির দু'টি অর্থ হতে পারে। এক অর্থ এই যে, যেমন জীবিত 
হয়েছে। ফলে কখনও আর তাদের সাথে দেখা হওয়ার আশা নেই। দ্বিতীয় অর্থ 
এই যে, যেমন মৃত কাবরবাসী কাফিরেরা সমস্ত কল্যাণ হতে নিরাশ হয়ে গেছে। 
তারা মরে আখিরাতের শাস্তি অবলোকন করেছে এবং এখন তাদের কোন প্রকার 
কল্যাণ লাভের আশা নেই। 

আল আমাশ (রহঃ) আবু আদ দুহা (রহঃ) হতে, তিনি মাশরুক (রহঃ) হতে 
বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, ২৯ 9৬৫। ০ 


১১ ০১০ আয়াতের অর্থ হচ্ছে ৪ কাফিরদের মৃত্যুর পর যখন তাদের 


পাপের শাস্তির কথা জানতে পারে তখন নিরাশ হয়ে যায়। মুজাহিদ (রহঃ), 
ইকরিমাহ (রহঃ), মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ), ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ), আল 
কালবী রেহঃ) এবং মানসুরও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৩/৩৪৮) 


সূরা মুমতাহিনাহ -এর তাফসীর সমাপ্ত। 


(017191715 


সূরা সাফ্ফ এর মর্যাদা 

আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন 8 “আমরা একদা 
পরস্পর আলোচনা করছিলাম যে, আমাদের মধ্যে কেহ যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করত যে, আল্লাহ তা“আলার 
নিকট কোন আমল সবচেয়ে প্রিয়? কিন্তু তখনও কেহ উঠে দীড়ায়নি, ইতোমধ্যে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক লোককে আমাদের কাছে 
পাঠালেন এবং তিনি এই পূর্ণ সুরাটি আমাদেরকে পাঠ করে শোনালেন ।” 
(আহমাদ ৫/৪৫২) 


পরম করুণাময়, অসীম দয় ভে 
৪৯৮৬ পী ৯৪৯91 ০০০] 40-৮২ 
১। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে | . 417 17 দু ০৪০ 
যা কিছু আছে সমন্তই আল্লাহর :৮৮/-৯৮1 এ ৬ 48 শু "1 
পবিব্রতা ও মহিমা ঘোষণা ॥ ০24 পট বিন 


করে। তিনি পরাক্রমশালী, 141 5৮5 ০০১১ 1০3 
প্রজ্ঞাময়। হি 
২। হেমুখমিনগণ! তোমরা যা | 1৮1 4৭16৮ 
করনা তা তোমরা কেনবল? 1৮ 1১৮2 ০৮ প্র 


৩। তোমরা যা করনা তোমাদের রি ৰ্ে 
তা বলা আল্লাহর দৃষ্টিতে 
অতিশয় অসন্তোষজনক। 42151 8 2৫ 


(0০017191715 
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৪ । যারা আল্লাহর পথে সং্রাম. ৮ )খ্টী 4 4. পা এ £ 
করে সারিবদ্ধভাবে সুদৃঢ় ৯৯] আর্টা এ 91 
প্রাচীরের মত, আল্লাহ: ৫. টার রা 
তাদেরকে ভালবাসেন । (৮ এপুর্াশ এ 5595588 


যে যা করেনা তা অন্যকে করতে বলার ব্যাপারে 


ভরসনা করা হয়েছে 

প্রথম আয়াতের তাফসীর কয়েকবার বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তি 
নিস্প্রয়োজন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ (5 03/9%2) 1১4 (58 
১৯ এরপর আল্লাহ তা'আলা এঁ লোকদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করছেন 
যারা ওয়াদা করার পর তা পুরা করেনা। 

পূর্বযুগীয় কোন কোন আলেম এই আয়াতকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করে বলেন 
যে, ওয়াদা পূর্ণ করা সাধারণভাবেই ওয়াজিব । যার সাথে ওয়াদা করে সে তা পূর্ণ 
করার তাগিদ করুক আর নাই করুক । তারা তাদের দলীল হিসাবে সহীহ বুখারী 
ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত এ হাদীসটিও পেশ করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ “মুনাফিকের লক্ষণ হল তিনটি । (এক) ওয়াদা 
করলে তা ভঙ্গ করে, (দুই) কথা বললে মিথ্যা বলে এবং (তিন) তার কাছে 
আমানাত রাখা হলে তা খিয়ানাত করে ।' (ফাতহুল বারী ১/১১১, মুসলিম ১/৭৮) 
অন্য সহীহ হাদীসে রয়েছে £ "চারটি অভ্যাস যার মধ্যে আছে সে নির্ভেজাল 
মুনাফিক। আর যার মধ্যে এগুলোর কোন একটি অভ্যাস রয়েছে তার মধ্যে 
নিফাক বা কপটতার একটি অভ্যাস রয়েছে যে পর্যন্ত না সে তা পরিত্যাগ করে ।' 
(ফাতহুল বারী ১/১১১) এগুলোর মধ্যে একটি অভ্যাস হল ওয়াদা ভঙ্গ করা। 
শারহে বুখারীর শুরুতে আমরা এই হাদীসগুলি পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করেছি। সুতরাং 
আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা । 

এ জন্যই আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেন £ 
তোমরা যা করনা তা তোমাদের বলা আল্লাহর দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোবজনক। 
আবদুল্লাহ ইব্ন আমির ইব্‌ন রাবীআহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একদা 


(0০017191715 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট আগমন করেন, এ 
সময় আমি নাবালক ছিলাম। খেলা করার জন্য আমি বের হলে আমার মাতা 
আমাকে ডাক দিয়ে বললেন £ “হে আবদুল্লাহ! এসো, তোমাকে কিছু দিতে চাই । 
তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার মাতাকে বললেন ঃ 
“সত্যি কি তুমি তোমার ছেলেকে কিছু দিতে চাও?' আমার মাতা উত্তরে বললেন ৪ 
'ভ্বী হ্যা, খেজুর দিতে চাই।” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন 
বললেন ৪ “তাহলে ভাল, অন্যথায় জেনে রেখ যে, যদি কিছুই না দেয়ার ইচ্ছা 
করতে তাহলে মিথ্যা বলার পাপ তোমার উপর লিখা হত (তোমাকে মিথ্যাবাদিনী 
হিসাবে গণ্য করা হত)।' (আহমাদ ৩/৪৪৭, আবু দাউদ ৫/২৬৫) 

মুকাতিল ইবৃন হিব্বান (রহঃ) বলেন যে, মু'মিনরা বলেছিল ৪ “কোন্‌ আমল 
আল্লাহ তা“আলার নিকট সবচেয়ে প্রিয় তা যদি আমরা জানতাম তাহলে অবশ্যই 
আমরা এ আমল করতাম ।' তখন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা“আলা তাদেরকে 
এটা জানাতে গিয়ে বলেন 8 


০ এল ৬ ১59 পে তস্পু গু & যারা আল্লাহর পথে 


সারিবদ্ধভাবে সুদৃঢ় প্রাচীরের মত হয়ে সংগ্রাম করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে 
ভালবাসেন ।”' অতঃপর উহুদের দিন তাদের পরীক্ষা হয়ে যায়। তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন 
করে পালিয়ে যায়। তখন আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন ৪ 

১১৬ 5০95 ৮19 0244 পা ছ হে মুমিনগণ! তোমরা যা 
করনা তা তোমরা কেন বল? তিনি বলেন ঃ “তোমাদের মধ্যে আমার নিকট এ 
ব্যক্তি সবচেয়ে প্রিয় যে আমার পথে যুদ্ধ করেছে।' (দুররুল মানসুর ৮/১৪৬) 

কোন কোন বিজ্জন বলেন যে, এটা এ লোকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যারা 
নিজেদের বাহাদুরি দেখানোর জন্য বলত ৪ “আমরা যুদ্ধ করেছি", অথচ তারা যুদ্ধ 
করেনি, বলত ৪ “আমরা আহত হয়েছি', অথচ আহত হয়নি, বলত £ “আমরা 
প্রহৃত হয়েছি অথচ প্রহৃত হয়নি, বলত ৪ “আমরা ধৈর্যধারণ করেছি", অথচ 
ধৈর্যধারণ করেনি ইত্যাদি। 

সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, রাসুলুল্লাহ সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম স্বীয় সেনাবাহিনীকে সারিবদ্ধ না করা পর্যন্ত শক্রদের সাথে যুদ্ধ শুরু 
করতেননা । সুতরাং কাতারবন্দী বা সারিবদ্ধ হওয়ার শিক্ষা মুসলিমদেরকে আল্লাহ 


তা'আলার পক্ষ হতে দেয়া হয়েছে। (কুরতুবী ১৮/৮১) তিনি বলেন যে, ডি 
"০১০০ ১৬ এর অর্থ হচ্ছে £ যুদ্ধে তারা একে অপরের সাথে সম্মিলিতভাবে 


সুরা ৬১ 8 সাফ্ফ 
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সারিবদ্ধ হয়। মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ) ০৯:০৫ ৩ ্ঠ্ এর ভাবার্থ 
বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন £ একজনের সাথে অপর জনের সুদৃঢ় বন্ধন। ইবৃন 
আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ উহা হল এমন মযবৃত কাঠামো/দেয়াল যা কখনও হেলে 
পড়েনা, যেহেতু একের সাথে অপরটি গ্রথিত রয়েছে। (দুররুল মানসুর ৮/১৪৭) 


৫। স্মরণ কর মূসা তার 
সম্প্রদায়কে বলেছিল £ হে 
আমার সম্প্রদায়! তোমরা 
আমাকে কেন কষ্ট দিচ্ছ যখন 
তোমরা জান যে, আমি 
তোমাদের নিকট আল্লাহর 
রাসূল? অতঃপর তারা যখন 
বক্র পথ অবলম্বন করল তখন 
আল্লাহ তাদের হৃদয়কে বক্র 
করে দিলেন। আল্লাহ 
পাপাচারী সম্প্রদায়কে 
হিদায়াত করেননা। 


০4555) ০৬ 08 যু? ৮০ 


245 - 
457 9১5 0 42328 
পর্ণ এ 4০ ১ শা এরি 


৬। স্মরণ কর, মারইয়াম 
তনয় ঈসা বলল ঃ হে বানী 
ইসরাঈল! আমি তোমাদের 
নিকট আল্লাহর রাসূল এবং 
আমার পূর্ব হতে তোমাদের 


নিকট যে তাওরাত রয়েছে৷ ৮০৪ 


আমি উহার সমর্থক এবং 
আমার পরে আহমাদ নামে যে 
সুসংবাদ দাতা । পরে সে যখন 
স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাদের নিকট 
এলো তখন তারা বলতে 


8৩ 1৮:42 2৮72৪] র্ 
০৯৪ উঠি 209৭1 5 


ঞ ০2 তা চে নর 
০২৯] ১৫৫০] ০৪৮০ ০৫ ০ 
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লাগল £ এটাতো এক স্পষ্ট ] ১৪ ্ 20 বি ৫ 


যাদু। 
মুসার (আঃ) কাওমকে তার ভর্সনা 


তা'আলা তার বান্দা ও রাসূল মুসা ইব্‌ন ইমরান (আঃ) সম্পর্কে 
সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি তার কাওমকে বলেন ৪ ৬০১৮ ১৬) ৬১১7 শে 


এ! 4] নি “হে আমার কাওম! তোমরাতো আমার রিসালাতের সত্যতা 
সম্পর্কে পূর্ণভাবে অবহিত রয়েছ, এতদসত্েও কেন তোমরা আমার রিসালাতকে 
অস্বীকার করে আমাকে কষ্ট দিচ্ছ? এর দ্বারা যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামকে এক দিক দিয়ে সান্ত্বনা দেয়া হচ্ছে। তাকেও মাক্কার কাফিরেরা 
কষ্ট দিত। 

একবার তিনি বলেন ঃ “আল্লাহ তা'আলা মুসার (আঃ) উপর রহম করুন, 
তাকেতো এর চেয়েও বেশি কষ্ট দেয়া হয়েছিল, কিন্তু এর পরেও তিনি ধৈর্য ধারণ 
করেছিলেন ।” (ফাতহুল বারী ৭/৬৫২) সাথে সাথে মু'মিনদেরকে ভদ্রতা শিক্ষা 
দেয়া হচ্ছে যে, তারা যেন নাবী সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট না দেয় 
কিংবা বিব্রত না করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন £ 


জর 4৫ 8৫ ৭ 4 পা এর রা হর্ন ॥ এর্ণ 44০ পা প্র [ 
1%$ 1 ৫25 ৯1292 25618 8 ২1:০2 2 ৫ 
(9 এ ৩০৪ 9 
হে মু'মিনগণ! মুসাকে যারা কেশ দিয়েছে তোমরা তাদের মত হয়োনা; তারা 
যা রটনা করেছিল আল্লাহ তা হতে তাকে নিদৌর্ষ প্রমানিত করেন এবং আল্লাহর 
নিকট সে মর্যাদাবান । (সুরা আহযাব, ৩৩ $ ৬৯) আল্লাহ তাআলার উক্তি £ 
৮৬৯৬ 41 610 19৮9 ৮১৬ অতঃপর যখন তারা বক্রপথ অবলম্বন করল 
তখন আল্লাহ তাদের হৃদয়কে বক্র করে দিলেন। অর্থাৎ যখন তারা জেনে শুনে 
সত্যের অনুসরণ হতে সরে গেল তখন আল্লাহ তা“আলাও তাদের অন্তরকে 
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হিদায়াত হতে সরিয়ে দিলেন এবং ওকে সন্দেহ ও ব্যর্থতা দ্বারা পূর্ণ করে 
দিলেন । যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 
ঃ পুত পে. পার্ট ০ ৭4254 রি িতের্িনি 
3 ৯9555 2 0259 ৯5৮৫2 ৫ 7৯০ঠি লি £550452 
০১৫৯০৫৮৪০০০ 
আর যেহেতু তারা প্রথমবার ঈমান আনেনি, এর ফলে তাদের মনোভাবের ও 
দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে দিব এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার মধ্যেই বিভ্রান্তে 
র ন্যায় ঘুরে বেড়াতে ছেড়ে দিব। (সুরা আন“আম, ৬ £ ১১০) মহান আল্লাহ 
আরও বলেন £ 
£ 42 ৩ 


০৮০2৪ ৫ ৮2 ৮০৫] এ 


চার রর তা 1 

727০5 ৫ এল 4 6 পু ০৯০ 

আর সুপথ একাশিত হওয়ার পর যে রাসূলের বিরন্বাচরণ করে এবং 

বিশ্বাসীগণের বিপরীত পথের অনুগামী হয়, তাহলে সে যাতে অভিনিবিষ্ট আমি 

তাকে তাতেই এত্যাবর্তিত করাব এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব; এবং ওটা 

নিকৃষ্টতর প্রত্যাবর্তন হল । (সুরা নিসা, ৪ ৪ ১১৫) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা 
অন্য আয়াতে বলেন £ 

7৮৮0 চা ০ বি 
আর আল্লাহ আদেশ অমান্যকারীদেরকে পথ প্রদশর্ন করেননা। (সুরা 
তাওবাহ, ৯ ঃ ২৪) 


ঈসার (আঃ) আমাদের নাবীর আগমনের সুসংবাদ প্রদান 

এরপর ঈসার (আঃ) ভাষণের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে, যে ভাষণ তিনি বানী 
ইসরাঈলের সামনে দিয়েছিলেন। এ ভাষণে তিনি বলেছিলেন 8 1:19! এ ( 
0১০০ 17580 8051 ০০ 65 ০৪ ০ 975০০ ৩ | ০৯০) ৬ 
175 ৬৭ ৩৭ ভা হে বানী ইসরাঈল! তাওরাতে আমার (আগমনের) 


শুভ সংবাদ দেয়া হয়েছিল, আর আমি দৃঢ়ভাবে এর সত্যতা অনুমোদনকারী। 
এখন আমি তোমাদের সামনে একজন রাসুল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 


ই পা 44617 শপ এ পাত 
১০১ 05 ০০। 5০০ ০ 
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শুভাগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করছি যিনি হলেন নাবী, উম্মী, মাক্বী আহমাদ, মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম । সুতরাং ঈসা (আঃ) হলেন বানী ইসরাঈলের 
শেষ নাবী এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন সমস্ত নাবী ও 
রাসূলের মধ্যে সর্বশেষ নাবী ও রাসুল । তার পরে কোন নাবীও আসবেননা এবং 
কোন রাসূলও আসবেননা । ইমাম বুখারী (রহঃ) একটি অতি সুন্দর হাদীস বর্ণনা 
করেছেন। তা হচ্ছে £ যুবাইর ইব্‌ন মুতঈম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেনঃ “আমার 
অনেকগুলি নাম রয়েছে। আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আমি 
আহমাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আমি মা'হী, যার কারণে আল্লাহ 
কুফরীকে নিশ্চিহ করবেন, আমি হা'শির, আমাকে দিয়েই পুনরুথান শুরু হবে 
এবং আমি আকিব ।” ফাতহুল বারী ৮/৫০৯, মুসলিম ৪/১৮২৮) 

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন, খালিদ ইব্ন মাদান (রহঃ) বলেছেন 
যে, একদা সাহাবীগণ (রোঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন 
£ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি আমাদেরকে 
আপনার নিজের কথা বলুন! তখন তিনি বলেন £ আমি আমার পিতা 
ইবরাহীমের (আঃ) আল্লাহর কাছে চাওয়া দু'আ এবং ঈসার (আঃ) শুভসংবাদ। 
আমার মা যখন আমাকে গর্ভে ধারণ করেন তখন তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, যেন 
তার মধ্য হতে এমন এক নূর বা জ্যোতি বের হল যার কারণে সিরিয়ার বসরা 
শহরের প্রাসাদপগ্ডলি আলোকিত হয়ে উঠল ।” (ইবৃন হিশাম ১/১৭৫) 

ইরবায ইব্‌ন সারিয়াহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ “আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট শেষ নাবী 
হিসাবে লিখিত ছিলাম, অথচ আদম (আঃ) তখন মাটি রূপে ছিলেন। 
তোমাদেরকে আমি আমার আগমনের ঘটনা শুনাচ্ছি। আমি আমার পিতা 
ইবরাহীমের (আঃ) দু'আ, ঈসার আঃ) শুভসংবাদ এবং আমার মায়ের স্বপ্ন । 
নাবীগণের মায়েদেরকে এভাবেই স্বপ্ন দেখানো হয়ে থাকে ।' (আহমাদ ৪/১২৭) 

আবু উমামাহ (োঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
'আলাইহি ওয়া সান্লামকে জিজ্ঞেস করেন £ “হে আন্মাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার আগমনের প্রথম সুখবর কি ছিল? তিনি উত্তরে 
বলেন 8 “আমি আমার পিতা ইবরাহীমের (আঃ) দু'আ এবং ঈসার (আঃ) 
শুভসংবাদ । আমার মা স্বপ্ন দেখেন যে, তার মধ্য হতে এক নূর বের হয় যা 
সিরিয়ার প্রাসাদগ্ডলিকে আলোকোজ্ঘল করে তোলে ।' (আহমাদ ৫/২৬২) 
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আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন £ “আমাদেরকে 
রাসূলুল্লাহ বাদশাহ নাজ্জাশীর দেশে প্রেরণ করেন। আমরা প্রায় আশিজন লোক 
ছিলাম যাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ), জা'ফর ইব্ন আবু তালিব 
(রাঃ), আবদুল্লাহ ইব্‌ন উরফুতাহ (রাঃ), উসমান ইব্‌ন মাধৃউন (রাঃ) এবং আবু 
মুসাও (রাঃ) ছিলেন। আর ওদিকে কুরাইশরা আমর ইব্‌ন আ*স এবং উমারাহ 
ইব্‌ন ওয়ালীদকে নাজ্জাশীর নিকট উপটৌকনসহ প্রেরণ করেন। তারা উভয়ে 
নাজ্জাশীর সামনে হাযির হয়ে তাকে সাজদাহ করে । তারপর তারা ডানে ও বামে 
দীড়িয়ে থাকে । এরপর আমর ও উমারাহ আবেদন করে ঃ “আমাদের আত্মীয়- 
স্বজনদের মধ্য হতে কতক লোক আমাদের দীন পরিত্যাগ করে আপনার দেশে 
চলে এসেছে। নাজ্জাশী জিজ্ঞেস করলেন £ “তারা কোথায়? তারা জবাব দিল ঃ 
“এখানেই এই শহরেই তারা রয়েছে ।' তিনি তখন সাহাবীগণকে তার সামনে 
হাযির করার নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ অনুযায়ী সাহাবীগণ শাহী দরবারে হাধির 
হলেন। জা"ফর (রাঃ) স্বীয় সঙ্গীদেরকে বললেন ঃ “আমি আজ তোমাদের মুখপাত্র 
হিসাবে কাজ করব ।' তখন সবাই তার অনুসরণ করলেন। অতঃপর তিনি 
সভাষদবর্গকে সালাম দিলেন, কিন্তু তিনি সাজদাহ করলেননা । সভাষদবর্গ তখন 
বলল £ “তোমরা বাদশাহকে কেন সাজদাহ করলেনা? তিনি উত্তরে বললেন £ 
“আমরা মহিমাঘিত আল্লাহ ছাড়া কেহকেও সাজদাহ করিনা ।” তারা প্রশ্ন করল ঃ 
“কেন? তিনি উত্তরে বললেন ৪ "আল্লাহ তা'আলা আমাদের নিকট তার রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করেছেন, যিনি আমাদেরকে নির্দেশ 
দিয়েছেন যে, আমরা যেন আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহকে সাজদাহ না করি এবং 
সালাত আদায় করি, যাকাত প্রদান করি।' তখন আমর ইবৃন আ*স (রাঃ) আর 
কথা না বলে থাকতে পারলেননা। তিনি বলে উঠলেন ৪ “জনাব! ঈসা ইব্‌ন 
মারইয়াম (আঃ) সম্পর্কে এদের আকীদা বা বিশ্বাস আপনাদের আকীদার সম্পূর্ণ 
বিপরীত ।' তখন বাদশাহ জা"ফরকে (রাঃ) প্রশ্ন করলেন £ “ ঈসা (আঃ) ও তার 
মাতা সম্পর্কে তোমাদের আকীদা কি? জা'ফর (রাঃ) জবাবে বললেন £ এ 
ব্যাপারে আমাদের আকীদা ওটাই যা আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তার পবিত্র 
কিতাবে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন । তা এই যে, ঈসা (আঃ) আল্লাহর কালেমা 
ও তার রূহ, যা তিনি কুমারী ও সতী-সাধ্ৰী নারী মারইয়ামের (আঃ) প্রতি 
নিক্ষেপ করেছিলেন । তাকে কখনও কোন পুরুষ স্পর্শ করেনি । বাদশাহ এ ভাষণ 
শুনে ভূমি হতে একটি কুটা উঠিয়ে নিয়ে বললেন £ “হে হাবশের অধিবাসী! হে 
বক্তাগণ! হে বিদ্বানমগ্ুলী! হে দরবেশবৃন্দ! এ ব্যাপারে এই লোকদের 
(মুসলিমদের) এবং আমাদের আকীদা একই । আল্লাহর শপথ! এ ব্যাপারে এদের 
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আকীদা এবং আমাদের আকীদার মধ্যে এই কুটা পরিমাণও পার্থক্য নেই। হে 
মুহাজিরদের দল! তোমাদের আগমন শুভ হয়েছে এবং এ রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও আমি মুবারকবাদ জানাচ্ছি যার নিকট হতে তোমরা 
এসেছ। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর রাসূল। তিনিই এ রাসূল যাঁর 
শুভাগমনের ভবিষ্যদ্বাণী আমরা ইজ্জীলে পড়েছি। ইনিই এ নাবী যার সুসং্‌ 
আমাদের নাবী ঈসা (আঃ) প্রদান করেছেন। আল্লাহর শপথ! যদি আমার উপর 
দেশ পরিচালনার ঝামেলাযুক্ত দায়িত্‌ অর্পিত না থাকত তাহলে এখনই আমি এই 
রাসূল সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয়ে তার জুতা বহন করে 
এবং তার উযুর পানি বহন করে সম্মান বোধ করতাম ।” এটুকু বলে তিনি এ দুই 
কুরাইশীকে তাদের উপটোৌকন ফিরিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন । 

এই মুহাজিরদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদের (রাঃ) পরিবারই 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মিলিত হন এবং তিনি 
বদরের যুদ্ধেও যোগদান করেন। রাসূলুল্লাহ সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
নিকট নাজ্জাশী বাদশাহর মৃত্যুর খবর পৌঁছলে তিনি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা 
করেন। (আহমাদ ১/৪৬১) মহান আল্লাহ বলেন ঃ 

১৬০ ৮৮৮ 148 অতঃপর যখন সে স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাদের নিকট এলো 
তখন তারা বলতে লাগলঃ এটাতো এক স্পষ্ট যাদু। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সান্রান্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের এত খ্যাতি এবং তার সম্পর্কে পূর্ববর্তী নাবীগণের 
ক্রমান্বয়ে ভবিষ্যদ্বাণী সত্তেও যখন তিনি উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণসহ তাদের 
কাছে এলেন তখন তারা অর্থাৎ কাফিরেরা ও বিরোধীরা বলে উঠলোঃ এটাতো 
স্পষ্ট যাদু ছাড়া কিছুই নয় । 
৭। যে ব্যক্তি ইসলামের %7 1 ) হা এ এর রর 
দিকে আহুত হয়েও আল্লাহ £ ০৫ উনি লাতিনা 
সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে তার :০ 4১২7 77৮44 ০ 
অপেক্ষা অধিক যালিম আর ; -৯4)1 ০25১ 
কে হতে পারে? আল্লাহ] , রর ০ পণ পঞ্ণ, 
যালিম সম্প্রদায়কে সৎ পথে: ০৮৮] (51 ৪৮ 4015 
পরিচালিত করেননা। 
৮। তারা আল্লাহর রর. €1 ০ 415,241 7414 
রেডি দিতে 481 25 1959০ ০১৪০: 
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যদিও কাফিরেরা তা অপছন্দ 44 ৫ £ 
করে। ০১১৪৩ ০৮ 
৯। তিনিই তার রাসূলকে 


র মাছি রি & 
প্রেরণ করেছেন হিদায়াত ১৯ ০০১1 ৫৯ 2৯5 
দীনের উপর ওকে শ্রেষ্ঠত্ব! 4৮ 72৮৫৪৭ $41 9৮$ ৬৭১০ 


শি 


মুশরিকরা তা অপছন্দ করে। | 05/34:012% 44695] 
মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যুল্মকারী ব্যক্তি 


মহান আল্লাহ বলেন £ %১7 5 48 ৬০ ০1 ০৮ ৮৬153 
১0-। এ! ৬১4 যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে এবং ভার সাথে 
শরীক স্থাপন করে তার চেয়ে অধিক যালিম আর কেহই হতে পারেনা । সে যদি 
বে-খবর হত তাহলেতো একটা কথা ছিল, কিন্তু তার অবস্থাতো এই যে, তাকে 
তাওহীদ ও ইখলাসের দিকে সদা-সর্বদা আহ্বান করা হচ্ছে, সুতরাং যে ব্যক্তি এ 
ধরনের যালিম তার ভাগ্যে হিদায়াত আসবে কোথা হতে? তাদের দৃষ্টান্ত ঠিক এ 
ব্যক্তির দৃষ্টান্তের মত যে ব্যক্তি সূর্যের রশ্িকে মুখের ফুঁ দ্বারা নিভিয়ে দিতে চায়। 
এটা যেমন অসম্ভব ঠিক তেমনি এটাও অসম্ভব যে, এই কাফিরদের মাধ্যমে 
আল্লাহর দীন দুনিয়ার বুক হতে মুছে যাবে । 

কিন্তু আল্লাহ এই ফাইসালা করেছেন যে, তিনি তার নূরকে উদ্ভাসিত করবেন 
যদিও কাফিরেরা তা অপছন্দ করে । আর তিনিই তার রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করেছেন হিদায়াত ও সত্য দীনসহ সকল দীনের উপর 
ওকে শ্রেষ্ঠতু দান করার জন্য, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে। 

এই দু'টি আয়াতের পূর্ণ তাফসীর সুরা বারাআতে গত হয়েছে। সুতরাং সমস্ত 
প্রশংসা আল্লাহরই জন্য এবং আমরা তার নিকট কৃতজ্ঞ। 
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৪১৪ 


১০। হে মুমিনগণ! আমি কি 
তোমাদের এমন এক 
বাণিজ্যের সন্ধান দিব যা 
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে? 


১১। তা এই যে, তোমরা 
আল্লাহ ও তার রাসূলের 
উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে 
এবং তোমাদের ধন সম্পদ 
ও জীবন ছ্বারা আল্লাহর পথে 
জিহাদ করবে। এটাই 
তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি 
তোমরা জানতে । 


১২। আল্লাহ তোমাদের পাপ 
ক্ষমা করে দিবেন এবং 
তোমাদের দাখিল করবেন 
জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী 
প্রবাহিতি এবং স্থায়ী 
জান্নাতের উত্তম বাসগৃহে। 
এটাই মহা সাফল্য । 


2৫৯৮2৩৮১9৫0 
টি হর 


পরী 2৪ রিনি 
১১ ছর্ত ৩5 ৩ ১৮০ 
শা 
তে ৫ 
শু র্ঘ ৫৮০৫ 
০১4৫ ইস 2: 25১০ “৪ 
5 পি” 


১এা ঠা ৩) 


১৩। আর তিনি দান করবেন 
তোমাদের বাঞ্ছিত আরও 
একটি অনুগ্রহ; আল্লাহর 
সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়; 
মু'মিনদেরকে এর সুসংবাদ 
দাও। 


ব্রত যা নু 
তা গীতি 152 58.1215 
0 ৮৯১ পাঠকরা ১৯৩ তা 


8 2 
/95 আহি ০9 4০ 
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আল্লাহর শাস্তি থেকে যে ব্যবসা রক্ষা করতে পারে 
আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম (রাঃ) বর্ণিত হাদীস পূর্বে গত হয়েছে যে, সাহাবীগণ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলেন £ “হে 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কোন আমল আল্লাহ তা'আলার 
নিকট সবচেয়ে প্রিয়? তাদের এই প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ তা'আলা এই সূরাটি 
অবতীর্ণ করেন । এতে তিনি বলেন ৪ 


পলা ০১৩ 02 পি 5৬০ ৩৬ নয 192 ০৭৪ রা এ 
এসো, আমি তোমাদেরকে এমন এক লাভজনক ব্যবসার কথা বলে দিই যাতে 
ক্ষতির কোনই সম্ভাবনা নেই। এতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে এবং ভয়ের কোন কারণ 


থাকবেনা। তা হচ্ছে এই যে, ০0 ৬ ৩9১৯৬০) 455০03 40৬ ১৪০ 


৩১৯৬ ৮ ০1 ৮৩ ১৮ ৮৪৩১ ৮৪০৪ ৮৩19৮ এএ। তোমরা আল্লাহর 
একাত্মবাদে ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতে বিশ্বাস 
স্থাপন করবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ 
করবে । এই ব্যবসা দুনিয়ার ব্যবসা হতে বহুগুণে উত্তম। যদি তোমরা এই 
ব্যবসায়ে হাত দাও তাহলে তোমাদের পদস্থলন ও পাপ-অপরাধ আমি ক্ষমা করে 
দিব। আর তোমাদেরকে দাখিল করব এমন জান্নাতে যার পাদদেশে নদী 
প্রবাহিত এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাব স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসগৃহে। বিশ্বাস 
রেখ যে, মহাসাফল্য এটাই। 

আরও জেনে রেখ যে, তোমরা সদা তোমাদের শক্রদের সাথে মুকাবিলা করে 
থাক, এই মুকাবিলার সময় আমি তোমাদেরকে সাহায্য করতে থাকব এবং 
তোমাদের ঈস্পিত বিজয় দান করব । যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে £ 

এ কা 1০০ ০1 ৯ ৫ 

রি এ হা জা 
তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের অবস্থান দৃঢ় করবেন। (সূরা 
মুহাম্মাদ, ৪৭ 8 ৭) অন্যত্র রয়েছে 8 


০ ঝা ০] 2 


নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন যে নিজকে সাহায্য করে ॥ নিশ্চয়ই 
আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী । (সুরা হাজ্জ, ২২ ৪ ৪০) দুনিয়ার এই সাহায্য ও 


সূরা ৬১ 8 সাফ্ফ 
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বিজয় এবং আখিরাতের এ জান্নাত ও নি'আমাত এ লোকদের জন্য যারা আল্লাহ 
ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যের কাজে সদা 
নিয়োজিত থাকে এবং জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর দীনের খিদমাত করে। 
তাইতো তিনি স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ হে নাবী! 
তুমি আমার পক্ষ হতে মু'মিনদেরকে এর সুসংবাদ দাও। 


১৪। হে মুমিনগণ! আল্লাহর 
মারইয়াম তনয় ঈসা তার 
শিষ্যদেরকে বলেছিল ঃ 
আল্লাহর পথে কে আমার 
সাহায্যকারী হবে? হাওয়ারীগণ 
বলেছিল £ আমরাইতো 
আল্লাহর পথে সাহায্যকারী । 
অতঃপর বানী ইসরাঈলের 
একদল ঈমান আনল এবং 
একদল কুফরী করল। পরে 


আমি মুগমিনদেরকে শক্তিশালী হ্‌ঃ 


মুকাবিলায়; ফলে তারা বিজয়ী 
হল। 


13,৫15: সেথা 
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প্রকৃতিগতভাবে সব মুসলিমই ইসলামের সমর্থনকারী 
মহান আল্লাহ তার মু*মিন বান্দাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন সদা- 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের ডাকে সাড়া দেয়, যেমন হাওয়ারীগণ ঈসার 
(আঃ) ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন £ আল্লাহর পথে কে 
আমাকে সাহায্যকারী হবে? তখন ঈসার (আঃ) অনুসারী হাওয়ারীরা বলেছিল ৪ 
আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী । অর্থাৎ আল্লাহর এই দীনের কাজে আমরাই 
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আপনার সঙ্গী হিসাবে কাজ করব, আপনাকে সাহায্য করব ও আপনার অনুসারী 
হিসাবে থাকব। তখন ঈসা (আঃ) তাদেরকে প্রচারক হিসাবে সিরিয়ার 
শহরগুলিতে পাঠিয়ে দেন। 

হাজ্জের মৌসুমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামও জিজ্ঞেস 
করতেন £ “এমন কেহ আছে কি যে আমাকে সাহায্য করবে যাতে আমি আল্লাহর 
রিসালাতকে জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে পারি? কুরাইশরা আমাকে আমার 
রবের বাণী মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়ার কাজে বাধা প্রদান করেছে ।' (আহমাদ 
৩/৩২২, হাকিম ২/৬২৪, বাইহাকী ৮/১৪৬) 

মাদীনার অধিবাসী আউস ও খাযরাজ গোত্রীয় লোকদেরকে মহান আল্লাহ এই 
সৌভাগ্যের অধিকারী করেন যে, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের হাতে বাইআত গ্রহণ করেন। তারা তার কথা মেনে চলার অঙ্গীকার 
করেন। তারা এই প্রতিজ্ঞা করেন যে, যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাধন হতে দিবেননা। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন 
তার সঙ্গীগণসহ হিজরাত করে তাদের বাসভূমি মাদীনা নগরীতে পৌঁছলেন তখন 
(সাহায্যকারী) এই মহান উপাধিতে ভূষিত হন । আন্রাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন 
এবং তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখুন । 


বানী ইসরাঈলের একটি দল ঈসার (আঃ) উপর ঈমান 
এনেছিল, অপর দল তাকে অস্বীকার করেছিল 

মহান আল্লাহ বলেন ৪ 88 ১7847 0501 লা ৩৫ ৪৪৬ ০৪ 
অতঃপর বানী ইসরাঈলের একদল ঈমান আনলো এবং একদল কুফরী করল 
অর্থাৎ যখন ঈসা (আঃ) তার অনুসারী হাওয়ারীদেরকে নিয়ে দীনের দা“ওয়াতের 
কাজ শুরু করলেন তখন বানী ইসরাঈলের কিছু লোক সঠিক পথে এসে গেল, 
আর কিছু লোক এ পথে এলোনা। এমনকি তারা তাকে এবং তার সতী-সাধবী 
মাতার প্রতি জঘন্যতম অপবাদ রচনা করল । এই ইয়াহুদীদের উপর কিয়ামাত 
পর্যন্ত আল্লাহর গযব পতিত হোক। 

আবার যারা তাকে মেনে নিল তাদের মধ্যে একটি দল মানার ব্যাপারে 
সীমালংঘন করল এবং তাকে তার মর্ধাদার চেয়েও বাড়িয়ে দিল। এদের মধ্যেও 
আবার কয়েকটি দল হয়ে গেল। একটি দল বলতে লাগল যে, ঈসা (আঃ) আল্লাহর 
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পুত্র নোউযুবিল্লাহ)। অন্য একটি দল বলল যে, ঈসা (আঃ) তিন আল্লাহর একজন 
অর্থাৎ পিতা, পুত্র ও রূহুল কুদুস। আর একটি দলতো তাকে আল্লাহ বলেই স্বীকার 
করে নিল। এসবের আলোচনা সুরা নিসায় বিস্তারিতভাবে রয়েছে। 


আল্লাহ তাআলা মু*মিনদেরকে জয়যুক্ত করেন 

মহান আল্লাহ বলেন ৪ ৮১১ ৫ 15 0541 এ পরে আমি 
মু'মিনদেরকে শক্তিশালী করলাম তাদের শক্রদের মুকাবিলায়। অর্থাৎ আমি 
তাদেরকে তাদের শত্রু খৃষ্টানদের উপর বিজয়ী করলাম । 

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ যখন মহামহিমান্িত আল্লাহ ঈসাকে (আঃ) 
আকাশে উঠিয়ে নেয়ার ইচ্ছা করলেন তখন ঈসা (আঃ) স্বীয় সহচরদের নিকট 
এলেন। এ সময় তার মাথা হতে পানির ফৌটা ঝরে পড়ছিল। তার সহচরগণ 
ছিলেন বারোজন। তারা একটি ঘরে অবস্থান করছিলেন। তিনি তাদের মধ্যে 
এসেই বললেন ঃ “তোমাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যে আমার উপর ঈমান 
এনেছে বটে কিন্তু পরে কুফরী করবে । একবার নয়, বরং বারো বার ।' অতঃপর 
তিনি বললেন £ “তোমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে এ ব্যাপারে প্রস্তুত হতে 
পারে যে, তাকে আমার চেহারার সাথে সাদৃশ্যযুক্ত করে দেয়া হবে এবং আমার 
পরিবর্তে তাকে হত্যা করা হবে, অতঃপর সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে? 
তার এ কথার জবাবে তাদের মধ্যে বয়সে যিনি সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন তিনি বললেন ৪ 
“আমি এ জন্য প্রস্তুত আছি।' ঈসা (আঃ) তাকে বললেন ৪ “তুমি বস।' অতঃপর 
পুনরায় তিনি তার কথার পুনরাবৃত্তি করলেন । এবারও এঁ যুবকটি দাড়িয়ে বললেন 
8 আমিই এজন্য প্রস্তত।' ঈসা (আঃ) এবারও তাকে বসে যেতে বললেন। 
তৃতীয়বার ঈসা (আঃ) এ কথাই বললেন এবং তৃতীয়বারও এঁ যুবকটিই দীড়িয়ে 
সম্মতি জানালেন। এবার তিনি বললেন £ “আচ্ছা, বেশ!” তৎক্ষণাৎ তার আকৃতি 
সম্পূর্ণরূপে ঈসার (আঃ) মত হয়ে গেল এবং ঈসাকে (আঃ) এঁ ঘরের ছাদের 
একটি ছিদ্র পথে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হল। ঈসাকে (আঃ) অনুসন্ধানকারী 
ইয়াহুদীরা দৌড়ে এলো এবং এ যুবকটিকে ঈসা (আঃ) মনে করে গ্রেফতার করল 
ও শুলে চড়িয়ে হত্যা করল। ঈসার (আঃ) ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এ অবশিষ্ট 
এগারজন লোকের মধ্য হতে কেহ কেহ বারো বার কুফরী করল, অথচ ইতোপূর্বে 
তারা ঈমানদার ছিল। 

অতঃপর ঈসাকে (আঃ) মান্যকারী বানী ইসরাঈলের দলটি তিনটি দলে বিভক্ত 
হয়ে গেল। একটি দল বলল ৪ "স্বয়ং আল্লাহ ঈসার আকৃতিতে যতদিন ইচ্ছা 
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করেছিলেন আমাদের মধ্যে ছিলেন। অতঃপর তিনি আকাশে উঠে গেলেন।” এই 
দলটিকে ইয়াকৃবিয়্যাহ বলা হয়। দ্বিতীয় দলটি বলল £ “আল্লাহর পুত্র 
(নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী আমাদের মাঝে ছিলেন, অতঃপর তিনি তাকে 
নিজের কাছে উঠিয়ে নিলেন ।” এই দলটিকে বলা হয় নাসতুরিয়্যাহ। তৃতীয় দলটি 
সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে । তাদের আকীদাহ বা বিশ্বাস এই যে, আল্লাহর 
বান্দা ও তার রাসূল তার ইচ্ছানুযায়ী তাদের মধ্যে ছিলেন, অতঃপর তিনি 
(আল্লাহ) তাকে নিজের কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন । এই দলটি হল মুসলিমের দল। 

অতঃপর এঁ কাফির দল দু'টির শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং তারা এঁ মুসলিম 
দলটিকে প্রহার করে হত্যা ও ধ্বংসের পর্যায়ে নিয়ে যায়। অবশেষে আল্লাহ 
তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
প্রেরণ করেন। বানী ইসরাঈলের এ মুসলিম দলটি তার উপরও ঈমান আনয়ন 
করে । সুতরাং এই ঈমানদার দলটিকে আল্লাহ তা“আলা সাহায্য করেন এবং 
তাদেরকে তাদের শত্রুদের উপর জয়যুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের বিজয়ী হওয়া এবং দীন ইসলামের অন্যান্য দীনগুলোকে পরাজিত 
করাই হল তাদের বিজয়ী হওয়া ও তাদের শক্রদের উপর জয়লাভ করা ।' 
(তাবারী ২৩/৩৬৬, নাসাঈ ৬/৪৮৯) 

সুতরাং এই উম্মাত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে সদাসর্বদা বিজয়ীই থাকবে, 
শেষ পর্যন্ত কিয়ামাত এসে যাবে এবং এই উম্মাতের শেষের লোকেরা ঈসার 
(আঃ) সঙ্গী হয়ে মাসীহ দাজ্জালের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন, যেমন সহীহ হাদীসে 
বিদ্যমান রয়েছে। (ফাতহুল বারী ১৩/৩০৬, মুসলিম ৩/১৫২৪, আবূ দাউদ 
৩/১১) এসব ব্যাপারে আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন। 


সূরা সাফ্ফ -এর তাফসীর সমাপ্ত । 
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৪২০ 


টা 
ইব্ন আব্বাস (রাঃ) ও আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমু'আর সালাতে সূরা জুম'আ ও সুরা 
মুনাফিকুন পাঠ করতেন । (মুসলিম ২/৫৯৭, ৫৯৯) 


আল্লাহর নামে ভুরু করছি)। 


১। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে 
যা কিছু আছে সবাই পবিত্রতা 
ও মহিমা ঘোষণা করে 
আল্লাহর, যিনি অধিপতি, 
পবিত্র, পরাক্রমশীলী, 
প্রজ্ঞাময় । 


২। তিনিই উম্মীদের মধ্যে 
তাদের একজনকে পাঠিয়েছেন 
রাসূল রূপে যে তাদের নিকট 
তাদেরকে পবিত্র করে এবং 
শিক্ষা দেয় কিতাব ও 
হিকমাত; ইতোপূর্বেতো তারা 
ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে। 


এগা ওঠা এও 
৯০০৫] ৮ % ৬7 
১৩৩ এএ০০ ঘা ও 5$ 
এশা 

চা 


& ৪০ 94 
পা এলি ব্রা * পে 
০0৮) & ৬৮০ ৯৫। 2৯ তা 
টা ০1৫ এ 4৮ 5০৮৮ রর এ ০ 
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৩। আর তাদের অন্যান্যের । £০+ রর 
নাও আরা এখনও তাদের 98৯06 লি ৩৮০ 
সাথে মিলিত হয়নি। আল্লাহ টাও হি 
পরাক্রমশালী, পরজ্ঞাময়। 54159 8 
৪। এটা আল্লাহরই অনুগহ,  » কেডা 

যাকে ইচ্ছা তিনি এটা দান :০* £৯2% ৫ ঞ ০৪ $0 ৫ 


কপাল সপ্রাহলে নথ] ৮৮77 ১১85 2 
প্রত্যেকে আল্লাহর মহিমা ও গুণগান করে থাকে 


আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, সৃষ্ট সব কিছু বাকশক্তি সম্পন্ন হোক বা 
নির্বাক হোক, সদা-সর্বদা আল্লাহর পবিভ্রতা ও মহিমা ঘোষণায় মগ্ন রয়েছে। 
যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে 8 
০2১০৩ শে খু] ৪৩৩ ০1 
এবং এমন কিছু নেই যা তার সঞ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করেনা । 
(সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ £ 8৪) সমস্ত মাখলুক, আসমানেরই হোক বা যমীনেরই 
হোক, তার প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনায় মশগুল রয়েছে। তিনি আকাশ ও পৃথিবীর 
বাদশাহ এবং এ দু'টির মধ্যে তিনি পূর্ণভাবে স্বীয় ব্যবস্থাপনা ও হুকুম জারীকারী । 
তিনি সর্ব প্রকারের ক্রটি-বিচ্যুতি হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিভ্র। তিনি দোষ মুক্ত 
এবং সমস্ত উত্তম গুণাবলী ও বিশেষণের সাথে বিশেষিত। তিনি মহাপরাক্রমশালী 
ও বিজ্ঞানময়। এর তাফসীর কয়েক জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। 


আল্লাহ তা“আলা মানুষের প্রতি 
রাসূল মুহাম্মাদকে (সাঃ) পাঠিয়েছেন রাহমাত স্বরূপ 
আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ ৮৫ ০১) 0201 ৬ট ৩০ ভা 5৯ উক্মী 
বারীআাররিরে ালাহনছো েনাতনাজারারররছেঃ 
১৪ চিত ঠা 22029 ৩০ ইতর 1:) ০ 5৪ 


2৩ 
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এবং যাদেরকে এন এদত হয়েছে ও যারা নিরক্ষর তাদেরকে বল £ তোমরাও 
কি আত্মসমপর্ণ করেছ অতঃপর যদি তারা অত্বসমপ্র্ণ করে তাহলে নিশ্চয়ই তারা 
স্থপথ পেয়ে যাবে, আর যদি ফিরে যায় তাহলে তোমার উপর দায়িত্ব হচ্ছে চার 
করা মাত্র এবং আল্লাহ বান্দাদের পতি লক্ষ্যকারী । (সূরা আলে ইমরান, ৩ 8 ২০) 

এখানে উম্মী উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামকে একমাত্র নাবী করে আরাবে পাঠানো হয়েছিল, বরং কারণ শুধু 
এটাই যে, আরাবদের উপর অন্যদের তুলনায় ইহসান ও ইকরাম বহুগ্তণে বেশি 
রয়েছে । যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন £ 


পা রর ০ 2৮০7 4 
৮589৩ 4৫ 
নিশ্চয়ই ইহাতো (কুরআন) তোমার এবং তোমার সম্প্রদায়ের জন্য উপদেশ । 


(সূরা যুখরুফ, ৪৩ ৪ 8৪) এখানেও কাওমকে খাস করা উদ্দেশ্য নয়। কেননা 
কুরআন সারা দুনিয়াবাসীর জন্য উপদেশ । অনুরূপভাবে অন্যত্র রয়েছে £ 
তোমার নিকটতম আত্রীয়বগ্কে সতর্ক করে দাও। (সূরা শুআরা, ২৬ £ 
২১৪) এখানেও উদ্দেশ্য এটা কখনই নয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সতর্ককরণতো সাধারণভাবে সবারই জন্য । মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন £ 


৩0৯০ ৯৮ ডিও 
বল £ হে মানবমন্ডলী! আমি তোমাদের সকলের জন্য সেই আল্লাহর রাসূল 
রূপে প্রেরিত হয়েছি। (সুরা আ'রাফ, ৭ ৪ ১৫৮) অন্যত্র আছে ঃ 


পরশ 6০ রি 
2৩45 -155০) 

যেন আমি তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট এটি পৌছবে তাদের সকলকে 
এর দ্বারা সতর্ক করি । (সুরা আন'আম, ৬ ৪ ১৯) অনুরূপভাবে কুরআন সম্পর্কে 
আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 


+35:36 সচিতা ৩০8১৩ 
আর অন্যান্য সম্প্রদায়ের যে ইহা (কুরআন) অমান্য করবে, জাহারাম হবে 


তার প্রতিশ্রচ্ত স্থান। (সুরা হুদ, ১১ 8 ১৭) এই ধরনের আরও বহু আয়াত 
রয়েছে যেগুলি দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
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ওয়া সান্মাম সারা বিশ্ববাসীর জন্য রাসুল। সমস্ত মাখলুক তথা জিন ও 
ইনসানের তিনি নাবী । সুরা আনআ'মের তাফসীরে আমরা এটা পূর্ণভাবে বর্ণনা 
করেছি এবং বহু আয়াত ও হাদীসও আনয়ন করেছি। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা ও 
কৃতজ্ঞতা আল্লাহরই জন্য । 

এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, আরাবদের মধ্যে তিনি স্বীয় রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করেন। এটা এই জন্য যে, যেন 
ইবরাহীমের (আঃ) দু'আ কবুল হওয়া জানা যায়। তিনি মাক্কাবাসীর জন্য আল্লাহ 
তাআলার নিকট প্রার্থনা করেছিলেন যে, তিনি যেন তাদেরই মধ্য হতে একজন 
রাসূল প্রেরণ করেন, যিনি তাদেরকে আল্লাহর আয়াত পাঠ করে শোনাবেন, 
তাদেরকে পাপ হতে পবিত্র করবেন এবং কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দিবেন। 
আল্লাহ তা“আলা ইবরাহীমের (আঃ) এ দু'আ কবুল করেন। 

এ সময় সমস্ত মাখলুকের জন্য আল্লাহর নাবীর আগমন অত্যন্ত যরুরী হয়ে 
পড়েছিল। আহলে কিতাবের শুধুমাত্র কতক লোক ঈসার (আঃ) সত্য দীনের উপর 
প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তারা ইফরাত ও তাফরীত হতে বেঁচে ছিলেন। তারা ছাড়া দুনিয়ার 
সমস্ত মানুষ সত্য দীনকে ভুলে গিয়েছিল এবং আল্লাহর অসন্তষ্টির কাজে জড়িয়ে 
পড়েছিল। এমতাবস্থায় আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করেন। তিনি এ নিরক্ষরদেরকে আল্লাহর 
আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনালেন, তাদেরকে পাপ হতে পবিত্র করলেন এবং কিতাব 
ও হিকমাত শিক্ষা দিলেন । অথচ ইতোপূর্বে তারা ঘোর বিভ্রান্তিতে ছিল। 

আরাবরা ইবরাহীমের (আঃ) দীনের দাবীদার ছিল বটে, কিন্তু অবস্থা এই ছিল 
যে, তারা এ দীনকে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও বদল করে ফেলেছিল। তারা এ 
দীনের মধ্যে এত বেশি পরিবর্তন আনয়ন করেছিল যে, তাওহীদ শির্কে এবং 
বিশ্বাস সন্দেহে পরিবর্তিত হয়েছিল । তারা নিজেরাই বহু বিদ'আত আবিষ্কার করে 
তা আল্লাহর দীনের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলেছিল। অনুরূপভাবে আহলে কিতাবও 
তাদের কিতাবগুলি বদলে দিয়েছিল, সাথে সাথে অর্থেরও পরিবর্তন করেছিল। 
সুতরাং আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আযীমুশ 
শান শারীয়াত এবং পরিপূর্ণ দীনসহ জিন ও ইনসানের নিকট প্রেরণ করেন, যেন 
সন্তুষ্টি ও অসন্তষ্টির আহকাম জনগণকে জানিয়ে দেন, এমন আমল তাদেরকে 
বাতলে দেন যা তাদেরকে জান্নাতের নিকটবর্তা করবে এবং জাহান্নাম হতে 
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পরিত্রাণ লাভ করাবে, তিনি সমস্ত মাখলুকের জন্য পথ প্রদর্শক হন, শারীয়াতের 
মূল ও শাখা সবই শিক্ষা দেন, ছোট বড় কোন কথা ও কাজ উল্লেখ করতে তিনি 
বাদ রাখেননি, সবারই সমস্ত শক-সন্দেহ দূর করে দেন এবং জনগণকে এমন 
দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত করেন যার মধ্যে সর্বপ্রকারের মঙ্গল বিদ্যমান রয়েছে। 

এসব মহান দায়িত্ব পালনের জন্য আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে এমন শ্রেষ্ঠত্ব ও সর্বগুণাবলি একত্রিত 
করেন যা, না তার পূর্বে কারও মধ্যে ছিল এবং না তার পরে কারও মধ্যে থাকবে । 
মহান আল্লাহ সদা-সর্বদা তার উপর দুরূদ ও সালাম বর্ষণ করতে থাকুন! 


মুহাম্মাদ (সাঃ) আরাব-অনারাব সকলের জন্য রাসূল 


শি] 2খ। 5৯0 1 পে ৪০ ৩:১৯া) এ আয়াতের তর 
তাফসীরে আবু হুরাইরাহ রোঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ “একদা আমরা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের পার্খে বসেছিলাম এমন সময় তার 
উপর সূরা জুম'আহ অবতীর্ণ হয়। জনগণ জিজ্ঞেস করেন ঃ “হে আল্লাহর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! ₹৫! 152০ ৮৫০ ৩:১৭) ছারা কাদেরকে 
বুঝানো হয়েছে? কিন্তু তিনি কোন উত্তর দিলেননা। তিনবার এই প্রশ্ন করা হয়। 
আমাদের মধ্যে সালমান ফারসীও (রাঃ) ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম তার হাতখানা সালমান ফারসীর (রাঃ) উপর রেখে বললেন £ “ঈমান 
যদি সারিয়্যা নক্ষত্রের নিকট থাকত তাহলেও এই লোকগুলোর মধ্যে এক কিংবা 
একাধিক ব্যক্তি এটা পেয়ে যেত।” (ফাতহুল বারী ৮/৫১০, মুসলিম ৪/১৯৭২, 
তিরমিযী ৯/২০৯, ১০/৪৩৩; নাসাঈ ৫/৭৫, ৬/৪৯০; তাবারী ২৩/৩৭৫) 

এ রিওয়ায়াত দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, এটা মাদানী সুরা এবং এটাও প্রমাণিত 
হচ্ছে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম সারা দুনিয়াবাসীর জন্য নাবী, 
শুধু আরাববাসীদের জন্য নয়। কেননা তিনি এই আয়াতের তাফসীরে 
পারস্যবাসীদের সম্পর্কে উপরোক্ত মন্তব্য করেন। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম পারস্য ও রোমের সম্রটদের নিকট ইসলামের দাওয়াত 
পাঠিয়েছিলেন । মুজাহিদ (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজনও বলেন যে, এর দ্বারা 
অনারাবদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের উপর ঈমান এনেছে এবং তার অহীর সত্যতা স্বীকার করেছে। 
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$১$ তিনি (আল্লাহ) পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় । অর্থাৎ 


তিনি স্বীয় শারীয়াত ও তাকদীর নির্ধারণে প্রবল পরাক্রম ও মহাবিজ্ঞানময়। 


মহান আল্লাহর উক্তি 8 


৮৮০ 0.০ ১১ 889 ৮০৫ ০৯ এটা এ] 0: 0১ এটা আল্লাহরই 
অনুগ্বহ, যাকে ইচ্ছা এটা তিনি দান করেন। আল্লাহতো বড় অনুগ্বহশীল। অর্থাৎ 
মুহাম্মাদ সান্নাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এরূপ নাবুওয়াত দান করা আল্লাহ 
তাআলার এক বিশেষ অনুগ্রহ ৷ তিনি তার অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা দান করে থাকেন। 


৫। যাদেরকে তাওরাতের 
দায়িত্ভার অর্পণ করা 
হয়েছিল, অতঃপর তা তারা 
পুস্তক বহনকারী গর্দভ। কত 1 
নিকৃষ্ট সেই সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত 
প্রতিপন করে। আল্লাহ 
ফাসিক/পাপাচার সম্প্রদায়কে 
পথ প্রদর্শন করেননা । 


8575517222 টি ০ 


রা এ “1042 নর 
লে টির এ পু রি পা 2০ 
0৮4414৫ ০হ 


৬। বল £ হে ইয়াহুদীরা! যদি :1 


তোমরা মনে কর যে, 
তোমরাই আল্লাহর বন্ধু, অন্য 
কোন মানব গোষ্ঠি নয়; 
তাহলে তোমরা মৃত্যু কামনা 
হও। 


রা হি 4৫ রি 
33 ৩৯ ৫6 ০ 

৫ সু শর্ত চি চিপ 
০৪ 4 5591 ও ১ (৮০০9 যা 
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৭। কিন্ত তারা তাদের হস্ত যা!» (০4 _৪০ ৪৮৮৮ ৩ 

ক ঞ৬ পা চা 
অধ্বে প্রেরণ করেছে তার ৮ 1721 24১ 39. 
কার ণে কখনও মৃত্যু কামনা 16 এব, তু , 2৪ করা নে 
করবেনা । আল্লাহ যালিমদের ) ৮ 4815 2১৪৯৩) 4৪ 
সম্পর্কে স্যক অবগত । এ 


৪ ডি 8 এ 
বাতেন একা এ | 0 ০ 
সাথে তোমাদের সাক্ষাৎ! /প।? ৪০ চারা: 
হবেই। £পর তোমরা | +4১১১ 4০ ২.১) 
উপস্থিত হবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের (111 4.4 পু ৮. ২7 
পরিজ্ঞাতা আল্লাহর নিকট এবং | 4! ০১ -*১ ৯ 
তোমাদেরকে জানিয়ে দেয়া » ৮ মঃ 
হবে যা তোমরা করতে। ১০১৫: ০৮৯ 2১৮ 


পাতা 

4 পাতি 4 4 রর 

রা পি জে রা 4 ৮4৫ 
* | € 2৮৫ 

১) ০ ৮৩-০ 
পা পর 


ইয়াহুদীদেরকে আল্লাহর তিরস্কার এবং 

এই আয়াতগুলিতে ইয়াহুদীদেরকে নিন্দা করা হচ্ছে যে, তাদেরকে তাওরাত 
প্রদান করা হয় এবং আমল করার জন্য তারা তা গ্রহণ করে, কিন্তু আমল 
করেনি । ঘোষিত হচ্ছে যে, তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে পুস্তক বহনকারী গাধা । যদি 
গাধার উপর কিতাবের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয় তাহলে সে এটা বুঝতে পারে যে, 
তার উপর বোঝা রয়েছে, কিন্তু কি ধরণের বোঝা রয়েছে তা সে মোটেই বুঝতে 
পারেনা । অনুরূপভাবে এই ইয়াহুদীরা বাহ্যিকভাবে তাওরাতের শব্দগুলি মুখে 
উচ্চারণ করছে, কিন্তু ওসবের উপকারিতা সম্বন্ধে তারা কিছুই বুঝেনা । এর উপর 
তারা আমলতো করেইনা, এমন কি একে পরিবর্তন পরিবর্ধন করেছে। 
প্রকৃতপক্ষে তারা নির্বোধ ও অবুঝ জন্ত গাধার চেয়েও নিকৃষ্ট । কেননা মহান 
আল্লাহ এদেরকে বোধশক্তিই দান করেননি । কিন্ত এ লোকগুলোকেতো তিনি 


(0017191715 
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বোধশক্তি দিয়েছেন, অথচ তারা তা ব্যবহার করেনা ও কাজে লাগায়না। এ 
জন্যই অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 
জনা সঞস 4৪৪১ স্হঘর্ভ এজি 
তারাই হল পশুর ন্যায়, বরং তা অপেক্ষাও অধিক বিভ্রান্ত । তারাই হল গাফিল 
বা উদাসীন । (সুরা আ'রাফ, ৭ ৪ ১৭৯) এখানে বলা হচ্ছে যে, যারা আল্লাহর 
আয়াতসমূহকে অবিশ্বাস করে ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাদের দৃষ্টান্ত কতই না 


নিকৃষ্ট । তারা অত্যাচারী এবং আল্লাহ তা'আলা অত্যাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথে 
পরিচালিত করেননা। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ 


০০৫ 53১ ০৮ এ॥ সত) শি শিস) 911225 9৭0 ভা ছিওঃ 


৬৪১০০ ৮ ৩! ০1142 হে ইয়াহুদীরা! যদি তোমরা মনে কর যে, 


তোমরাই আল্লাহর বন্ধু, অন্য কোন মানব গোষ্ঠী নয়, তাহলে তোমরা মৃত্যু কামনা 
কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও। অর্থাৎ হে ইয়াহুদীদের দল! যদি তোমাদের 
দাবী এই হয় যে, তোমরা সত্যের উপর রয়েছ আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম এবং তার সহচরবৃন্দ অসত্যের উপর রয়েছেন তাহলে তোমরা প্রার্থনা 
কর £ আমাদের দুই দলের মধ্যে যারা অসত্যের উপর রয়েছে তাকে যেন আল্লাহ 
মৃত্যু দান করেন। মহামহিমানিত আল্মাহ বলেন ৪ 


4৫০৮ ৫ 


৬১ ৫৬ ৮৮ 14 8 এ কিন্তু তাদের হাত যা আগে প্রেরণ 


করেছে তার কারণে তারা কখনও মৃত্যু কামনা করবেনা। অর্থাৎ তারা যে 
কুফরী, যুল্ম ও পাপের কাজ করেছে সেই কারণে তারা কখনও মৃত্যু কামনা 
করবেনা । আল্লাহ তাআলা যালিমদের সম্পর্কে সম্যক অবগত । 

পূর্ণ বর্ণনা আগেই আলোচিত হয়েছে £ 


টি এ ব্রত পাপ রর পে এর পপ 
] এ টু 


48 4 হত ৫ 
শু পে পাটি এ রে + রি ৯ 
1] ০০০৯ ০) ০২০ 2৮১০০ ৮৬ ৩] ১১০] ক 
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টি হর্ধ এড ০৪ টি রাত ক 


রা 
0৮ ০৫০0১ 2৯ ০5 2০40 ০৯ 2 ১১-০1১% [৮ ০৯ 


পু &.. € ০৬৪ 


রক (৮149 72 ০৮ 


তুমি বল £ যদি অপর ব্যক্তিগণ অপেক্ষা তোমাদের জন্য আল্লাহর নিকট 
বিশেষ পারলৌকিক আলয় থাকে তাহলে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যাদি তোমরা 
সত্যবাদী হও। এবং তাদের হভসমূহ পূর্বে যা শ্রেরণ করেছে তজ্জন্য তারা 
কখনই তা কামনা করবেনা এবং আল্লাহ অত্যাচারীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত 
আছেন। এবং নিশ্চয়ই তুমি তাদেরকে অন্যান্য লোক এবং অংশীবাদীদের 
অপেক্ষাও অধিকতর আর-আকাংক্ষী পাবে; তাদের মধ্যে এরত্যেকে কামনা করে 
যেন তাকে হাজার বছর আয়ু দেয়া হয়, এবং এরূপ আয়ু প্রাণ্তিও তাদেরকে শাস্তি 
হতে মুক্ত করতে পারবেনা এবং তারা যা করছে আল্লাহ তার পরিদশর্ক। (সূরা 
বাকারাহ, ২ £ ৯৪-৯৬) সূরা আলে ইমরানের নিমের আয়াতে খৃষ্টানদের সাথে 
মুবাহালার বর্ণনা রয়েছে 8 


না 15005 ০৩1৫৮ 028 
এ এ 0 আচে এসি এঞ্ডি এন 
স্যার 


অতঃপর তোমার নিকট যে জ্ঞান এসেছে, তারপরে তদ্দিষয়ে যে তোমার সাথে 
কলহ করে, তুমি বল £ এসো, আমরা আমাদের সন্তানদের ও তোমাদের সন্তান- 
দেরকে, আমাদের নারীগণ ও তোমাদের নারীগণকে এবং স্বয়ং আমাদের ও স্বয়ং 
তোমাদেরকে আহ্বান করি। অতঃপর প্রার্থনা করি যে, অসত্যবাদীদের উপর 
আল্লাহর অভিসম্পাত হোক । (সুরা আলে ইমরান, ৩ 8 ৬১) আর মুশরিকদের 
সাথে মুবাহালার বর্ণনা রয়েছে সূরা মারইয়ামের নিম্নের আয়াতে ঃ 

142 ৪০ খু ব58:2$ 41508০৫8১20 

বল £ যারা বিভ্রান্তিতে আছে, দয়াময় তাদেরকে প্রচুর অবকাশ দিবেন । (সুরা 
মারইয়াম, ১৯ ৪ ৭৫) 

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আবু জাহল (আল্লাহ তাআলা 
তার প্রতি লা'নত বর্ষণ করুন!) বলে ঃ “আমি যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
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ওয়া সাল্লামকে কাবার নিকট দেখতে পাই তাহলে অবশ্যই তার ঘাড়ে ছুরিকাঘাত 
করব ।” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এ খবর পৌঁছলে 
তিনি বলেন £ যদি সে এরূপ করত তাহলে অবশ্যই মালাইকা জনগণের চোখের 
সামনে তাকে পাকড়াও করতেন। আর যদি ইয়াহুদীরা মৃত্যু কামনা করত তাহলে 
অবশ্যই তারা সবাই মারা যেত এবং জাহান্নামে তাদের জায়গা দেখে নিত। আর 
জন্য বের হত তাহলে অবশ্যই তারা ফিরে এসে তাদের পরিবারবর্গ এবং ধন- 
সম্পদ দেখতে পেতনা ।” (আহমাদ ১/২৪৮, ফাতহুল বারী ৮/৫৯০, তিরমিযী 
৯/২৭৭, নাসাঈ ৬/৫১৮, ৩০৮) আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার উক্তি 8 

১ ১ ০৪৮৫৫ 55৫৫019 বল £ তোমরা যে মৃত্যু হতে পলায়ন কর 
সেই মৃত্যুর সাথে তোমাদের সাক্ষাৎ হবেই। অতঃপর তোমরা প্রত্যানীত হবে 
অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহর নিকট এবং তোমাদেরকে জানিয়ে দেয়া হবে 
যা তোমরা করতে । যেমন সূরা নিসায় আল্লাহ তা'আলার উক্তি রয়েছে ঃ 


পপ এ 48 ১ শর্ট ০০ এ ০ 4৫ ৪ 2 £৫। পর 
০০০ 025 এ 0 297০0 এ 5৩ ৬ 
তোমরা যেখানেই থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদেরকে পেয়ে যাবে, যদিও 
তোমরা সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান কর । (সুরা নিসা, ৪ 8 ৭৮) 


৯। হে মুমিনগণ! জুমু'আর || 1221 ? রা ৫0 ৭ 
দিন অধ লাগাতে জলা ভিত টি 

আহ্বান করা হয় তখন; »+ এও ২৫ 
তোমরা আল্লাহর স্মরণে +9£ ৩৮ 8৮৮0 ৯০১ 
ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় | 
ত্যাগ কর; এটাই তোমাদের | «' ৮৯৯ 
জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা ১ ঠোট 456 রী ৫ টক র্‌ 
উপলদ্ধি কর। "9৩৫০ 7৩১ ৮০1153১ 
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১ প্ত | পা সে পু 

পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ ৪ ০ ৫ 26 4: তি 
সন্ধান করবে ও আল্লাহকে । 1৯:21 ০১০১ ২ 152৩ 
অধিক স্মরণ করবে যাতে 


প্রা 1421৮ করণ ৫ 
তোমরা সফলকাম হও। 401 125১5 4 ০4০১ ০৮ 
টি & রনি রে ৮ তা 
০৯০৩ ০৩ 15 


2৬০ শব্দটি ৫ শব্দ হতে বের করা হয়েছে, কারণ এই যে, এই দিনে 


মুসলিমরা বড় বড় মাসজিদে ইবাদাতের জন্য জমা বা একত্রিত হয়ে থাকে । আর 
এটিও একটি কারণ যে, এই দিন সমস্ত মাখলুকের সৃষ্টি-কার্য পূর্ণ হয়েছিল । ছয় 
দিনে সারা জগত বানানো হয়। ষষ্ঠ দিন ছিল জুমু'আর দিন। এই দিনেই 
আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করা হয়। এই দিনেই জান্নাতে তার অবস্থান ঘটে এবং এই 
দিনেই তাঁকে জান্নাত হতে বের করে দেয়া হয়। এই দিনেই কিয়ামাত সংঘটিত 
হবে। এই দিনের মধ্যে এমন একটি সময় রয়েছে যে, এ সময়ে আল্লাহ 
তা'আলার নিকট যা যাঞ্চা করা হয় তা'ই তিনি দান করে থাকেন। এ সবই সহীহ 
হাদীসে বর্ণিত আছে। 

প্রাচীন অভিধানে এটাকে ইয়াওমুল আরূবাহ বলা হত। পূর্ববর্তী উম্মাতদেরকেও 
প্রতি সাত দিনে একটি বিশেষ দিন দেয়া হয়েছিল। কিন্তু জুমু'আর দিনের হিদায়াত 
তারা লাভ করেনি । ইয়াহুদীরা শনিবারকে পছন্দ করে যেদিন মাখলুকের সৃষ্টি কার্য 
শুরুই হয়নি। নাসারারা রবিবারকে পছন্দ করে যেই দিন মাখলুক সৃষ্টির সূচনা হয়। 
আর এই উম্মাতের জন্য আল্লাহ তা'আলা জুমুআকে পছন্দ করেছেন যেই দিন 
তিনি মাখলুকের সৃষ্টিকার্য পরিপূর্ণ করেছেন। যেমন সহীহ বৃখারী ও সহীহ মুসলিমে 
আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন £ “আমরা (দুনিয়ায়) সর্বশেষে আগমনকারী, আর কিয়ামাতের দিন 
আমরা সর্বাথে হব, যদিও আমাদের পূর্বের আগমনকারীদেরকে আমাদের পূর্বে 
কিতাব দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য শুক্রবারকে আনন্দের দিন 
হিসাবে ধার্য করেছিলেন, কিন্ত তারা এ ব্যাপারে মতভেদ করেছে। আল্লাহ তা'আলা 
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আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন। এ ব্যাপারেও তারা আমাদের 
পিছনে রয়েছে। ইয়াহুদীরা আগামী কাল এবং খুষ্টানরা আগামী কালের পরের 
দিন।' (ফাতহুল বারী ১১/৫২৬, মুসলিম ২/৫৮৬) এটা সহীহ বুখারীর শব্দ আর 
সহীহ মুসলিমের শব্দ হল ঃ আল্লাহ তা'আলা জুমু'আ হতে ভ্রষ্ট করেছেন আমাদের 
পূর্ববতীদেরকে। ইয়াহুদীদের জন্য ছিল শনিবার এবং খৃষ্টানদের জন্য ছিল 
রবিবার । অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আমাদেরকে আনয়ন করেন 
এবং জুমুআর জন্য আমাদেরকে হিদায়াত দান করেন। সুতরাং তিনি (দিনের 
ক্রমধারা) রেখেছেন শুক্রবার, শনিবার ও রবিবার । এভাবে ইয়াহুদী ও খুষ্টানরা 
কিয়ামাতের দিন আমাদের পিছনে থাকবে । দুনিয়াবাসীর হিসাবে আমরা শেষে 
রয়েছি। কিন্ত কিয়ামাতের দিন সমস্ত মাখলুকের মধ্যে সর্বপ্রথম আমাদের ব্যাপারে 
ফাইসালা করা হবে ।' (মুসলিম ২/৫৮৬) 


জুমুআর খুতবাহ শোনা এবং 
সালাত আদায় করার মাধ্যমে আল্লাহকে স্মরণ করা 
4১০6 অত আন 9.0 জে ৪ 
সা এখানে আল্লাহ তা'আলা জুমু'আর দিন স্বীয় মুসলিম বান্দাদেরকে তার 


ইবাদাতের জন্য একত্রিত হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন। (৪ দ্বারা এখানে দৌড়ানো 


উদ্দেশ্য নয়, বরং ভাবার্থ হচ্ছে ঃ তোমরা আল্লাহর যিক্র অর্থাৎ সালাতের উদ্দেশে 
বেরিয়ে পড়, কাজ-কর্ম ছেড়ে দিয়ে মাসজিদ পানে অগ্রসর হও । 
উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) ও আবদুল্লাহ ইবৃন মাসউদের (রাঃ) কিরা“আত 


1১-,$ এর স্থলে 1১2০১ রয়েছে। এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, সালাতের জন্য 


দৌড়িয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ । 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন 8 “তোমরা ইকামাত শুনলে 
সালাতের জন্য ধীরে সুস্থে যাবে, দৌড়াবেনা । সালাতের যে অংশ (জামা'আতের 
সাথে) পাবে তা আদায় করবে এবং যা ছুটে যাবে তা পুরা করবে ।” ফোতনহুল 
বারী ২/১৩৮, মুসলিম ১/৪২০) অন্য একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, আবু 
কাতাদাহ (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
সালাত আদায় করছিলেন এমতাবস্থায় তিনি শব্দ শুনতে পান। সালাত শেষে 
তিনি জিজ্ঞেস করেন ৪ ব্যাপার কি? সাহাবীগণ উত্তরে বলেন ঃ “হে আল্লাহর 
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রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সান্লাম! আমরা তাড়াহুড়া করে সালাতে শরীক 
হয়েছি। তখন তিনি বললেন ৪ “না, না, এরূপ করনা । ধীরে সুস্থে সালাতে 
আসবে । যা পাবে তা আদায় করবে এবং যা ছুটে যাবে তা পুরা করে নিবে ।” 
(ফাতহুল বারী ২/১৩৭, মুসলিম ১/৪২২) হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন ঃ “আল্লাহর 
শপথ! এখানে এ হুকুম কখনও নয় যে, মানুষ সালাতের জন্য দৌড়ে আসবে। 
এটাতো নিষেধ । বরং এখানে উদ্দেশ্য হল অত্যন্ত আগ্রহ, মনোযোগ ও বিনয়ের 
সাথে সালাত আদায় করা কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে 3 স্বীয় 
মন ও আমল দ্বারা চেষ্টা কর। (তাবারী ২৩/৩৮০) জুমু'আর সালাতের জন্য 
আগমনকারীর জুমু'আর পূর্বে গোসল করার তাগিদ দেয়া হয়েছে। 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত 
আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ “তোমাদের কেহ 
যখন জুমুআর জন্য আসবে তখন যেন সে গোসল করে নেয়। (ফাতহুল বারী 
২/৪১৫, মুসলিম ২/৫৭৯) এ দু" গ্রন্থেই আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ “জুমু'আর দিন প্রত্যেক 
মুসলিমের উপর গোসল ওয়াজিব ।” (ফাতহুল বারী ২/৪১৫, মুসলিম ২/৫৮০) 

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক মুসলিমের উপর আল্লাহর হক এই যে, সে প্রতি 
সাত দিনে এক দিন গোসল করবে, যাতে সে তার মাথা ও শরীর ধৌত করবে ।, 
মুসলিম ২/৫৮২) 

যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক মুসলিমের জন্য প্রতি সাত দিনে একদিন গোসল 
রয়েছে এবং তা হল জুমুআর দিন।' (আহমাদ ৩/৩০৪, নাসাঈ ৩/৯৩, ইব্‌ন 


হিব্বান ২/২৬২) 
জুমু'আর দিনের মর্যাদা 

আউস ইব্‌ন আউস সাকাফী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেনঃ “যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন 
ভালভাবে গোসল করে এবং সকালেই মাসজিদ পানে রওয়ানা হয়ে যায়, পায়ে 
হেটে যায়, সওয়ার হয়না, ইমামের নিকটবর্তী হয়ে বসে মনোযোগের সাথে 
খুতবাহ শুনে এবং কথা বলেনা, সে প্রতি পদক্ষেপের বিনিময়ে সারা বছরের 
সিয়াম ও কিয়ামের (রাতে দীড়িয়ে ইবাদাত করার) সাওয়াব লাভ করে। 
(আহমাদ ৪/৯, আবু দাউদ ১/২৪৬-২৪৭, তিরমিযী ৩/৩, ইব্‌ন মাজাহ ১/২৪৬, 
নাসাঈ ৩/৯৫) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এটিকে খুবই উত্তম বলেছেন। 
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আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ “জুম'আর দিন যে ব্যক্তি নাপাকীর গোসলের ন্যায় গোসল 
করে আউওয়াল ওয়াক্তে মাসজিদে গেল সে যেন একটা উট কুরবানী করল, যে 
দ্বিতীয় সময়ে হাষির হল সে যেন একটা গরু কুরবানী করল, যে তৃতীয় সময়ে 
পৌঁছলো সে যেন শিংওয়ালা একটা মেষ কুরবানী করল। যে হাযির হল চতুর্থ 
ওয়াক্তে সে যেন কুরবানী করল একটা মোরগ এবং যে হাযির হল পঞ্চম ওয়াক, 
সে একটা ডিম আল্লাহর পথে সাদাকাহ করার সাওয়াব লাভ করল। অতঃপর 
যখন ইমাম খুতবাহ দেয়ার উদ্দেশে) বের হয় তখন মালাইকা/ফেরেশতামগুলী 
হাযির হয়ে খুতবাহ শুনতে থাকেন ।' (ফাতহুল বারী ২/৪২৫, মুসলিম ২/৫৮২) 

জুমু'আর দিন পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে এবং গোসল করে স্বীয় সাধ্য অনুযায়ী 
ভাল পোশাক পরা, সুগন্ধি ব্যবহার করা এবং মিসওয়াক করে জুমু'আর সালাতের 
জন্য আসা উচিত। পূর্বেও আমরা বর্ণনা করেছি, আবূ সাঈদ (রহঃ) বর্ণনা 
করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ জুমু'আর দিন 
প্রত্যেক মুসলিমের গোসল করা ওয়াজিব এবং সে মিসওয়াক করবে এবং ঘরে 
থাকা সুগন্ধি ব্যবহার করবে । (ফাতহুল বারী ২/৪২৩) 

আবু আইউব আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন £ “যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন গোসল করে 
ও সুগন্ধি মাখে (যদি থাকে); অতঃপর সবচেয়ে ভাল কাপড় পরিধান করে 
মাসজিদে আসে ও ইচ্ছা হলে কিছু নফল সালাত আদায় করে নেয় এবং 
কেহকেও কষ্ট দেয়না (অর্থাৎ কারও ঘাড়ের উপর দিয়ে যায়না ও কোন উপবিষ্ট 
লোককে উঠায়না), অতঃপর ইমাম এসে খৃতবাহ শুরু করলে নীরবে তা শুনতে 
থাকে, তার এই জুম'আ হতে পরবর্তা জুম'আ পর্যন্ত যত পাপ হয় সবই 
কাফফারা বা ক্ষমা হয়ে যায়।” (আহমাদ ৫/৪২০) 

সুনান আবু দাউদ ও সুনান ইব্‌ন মাজাহয় আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম (রাঃ) হতে 
বর্ণিত আছে যে, তিনি মিম্বরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
বলতে শুনেছেন £ “তোমাদের মধ্যে কেহ যদি দৈনন্দিনের পরিধানের কাপড় ছাড়া 
দু'টি কাপড় ক্রয় করে জুমু'আর সালাতের জন্য খাস বা নির্দিষ্টি করে রাখে তাতে 
ক্ষতি কি? (আহমাদ ১/৬৫০, ইবৃন মাজাহ ১/৩৪৮) 

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, কোন এক জুমু'আয় রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম দেখতে পান যে, লোকেরা “নিমার' আরাবদের পরিধেয় সাধারণ পোশাক) 
পরিধান করে সালাত আদায় করতে এসেছেন। তখন তিনি বলেন ৪ তোমাদের 
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মধ্যে যার সামঞ্থ্য রয়েছে সে যেন প্রতিদিন যে কাপড় পরিধান করে তা ছাড়া আরও 
দুই প্রস্থ কাপড় জুমু'আর জন্য ক্রয় করে। (ইবৃন মাজাহ ১/৩৪৯) 


এ সূরায় “আহ্বান” এর অর্থ হচ্ছে 
আযান শুনে খুতবাহ শোনার জন্য এগিয়ে আসা 
আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 2৩ ₹% ৩০০৬৪ ৬১ 1১1 এ আয়াতে 


যে আযানের বর্ণনা রয়েছে ওর ছারা এ আযান উদ্দেশ্য যা ইমামের মিশ্বরের উপর 
বসার পর দেয়া হয়। নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ঘর হতে 
বেরিয়ে এসে মিম্বরে উপবেশন করতেন তখন মাসজিদের দরজার কাছে এই 
আযান দেয়া হত। আমীরুল মুমিনীন উসমান (রাঃ) শুধু জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে 
দ্বিতীয় আযান চালু করেন। সহীহ বুখারীতে রয়েছে, শা*বি ইব্‌ন ইয়াজিদ (রহঃ) 
বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবূ বাকর (রাঃ) এবং উমারের 
(রাঃ) যুগে জুমুআ'হ্র আযান শুধু এ সময় হত যখন ইমাম খুতবাহ দেয়ার জন্য 
মিন্বরে বসতেন। উসমানের (রাঃ) যুগে যখন মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলো 
তখন তিনি এই দ্বিতীয় আযান একটি পৃথক স্থানের উপর দিইয়ে নেন। এ 
স্থানটির নাম ছিল যাওরা। (ফাতহুল বারী ২/৪৫৭) মাসজিদের নিকটবর্তী 
সর্বাপেক্ষা উচু জায়গা এটাই ছিল। 


জুমুআর আযান শোনার পর বেচা-কেনা করা নিষেধ 

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ৪ 631 199১ “তোমরা ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর।" 
অর্থাৎ বেচা-কেনা ত্যাগ করে তোমরা আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও । উলামায়ে 
কিরাম এ ব্যাপারে একমত যে, জুমআর দিন যখন আযান হয়ে যাবে তখন এর 
পরে বেচা-কেনা সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে যাবে । এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া 
তাআলা বলেন ঃ 
সালাতের উদ্দেশে গমন করা তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা জানতে । তবে 
হ্যা, যখন তোমাদের সালাত আদায় করা হয়ে যাবে তখন সেখান হতে চলে 
যাওয়া এবং আল্লাহর অনুগ্বহ অনুসন্ধান করা তোমাদের জন্য বৈধ। মহান 
আল্লাহ্‌র উক্তি 8 


(0০017191715 


সুরা ৬২ £ জুমু'আহ ৪৩৫ পারা ২৮ 


4 ১ ৩০13 ১৮১৪ ৬ 1১৬ সালাত সমাপ্ত হলে তে তোমরা 
পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্হ সন্ধান করবে, আর আল্লাহকে 
অধিক স্মরণ করবে। 

ইব্ন আবী হাতিম (েহঃ) বর্ণনা করেন যে, যখন জুমু'আর সালাত শেষ হত 
তখন ইরাক ইব্‌ন মালিক (রহঃ) মাসজিদের গেটের সামনে দীড়িয়ে আল্লাহর কাছে 
মুনাজাত করত ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছি এবং সালাত 
আদায় করেছি যেভাবে তুমি আদেশ করেছ সেইভাবে । অতএব তুমি আমাকে 
সাহায্য কর এবং আমার রিষৃকের ব্যাপারে তুমিই একমাত্র উত্তম ফাইসালা 
দানকারী । (কুরতুবী ১৮/১০৮) আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 

১৯৭৪ বি] 1025 এু। 135 ত্রয়-বিক্রয়ের অবস্থায় কিংবা কোন 
কিছু দেয়া-নেয়ার সময়েও আল্লাহকে স্মরণ করবে। দুনিয়ার লাভের মধ্যে 
এমনভাবে নিমগ্ন হয়ে পড়বেনা যে, পরকালের কথা একেবারে ভুলে যাবে। এ 
জন্যই হাদীসে এসেছে ঃ “যে ব্যক্তি কোন বাজারে গিয়ে নিম্নের দু'আটি পাঠ করে 
আল্লাহ তা'আলা তার জন্য এক লক্ষ সাওয়াব লিখে নেন এবং এক লক্ষ পাপ ক্ষমা 
করে থাকেন । (তিরমিযী ৯/৩৮৬) 


৬ 98 এ 23 ৬৪৭ থি ৩১০০ ও ১০৮৩ 2 আ! এ এ 


০৫১১ 5টি 5 

'আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ নেই, তিনি একক, তার কোন অংশীদার নেই, 
রাজত্ব ও প্রশংসা তারই এবং তিনি প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতাবান ।” 

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, বান্দা তখনই আল্লাহর অধিক যিক্রকারী হতে 
পারে যখন সে দাড়িয়ে, বসে, শুইয়ে সর্বাবস্থায়ই আল্লাহর যিক্র করে। 


১১। যখন তারা কোন ব্যবসা; 5র্প ০6 €.২ 16. এ 
বা খেল-তামাশা দেখে তখন | ৯% 05 095 
তারা তোমাকে দাড়ানো 40৮৭ প ৮৩ পে 
অবস্থায় রেখে ওর দিকে ছুটে 05 (৮০ 45575 0০1 19281 
যায়। বল £ আল্লাহর নিকট পা ১১৮১০ ৫45৩ 
যা আছে তা ক্রীড়া কৌতুক ও [055 5801 05 ০ 481 4০৪ (এ 
ব্যবসা অপেক্ষা উৎকুষ্ট। 


(0০017191715 


সুরা ৬২ ৪ জবমুআহ ৪৩৬ পারা ২৮ 


আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ রিযৃক দাতা । ০8) গা 
খুতবাহ দেয়া অবস্থায় মাসজিদ ত্যাগ করা নিষেধ 


আবুল আলিয়া (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) 
এবং কাতাদাহ রেহঃ) বলেন যে, জুমু'আর দিন মাদীনায় ব্যবসার মাল আসার 
কারণে যেসব সাহাবী খুতবাহ ছেড়ে উঠে গিয়েছিলেন তাদেরকে এখানে আল্লাহ 
তা'আলা ধমক দিয়ে বলেন £ 1601 1১21 1580 6 50৬ 139 1913 
(১৬ 4১559 এই সব লোক যখন কোন ব্যবসা ও খেল-তামাশা দেখে তখন 
ওদিকে ছুটে যায় এবং নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দণ্ডায়মান 
অবস্থায় ছেড়ে দেয় । মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ) বলেন যে, ওটা ছিল দাহইয়া 
ইব্ন খালফিয়্যাহর (রাঃ) ব্যবসার মাল। তিনি জুমু'আর দিন ব্যবসার মালসহ 
মাদীনায় আগমন করেন এবং খবর প্রচারের উদ্দেশে ঢোল বাজাতে শুরু করেন। 
তিনি তখন পর্যন্ত মুসলিম হননি। ঢোলের শব্দ শুনে কয়েকজন ছাড়া সবাই 
মাসজিদ হতে বেরিয়ে পড়েন। মুসনাদ আহমাদে যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে 
যে, মাত্র বারো জন লোক বসে থাকেন এবং বাকী সবাই এ বাণিজ্যিক কাফেলার 
দিকে ছুটে যান। এ সময় এই আয়াত অবতীর্ণ হয় । (আহমাদ ৩/৩১৩, ফাতহুল 
বারী ৮/৫১১, মুসলিম ২/৫৯০) আল্লাহ তা“আলা বলেন ৪ 

(৬ 45591 এই আয়াত দ্বারা এটাও জানা গেল যে, জুমু'আয় দাঁড়িয়ে 
খুতবাহ দিতে হবে । সহীহ মুসলিমে যাবির ইব্‌ন সামুরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত 
আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্সাম জুমু'আর দিন দু'টি খুতবাহ 
পাঠ করতেন, দুই খুতবাহর মাঝে তিনি বসতেন, কুরআন কারীম তিলাওয়াত 
করতেন এবং জনগণকে উপদেশ দিতেন। (মুসলিম ২/৫৮৯) এরপর আল্লাহ 
তাআলা বলেন ৪ 

33001 ৮৮ 013 5১ ৩০3 ১8 ৩০ সপ হে নাবী! তুমি জনগণকে 
জানিয়ে দাও যে, আখিরাতের সাওয়াব, যা আল্লাহর নিকট রয়েছে তা ক্রয়-বিক্রয় 
ও খেল-তামাশা হতে বহুপগ্তণে উত্তম। আল্লাহর উপর ভরসা করে অনুমোদিত 
সময়ে যে ব্যক্তি রিযক তালাশ করবে, আল্লাহ তাকে উত্তম রিযূক দান করবেন। 


(0০017191715 


া 
| 


পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু রি 
আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। ৪৯৯] ০০ 402৭ 
১। মুনাফিকরা যখন তোমার ০4 ০4 4ঞ& হত প ১০ পা 

নিকট আসে তখন তারা বলে 11910 0958৮] এড 1১] 
8 আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, টাটা ন্রাারারা রা 
নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর 44১12 44) ০৯) ০] ০৫৯৩ 


রাসূল। আর আল্লাহ জানেন 
যে, তুমি নিশ্চয়ই তার রাসূল 
এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন 
যে, মুনাফিকরা অবশ্যই 
মিথ্যাবাদী । 


২। তারা তাদের শপথগুলিকে 
ঢাল রূপে ব্যবহার করে, আর 
তারা আল্লাহর পথ হতে 
মানুষকে নিবৃত্ত করে । তারা যা 
করছে তা কত মন্দ! 


এ 2০৯12 ৫9৫ 

সে ০ ]$ | 

11277 
| রা ১০০ ০০1১৫০ 


৩। এটা এ জন্য যে, তারা 
করেছে; ফলে তাদের হৃদয় 
পরিণামে তারা বোধশক্তি 
হারিয়ে ফেলেছে। 


(0০017191715 


সুরা ৬৩ ৪ মুনাফিকুন ৪৩৮ পারা ২৮ 


৪। তুমি যখন তাদের দিকে । 214 *ঠ ০ 4৫৮6 1215 
তাকাও তখন তাদের দেহাকৃতি :--৩৯০*১ (63 115 *£ 
তোমার নিকট গ্রীতিকর মনে ; ০০:74 1৮ 4৪০০৫ 
হয় এবং তারা যখন কথা বলে ৫৮৯৮১ ৪ দু ৮ 
তখন তুমি সাগথ্হে তাদের কথা ১৫০৫ », 44 পরত, 12 
বণ কর, যদিও তারা নয়লে 83: -: [নর 752 
ঠেকানো কাঠের ভন সদৃশ। // ভু 7 ০০ (5 4 ০০ 
তারা যে কোন শৌরগোলকে (৮ 7০০ 2৮৮০ পু 
মনে করে তাদেরই বিরুদ্ধে । 4৫. 


81৫৫ ৮ হী রর ৫৪ ০ 
তারাই শক্র, অতএব তাদের; 441 ৫: (৯১4০৩ ১২০ 
্$ সতর্ক হও, আল্লাহ ৪০৪ পা 
তাদেরকে ধ্বংস করুন! বিভ্রান্ত ৯৩৮৫0) 
হয়ে তারা কোথায় চলছে? 
মুনাফিক এবং তাদের আচরণ 


আল্লাহ তা“আলা মুনাফিকদের সম্পর্কে খবর দিতে গিয়ে বলেন যে, যখন 
তারা নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আসে তখন শপথ করে করে 
ইসলাম প্রকাশ করে এবং তার রিসালাত স্বীকার করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা 
মুসলিম নয়, বরং এর বিপরীত । মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন £ 

401 5 4 52186 9১84০] এস 19! এই মুনাফিকরা 
তোমার কাছে এসে শপথ করে করে তোমার রিসালাতের স্বীকারোক্তি করে । কিন্তু 
তুমি বিশ্বাস রেখ যে, তাদের এই কসমের কোনই মূল্য নেই। এটা তাদের 
মিথ্যাকে সত্য বানানোর একটা মাধ্যম মাত্র । 

রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সততার ব্যাপারে মুনাফিকরা 
স্বীকৃতি দেয় বটে, কিন্ত অন্তরে তারা এ মত পোষণ করেনা, যদিও বাহ্যিকভাবে 
তারা কখনও কখনও স্বীকার করে । অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলেন ৪ 


401 4০ ০৪19০ এত পা 1১৭প যাহহাকের (রহঃ) কিরআতে 
৮৫০ অর্থাৎ ১7৯১ তে যের দিয়ে রয়েছে। তখন ভাবার্থ হবে £ তারা তাদের 


(0০017191715 


সুরা ৬৩ ৪ মুনাফিকুন ৪৩৯ পারা ২৮ 


বাহ্যিক স্বীকারোক্তিকে নিজেদের জীবন রক্ষার মাধ্যম বানিয়ে নিয়েছে যে, তারা 
হত্যা ও কুফরীর হুকুম হতে দুনিয়ায় বেঁচে যাবে । তাদের অন্তরে নিফাক স্থান 
করে নিয়েছে। মুনাফিকদের বাহ্যিক ব্যবহার ও কথা-বার্তায় কোন কোন মুসলিম 
প্রতারিত হয়ে থাকে । কারণ তাদের মিথ্যা কথন তারা বুঝতে পারেনা । ফলে 
তাদেরকে মু'মিন বলে ভুল করে। আবার কোন কোন মুসলিম মুনাফিকদের 
কথাকে বিশ্বাম করে এবং তাদের আচার আচরণকে অনুকরণ করে। 
মুনাফিকরাতো মনে প্রাণে এই চায় যে, ইসলাম এবং এর অনুসারীরা ধ্বংস 
হোক । তাই মুনাফিকদের অনুসরণ মুসলিমদের জন্য বয়ে আনতে পারে অপুরণীয় 


ক্ষতি। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ৩ %৮ ৯ 41 4৮7 ০০ 197449 


১৪15৩ আর তারা আল্লাহর পথ হতে মানুষকে নিবৃত করে । তারা যা 
এডি ২৩/৩৯৪) আল্লাহ আরও বলেন £ 


১১28 ৫ ৮৪ ৮38 ৩ ৮13৮5 নি 15 ৮6 ৬৪১ এটা এ 
জন্য যে, তারা ঈমান আনার পর কৃফরী করেছে; ফলে তাদের হৃদয় মোহর করে 
দেয়া হয়েছে, ফলে তারা কিছুই বুঝেনা । অর্থাৎ তিনি তাদেরকে এ জন্যই 
মুনাফিক আখ্যায়িত করেছেন যে, তারা ঈমানের পরিবর্তে কুফরীকে এবং 
হিদায়াতের পরিবর্তে ধ্বংসকে গ্রহণ করে নিয়েছে । এ কারণেই আল্লাহ তা“আলা 
তাদের অন্তর সীল করে দিয়েছেন। ফলে তারা সৎ পথ প্রাপ্ত হয়না এবং কোন 
উত্তম কথাও তাদের অন্তরে পৌছেনা। তাদের হৃদয় না কোন কিছু বুঝতে পারে, 
04772957059 


৫8 $ 5 11194 ১1) ১৬:০৩ শর? 1) তুমি যখন 
তাদের দিকে তাকাও তখন তাদের দেহাকৃতি তোমার নিকট গ্রীতিকর মনে হয় 
এবং তারা যখন কথা বলে তখন তুমি সাথহে তাদের কথা শ্রবণ কর। অর্থাৎ 
মুনাফিকদের রয়েছে মুখের মিষ্টি কথা এবং বাক-পটুতা। যখন কেহ তাদের 
কথা শুনতে পায় তখন তাদের কথার বাক্যালংকার এবং সাজিয়ে গুছিয়ে বলার 
কারণে সে মুগ্ধ হবে, যদিও মুনাফিকরা তাদের অন্তরে দুর্বল ও সশংক চিত্ত, 
ভয়ার্ত ও ভীত। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 


শ৪ ৮৮ 4$ ৩১০৯৭ তারা যে কোন শোরগোলকে মনে করে 
তাদেরই বিরুদ্ধে। অর্থাৎ যখনই কোন ভয়াবহ ঘটনা ঘটে তখন তারা ধারণা করে 
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যে, তাদের উপর হয়তো তা আপতিত হচ্ছে। তাই তারা মৃত্যুর ভয়ে হা-হুতাশ 
করে । যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ 


6:505545 এগ] 0১24 রা 195 টানি 
2০56 ৮০52০ রা 45519 রবি (95৫ এত্রি 


০4৫9 24 ঝা 5269 এ ও এগ্রা এ০ 991৩৮ 
15 4 4০ ৬১ 

তারা তোমাদের ব্যাপারে ঈর্ধাবোধ করে । যখন বিপদ আসে তখন তুমি 
দেখবে যে, মৃত্যুভয়ে মৃদ্াতুর ব্যক্তির ন্যায় চক্ষু উল্টিয়ে তারা তোমার দিকে 
তাকিয়ে আছে। কিস্ত যখন বিপদ চলে যায় তখন তারা সম্পদের লালসায় 
তোমাদের সাথে বাক চাতুরীতায় অবতীর্ণ হয়। তারা ঈমান আনেনি, এ জন্য 
আল্লাহ তাদের কাধাঁবলী নিম্কল করে দিয়েছেন এবং আল্লাহর পক্ষে এটা সহজ । 
(সুরা আহযাব, ৩৩ ৪ ১৯) এ জন্যই আন্মাহ তা'আলা বলেন ৪ 

0/$% ডা 0 ৮৪৩৪ ৮১১৮৬ 592] ৮১ ত তারাই শক্র, অতএব 
টিভি জা লাগি 
তারা কোথায় চলেছে? 

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ “মুনাফিকদের বহু নিদর্শন রয়েছে যেগুলো দ্বারা তাদেরকে 
চেনা যায়। তাদের সালাম হল লা'নত, তাদের খাদ্য হল লুঠতরাজ, তাদের 
গানীমাত হল চুরি, তারা মাসজিদের নিকটবর্তী হওয়াকে অপছন্দ করে, সালাতের 
জন্য তারা শেষ সময়ে এসে থাকে, তারা অহংকারী ও আত্মগর্বা হয় এবং তারা 
নম্রতা ও বিনয় প্রকাশ হতে বঞ্চিত থাকে । তারা নিজেরাও ভাল কাজ করেনা 
এবং অন্যদেরকেও ভাল কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেনা । রাতের বেলা তারা 
এক টুকরা কাঠ এবং দিনে শোরগোলকারী ।' (আহমাদ ২/২৯৩) 


৫। যখন তাদেরকে বলা হয় £ 
নো? সসল 17578655199 ০০ 
তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা | 1০৫৫ 


পু) £], নিল 
করবেন, তখন তারা মাথা 45 05৮5 শি ০০৯ 
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মুনাফিকরা রাসূলকে (সাঃ) দ্বারা তাদের জন্য 
দু'আ করতে বলায় আগ্রহী ছিলনা 
আল্লাহ তাআলা অভিশপ্ত মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেন £ ৮ঠ ০৪ 1) 


৮০59১1944০3 4 ১৯৪ এ তাদের কৃত পাপের ব্যাপারে 
খাটি মুসলিমরা যখন তাদেরকে বলে £ এসো, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম তোমাদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন তারা গর্বভরে 
মাথা দুলিয়ে থাকে । এভাবে তারা বিমুখ হয়ে যায়। এর প্রতিফল হল এই যে, 
তাদের জন্য ক্ষমার দরজা বন্ধ। তাদের জন্য নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের ক্ষমা প্রার্থনা তাদের কোনই উপকারে আসবেনা । আল্লাহ পাপাচারী 
সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেননা। সূরা বারাআতে এই বিষয়েই আয়াত 
বর্ণিত হয়েছে এবং সেখানে এর তাফসীর এবং সাথে সাথে এই সম্পকীয়ি 
হাদীসসমূহও বর্ণনা করা হয়েছে। সালাফগণের অধিকাংশ বিজ্ঞজন মন্তব্য 
করেছেন যে, এগুলো সবই আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্‌ন সালুল সম্পর্কে বর্ণনা। 
এর বিস্তারিত সত্রই আসছে ইনশাআল্লাহ । 

সীরাতে মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাকে রয়েছে, ইব্ন শিহাব (রহঃ) তাকে 
জানিয়েছেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই ইব্ন সালুল তার কাওমের মধ্যে সন্্ান্ত 
ব্যক্তি ছিল। উহুদের যুদ্ধের পূর্বে প্রতি জুমু'আর দিন নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম যখন খুতবাহ দেয়ার জন্য দীড়াতেন তখন সে দাড়িয়ে গিয়ে বলত 
8 “হে জনমগ্ডলী! ইনি হলেন আল্লাহর রাসূল । ইনি তোমাদের মধ্যেই বিদ্যমান 
রয়েছেন। এরই কারণে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে মর্যাদা দান করেছেন 
এবং তার মাধ্যমেই তোমরা শক্তিশালী হয়েছ। সুতরাং তোমরা তাকে সাহায্য 
করবে, তাকে সম্মান করবে ও মর্যাদা দিবে এবং তিনি যা কিছু বলবেন সবই 
মেনে চলবে ।' এ কথা বলে সে বসে পড়ত । উহুদের যুদ্ধে তার কপটতা প্রকাশ 
পায়। সেখান হতে সে প্রকাশ্যভাবে রাসুলুন্মাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের অবাধ্যাচরণ করে এক তৃতীয়াংশ সৈন্য নিয়ে মাদীনায় ফিরে আসে । 
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যুদ্ধ শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মাদীনায় ফিরে 
আসেন এবং জুমু'আর দিন মিশরের উপর উপবিষ্ট হন তখন অভ্যাসমত 
আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই সেদিনও দীড়িয়ে যায় এবং সে কথা বলতে যাবে 
এমতাবস্থায় কয়েক জন সাহাবী এদিক ওদিক দীড়িয়ে যান এবং তার কাপড় 
টেনে ধরে বলে ওঠেন ৪ “ওরে আল্লাহর দুশমন! তুই বসে যা। এখন তোর কথা 
বলার মুখ নেই। তুই যা কিছু করেছিস তা আর কারও কাছে গোপন নেই। 
তোর আর এ যোগ্যতা নেই যে, মন যা চাইবে তাই বলবি।' সে তখন অসন্তুষ্ট 
হয়ে জনগণের ঘাড়ের উপর দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। সে বলতে বলতে 
যাচ্ছিল ৫ “আমি কি কোন মন্দ কথা বলার জন্য দীড়িয়েছিলাম? আমিতো তার 
জন আনসারীর সাথে তার সাক্ষাৎ হলে তারা তাকে জিজ্ঞেস করলেন ৪ “ব্যাপার 
কি? উত্তরে সে বলল $ “আমি রাসুলুল্মাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্মামের 
কাজকে দৃঢ় করার উদ্দেশেই দাঁড়িয়েছিলাম এমন সময় কয়েকজন সাহাবী 
আমার উপর লাফিয়ে পড়ে আমাকে টানা-হেচড়া করতে শুরু করে এবং 
আমাকে ধমকাতে থাকে । তাদের ধারণায় আমি যেন কোন মন্দ কথা বলার 
জন্য দাঁড়িয়েছিলাম। অথচ আমার উদ্দেশ্য শুধু এই ছিল যে, আমি তার কথা ও 
কাজের সমর্থন করব ।* এ কথা শুনে এ আনসারীগণ বললেন ৪ “ভাল কথা, তুমি 
ফিরে চল। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট 
আবেদন জানাব যে, তিনি যেন তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।” সে তখন 
বলল ৪ “আমার এর কোন প্রয়োজন নেই ।” (ইব্ন হিশাম ৩/১১১) 

কাতাদাহ রেহঃ) ও সুদ্দী রেহঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি আবদুল্লাহ ইব্‌ন 
উবাই এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। ঘটনাটি ছিল এই যে, তারই কাওমের এক 
মুসলিম যুবক তার এ ধরনের কার্যকলাপের কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের নিকট পৌছে দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
তাকে ডাকিয়ে নেন। সে সরাসরি অস্বীকার করে । সে মিথ্যা শপথও করে । তখন 
আনসারীগণ এ সাহাবীকে তিরস্কার এবং শাসন-গর্জন করেন ও মিথ্যাবাদী 
সাব্যস্ত করেন। এ সময় এই আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়। এতে আল্লাহ তা“আলা 
মুনাফিকের মিথ্যা শপথের এবং যুবক সাহাবীর সত্যবাদীতার বর্ণনা দিয়েছেন। 
অতঃপর এঁ মুনাফিককে বলা হয় ৪ চল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের মাধ্যমে তোমার পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়ে নাও।' তখন সে 
অস্বীকার করে এবং মাথা ঘুরিয়ে চলে যায় । 
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এই ঘটনায় মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ), আবদুল্লাহ ইব্‌ন 
আবু বাকর (রাঃ) এবং আসিম ইব্‌ন উমার ইব্‌ন কাতাদাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত 
আছে যে, এই যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক জায়গায় 
অবস্থান করছিলেন । সেখানে পানির জায়গার উপর যে জনসমাবেশ ছিল ওর 
মধ্যে জাহ্জাহ ইবৃন সাঈদ গিফারী (রাঃ) ও সিনান ইব্‌ন ইয়ামীদের (রাঃ) মাঝে 
ঝগড়া হয়। জাহ্জাহ্‌ (রোঃ) উমার ইব্‌ন খাত্তাবের (রাঃ) একজন কর্মচারী 
ছিলেন। ঝগড়া চরম আকার ধারণ করে। সিনান (রাঃ) সাহায্যের জন্য 
আনসারগণকে আহ্বান করেন এবং জাহ্জাহ্‌ (রাঃ) আহ্বান করেন 
মুহাজিরদেরকে। এ সময় যায়িদ ইব্ন আরকাম (রাঃ) প্রমুখ আনসারগণের 
একটি দল আবদুল্লাহ ইবন উবাই এর পাশে উববিষ্ট ছিলেন। এই ফরিয়াদ শুনে 
আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই বলতে শুরু করে ৪ “আমাদের শহরেই এ লোকগুলো 
আমাদের উপর আক্রমণ শুরু করে দিল? আমাদের ও এই কুরাইশদের দৃষ্টাত্ত 
ওটাই যাকে একজন বলেছে ঃ "স্বীয় কুকুরকে তুমি মোটা-তাজা করছ যাতে সে 
তোমাকেই কামড়ে দেয়।' আল্লাহর শপথ! আমরা মাদীনায় ফিরে গেলে সেখান 
থেকে প্রবল দুর্বলকে বহিষ্কার করবেই । অতঃপর সে তার পাশে উপবিষ্ট 
লোকদেরকে সম্বোধন করে বলতে শুরু করল ঃ “সব বিপদ তোমরা নিজেরাই 
নিজেদের হাতে টেনে এনেছ। তোমরা এই মুহাজিরদেরকে তোমাদের শহরে 
জায়গা দিয়েছে এবং নিজেদের সম্পদের অর্ধধশ দান করেছ। এখনও যদি 
তোমরা তাদেরকে আর্থিক সাহায্য না কর তাহলে তারা সংকটে পড়ে মাদীনা 
হতে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হবে ।' 

যায়িদ ইব্ন আরকাম (রাঃ) এসব কথাই শুনলেন। এঁ সময় তিনি অল্প বয়ক্ক 
ছিলেন। তিনি সরাসরি নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয়ে 
সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন। এ সময় তার নিকট উমার ইব্‌ন খাত্তাবও (রাঃ) 
উপবিষ্ট ছিলেন। রাগান্বিত হয়ে তিনি বলেন ঃ “হে আন্রাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আব্বাদ ইবৃন বিশরকে (রাঃ) নির্দেশ দিন, সে তার গদনি 
উড়িয়ে দিক।” তার এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
তাকে বললেন ৪ “এ কাজ করলে এটা প্রচারিত হয়ে পড়বে যে, মুহাম্মাদ নিজের 
সঙ্গী-সাথীদেরকেও হত্যা করে থাকেন। এটা ঠিক হবেনা । যান, লোকদেরকে 
যাত্রা শুরু করার হুকুম দিন।' আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই যখন এ খবর পেলো যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কথা জেনে ফেলেছেন তখন সে 
ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল এবং তার কাছে হাযির হয়ে ওযর-আপত্তি, হীলা-বাহানা 
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করতে লাগল । আর শপথ করে বলতে লাগল যে, সে এরূপ কথা কখনও 
বলেনি। আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই তার সম্প্রদায়ের মধ্যে খুবই মর্ধাদাবান ও 
প্রভাবশালী ছিল। তার গোত্রের লোকেরাও বলতে লাগল £ “হে আল্লাহর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সম্ভবতঃ এই বালকটিই ভুল বলেছে। সে 
হয়তো ধারণা করেছে, প্রকৃত ঘটনা হয়তো এটা নয়।" 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম সময়ের পূর্বেই ওখান হতে 
তাড়াতাড়ি যাত্রা শুরু করার নির্দেশ দেন। পথে উসায়েদ ইব্‌ন হুযায়ের (রাঃ) তার 
সাথে মিলিত হন এবং তার নাবুওয়াতের যথাযোগ্য আদবের সাথে তাঁকে সালাম 
করেন। অতঃপর আরয করেন £ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম! আজ যে সময়ের পূর্বেই যাত্রা শুরু করেছেন, ব্যাপার কি?' উত্তরে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেন ঃ “তোমার কি জানা নেই 
যে, তোমাদের সঙ্গী আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই বলেছে £ “মাদীনায় পৌঁছে প্রবল 
ব্যক্তিরা দুর্বলদেরকে বহিষ্কার করবে? তখন উসায়েদ (রাঃ) বলেন ৪ “হে আল্লাহর 
রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সম্মানিততো আপনিই, আর লাঞ্িত হল 
সে। আপনি তার কথাকে মোটেই পরোয়া করবেননা । আপনি এটাকে গুরুত্ব 
দিবেননা। আসলে মাদীনায় আপনার আগমনে সে ক্রোধে ও হিংসায় জলে পুড়ে 
মরছে। আমরা মাদীনাবাসীরা তাকে নেতা নির্বচিন করার উপর এঁকমত্যে 
পৌছেছিলাম এবং তার মাথার মুকুটও তৈরী হচ্ছিল। এমতাবস্থায় আল্লাহ রাব্বুল 
আ'লামীন আপনাকে এখানে এনেছেন এবং সে মনে করছে যে, আপনার কারণে 
তার হাত হতে ক্ষমতা ছুটে গেছে। হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম! চলতে থাকুন ।” তারা দুপুরেই যাত্রা শুরু করেছিলেন । সন্ধ্যা হল, রাত শেষ 
হয়ে সকাল হলে তিনি শিবির স্থাপন করলেন, যাতে জনগণ আবদুল্লাহ ইব্‌ন 
উবাইর এ কথা নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত না থাকে । জনগণের ক্লান্তি ও রাত্রি জাগরণ 
ছিল বলে অবতরণ করা মাত্রই সবাই ঘুমিয়ে পড়েন। আর এদিকে এই সুরা 
মুনাফিকুন অবতীর্ণ হয়। (ইব্ন হিশাম ২/২৯০-২৯২) 

যাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ “আমরা এক যুদ্ধে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম । একজন মুহাজির 
একজন আনসারকে লাথি মারেন। এটাকে কেন্দ্র করে কথা বেড়ে চলে এবং 
উভয়েই নিজ নিজ দলের নিকট ফরিয়াদ জানান এবং তাদেরকে আহ্বান করেন । 
এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং বলেন 
8 “একি অজ্ঞতার যুগের কাজ-কারবার শুরু করলে তোমরা? এই বেদুঈনী বদ 
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মুহাজিরগণ এরূপ করল? আল্লাহর শপথ! মাদীনায় পৌঁছেই আমরা সম্মানীরা 
এই লাঞ্কিতদেরকে মাদীনা হতে বের করে দিব।' এ সময় মাদীনায় 
আনসারগণের সংখ্যা মুহাজিরদের অপেক্ষা বহু গুণ বেশি ছিল। তবে পরবীঁতে 
মুহাজিরদের সংখ্যা অনেক হয়ে যায়। উমার (রাঃ) যখন আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই 
এর এ কথা শুনতে পেলেন তখন তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের নিকট তাকে হত্যা করার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সান্লাম তাকে এ কাজ হতে বিরত রাখলেন এবং বললেন £ তার 
ব্যাপারটি বাদ দিন। তাহলে লোকেরা বলবে যে, মুহাম্মাদ তার সাথীদেরকে 
হত্যা করে। (আহমাদ ৩/৩৯২, বুখারী ৪৯০৭, মুসলিম ২৫৮৪, দালায়িলুল 
নাবুওয়াহ ৪/৫৩) 

ইকরিমাহ রেহঃ) ও ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, সেনাবাহিনীসহ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মাদীনায় পৌঁছেন তখন এ 
মুনাফিক আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সালুলের পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ) মাদীনার 
প্রবেশ পথে তরবারী হাতে তুলে দীড়িয়ে যান। জনগণ মাদীনায় প্রবেশ করতে 
থাকেন। শেষ পর্যন্ত তার পিতা এসে পড়ে। তিনি স্বীয় পিতাকে সম্বোধন করে 
বলেন ৪ 'দীড়িয়ে যাও, মাদীনায় প্রবেশ করনা ।' তার পিতা বলল ঃ “ব্যাপার কি? 
আমাকে বাধা দিচ্ছ কেন?' আবদুল্লাহ (রাঃ) উত্তরে বলেন ৪ “তুমি মাদীনায় 
প্রবেশ করতে পারবেনা যে পর্যন্ত না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
অনুমতি দেন। সম্মানিত তিনিই এবং তুমিই লাঞ্কিত।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম এলেন। তার অভ্যাস ছিল এই যে, তিনি 
সেনাবাহিনীর সর্বশেষ অংশে থাকতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে দেখে এ মুনাফিক তার কাছে স্বীয় পুত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল । 
আবদুল্লাহ রোঃ) বললেন ঃ “আল্লাহর শপথ! আপনি অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত 
আমার পিতাকে আমি মাদীনায় প্রবেশ করতে দিবনা।” অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুমতিক্রমে আবদুল্লাহ (রাঃ) তার পিতাকে মাদীনায় 
প্রবেশ করতে দিলেন। (তাবারী ২৩/৪০৩, ৪০৫) 

আবু বাকর আবদুল্লাহ ইবনৃয যুবাইর আল হুমাইদী (রহঃ) তার মুসনাদ 
হুমাইদীতে আবু হারুন আল মাদানী (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন £ আবদুল্লাহ ইব্‌ন 
উবাই ইব্‌ন সালুলের ছেলে আবদুল্লাহ (রাঃ) তার পিতাকে বলেন ঃ “যতক্ষণ 
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পর্যন্ত তুমি নিজের মুখে এ কথা না বলবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম হলেন সম্মানিত এবং তুমি লাঞ্কিত, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাকে আমি 
মাদীনায় প্রবেশ করতে দিবনা। ইতোমধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম সেখানে উপস্থিত হলে আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাইয়ের ছেলে আবদুল্লাহ রোঃ) 
তাকে বলেন £ “হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি শুনেছি 
যে, আপনি আমার পিতাকে হত্যা করার ফাইসালা দিয়েছেন । “হে আন্নাহর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার পিতার প্রভাব প্রতিপত্তির কারণে আজ 
পর্যন্ত আমি তার দিকে চোখ তুলে দৃষ্টিপাত করিনি, কিন্ত আপনি যদি তার উপর 
অসন্তুষ্ট থাকেন তাহলে আমাকে নির্দেশ দিন, আমি তার মাথা কেটে এনে 
আপনার নিকট হাযির করছি। অন্য কেহকেও তাকে হত্যা করার নির্দেশ 
দিবেননা। এমনও হতে পারে যে, আমার পিতৃহন্তাকে আমি চলাফিরা করা 
অবস্থায় দেখতে পেয়ে ঘৃণা করব। (মুসনাদ আল হুমাইদী ২/৫২০) 


৯। হে মুমিনগণ! তোমাদের | ৬ % ৩7 4515 ০ ধর্দ ৫6০ 

ব্য ও সন্তান-সন্ততি যেন:+5১65 ১1৯০1 ০৯৫] ৪7 
তোমাদেরকে আন্নাহর স্মরণে! , 4446 ই ০4৫০৫ 
উদাসীন না করে, যারা ৫৮ “445 9 19০] 
উদাসীন হবে তারাইতো 


ও 
রত রঃ পা্ছি তা পা ৫ নু 
৬ ] চি ঢ , পা 
ক্ষতিগ্রস্ত । ৬০১১ 2 (*)9 4| ১১ 
পর 
হন & 4 €%৫ 


িখেরা রেট 
রিয্ক দিয়েছি তোমরা তা ০৮ ৯১310 005 19555০' 


অন্যথায় সে বলবে ৪ হে: রা) _ 2463, ০ 2৫ 
আমার রাব্ব! আমাকে আরও 04] ০৪/৮1 ১) ৮) ০952 
কিছু কালের জন্য অবকাশ | টি, টা 
দিলে আমি সাদাকাহ্‌ করতাম 5 ২৯-৮৮ড ৮৪ ৮৯ 
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এবং সৎ কর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত তি 
হতাম। ৩০৬ ৩ 


১১। কিন্তু নির্ধারিত কাল যখন 161 । 4০444 72 7 
উপস্থিত হবে, আল্লাহ তখন 
কেহকেও অবকাশ দিবেননা। (, 1» » 5৪4 ৮4677 
তোমরা যা কর আল্লাহ সে ৮০ /৮ 4815 ৮৫ 

সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত । 


দুনিয়াদারী বিষয়ে বেশি জড়িত না হয়ে, 
আল্লাহ তাআলা স্বীয় মুমিন বান্দাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন খুব 
বেশী বেশী করে আল্লাহর যিক্র করে এবং তাদেরকে সতর্ক করছেন যে, তারা 
যেন ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততির প্রেমে পড়ে আল্লাহকে ভুলে না যায়। এরপর 
বলেন ঃ যারা দুনিয়ার চাকচিক্য, পদ মর্ষাদা ইত্যাদির কারণে আল্লাহর স্মরণে 
উদাসীন হবে তারা হবে ক্ষতিগ্রস্ত । আখিরাতে তারা নিজেরা এবং তাদের পরিবার 
হবে লাঞ্কিত। অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তার আনুগত্যের কাজে 
মাল খরচ করার নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ 
০ গর ৩195৪ ৩৮ ৭5059) ৩ ৩1909 
৬০০০ 02 ৩৪টি 35 ৮৪ এক ৬৮ তারা যেন মৃত্যুর 
দেখে ধন-সম্পদ খরচ করে শান্তি লাভের আশা করা বৃথা হবে। এঁ সময় তারা 
চাইবে যে, তাদেরকে যদি অল্প সময়ের জন্যও ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে যা কিছু 
ভাল কাজ আছে সবই তারা করবে এবং মন খুলে আল্লাহর পথে দান-খাইরাত 
করবে । কিন্ত তখন আর সময় কোথায়? যে বিপদ আসার তা এসেই গেছে। ওটা 
আর কিছুতেই টলাবার নয়। বিপদ মাথার উপর এসেই পড়েছে। প্রত্যেক 
অবিশ্বাসীকেই তার কাজের হিসাব দেয়ার সময় এসে গেছে। কিয়ামাত দিবসে 
অবিশ্বাসীদের আর্তনাদের বর্ণনা নিম্নের আয়াতে তুলে ধরা হয়েছে ঃ 
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টিভির 
যেদিন তাদের শাস্তি আসবে সেদিন সম্পকে তুমি মানুষকে সতর্ক কর । তখন 
যালিমরা বলবে ৪ হে আমাদের রাবব! আমাদের কিনুকালের জন্য অবকাশ দিন, 
আমরা আপনার আহ্বানে সাড়া দিব এবং রাসূলদের অনুসরণ করবই । তোমরা 
কি পুরে শপথ করে বলতে না যে, তোমাদের পতন নেই? (সুরা ইবরাহীম, ১৪ $ 
8৪) আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ৪ 
৬৮০ 025 এ ০945 0৪৬ ৫৯৫৪ 
১৫০০4 2৮৮৫) ০ 
১৩ ০৪ ৮০৪ 
যখন তাদের কারও মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে ? হে আমার রাবব! 
আমাকে পুনরায় প্রেরণ করুন যাতে আমি সৎ কাজ করতে পারি যা আমি পূর্বে 
করিনি, না এটা হবার নয়। (সুরা মুমিনূন, ২৩ £ ৯৯-১০০) এখানে 
মহামহিমাঘিত আল্লাহ বলেন ঃ 
১১৩৩ ০৮ ০ 21) এপ পিক 9] পে 01 2% ০ নির্ধারিত 
সময়কাল যখন উপস্থিত হবে, আল্লাহ কখনও কেহকেও অবকাশ দিবেননা । 
তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত । এ লোকগুলোকে যদি 
ফিরিয়ে দেয়া হয় তাহলে তারা এসব কথা ভুলে যাবে এবং পূর্বে যে কাজ করত 
পুনরায় এ কাজই করতে থাকবে। 


রনি ৫ 9৯ 409 নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছুর খবর রাখেন! কোন 
কিছুই তীর জ্ঞানের বাইরে নয়। তিনি জানেন যা মানুষ করে। 


সূরা মুনাফিকুন এর তাফসীর সমাপ্ত। 
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8৫০ 


2525 তি ১) _ চু 


থে: ৮৫০18 ৪5০ 


উই উই ইউ উই উই উই 


আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। ৯91০5914029 
১। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে]. » ০4:1৮ ৫ এ, ০৪ 
যা কিছু আছে সবাই তার (৮১৮21 & ৩ 42 ০৯ ০ 
পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা 4 


করে, সার্বভৌমতৃ তারই এবং 
প্রশংসা তারই; তিনি সর্ব 
বিষয়ে সর্বশক্তিমান । 


২। তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি 
করেছেন, অতঃপর তোমাদের 
মধ্যে কেহ হয় কাফির এবং 
কেহ মুমিন। তোমরা যা কর 
আল্লাহ সম্যক দ্রষ্টা। 


১৫ পর ১০ পা পারার রি টে 
০১ ৮৪৬৮ সা 2৯ তা 


৩। তিনি সৃষ্টি করেছেন 
আকাশ-মন্ডলী ও পৃথিবী 
যথাযথভাবে এবং 
তোমাদেরকে দান 
করেছেন। তোমাদের আকৃতি 
করেছেন সুশোভন এবং 
প্রত্যাবর্তনতো তারই নিকট। 


& পি এনে 
১৪০] 4119 82 
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যা কিছু আছে সবই তিনি ৮৮০1 এ ৮ ৮৮০৪ ৫ 
জানেন, তোমরা যা গোপন টারারারার 
কর ও তোমরা যা প্রকাশ কর 114 085 ০ এ ০০০৭? 
এবং তিনি অন্তর্যামী । র্ ৮ 8৫4৫ শু প 


আন্নাহর গুণগান করার আদেশ 

সাব্বাহাতের সুরাগুলির মধ্যে এটাই সর্বশেষ সুরা । সৃষ্টি কুলের আল্লাহ পাকের 
তাসবীহ্‌ পাঠের বর্ণনা কয়েকবার দেয়া হয়েছে। রাজত্ব ও প্রশংসার অধিকারী 
একমাত্র আল্লাহ । সব কিছুরই উপর রয়েছে তার কর্তৃত্ব । যে জিনিসের তিনি ইচ্ছা 
করেন তা তিনি কার্যে পরিণতকারী | কেহই তার কোন কাজে বাধা সৃষ্টি করতে 
পারেনা । তিনি না চাইলে কোন কিছুই হবেনা । তিনি সারা মাখলুকের সৃষ্টিকর্তা । 
তারই ইচ্ছায় মানবমগ্ডলীর কেহ হয়েছে কাফির এবং কেহ হয়েছে মুমিন। কে 
হিদায়াতের যোগ্য এবং কে গুমরাহীর যোগ্য তা তিনি সম্যক অবগত । তিনি স্বীয় 
বান্দাদের কাজকর্ম প্রত্যক্ষকারী এবং তাদেরকে তিনি তাদের কাজের প্রতিদান 
প্রদানকারী । তিনি আদল ও হিকমাতের সাথে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। 


চিনি দযাজানুতি রাগ ভাবার রা নারি রতাডে 
৮5-$ এএ৮ এক্স ৩৯৫০ ৫% 4 এ ৬খ্রা পু 


15 0৬ ৫2৯০ এডি 0) 15 


হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহান রাবব (আল্লাহ) হতে প্রতারিত 
করল? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুঠাম করেছেন এবং 
অতঃপর সুবিন্যস্ত করেছেন, যে আকৃতিতে চেয়েছেন, তিনি তোমাকে গঠন 
করেছেন । (সুরা ইন্ফিতার, ৮২ ৪ ৬-৮) মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ 


১4523 ডে চন 109 ০০০থা ০ এ একা তা 
শু রণ 
একা 65 ৫360 ১49০ ০০5 ও 
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আল্লাহই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বাসোপযোগী এবং আকাশকে 
করেছেন ছাদ এবং তোমাদের আকৃতি করেছেন উৎকৃষ্ট এবং তোমাদেরকে দান 
করেছেন উৎকৃষ্ট রিযুক । (সূরা মুমিন, ৪০ ৪ ৬৪) 

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ প্রত্যাবর্তনতো তারই নিকট । আল্লাহ তাআলা 
আকাশ ও পৃথিবীর সমুদয় বিষয় অবগত আছেন এবং তিনি জানেন তোমরা যা 
গোপন কর ও তোমরা যা প্রকাশ কর এবং তিনি অন্তর্ামী । 


€। তোমাদের নিকট কি ০৫ ০৫০ 

পৌছেনি পূর্ববর্তী কাফিরদের 198 ০155 2৫ 
বৃত্ান্তঃ তারা তাদের কর্মের 
মন্দফল আস্বাদন করেছিল তি 
এবং তাদের জন্য রয়েছে 2222 
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। ৮৮1০৩ ৮৯3 
স্পষ্ট নিদর্শনসহ আসত তখন : ৮৫ রে 
আমাদের পথের সন্ধান দিবে? 5 2 28 
অতপর তারা কুফরী করল ও 12 এ 5944 
মুখ ফিরিয়ে নিল; কিন্ত এতে : ৮ + % 7৫4 ভ৫+ ৮০, 
আল্লাহর কিছু আসে যায়না। | »৬ ৮৪৮ 4519 481 ৪০515 
আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসাহ। 


কাফির সম্প্রদায়ের ধ্বংস হওয়ার ব্যাপারে হুশিয়ারী 

এখানে পূর্ববর্তী কাফিরদের কুফরী এবং তাদের মন্দ শাস্তি ও নিকৃষ্ট 
বিনিময়ের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ৪ তোমাদের 
নিকট কি তোমাদের পূর্ববর্তী কাফিরদের বৃত্তান্ত পৌছেনি? তারা রাসূলদের 
বিরুদ্ধাচরণ করেছিল ও সত্যকে অস্বীকার করেছিল । তারা শাস্তির স্বাদ গ্রহণ 
করছে। দুনিয়ায়ও তারা আল্লাহর কোপানলে পতিত হয়েছে এবং আখিরাতের 
শাস্তি তাদের জন্য বাকী রয়েছে। এ শাস্তি অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক । এর একমাত্র 
কারণ এটাই যে, রাসুলগণ তাদের নিকট আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে যে স্পষ্ট 


সুরা ৬৪ ৪ তাগাবুন 
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দলীল ও উজ্ভ্বল নিদর্শনসমূহ নিয়ে আগমন করেছিলেন, তারা ওগুলি অবিশ্বাস 
করেছিল । একজন মানুষ যে নাবী হতে পারেন এবং তার মাধ্যমে আল্লাহর বাণী 
প্রচার হতে পারে তা তারা অসম্ভব মনে করেছিল। তাই তারা নাবীদেরকে স্বীকার 
করেনি এবং সৎ আমল করা থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু 
তাদেরকেতো আল্লাহ তা'আলারও প্রয়োজন নেই। তিনিতো সম্পূর্ণরূপে 


অভাবমুক্ত এবং প্রশংসার । 


৭। কাফিরেরা ধারণা করে যে, 
তারা কখনও পুনরুখিত 
হবেনা । বল ঃ নিশ্চয়ই হবে, 
আমার রবের শপথ! তোমরা 
অবশ্যই পুনরুথিত হবে। 
অতঃপর তোমরা যা করতে 
তোমাদের সেই সম্বন্ধে 
অবশ্যই অবহিত করা হবে। 
এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ । 


রর [রি হি ৫ 
৩০৫ ০ ৭ 
০325 803 9 


৮। অতএব তোমরা আল্লাহ, 
তার রাসূল ও যে জ্যোতি 
আমি অবতীর্ণ করেছি তাতে 
বিশ্বাস স্থাপন কর। তোমাদের 
কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ 
সবিশেষ অবহিত । 


০ পর এপ 
০5১ 401 ৬০ 
চা ৫ 4 পর্ত 
2৮555401508 * 
পা ঞত টিটি 


৯। স্মরণ কর, যেদিন তিনি 
তোমাদেরকে সমবেত করবেন 
সমাবেশ দিনে, সেদিন হবে 
লাভ লোকসানের দিন। যে 
ব্যক্তি আল্লাহয় বিশ্বাস করে ও 
সৎ কাজ করে তিনি তার পাপ 
মোচন করবেন এবং তাকে 


ঞ. 
টি 54 পাটি 4 ৫617 25৩ পা রর 
0582 09 05501 % ০৪5 


চি পপ ্ ্্ পাতিতা ৫ 
চে ৮ চে রর 
রা চু রি চু রর রা 


2 ৫ ৮ 4 চটি পাও পা 
৯0৯ র্‌ পর ৬ ৮5 
পর্ণ 
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১৫১ 

ফিরব ঘা 5 রেজি 
টন রর 

1851 ৯ রি 


পাদদেশে নদী প্রবাহিত, এ »এপী ৪৫ ৪ 


পা 4৫ মা ৭ ॥ পু রত টি 
15 52৩ 19427 


মৃত্যুর পর আবার জীবিত করা হবে এটা সত্য 
আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, কাফির, মুশরিক ও মুলহিদরা বলেছিল যে, মৃত্যুর 
পরে পুনরুত্থান হবেনা এবং বিচারও হবেনা । তাই তিনি স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 


“আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন £ ০০০ 


৮১ হে নাবী! তুমি তাদেরকে রকে বলে দাও ৪ আমার রবের শপথ! তোমরা 
অবশ্যই পুনরুথিত হবে। অতঃপর তোমরা যা করতে তোমাদেরকে সে সম্বন্ধে 


অবশ্যই অবহিত করা হবে। জেনে রেখ যে, এটা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ । 
এটা হচ্ছে তৃতীয় আয়াত যাতে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় নাবী 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শপথ করে কিয়ামাতের সত্যতা বর্ণনা করতে 
বলেছেন। প্রথম সুরা ইউনুসে রয়েছে ৪ রর 
৩০৮০০০০ ৬৫0 ৪ 9৬০৪৮ 
তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে - ওটা (শাস্তি) কি যথার্থ বিষয়ঃ তুমি বলে 
দাও £ হ্যা, আমার রবের শপথ! ওটা নিশ্চিত সত্য; আর তোমরা কিছুতেই 
আল্লাহকে অপারগ করতে পারবেনা । (সুরা ইউনুস, ১০ ৪ ৫৩) দ্বিতীয় আয়াত 
সুরা সাবায় রয়েছে 8 
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রত ৮? 


১4:56 এ 49? হে ০008 18৫০ 008 

কাফিরেরা বলে £ আমাদের উপর কিয়ামাত আসবেনা । বল £ আসবেই, শপথ 
আমার রবের! নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট ওটা আসবে । (সুরা সাবা, ৩৪ ৪ ৩) 
আর তৃতীয় হল এই আয়াতটি ৪ 

৩ ও 0 500 ওঠ এ 194 0) 01129 ৩:০৫ ০6) 
১ ৭ এডি ৩059 ০৪ কাফিরেরা ধারণা করে যে, তারা কখনও 
পুনরুথিত হবেনা । বল ৪ নিশ্চয়ই হবে, আমার রবের শপথ! তোমরা অবশ্যই 
পুনরুথিত হবে। অতঃপর তোমরা যা করতে তোমাদেরকে সে সম্বন্ধে অবশ্যই 
অবহিত করা হবে । এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ । এরপর ইরশাদ হচ্ছে 8 

(7 ৬৭। ১501) 453) 45 15 অতএব তোমরা ঈমান আন 
আল্লাহর উপর, তার রাসূলের উপর এবং যে নূর আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন তার 
উপর অর্থাৎ কুরআনের উপর । আর তোমাদের কোন গোপন আমলও আল্লাহর 
নিকট অজানা নয়, বরং তিনি সব কিছুরই খবর রাখেন। 


তাগাবুন এর বর্ণনা 
মহান আল্লাহর উক্তি  ₹। 6 ৯৪৬০৯ 6% সমাবেশের দিন অর্থাৎ 
কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তোমাদেরকে সমবেত করবেন। এ দিন আল্লাহ 
তা'আলা পূর্বের ও পরের সকলকে একটি এলাকায় একত্রিত করবেন এবং সকলে 
একজন ঘোষককে বলতে শুনবে, যাকে সবাই দেখতে পাবে বলেই এ দিনকে 


অর্থাৎ কিয়ামাতের দিনকে যা এ রানির 


488 ঞঙর্ঘ 


১১৫০০ (8.5 ৮০14 ৯:15 ৩$ 
ওটা এমন একটি দিন হবে যেদিন সমস্ত মানুষকে সমবেত করা হবে এবং 
ওটা হল সকলের উপস্থিতির দিন। (সুরা হুদ, ১১ ৪ ১০৩) অন্যত্র বলেন ঃ 


৮৫ পর 2 


19৮ 19৮০ 01 ০৯৯৮৭ ৩৮৯৭ 99231. না 
বল ৪ অবশ্যই গৃরর্বতীরা ও পরবভীরা সকলকে একব্রিত করা হবে এক 
নির্ধারিত দিনের নির্ধারিত সময়ে । (সুরা ওয়াকি'আহ, ৫৬ 8 ৪৯-৫০) 


সুরা ৬৪ ৪ তাগাবুন 
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ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, | &% হল কিয়ামাত দিবসের একটি 


নাম। কিয়ামাতের এই নামের কারণ এই যে, জান্নাতবাসীরা জাহান্নামবাসীদের 
উপর প্রাধান্য লাভ করবে । কাতাদাহ রেহঃ) এবং মুজাহিদও (রহঃ) অনুরূপ 
বলেছেন। (তাবারী ২৩/৪১৯, ৪২০) মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ) বলেন ঃ এর 
চেয়ে বড় তাগাবুন বা ক্ষতি কি হতে পারে যে, জান্নাতীদের সামনে তাদেরকে 
জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে? এর পরবর্তী আয়াতই যেন এর তাফসীর । মহান 
আল্লাহ বলেন £ যে ব্যক্তি আল্লাহয় বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তিনি তার পাপ 
মোচন করবেন এবং তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, 
সেখানে তারা হবে চিরস্থায়ী। এটাই মহাসাফল্য । কিন্তু যারা কুফরী করে এবং 
আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে 
তারা স্থায়ী হবে । কত মন্দ সে প্রত্যাবর্তন স্থল! 


১১। আল্লাহর অনুমতি 
ব্যতিরেকে কোন বিপদই 
আপতিত হয়না এবং যে 
আল্লাহকে বিশ্বাস করে তিনি 
তার অন্তরকে সুপথে 
পরিচালিত করেন। আল্লাহ সর্ব 
বিষয়ে সম্যক অবগত। 


১২। আল্লাহর আনুগত্য কর 
এবং তীর রাসূলের আনুগত্য 


1» এ 19স্ঠি 2 


কর, যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে | | ০৫৫ এক, ৫ ক ডিল 
নাও তাহলে আমার রাসূলের 1 ৮০১/১-:৮% ১.৬ ০১৭০] 
দায়িত্‌ শুধু স্পষ্ট ভাবে প্রচার 4 শু 247 & ৮0৫৫ 
করা। ০০] 24০] ০৯০০ 
১৩। আল্লাহ ব্যতীত কোন! 7. হ4 । 1 হা ৫7 
মা'বুদ নেই; সুতরাং মু'মিনরা ৬০/ 2৯ 31451 ১ 47 


যেন আল্লাহ উপরই নির্ভর 
করে। 


(0০017191715 


সুরা ৬৪ ৪ তাগাবুন ৪৫৭ পারা ২৮ 


সুরা হাদীদেও এ বিষয়টি গত হয়েছে (৫৭ £ ২২) যে, যা কিছু হয় তা 
25777 57 


১৪ ৮৬৪০ ও 1৮০৪ ও ত৬০থা ও ৮০৫ 2 ০৮ ৮ 


০ 54558) 56০1 
পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপর্যয় আসে আমি তা 
সংঘটিত করার পুবেহি তা লিপিবদ্ধ থাকে, আল্লাহর পক্ষে এটা খুবই সহজ । (সুরা 
হাদীদ, ৫৭ ৪ ২২) এখন কোন লোকের উপর কোন বিপদ আপতিত হলে তার 
এটা বিশ্বাস করা উচিত যে, এ বিপদ আল্লাহর ফাইসালা ও নির্ধরিণক্রমেই 
আপতিত হয়েছে। সুতরাং তার উচিত ধৈর্যধারণ করা এবং আল্লাহর মর্জির উপর 
স্থির থাকা । আর সে যেন সাওয়াব ও কল্যাণের আশা রাখে । সে যেন আল্লাহর 
ফাইসালাকে ছ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নেয়। তাহলে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা 
তার অন্তরে হিদায়াত দান করবেন । সে তখন সঠিক বিশ্বাসের ওজ্জবল্য স্বীয় অন্ত 
রে দেখতে পাবে । আবার কোন কোন সময় এমনও হয় যে, এ বিপদের বিনিময়ে 
আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ায়ই অফুরন্ত কল্যাণ দান করেন। ইবন আব্বাস (রাঃ) 
বলেন যে, তার ঈমান দৃঢ় হয়। সে বিশ্বাস রাখে যে, যে বিপদ তার উপর 
আপতিত হয়েছে তা আপতিত হওয়ারই ছিল এবং যা আপতিত হয়নি তা 
হওয়ারই ছিলনা । (তাবারী ২৩/৪২১) 

'মুস্তাফাকুন আলাইহি' এর হাদীসে রয়েছে 8 মুমিনের জন্য বিস্মিত হতে হয় 
যে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য যে ফাইসালাই করেন তা তার জন্য কল্যাণকরই 
হয়ে থাকে । তার উপর কোন বিপদ আপতিত হলে সে সবর করে, সুতরাং তা 
হয় তার জন্য কল্যাণকর ৷ আবার তার জন্য আনন্দদায়ক কোন ব্যাপার ঘটলে 
সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং সেটাও হয় তার জন্য কল্যাণকর । এটা মুমিন 
ছাড়া আর কারও জন্য নয় ।' (মুসলিম ৪/২২৯৫) 


একমাত্র আল্লাহ ও তার রাসূলকে (সাঃ) মেনে চলতে হবে 
এরপর মহান আল্লাহ বলেন ৪ 0৯:40 1559 41 195ঠ তোমরা 
আল্লাহর আনুগত্য কর ও তার রাসুলের আনুগত্য কর। অর্থাৎ আল্লাহ ও তার 


রাসূল সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা করার আদেশ করেছেন তা পালন কর 
এবং যা করতে নিষেধ করেছেন তা হতে বিরত থাক। 


(0০017191715 


সুরা ৬৪ ৪ তাগাবুন ৪৫৮ পারা ২৮ 


অতঃপর প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন £ 14-,) ৫ ৬ ৮2 ০৬ 
কি যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, (তোহলে জেনে রেখ যে) আমার 
রাসূলের দায়িত্ব শুধু স্পষ্টভাবে প্রচার করা। আর তোমাদের দায়িত্ব হচ্ছে তা 
যথাযথভাবে পালন করা । যুহরী (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে অহী 
আসে, রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাজ হল তা মানুষের কাছে 
পৌছে দেয়া এবং মানুষের দায়িত্ব হল তা পালন করা। (বুখারী, পরিচ্ছদ ৪৬) 
এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ৪ 

১১০৮৭ 65528 40 ৬৪ %১ ৫! গু! ৫ এ] আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন 
মা'বৃদ নেই, সুতরাং মু'মিনরা যেন আল্লাহর উপরই নির্ভর করে। প্রথম বাক্যে 
তাওহীদের খবর দেয়া হয়েছে। এর অর্থ হল তলব, অর্থাৎ আল্লাহর তাওহীদকে 
মেনে নাও এবং ইখলাসের সাথে শুধু তারই ইবাদাত কর। যেহেতু নির্ভরযোগ্য 
একমাত্র আল্লাহ, সেই হেতু মুমিনদের উচিত একমাত্র তারই উপর নির্ভর করা। 
যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ৪ 


5559 552095 | | বণ 9৬ ৫ 

তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকার, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্‌ নেই; অতএব 
তাকেই কর্ম-বিধায়ক রূপে এহণ কর । (সুরা মুয্যাম্মিল,৭৩ £ ৯) 

১৪ । হে মুমিনগণ! তোমাদের | « (151 ৮ ১4৮ 
স্ত্রী ও সন্তান-সম্ততিদের মধ্যে ৯] 19০12 হি এ] "1 £ 
কেহ কেহ তোমাদের শক্রু, | ৫4০ 
অতএব তাদের সম্পর্কে 15. ১০4 97 
তোমরা সতর্ক থেক। তোমরা ৪ 525৩ ৫ পে ব্রাতি র্ 
যদি তাদেরকে মার্জনা কর, ! 15:৯১ ০15 ৯১-০৩ (৭) 
তাদের দোষ ত্রুটি উপেক্ষা কর 


র্ 1 & ১০৫০ 1 4 র 
এবং তাদেরকে ক্ষমা কর: 481 ৫৬ 12)2৯05 1১-২+03 
রেখ যে, ৫ ৪4৪22 
ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৯১০9৬ 


১৫। তোমাদের সম্পদ ও ৫4 ৪৮1 বাপ 
ন নী 1? এ 1৫ | রহ 
সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য পে $ 


(0০017191715 


সূরা ৬৪ £ তাগাবুন ৪৫৯ পারা ২৮ 
] র ৪ র্‌ রং দি 98... 
৪৬ নিকট ১ চি ০১৫০৪ গা 28 

১৬ । তোমরা আল্লাহকে 1 পরে পা প্র ৫ কা 
8৩02251৩৩41 15250 ০17 


আনুগত্য কর ও ব্যয় কর 
তোমাদের নিজেদেরই 
কল্যাণে; যারা অন্তরের 
কার্পণ্য হতে মুক্ত তারাই 
সফলকাম 


নি 
ঠিক 


রে প্র ৭ ০. পচ 
$ 559 ১০924 


১৭। যদি তোমরা আল্লাহকে 
উত্তম খণ দান কর তাহলে 


তিনি তোমাদের জন্য ওটা» 


ছিগুণ বৃদ্ধি করবেন এবং তিনি 
তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। 
আল্লাহ গুণথ্রাহী ও সহনশীল। 


১৮। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের 
প্রজ্ঞাময় । 


৪৫এএাঠি ভা 22৬ ০7 
2০ 2শা 


স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি ফিতনা স্বরূপ 
আল্লাহ তা“আলা স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে খবর দিতে গিয়ে বলেন ঃ 
কতক স্ত্রী তাদের স্বামীদেরকে এবং কতক সন্তান তাদের পিতা-মাতাদেরকে 
আল্লাহর স্মরণ ও নেক আমল হতে দূরে সরিয়ে রাখে যা প্রকৃতপক্ষে শক্রতাই 
বটে । যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 


5৫৫ 25115 4, & ০6 টি ১:৫০ ১৪৮ 2 7 4০15০ তরী 
401 ১১ ০ 57531 সিও তিতা ১৬৫০ ১1০12 ০৮ এ 


2০০ টি 454৫ টি পু রমা ৮৪ 
০১০০এা ৮৯৮9৬ এ:$ 02৫০ 


(0০017191715 


সূরা ৬৪ ঃ তাগাবুন ৪৬০ পারা ২৮ 


হে মুমিনগণ! তোমাদের এশ্বর্ধ ও সন্তান-সম্ভতি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর 
স্মরণে উদাসীন না করে, যারা উদাসীন হবে তারাইতো ক্ষতিথত্ত। (সুরা 
মুনাফিকুন, ৬৩ £ ৯) এখানেও আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 

৯১১)১৯৬ তোমরা তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকবে। দীনের রক্ষণাবেক্ষণকে 
তাদের প্রয়োজন ও ফরমায়েশ পূর্ণ করার উপর প্রাধান্য দিবে । মানুষ স্ত্রী, ছেলে- 
মেয়ে এবং মাল-ধনের খাতিরে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং আল্লাহর 
নাফরমানী করে । 

ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের 
তাফসীরে বলেছেন যে, মাক্কাবাসী কতক লোক ইসলাম কবুল করেছিল, কিন্তু স্ত্রী 
ও ছেলে-মেয়েরা তাদেরকে হিজরাত করতে দেয়নি। অতঃপর যখন তারা 
আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট চলে যায় তখন গিয়ে 
দেখে যে, যারা পূর্বে হিজরাত করেছিলেন তারা অনেক ধর্মীয় জ্ঞান লাভ 
করেছেন। তখন এই লোকদের মনে হল যে, তারা তাদের সন্তান-সন্ততিকে শাস্তি 
প্রদান করবে । তখন আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করলেন ঃ 

৮৮০ 2১8৮ 901 ৩ 15১85913৮৮০ 1১৯ ৩19 তোমরা যদি 
তাদেরকে মার্জনা কর, তাদের দোষ-ক্রটি উপেক্ষা কর এবং তাদেরকে ক্ষমা কর 
তাহলে জেনে রেখ যে, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । (তিরমিধী ৯/২২২, 
হাসান সহীহ) মহান আল্লাহ বলেন ঃ 

৮৮৮ ০৮18০ 807 2 ০5১99 ৯৫9 ৮! তোমাদের সম্পদ ও 
অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে মানুষকে পরীক্ষা করে 
থাকেন যে, এগুলি পেয়ে কে নাফরমানীতে জড়িয়ে পড়ছে এবং কে আনুগত্য 
করছে । যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 


টি চা চলত পপি পা পিন স্পা তা ৬০০ র্ঘ শট ৬৪ 
28072৮45815 059 গা ৯ ০৮৮৯] এ ০০42) 
পা 4 ০ হত প্র হি টি ০০4৪2 চর রি শর্প 
79105 ৮ম ৯2৭9 ঘা ০ুশা জক্ঞাঠি ৮৪এা এও 
4৬ 
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মানবমন্ডলীকে রমণী, সম্ভান-সক্ততি, পুর্ভীকৃত স্বর্ণ ও রোৌপ্যভান্ডার, স্থৃশিক্ষিত 
অশ্ব ও পালিত পশড এবং শস্য ক্ষেত্রের আকর্ষণীয় বন্ত দ্বারা স্থশোভিত করা 
হয়েছে, এটা পার্থিব জীবনের সম্পদ এবং আল্লাহর নিকট রয়েছে শ্রেষ্ঠতম 
অবস্থান । (সুরা আলে ইমরান, ৩ ৪ ১৪) আরও, যা এর পরে রয়েছে। 

বুরাইদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম খুতবাহ্‌ দিচ্ছিলেন এমন সময় হাসান (রাঃ) ও হুসাইন (রাঃ) লাল 
জামা পরিধান করে আসেন তারা জামার মধ্যে জড়িয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন ও 
উঠছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বর হতে নেমে 
তাদেরকে উঠিয়ে নিয়ে আসেন এবং সামনে বসিয়ে দেন। অতঃপর তিনি বলতে 
থাকলেন ঃ “আল্লাহ তা'আলা এবং তার রাসূলও সত্য কথা বলেছেন। তা হলঃ 
“তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য ফিতনাহ।” এই দুই শিশুকে 
পড়তে ও উঠতে দেখে আমার ধৈর্চ্যুতি ঘটে । তাই খুতবাহ স্থগিত রেখে 
এদেরকে উঠিয়ে নিয়ে আসতে হল। (আহমাদ ৫/৩৫৪, আবু দাউদ ১/৬৬৩, 
তিরমিযী ১০/২৭৮, নাসাঈ ৩/১০৮, ইবৃন মাজাহ ২/১১৯০) 


যথাসাধ্য তাকওয়া অবলম্বন করতে হবে 

এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ৪ ₹১4০21 ৩ 431 192 
“তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় কর ।” অর্থাৎ তোমরা তোমাদের শক্তি ও সাধ্য 
অনুযায়ী আল্লাহকে ভয় কর। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবু 
হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন ঃ 

“আমি যখন তোমাদেরকে কোন আদেশ করব তখন তোমরা যথাসাধ্য তা পালন 
করবে এবং যখন নিষেধ করব (কোন কিছু হতে) তখন তা হতে বিরত থাকবে ।' 
(ফাতহুল বারী ১৩/২৬৪, মুসলিম ২/৯৭৫) অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ 

1959 19৮1) তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের অনুগত হয়ে যাও। 
তাদের আনুগত্য হতে এক ইঞ্চি পরিমাণও এদিক ওদিক হয়োনা । আগেও বেড়ে 
যেওনা এবং পিছনেও সরে এসোনা। আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেন অথবা যে সিদ্ধান্ত দেন তার বাইরে তোমরা কিছু 
বলনা, কিংবা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করনা । তোমাদের প্রতি যে আদেশ করা হয়েছে তা 
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সুরা ৬৪ ৪ তাগাবৃন ৪৬২ পারা ২৮ 


কখনও অবহেলা করনা এবং তোমাদেরকে যা থেকে নিষেধ করা হয়েছে তা 
কখনও করার চেষ্টা করে পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা । 


দান-সাদাকাহর ব্যাপারে উৎসাহিত করতে হবে 

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ ১০৪ 1): 1589 তে তোমরা আল্লাহকে 
উত্তম ঝণ দান কর, তিনি তোমাদের জন্য ওটা বহুগুণ বৃদ্ধি করবেন এবং তিনি 
তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন । আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা 
হতে তোমাদের আত্মীয়-স্বজনকে ফকীর-মিসকীন ও অভাবপ্রস্তদেরকে দান 
করতে থাক। আল্লাহ তা“আলা তোমাদের প্রতি যে ইহসান করেছেন এ ইহসান 
তোমরা তার সৃষ্টজীবের প্রতি করে যাও। তাহলে এটা হবে তোমাদের জন্য 
কল্যাণকর। আর যদি এটা না কর তাহলে দুনিয়ার ধ্বংস তোমরা নিজেরাই 
নিজেদের হাতে টেনে আনবে। 

৫ ০৪ 3% ০০) এর তাফসীর সূরা হাশরের এই আয়াতে গত হয়েছে। 
সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্ির প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 


€৮ 


১৫১৮) ০ ০০ এ ০ আ। 1১০১৪ ৬! তুমি যাণ্ই ব্যয় 
করনা কেন, আল্লাহ তা পুরণ করে দিবেন। আর দান-সাদাকাহ হিসাবে যা 
প্রদান করবে তার বিনিময়ে আল্লাহ তোমাকে পুরস্কৃত করবেন । দান-সাদাকাহ 
করাকে আন্মাহ তা'আলা তাকে ধার দেয়া হিসাবে গন্য করেন। যেমন একটি 
হাদীসে কুদুসীতে বর্ণিত আছে ৪ কে তাকে খণ দিবে, যিনি অবিচারক নন এবং 
গরীবও নন। (মুসলিম ১/৫২২) এ জন্যই আল্মাহ সুবহানাহু বলেন 

2:১০ (9122 228555 

যাতে তিনি তাকে দ্বিগুণ, বহুগুণ বর্ধিত করেন। (সূরা বাকারাহ, ২ £ ২৪৫) 
মহান আন্লাহ বলেন ঃ 

7৫ ৮84) তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। অর্থাৎ তোমাদের অপরাধসমূহ 
তিনি মার্জনা করবেন। 

তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। এর তাফসীর 
ইতোপূর্বে কয়েকবার গত হয়েছে। 


সূরা তাগাবুন এর তাফসীর সমাপ্ত। 
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৪৬৩ 


আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। 


১। হে নাবী! তোমরা যদি 
তোমাদের শ্ত্রীদেরকে তালাক 


না হয়, যদি না তারা লিপ্ত হয় 
স্পষ্ট অশ্লীলতায় এগুলি 
আল্লাহর বিধান। যে আল্লাহর 
বিধান লংঘন করে সে 
নিজেরই উপর অত্যাচার 
করে। তুমি জাননা, হয়তো 
আল্লাহ এরপর কোন উপায় 
করে দিবেন। 


»৫২০এ ০৮৫ এ ৮2 এ 
রা 
০ ৫৫ পে ০4 ০৫৫৭ €) ৮৫ 


০ 


তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী একটি নির্দিষ্ট সময় স্বামীর বাড়ীতে থাকবে 

প্রথমে নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মর্যাদা ও সম্মানের সাথে 
সম্বোধন করা হয়েছে, অতঃপর এরই অনুসরণে তার উম্মাতকে সম্বোধন করা 
হয়েছে এবং তাদেরকে তালাকের মাসআলা শিক্ষা দেয়া হয়েছে। 
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ইমাম বুখারী (রহঃ) বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রাঃ) তার স্ত্রীকে 
মাসিক অবস্থায় তালাক দেন। উমার (রাঃ) ঘটনাটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম তা শুনে অসন্তুষ্ট হন এবং বলেন £ 

“সে যেন তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয় এবং খতু হতে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত 
স্ত্রীপেই রেখে দেয়। অতঃপর পুনরায় খতুবতী হওয়ার পর যখন পবিত্র হবে 
তখন ইচ্ছা হলে এই পবিত্র অবস্থায়, সহবাসের পূর্বেই তালাক দিবে । এটাই এ 
ইদ্দাত যার হুকুম আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন ।' (ফাতহুল বারী ৮/৫২১, ৯/২৫৮, 
৩৯৩; মুসলিম ২/১০৯৪, ১০৯৫) 

ইমাম মুসলিম (রহঃ) তার সহীহ গরন্থে ইব্‌ন যুরাইয (রহঃ) থেকে বর্ণনা 
করেন যে, আবু যুবাইর (েহঃ) তাকে বলেছেন, আজজাহর (রহঃ) আজাদকৃত 
ভৃত্য আবদুর রাহমান ইবৃন আইমান রেহঃ) আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমারকে (রাঃ) প্রশ্ন 
করছিলেন এবং আবুষ যুবাইর (রহঃ) তা শুনছিলেন ঃ “যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে 
হায়েষের অবস্থায় তালাক দেয় তার ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? তিনি উত্তরে 
বললেন £ “ইব্‌ন উমার (রাঃ) অর্থাৎ তিনি নিজেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় তার স্ত্রীকে খতুর অবস্থায় তালাক দিয়েছিলেন । তখন 
রাসূলুল্লাহ সান্রান্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন 
স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেন। তখন ইব্‌ন উমার (রাঃ) তাকে ফিরিয়ে নেন। তারপর 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন £ যখন সে পবিত্র হবে 
তখন তাকে তালাক দিবে, না হয় রেখে দিবে। 


অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম (৮:46 151 ৫ ৪ 
০$১এ। ৩৯১৮ গলপ। এই আয়াতটি পাঠ করেন । (মুসলিম ২/১০৯৮) 


আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, (০ ০৯5৮8 এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ 
'যে তোহর বা পবিত্রাবস্থায় সহবাস করা হয়নি এ তোহরে তালাক দেয়া ।" ইব্ন 
উমার (রাঃ), আতা (রেহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), ইব্‌ন সীরীন 
(রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), মাইমুন ইব্‌ন মিহরান (রহঃ) এবং মুকাতিল ইব্‌ন 
হিববানও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। ইকরিমাহ (রহঃ) এবং 
যাহহাকও (রহঃ) একই কথা বলেছেন। (তোবারী ২৩/৪৩২-৪৩৪) আলী ইব্‌ন 
আবী তালহা (রহঃ) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে £ 
হায়েষের অবস্থায় তালাক দিওনা এবং এ তোহরেও তালাক দিওনা যাতে স্ত্রী- 
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সহবাস করেছ, বরং এ সময় পর্যন্ত অপেক্ষা কর যে, আবার তার হায়েয হবে 
এবং এ হায়েয হতে আবার পবিত্রতা লাভ করবে। এ পবিত্র অবস্থায় একটি 
তালাক দিয়ে দাও। (তাবারী ২৩/৪৩৫) 

এখান হতেই বিজ্ঞ আলেমগণ তালাকের আহকাম গ্রহণ করেছেন এবং 
তালাকের দুই প্রকার করেছেন । তালাকে সুন্নাত ও তালাকে বিদআত । তালাকে 
সুন্নাততো এটাই যে, এমন তোহরে বা পবিত্র অবস্থায় তালাক দিবে যাতে স্ত্রী- 
সহবাস করেনি এবং মাসিক অবস্থায়ও নেই । আর গর্ভাবস্থায়ও তালাক দেয়া 
যাবে যদি গর্ভ স্পষ্ট হয়। আর তালাকে বিদআত এই যে, হায়েষের অবস্থায় 
তালাক দিবে অথবা এমন তোহরে তালাক দিবে যাতে স্ত্র-সহবাস করেছে এবং 
গর্ভ ধারণ করেছে কি-না তাও জানা যায়নি। তালাকের তৃতীয় প্রকারও রয়েছে যা 
তালাকে সুন্নাত নয় এবং তালাকে বিদআতও নয়। ওটা হচ্ছে নাবালেগা বা 
অপ্রাপ্ত বয়স্কা স্ত্রীর তালাক এবং এঁ স্ত্রীর তালাক যার হায়েষই হয়না এবং এ 
নারীর তালাক যার সাথে মিলন হয়নি । এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন £ 

এ | ১:০৮ তোমরা ইদ্দাতের প্রতি লক্ষ্য রেখে ইদ্দাতের হিসাব রাখবে। 
এমন যেন না হয় যে, ইদ্দাতের দীর্ঘতার কারণে স্ত্রীর অন্য স্বামী গ্রহণ করার 
ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। আর এ ব্যাপারে তোমরা প্রকৃত মা'বুদ 
আল্লাহকে ভয় করবে । 


ইন্দাতের সময় স্ত্রীকে স্বামীর ভরণ পোষণ দিতে হবে 


ইন্দাতের সময় পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তালাকপ্রাপ্তা নারীর বসবাসের জায়গা 
দেয়ার দায়িত্‌ স্বামীর ৷ তাকে বাড়ী হতে বের করে দেয়ার কোন অধিকার স্বামীর 
নেই এবং সে নিজেও বের হয়ে যাবেনা। কেননা সে তখন পর্যন্ত বিয়ের 
আইনানুষায়ী স্বামীর অধিকারে আবদ্ধা রয়েছে । আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 

০৯১ 09 ১৫ % ০ ০৯৯১৯ ॥ তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী তার ইন্দাত অবস্থায় 
স্বামীর ঘর ত্যাগ করবেনা । তবে সে যদি ফাহিশা কাজে লিপ্ত হয় তাহলে সে তার 
স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে যাবে । আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ), ইবন আব্বাস (রাঃ), 
সাঈদ ইব্‌ন মুসায়িব (রহঃ), শাবী (রহঃ), হাসান বাসরী (েহঃ), ইব্‌ন সীরীন 
(রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ রেহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), আবু 
কিলাবাহ (রহঃ), আবূ সালিহ (রহঃ), যাহ্হাক (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন আসলাম 
(রহঃ), “আতা আল খুরাশানী (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন হিলাল (রহঃ) এবং 


(0০017191715 


সুরা ৬৫ £ তালাক ৪৬৬ পারা ২৮ 


আরও অনেকে বলেছেন যে. “ফাহিশা" বলতে এখানে ব্যভিচার বুঝানো হয়েছে। 
(তাবারী ২৩/৪৩৮, কুরতুবী ১৮/১৫৬, দুররুল মানসুর ৮/১৯৪) উবাই ইব্‌ন কাব 
(রাঃ), ইবৃন আব্বাস (রাঃ) এবং আরও অনেকে বলেন যে, 'ফাহিশা মুবাইয়িনাহ' 
হল স্বামীর অবাধ্য হওয়া, সবার সম্মুখে তিরস্কার করা, স্বামীর পরিবারকে তুচ্ছ 
তাচ্ছিল্য করা ইত্যাদি । (তাবারী ২৩/৪৩৮) 


স্বামীর বাড়ীতে স্ত্রীর ইদ্দাত পালন করার হিকমাত 


আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন £ 41 ১১১৬ ৩০১৪) এগুলি আল্লাহর 
বিধান অর্থাৎ তার শারীয়াত ও সীমারেখা । যে আল্লাহর বিধান লংঘন করে সে 
নিজেরই উপর অত্যাচার করে । আল্লাহ তাআলা বলেন $ 

195 ৬১ 44 ০০০ এএ। এএ হয়তো আল্লাহ এরপর কোন উপায় করে 
দিবেন । আল্লাহর ইচ্ছা কেহই জানতে পারেনা । ইদ্দাতের সময়কাল পূর্ণ না হওয়া 
পর্যন্ত স্ত্রীর তার স্বামীর বাড়ীতে অবস্থান করা, এটা আল্লাহর হুকুম । এর মধ্যে 
এই যৌক্তিকতা রয়েছে যে, হয়তো এই ইদ্দাতের মধ্যে তার স্বামীর মত পরিবর্তন 
হয়ে যাবে । সে হয়তো তালাক দেয়ার কারণে লজ্জিত হবে । তার অন্তরে হয়তো 
স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার খেয়াল জেগে উঠবে এবং সে স্ত্রীকে রাজআত (তালাক 
ফিরিয়ে) নিবে । অতঃপর স্বামী-স্ত্রী সুখে শান্তিতে ঘর-সংসার করতে থাকবে । 
যুহরী (রহঃ) বলেন, উবাইদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেন যে. ফাতিমা 
বিনত কায়িস (রহঃ) 17 ৩১০১ 25 ৬১১০৭ 4। 04 ৬১১৩ এ এর ভাবার্থে 
বলেন, স্ত্রীকে স্বামীর ফিরিয়ে নেয়া। (তোবারী ২৩/৪৪১) শা*বী (রহঃ), “আতা 
(রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহ্হাক (রহঃ), মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ) এবং 
শাউরীও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৩/৪৪২, কুরতুবী ১৮/১৫৭, 
দুররুল মানসুর ৮/১৯৪) 


ফিরিয়ে না নেয়ার দাবীদার 


স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে ভরণ পৌষণ পাবেনা 
এর ভিত্তিতেই কতক সালাফ এবং তাদের অনুসারীদের অভিমত এই যে, 


45 নারী অর্থাৎ এ তালাকপ্রাপ্তা নারী যাকে রাজআত করার (ফিরিয়ে নেয়ার) 
অধিকার স্বামীর বাকী নেই, এর ইদ্দাত পূর্ণ হবার সময় পর্যন্ত বসবাসের জায়গা 
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দেয়া স্বামীর দায়িত্ব নয়। তাদের দলীল হল ফাতিমা বিন্ত কায়িস আল 
ফিহরিয়্যাহ রোঃ) সম্পক্কীয় হাদীসটি । যখন তার স্বামী আবু আমর ইব্‌ন হাফস 
(রাঃ) তাকে তৃতীয় ও সর্বশেষ তালাক দিয়ে দেন তখন তিনি তার স্ত্রীর নিকট 
বিদ্যমান ছিলেননা। এ সময় তিনি ইয়ামানে ছিলেন । সেখান হতেই তিনি স্ত্রীকে 
তালাক দিয়েছিলেন। তখন তিনি লোক মারফত তার স্ত্রীর নিকট সামান্য বার্লি 
পাঠিয়েছিলেন এই বলে যে, এটা তাকে খোরাক হিসাবে দেয়া হল। এতে এ নারী 
অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। ওয়াকীল তাকে বললেন ঃ “অস্তুষ্ট হচ্ছ কেন? তোমার খরচ 
বহন করার দায়িত্ব আমার নয়।' মহিলাটি তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের নিকট গমন করে এটা জিজ্ঞেস করেন । উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ৪ হ্যা, ঠিকই বটে । তোমার খরচ বহন করার দায়িত্ব 
তোমার এই স্বামীর উপর নয়।” সহীহ মুসলিমে আরও রয়েছে যে, তাকে তিনি 
বলেন ঃ “তোমাকে বসবাসের জন্য ঘর দেয়াও তোমার এ স্বামীর দায়িতৃ নয়।” 
অতঃপর তাকে নির্দেশ দিলেন যে, তিনি যেন উম্মে শারিকের রোঃ) বাড়ীতে তার 
ইদ্দাতের দিনগুলি অতিবাহিত করেন। তারপর রাসুল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বললেন ৪ “সেখানেতো আমার অধিকাংশ সাহাবী যাতায়াত করে থাকে। 
তুমি বরং আবদুল্লাহ ইব্‌ন উম্মে মাকতৃমের (রাঃ) গৃহে ইদ্দাত পালন কর। সে অন্ধ 
মানুষ (সে তোমাকে দেখতে পাবেনা)। তুমি সেখানে তোমার কাপড় খুলেও রেখে 
দিতে পারবে (শেষ পর্যন্ত) ।” মুসলিম ১৪৮০) 

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ 
মহিলাটিকে বলেন ঃ “ওহে কায়িস পরিবারের মেয়ে! ভরণ-পোষণ ও 
বাসস্থানের দায়িত্‌ স্বামীর উপর এ সময় রয়েছে যখন স্ত্রীকে তালাক দিয়ে 
আবার ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার তার আছে। ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার যখন 
নেই তখন ভরণ-পোষণ ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করাও তার উপর বর্তায়না। তুমি 
এখান হতে চলে যাও এবং অমুক মহিলার বাড়ীতে তোমার ইদ্দাত পালন 
কর।” অতঃপর তিনি বললেন ৫ 'সেখানেতো আমার সাহাবীগণ যাতায়াত করে 
থাকে! তুমি বরং ইব্‌ন উম্মে মাকতুমের (রাঃ) বাড়ীতে তোমার ইদ্দাতের 
দিনগুলি অতিবাহিত কর। সে অন্ধ মানুষ । সুতরাং সে তোমাকে দেখতে 
পাবেনা (শেষ পর্যন্ত) ।” (আহমাদ ৬/৩৭৩) 

আবুল কাসিম তিবরানী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, ফাতিমা বিন্ত কায়েস 
(রাঃ) যাহহাক ইব্‌ন কায়েস কারাশীর (রাঃ) বোন ছিলেন। ফাতিমার স্বামী 
ছিলেন আবু আমর ইব্‌ন হাফস ইবৃন মুগীরাহ আল মাখযূমী (রাঃ)। ফাতিমা 
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(রাঃ) বলেন 8 “আবু আমর ইব্‌ন হাফ্স (রাঃ) সেনাবাহিনীর সাথে ইয়ামান 
গিয়েছেন। সেখান হতে তিনি আমাকে তালাক পাঠিয়েছেন । আমি তখন আমার 
স্বামীর ওলীদের কাছে আমার ভরণ-পোষণ ও বাসস্থান দাবী করলে তারা বলেন ঃ 
“তোমার স্বামী আমাদের কাছে কিছুই পাঠায়নি এবং আমাদেরকে কোন অসিয়তও 
করেনি ।' আমি তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গিয়ে 
তাকে বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আবু আমর 
ইব্‌ন হাফস (রাঃ) আমাকে তালাক দিয়েছেন। আমি তখন তার ওলীদের নিকট 
আমার বাসস্থান ও খাওয়া খরচ প্রার্থনা করলে তারা বলেন যে, তিনি তাদের 
কাছে কোন কিছু পাঠাননি এবং তাদেরকে কোন অসিয়তও করেননি । তখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন £ “এমন স্ত্রীর জন্য বাসস্থান ও 
খাওয়া খরচের দায়িত্ব স্বামীর উপর রয়েছে যাকে রাজআত করার (পুনরায় 
ফিরিয়ে নেয়ার) অধিকার তার স্বামীর উপর রয়েছে । অতঃপর অন্য স্বামী গ্রহণ না 
করা পর্যন্ত যে স্ত্রী তার স্বামীর জন্য হালাল নয় তার খাওয়া-পরা ও বাসস্থানের 
দায়িত্ও তার স্বামীর নেই ।' (তোবারানী ২৪/৩৮২, নাসাঈ ৬/১৪৪) 


২। তাদের ইদ্দাত রণের | €4% এ তা 4৮৮522 
৯৮৮৮9 ০৯৮০৩ ০৪৩1 ০৮21১ 2 
যথাবিধি তাদেরকে রেখে! , ॥ যা যারা 
দিবে, না হয় তাদেরকে | ৮৯১৪ ০৯১৪) 21 ০৯১০ 

ত্যাগ করবে | 4, 2 ৮.8 
এবং তোমাদের মধ্য হতে 29৬5 ০৮ ০59১ 1947213 
পাল টা টির 

রাখবে; তোমরা ৷ * ১ 40) 54281 | ৪1 
দিও। ওটা দ্বারা তোমাদের 


মধ্যে যে আল্লাহ ও আখিরাতে 

বিশ্বাস করে তাকে উপদেশ পর্ছিত হর্ভপ টি , প2৮6 ৯৭৮ 5? 
দেয়া হচ্ছে। যে আল্লাহকে |“£ ০ ০5 ১৯১149০1$ 445 
ভয় করে আল্লাহ তার রি রে 


নিস্কৃতির ব্যবস্থা করে দিবেন - 6৮০৭ এ 
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ধারণাতীত উৎস থেকে দান 
করবেন রিযৃক; যে ব্যক্তি 4৫ পা হি পা 
আল্লাহর উপর নির্ভর করে 1588 £ ৬4৮ 05৮০ ০73 
তার জন্য আন্রাহই যথেষ্ট, | ০. ৫ 4 ০০৫৫৫) 548০ 
আল্লাহ তার ইচ্ছা পূরণ 43 “১ 4 441৩] ৮৬০ 
করবেনই, আল্লাহ সব কিছুর ৮০৫ চে 8৫৫ 
জন্য স্থির করেছেন নির্দিষ্ট | ৮ 

মাত্রা। 


তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর প্রতি সদয় ব্যবহার করার নির্দেশ 

আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ ইদ্দাত বিশিষ্টা নারীদের ইদ্দাতের সময়কাল যখন 
পূর্ণ হওয়ার নিকটবতাঁ হবে তখন তাদের স্বামীদের দু'টি পন্থার যে কোন একটি 
গ্রহণ করতে হবে। হয় তাদেরকে যথাবিধি স্ত্রীপেই রেখে দিবে, অর্থাৎ যে 
তালাক তাদেরকে দিয়েছিল তা হতে রাজআত করে তাদেরকে যথা নিয়মে 
তাদের বিবাহ বন্ধনে রেখে দিয়ে তাদের সাথে স্ত্রীর্ূপে বসবাস করবে, না হয় 
তাদেরকে তালাক দিয়ে দিবে । কিন্ত তাদেরকে গাল মন্দ করবেনা, হেয় 
করবেনা, অভিশাপ দিবেনা অথবা শাসন গর্জন করবেনা । বরং সদয় ও 
উত্তমভাবে তাদেরকে পরিত্যাগ করবে । 


এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন £ ৮৫: 25 (55 193559 
যদি তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে রাজআত করে নাও তাহলে তোমাদের মধ্য 
হতে অর্থাৎ মুসলিমদের মধ্য হতে দুইজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে । 
যেমন সুনান আবু দাউদ ও সুনান ইব্‌ন মাজাহয় বর্ণিত হয়েছে যে, ইমরান ইব্‌ন 
হুসাইনকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করা হয় ৪ “একটি লোক তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে, 
অতঃপর তার সাথে সহবাস করেছে। অথচ না সে তালাকের উপর সাক্ষী 
রেখেছে, না রাজআতের উপর সাক্ষী রেখেছে । এর হুকুম কি হবে?' উত্তরে তিনি 
বলেন ৪ “সে সুন্নাতের বিপরীত তালাক দিয়েছে এবং সুন্নাতের বিপরীত রাজআত 
করেছে । তার উচিত ছিল তালাকের উপরও সাক্ষী রাখা এবং রাজআতের উপরও 
সাক্ষী রাখা । সে ভবিষ্যতে আর যেন এর পুনরাবৃত্তি না করে।' (আবু দাউদ 
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২/৬৩৭ ইব্‌ন মাজাহ ১/৬৫২) ইব্‌ন জুরাইয (রহঃ) বর্ণনা করেন, “আতা (রহঃ) 
বলেন যে, বিবাহ, তালাক এবং রাজআত দুই জন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী ছাড়া 
জায়িয নয়। যেমন আল্লাহ পাকের নির্দেশ রয়েছে £ তবে নিরুপায় হয়ে গেলে 
সেটা ভিন্ন কথা । মহান আল্লাহ এরপর বলেন £ 

১০ 69019 406 ০০% ৩৬ ০০ & ৬৪৯ ৮১ সাক্ষী নির্ধারণ করার ও 
সত্য সাক্ষ্য দেয়ার নির্দেশ তাদেরকে দেয়া হচ্ছে যারা আল্লাহ ও আখিরাতে 
বিশ্বাস করে । যারা শারীয়াতের পাবন্দী ও আখিরাতের শাস্তিকে ভয়কারী | 


তাকওয়া অবলম্বনকারীকে আল্লাহ সহজ পথ প্রদর্শন করেন 

মহামহিমান্িত আল্লাহ বলেন £ 4১) ৮7৯০০ 4 এ এ ৫ ০29 
(৪ 4 ৬১৮ ১৮ যে কেহ আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার পথ সহজ করে 
দিবেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি শারীয়াতের আহকাম পালন করবে, আল্লাহর হারামকৃত 
জিনিস হতে দুরে থাকবে, তিনি তার মুক্তির পথ বের করে দিবেন। আর তিনি 
তাকে তার ধারণাতীত উৎস হতে দান করবেন। 

মুসনাদ ইবন আবী হাতিমে বর্ণিত আছে যে, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ) 
বলেন ঃ কুরআনুল হাকীমের মধ্যে সবচেয়ে ব্যাপক আয়াত হল নিম্নের আয়াতটি £ 


হু 
৪৪ পা পার্ট 


১০১ 9৩০৮ 16] 

নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায় পরায়ণতা ও সদাচরণের নিদেশি দেন। (সূরা নাহল, ১৬ 
৪ ৯০) এবং প্রশস্ততম ওয়াদার আয়াত হল ০৯০ 4) 42৮ 401 9৫ ০23 
এই আয়াতটি । 

ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে ৫ যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশ 
অনুযায়ী তার স্ত্রীকে তালাক দিবে, আল্লাহ তাকে মুক্তি দান করবেন। (তাবারী 
২৩/৪৪৬) ইবন আব্বাস (রাঃ) এবং যাহহাকও (েহঃ) অনুরূপ বলেছেন। ইব্‌ন 
মাসউদ (রাঃ), মাশরূক (রহঃ) প্রমুখ বিজ্জন বলেন ৪ সে জানে যে, আল্লাহ 
ইচ্ছা করলে দিবেন এবং ইচ্ছা করলে দিবেননা; আর তিনি এমন জায়গা হতে 
দিবেন যা সে জানেনা । কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হল ঃ আল্লাহ 
তাকে সন্দেহযুক্ত বিষয় ও মৃত্যুর সময়ের কষ্ট হতে রক্ষা করবেন। আর তাকে 
এমন জায়গা হতে রিযৃক দান করবেন যা তার কল্পনাতীত। (তাবারী ২৩/৪৪৬) 
আল্লাহ তাআলা বলেন £ 
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০.৮ $8 4। ৬৮ 1454 ৩৫৫ যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করে তার 
জন্য আল্লাহই যথেষ্ট । ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা তিনি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সওয়ারীতে তার পিছনে উপবিষ্ট 
ছিলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন ঃ “ওহে 
বালক! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দিচ্ছি। তুমি আল্লাহকে স্মরণ 
করবে, তাহলে আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করবেন। তুমি আল্লাহর হুকুমের হিফাযাত 
করবে, তাহলে তুমি আল্লাহকে তোমার পাশে পাবে। কিছু চাইতে হলে আল্লাহর 
কাছেই চাবে। সাহায্য প্রার্থনা করতে হলে তার কাছেই করবে। উম্মাতের সবাই 
মিলিত হয়ে যদি তোমার উপকার করতে চায় এবং তা যদি আল্লাহ না চান তাহলে 
তারা তোমার সামান্যতম উপকারও করতে পারবেনা । অনুরূপভাবে সবাই মিলিত 
তোমার ভাগ্যে আল্লাহ যা লিখে রেখেছেন তা ছাড়া । কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে 
এবং কাগজ শুকিয়ে গেছে ।' (আহমাদ ১/২৯৩, তিরমিযী ৭/২১৯) ইমাম তিরমিযী 
(রহঃ) এটিকে হাসান সহীহ বলেছেন । মহান আল্লাহ বলেন ৪ 

১৫ ৭ ৬! আল্লাহ তার ইচ্ছা পূরণ করবেনই। অর্থাৎ তিনি স্বীয় আহকাম 
যেভাবে চান তার মাখলুকের মধ্যে পুরা করে থাকেন। 

আল্লাহ সব কিছুর জন্য স্থির করেছেন নির্দিষ্ট মাত্রা। যেমন তিনি অন্য 
জায়গায় বলেছেন ঃ 


শি চি পর ঞ৫4 
)1-8৪ ০০০৪ 5০৪ ০ 
এবং তার বিধানে প্রত্যেক বস্তরই এক নিদিষ্ট পরিমাণ আছে। (সুরা রাদ, 
১৩ ৪৮) 


৪। তোমাদের যে সবক্ত্রীর; ০১. ০০৫ ন্দি 
খতুমতী হওয়ার আশা নেই 1৩৮০৮] এ$ ৩০% 23 “৫ 
তাদের ইন্দাত সম্পর্কে তোমরা | এ এপ ; ০০ 
সন্দেহে করলে তাদের | 84282409175, 
ইন্দাতকাল হবে তিন মাস 5:55 দি ৬৪৫ 524 
এবং যাদের এখনও রজস্বালা 1৮--০] ০9119 ১৫০1 4405 


(0০017191715 


সূরা ৬৫ $ তালাক ৪৭২ পারা ২৮ 


হয়নি তাদেরও । এবং গর্ভবতী |. % «57 127 5 01 
ক ও। এবং পতন [05421 0৮ 2491 
প্রসব পর্যস্ত। আল্লাহকে যে ও. € পর /০৫ ০০ ০ 
ভয় করে আল্লাহ তার সমস্যার : 481 ০ ০ ০৫৮ ৫৮০৪ 
সমাধান সহজ করে দিবেন। 5 


র ০4 কু) 748৫৮ ৫ €%+ টি রে 
নে আহ বিধান ক রী পা ৮1৩05.০ 
করেছেনঃ আল্লাহকে যে ভয় 4০, 5 তাঞ পার্টি? র্ভপ পা 
করে তিনি তার পাপ মোচন 14০৮ ৪৯৩ 4 35 ০ 


করবেন এবং তাকে দিবেন চিনা রে রা রা 
মহা পুরস্কার। তি এ পি ০9৩০ 
যাদের মাসিক বন্ধ হয়ে গেছে অথবা 
আদ শুরু হয়নি তাদের ইন্দাতকাল 


যে সব নারীর বয়স বেশি হয়ে যাওয়ার কারণে মাসিক খতু বন্ধ হয়ে গেছে 
এখানে তাদের ইদ্দাতের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তাদের ইদ্দাত হল তিন মাস, 
খতুমতী নারীদের ইদ্দাতের মত তিন হায়েয নয়। যেমন সূরা বাকারাহর আয়াত 
(২ $ ২২৪) এটা প্রমাণ করে। অনুরূপভাবে যেসব অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়েদের 
এখনও মাসিক শুরু হয়নি তাদেরও ইদ্দাত তিন মাস। 

ক ৩! “যদি তোমরা সন্দেহ কর' এর তাফসীরে দু'টি উক্তি রয়েছে। 
মুজাহিদ (রহঃ), যুহরী (রহঃ), ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) প্রমুখ বলেন যে, তারা রক্ত 
দেখল এবং এতে সন্দেহ থাকল যে, এটা হায়েষের রক্ত, না ইসতেহাযা রোগের 
রক্ত। (তাবারী ২৩/৪৫০) আর দ্বিতীয় উক্তি এই যে, তাদের ইদ্দাতের হুকুমের 
ব্যাপারে সন্দেহ হয় এবং সেটা জানা না যায়, তাহলে সেটা হবে তিন মাস। এই 
দ্বিতীয় উক্তিটি করেছেন সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) এবং এটিই বেশি প্রকাশমান। 
(তাবারী ২৩/৪৫২) এই রিওয়ায়াতটিও এর দলীল যে, উবাই ইব্ন কাব (রাঃ) 
বলেছিলেন £ “হে আল্লাহর রাসুল সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! বহু 
স্ত্রীলোকের ইন্দাত এখনও কুরআনে বর্ণনা করা হয়নি । যেমন নাবালেগ মেয়ে, 
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বৃদ্ধা এবং গর্ভবতী মহিলাদের (ইদ্দাতের বর্ণনা দেয়া হয়নি)।” তখন এই আয়াত 
(৬৫ £ ৪) অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ২৩/৪৫১) ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) অনুরূপ 
আরও একটি হাদীস বর্ণনা করেন যে, উবাই ইব্‌ন কাব (রাঃ) বলেন, হে 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যখন ইদ্দাত সম্পর্কে সুরা 
বাকারাহয় একটি আয়াত নাযিল হয় তখন মাদীনার কেহ কেহ বলেন যে, কোন 
কোন মহিলাদের ইদ্দাতের ব্যাপারে এখানে উল্লেখ করা হয়নি। তারা হল এ 
যুবতী যাদের এখনও মাসিক শুরু হয়নি এবং এ বয়স্কা মহিলা যারা গর্ভবতী । 
অতঃপর এই আয়াত (সুরা তালাক, ৬৫ £ ৪) নাধিল হয়। (হাকিম ২/৪৯২) 


গর্ভবতী মহিলাদের ইন্দাতকাল 

আল্লাহ তা'আলা বলেন ৫ 24৮ ০৯ ০ চাক ০০৮0 ০৩৪ 
অতঃপর গর্ভবতীর ইন্দাত বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তার ইদ্দাত হল সন্তান ভূমিষ্ট 
হওয়া । এটা তালাক কিংবা স্বামীর মৃত্যু যে কোন কারণে হতে পারে। যেমন 
এটা কুরআনের এই আয়াত ও হাদীসে নববী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
দ্বারা প্রমাণিত। তেমনি জমহুর উলামা এবং পূর্বযুগীয় ও পরযুগীয় আলেমদের 
উক্তিও এটাই। 

আবু সালামাহ রোঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একজন লোক ইব্ন আব্বাসের 
(রাঃ) নিকট আগমন করে। এ সময় আবু হুরাইরাহও (রাঃ) তার নিকট বসা 
ছিলেন। লোকটি ইব্‌ন আব্বাসকে (রোঃ) জিজ্ঞেস করে £ “যে মহিলার স্বামীর মৃত্যুর 
চল্লিশ দিন পর সন্তান ভূমিষ্ট হয় তার ব্যাপারে আপনার ফাতওয়া কি?' উত্তরে তিনি 
বলেন $ “দু'টি ইন্দাতের মধ্যে শেষের ইন্দাতটি সে পালন করবে অর্থাৎ এই 
অবস্থায় তার ইদ্দাত হবে তিন মাস ।”' আবু সালামাহ (রাঃ) তখন বলেন $ “কুরআন 
কারীমেতো রয়েছে যে, গর্ভবতী মহিলার ইন্দাত হল সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার সময়কাল 
পর্যন্ত? আবু হুরাইরাহ (রাঃ) তখন বলেন ঃ “আমিও আমার চাচাতো ভাই আবু 
সালামাহর (রাঃ) সাথে এক মতে রয়েছি। তৎক্ষণাৎ ইব্‌ন আব্বাস রোঃ) তার 
গোলাম কুরাইবকে (রাঃ) উম্মে সালামাহর (রাঃ) নিকট এই মাসআলা জানার জন্য 
প্রেরণ করেন। উম্মে সালমাহ (রাঃ) বলেন যে, সুবাই'আহ আসলামিয়্যাহর (রাঃ) 
স্বামী যখন নিহত হন তখন তিনি গর্ভবতী ছিলেন। চল্লিশ দিন পর তিনি সন্তান 
প্রসব করেন। এরপর তার জন্য বিয়ের প্রস্তাব আসে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বিয়ে পড়িয়ে দেন। বিয়ের প্রস্তাবকারীদের মধ্যে আবুস 
সানাবিলও (রাঃ) ছিলেন ।' কিছু দীর্ঘ বর্ণনার সাথে অন্যান্য কিতাবেও এটি বর্ণিত 
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হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/৫২১, ৯/৩৭৯; মুসলিম ২/১১২৩, তিরমিযী ৪/৩৭৫, 
নাসাঈ ৬/১৯২) 

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, মিসওয়ার ইব্‌ন মাখরামাহ (রহঃ) 
বলেন, সুবাই'আহ আল আসলামিয়্যাহর (রাঃ) স্বামীর মৃত্যুর কয়েকদিন পর 
একটি সন্তানের জন্ম হয়। তার নিফাসের সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর তাকে 
বিয়ের ব্যাপারে প্রস্তাব দেয়া হয়। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের কাছে অনুমতি চাওয়া হলে তিনি তাকে বিয়ে করার ব্যাপারে অনুমতি 
প্রদান করেন এবং যথারীতি তার বিয়ে হয়ে যায়। (আহমাদ ৪/৩২৭) ইমাম 
বুখারী (রহঃ), ইমাম আবু দাউদ (রহঃ), ইমাম নাসাঈ (রহঃ) এবং ইমাম ইব্‌ন 
মাজাহও (রেহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে তাদের বর্ণনাধারায় পার্থক্য 
রয়েছে। ফোতহুল বারী ৭/৩৬০, ৯/৩৭৯; আবু দাউদ ২/৭২৮, নাসাঈ ৬/১৯০, 
১৯৬; ইব্‌ন মাজাহ ১/৬৫৪) 

মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (রহঃ) বর্ণনা করেন, উবাইদুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ 
ইব্ন উৎ্বাহ রোঃ) বলেন যে, তার পিতা উমার ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্ন আরকাম 
(রাঃ) যুহরীর (রহঃ) কাছে পত্র লিখেন যে, তিনি যেন সুবাইআহ বিন্ত হারিস 
আসলামিয়্যাহর (রাঃ) নিকট গিয়ে তাকে তার ঘটনাটি জিজ্ঞেস করেন এবং রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ব্যাপারে যে ফাইসালা দিয়েছিলেন তা 
জেনে নিয়ে তার কাছে পত্র লিখেন। তার কথামত তিনি উবাইদুল্লাহ ইব্‌ন 
আবদুল্লাহ ইবৃন উত্বাহর (রাঃ) কাছে পত্র লিখেন যে, সুবাইআহর রোঃ) স্বামী 
ছিলেন সা'দ ইব্‌ন খাওলাহ (রাঃ)। তিনি বদরী সাহাবী ছিলেন। বিদায় হাজ্জে 
তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। এ সময় তীর স্ত্রী সুবাইআহ (রাঃ) গর্ভবতী ছিলেন। 
অল্পদিন পরেই তার সন্তান ভূমিষ্ট হয়। মিসওয়ার ইব্‌ন মাখরামাহ (রাঃ) বলেন 
যে, সুবাই“আহ বিন্ত হারিস আসলামিয়্যাহর স্বামীর মৃত্যুর কয়েক দিন পর তিনি 
একটি বাচ্চা প্রসব করেন। নিফাস হতে পবিত্র হওয়ার পর তিনি ভাল কাপড় 
করেছিলেন । আবুস সানাবিল ইবৃন বা'কাক (রাঃ) তার নিকট আসেন এবং তাকে 
এ অবস্থায় দেখে জিজ্ঞেস করেন £ “তুমি যে এভাবে বসে রয়েছ, তুমি কি বিয়ে 
করতে চাও? আল্লাহর শপথ! চার মাস দশদিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তুমি 
বিয়ে করতে পারনা।” তিনি এ কথা শুনে পোশাক পরিধান করে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হন এবং তাকে এ মাসআলা 
জিজ্ঞেস করেন। রাসূলুল্লাহ সান্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন £ “সন্ত 
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1ন প্রসবের পরেই তোমার ইন্দাত শেষ হয়ে গেছে। সুতরাং এখন তুমি ইচ্ছা 
করলে বিয়ে করতে পার।” (মুসলিম ১১২২, ফাতহুল বারী ৯/৩৭৯) মহান 
আন্নাহ বলেন ৪ 

ঠা 2) এ: ৪৪ ০43 এ 98 ৩০ যে তাকওয়া অবলন 
করে, আল্লাহ তার সমস্যার সমাধান সহজ করে দেন। যে কোন বিপদ আপদ ও 
কষ্ট হতে তাকে শান্তি দান করে থাকেন। 

এটা আল্লাহর বিধান যা তিনি বান্দাদের প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহকে যে ভয় করে তিনি তার 
পাপ মোচন করবেন এবং তাকে দান করবেন মহাপুরস্কার ৷ 


৬। তোমরা তোমাদের সামর্থ্য 


অনুযায়ী যে স্থানে বাস কর 
তাদেরকে সেই স্থানে বাস 
করতে দিও; তাদেরকে উত্যক্ত 


করনা সংকটে ফেলার জন্য, ০ 


তারা গর্ভবতী হয়ে থাকলে সন্ত 
নন প্রসব পর্যন্ত তাদের জন্য 
তোমাদের সন্তানদেরকে স্তন্য 
দান করে তাহলে তাদেরকে 
পারিশ্রমিক দিবে এবং সন্তানের 
কল্যাণ সম্পর্কে তোমরা 
সংগতভাবে নিজেদের মধ্যে 
পরামর্শ করবে; তোমরা যদি 
নিজ নিজ দাবীতে অনমনীয় হও 
তাহলে অন্য নারী তার পক্ষে স্ত 
ন্য দান করবে। 
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৭। বিত্তবান নিজ সামর্থ্য 
অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার 
জীবনোপকরণ সীমিত সে, 
আন্নাহ যা তাকে দান 
করেছেন তা হতে ব্যয় 
করবে। আল্লাহ যাকে যে 
সামর্থ্য দিয়েছেন তদপেক্ষা 
উপর চাপিয়ে দেননা। আল্লাহ 
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কষ্টের পর দিবেন স্বস্তি। 


তালাকপ্রাপ্তা মহিলার 


আল্লাহ তা“আলা স্বীয় বান্দাদেরকে হুকুম করছেন যে, যখন তাদের মধ্যে 
কেহ তার স্ত্রীকে তালাক দিবে তখন যেন তার ইন্দাতকাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত 
তাকে তার বসবাসের জায়গা দেয়। ইব্‌ন আব্বাস (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং 
অন্যান্যরা বলেন যে, এ জায়গা তার শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী হবে । (তাবারী 
২৩/৪৫৭) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, যদি সে খুবই সংকীর্ণ অবস্থার লোক হয় 
তাহলে যেন তার ঘরের এক কোণায়ই তাকে স্থান দেয়। (দুররুল মানসুর 
৮/২০৭) 


তালাকপ্রাপ্তার প্রতি নির্দয় ব্যবহার না করার আদেশ 


মহান আল্লাহ বলেন ঃ ০৪৪০ 1১2০ ৯১০: ) তোমরা তাদেরকে 
সংকটে ফেলার উদ্দেশে কষ্ট দিওনা । তাদেরকে কষ্ট দিয়ে এমন সংকটময় অবস্থায় 
ফেলে দিওনা যে, তারা সহ্য করতে না পেরে বাড়ী ছেড়ে চলে যায়। অথবা 
তোমাদের হাত হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য তারা তাদের প্রাপ্য মোহর পরিত্যাগ 
করে। শাওরী (রহঃ) মানসুর (রহঃ) থেকে, তিনি আবুদ দুহা রেহঃ) থেকে বলেন ঃ 
তোমরা তাদেরকে এমনভাবে তালাক দিবেনা যে, ইদ্দাত পূর্ণ হওয়ার দুই একদিন 
পূর্বে রাজআত করার ঘোষণা দিবে, এরপর আবার তালাক দিবে এবং ইন্দাত পূর্ণ 
হওয়ার নিকটবর্তা সময়ে রাজআত করে নিবে । (কুরতুবী ১৮/১৬৮) 


1/১/৬ ০০ 
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বাচ্চা প্রসব না হওয়া পর্যন্ত রাজআত' মহিলার 
স্বামী থেকে ভরণ পোষণের অধিকার রয়েছে 
এরপর ইরশাদ হচ্ছে 8 2৯০ ৫৮ 19886 1১৮ ০০৫39 919 
($1১ তালাকপ্রাপ্তা নারী যদি গর্ভবতী হয় তাহলে তার খাওয়া-খরচের দায়িতু 
তার স্বামীর । অধিকাংশ আলেমের মতে এই হুকুম এ মহিলাদের জন্য খাস করে 
বর্ণনা করা হচ্ছে যাদেরকে শেষের তালাক দিয়ে দেয়া হয়েছে। যাদেরকে 
রাজআত করার (আবার ফিরিয়ে নেয়ার) অধিকার স্বামীর নেই। কেননা যাকে 


স্বামীর উপরই রয়েছে । সে গর্ভবতী হোক, আর না”ই হোক। 


তালাকপ্রাপ্তা মা বাচ্চাকে 
বুকের দুধ পান করানোর জন্য বিনিময় পাবে 
এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ৪ 2৯১৮1 2১9 ৮5৫ ০৯০) ৩৪ 
যখন এই তালাকপ্রাপ্ত নারীরা সন্তান প্রসব করবে তখন যদি তারা তোমাদের সন্ত 
1ন -দেরকে দুধ পান করায় তাহলে তাদেরকে দুধ পান করাতে দিতে হবে । তারা 
যদি রাজআত হয় তাহলে সন্তানদেরকে দুধ পান করানো বা না করানোর 
এখতিয়ার তাদের রয়েছে। কিন্তু প্রথম বারের দুধ পান অবশ্য তাদেরকে 
করাতেই হবে । কেননা শিশুর জীবন সাধারণতঃ এই দুধের সাথেই জড়িত। পরে 
পান না করাতেও পারে। সে যদি এর পরেও দুধ পান করাতে থাকে তাহলে 
পিতা-মাতার মধ্যে যে পারিশ্রমিক দানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে তা অবশ্যই আদায় 
করতে হবে । তোমরা পরস্পর যে কাজ করে থাক তা কল্যাণের সাথে ও নিয়ম 
মাফিক হওয়া উচিত। এটা নয় যে, ক্ষতি করার চেষ্টা করবে এবং তাকে কষ্ট 
দেয়ার চেষ্টা করবে। যেমন সুরা বাকারাহয় রয়েছে 8 
পপ ঞর্ভ ৪০ পা ০৫ ডি. পাঞে পা 
-০১৫% ০445525 ১9 15549% ৪45 5০০০ ২ 
নিজ সম্ভানের কারণে জননীকে ক্ষতিথস্ত করা চলবেনা, এবং পিতার জন্যও 
একই বিধান । (সুরা বাকারাহ, ২ £ ২৩৩) 


মহান আল্লাহ বলেন £ ৪০ 4 ৮৮১২ (০৪ ০13 যদি পরস্পরের 
মধ্যে মতভেদ হয়, যেমন শিশুর পিতা কম দিতে চায় এবং মা তা স্বীকার করতে 
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না চায়, অথবা মা বেশি দাবী করে এবং পিতার নিকট তা কষ্টকর বোধ হয় এবং 
তারা যদি কোনক্রমেই একমত হতে না পারে তাহলে স্বামীর অন্য কোন ধাত্রী 
রাখার এখতিয়ার রয়েছে। তবে হ্যা, ধাত্রীকে যে পারিশ্রমিক দেয়া হবে সেটা 
নিতেই যদি মা সম্মতি প্রকাশ করে তাহলে মায়েরই অগ্রাধিকার থাকবে । এরপর 
আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা বলেন ঃ 


এ ০ ০ এ]। ও 6 এ এও কে উল ও) এত ১৩০০) 


শিশুর পিতা অথবা অভিভাবক যে রয়েছে তার উচিত যে, সে যেন তার সামর্থ্য 
অনুযায়ী শিশুর উপর খরচ করে। বিত্তবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী খরচ করবে এবং 
যার জীবনোপকরণ সীমিত সে আল্লাহ যা দান করেছেন তা হতে ব্যয় করবে। 
আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 


(2 খু! ৬ করাও খু 
কোন ব্যক্তিকেই আল্লাহ তার সাধ্যের অতিরিক্ত কর্তব্য পালনে বাধ্য 
করেননা । (সুরা বাকারাহ, ২ ৪ ২৮৬) 


তাকওয়া অবলম্বনকারী এক মহিলার বর্ণনা 


এরপর মহান আল্লাহ বলেন 8194 ৮-- 24 1 ৪০ আল্লাহ কষ্টের 
পর দিবেন স্বস্তি। যেমন অন্য জায়গায় বলেন £ 


৮2০4. 2 এবি পপ 


০4০: 01449 58 

কের সাথেইতো স্বন্তি আছে. অবশ্যই কষ্টের সাথে স্বস্তি আছে। (সুরা আলাম 
নাশরাহ, ৯৪ ৪ ৫-৬) 

মুসনাদ আহমাদের একটি হাদীস এখানে উন্নেখযোগ্য । তাতে রয়েছে যে, 
আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন ঃ পূর্ব যুগে এক স্বামী ও এক স্ত্রী বাস করত। তারা 
অত্যন্ত দারিদ্রের মধ্যে কালাতিপাত করত । তাদের কাছে জীবন ধারণের কিছুই 
ছিলনা । একদা স্বামী সফর হতে ফিরে আসে । সে ক্ষুধার জ্বালায় অত্যন্ত অস্থির 
হয়ে পড়েছিল স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করল £ “কোন খাবার আছে কি?' স্ত্রী বললেন ঃ 
“আপনি খুশি হন, আল্লাহ প্রদত্ত খাদ্য আমাদের নিকট এসে পৌঁছেছে ।' স্বামী 
বলল £ “তাহলে নিয়ে এসো। যা আছে তাই এনে দাও। আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত ৷" 
স্ত্রী বলল 8 “আরও একটু ধৈর্য ধারণ করুন!” মহিলাটি আল্লাহর রাহমাতের 
অপেক্ষা করতে লাগল । যখন আরও কিছু বিলম্ব হয়ে গেল তখন স্বামী আবার 
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বলল ঃ “তোমার কাছে যা কিছু আছে তা নিয়ে আসনা কেন? আমি যে ক্ষুধার 
জ্বালায় অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছি।' স্ত্রী বলল £ “এতো তাড়াহুড়া করছেন কেন? এখনই 
আমি চুন্লী হতে পাতিল নামিয়ে আনছি।” কিছুক্ষণ পর স্ত্রী যখন দেখল যে, স্বামী 
আবার তাগাদা করতে উদ্যত হচ্ছে তখন সে নিজে নিজে বলতে লাগল ঃ “চুল্লি 
হতে হাড়ি উঠিয়ে দেখি তো!” উঠে দেখে যে, আল্লাহর অসীম কুদরাতে তার 
ভরসার বিনিময়ে বকরীর গোশৃতে পাতিল পূর্ণ হয়ে আছে এবং আরও দেখে যে, 
ঘরের যাতা ঘুরতে রয়েছে এবং আটা বের হচ্ছে। সে হাড়ি হতে সমস্ত গোশত 
বের করে নিল এবং যাতা হতে আটা উঠিয়ে নিল এবং যীতা ঝেড়ে ফেলল ।' 
আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন ৪ “ধার হাতে আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের প্রাণ রয়েছে তার শপথ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন ঃ “যদি সে ধাতা না ঝাড়ত, বরং শুধু আটা নিয়ে নিত তাহলে কিয়ামাত 
পর্যন্ত এ যাতা ঘুরতে থাকত ।' (আহমাদ ২/৪২১) 


৮। কত জনপদ তাদের রাব্ব ! ০2 2 ৫ এ ॥ 
ও তীর রাসূলদের নির্দেশের | ৮ 2 ৩৫ ৩, 
বিরুদ্ধাচরণ করেছিল দম্ভভরে। 
ফলে আমি তাদের নিকট হতে (৫22 ০4: গানে 
কঠোর হিসাব নিয়েছিলাম এবং; . পুত 5 5, 
তাদেরকে দিয়েছিলাম কঠিন | (৫-5--৮52 1-4- ৩৮০৪ 


শাস্তি। ৪2 
5৩ 014০ 
৯। অতঃপর তারা তাদের পা রে পে ১ 11৮5 জপ ৭ 
রি শাস্তি আস্বাদন ০১৪ ১] ০0 ৮৮1০৬ , 
করল; ক্ষতিই ছিল তাদের সিরা 


১০। আল্লাহ তাদের জন্য ৮ পে ৪৫ 8৫4 ৫ ০ 
কঠিন শাস্তি প্রস্তুত করে ৮1৮ 1৯ “4 4০ 
রেখেছেন। অতএব তোমরা] 4, ৫৫ £ এর্তত এ 
আল্লাহকে ভয় কর। হে: 49 44) 19550 1439-5 
বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! যারা 


সুরা ৬৫ £ তালাক 


(0০017191715 


৪৮০ পারা ২৮ 


ঈমান এনেছ, নিশ্চয়ই আল্লাহ 
তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ 
করেছেন উপদেশ। 


ক ভিত 4০), ৮: চন্দ্র 
এ 1552 ০৮ ্নিখি 


১১। প্রেরণ করেছেন এমন 
এক রাসূল যে তোমাদের 
নিকট আল্লাহর সুস্পষ্ট আয়াত 
আবৃত্তি করে, যারা বিশ্বাসী ও 
সৎ কর্ম-পরায়ণ তাদেরকে 
অন্ধকার থেকে আলোতে 
আনার জন্য। যে কেহ 
আল্লাহকে বিশ্বাস করে ও সৎ 
কাজ করে তিনি তাকে দাখিল 
পাদদেশে নদী প্রবাহিত, 
সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে; 
আন্নাহ তাকে উত্তম 
জীবনোপকরণ দিবেন। 


১:12 2৪০1925৯৯০০.) 
পা পা পর ৪১ পাপা ঞে পা 
৪] (০ ১০-4০০৬৮৮৪ 4 


৩ ৮০৬০] 9৫ 
154 5 ৫:৮০ € 4 সে 
০৮$2 023 ৯৭] এ] 2444 


ে 
রা রর 


4& হর 26) ০ শি 


রি ক্র ৮ 
১) (৫ ৩5 ১ ১৮৭ 
০০1 ০৪ 1221 ৮৪ ০৮১৬ 

চি] 


যারা আল্লাহর হুকুমের বিরোধিতা করে, তার রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে না মানে এবং তার শারীয়াতের উপর না চলে তাদেরকে ধমকের সুরে 
আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন £ দেখ, পূর্ববর্তী লোকদের মধ্যেও যারা 
তোমাদের নীতির উপর চলত, অহংকার ও ওদ্বত্য প্রকাশ করত, আল্লাহর হুকুম 
ও তার রাসুলদের আনুগত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নিত, তাদেরকে কঠিনভাবে হিসাব 
দিতে হয়েছিল এবং কঠিন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করতে হয়েছিল। ক্ষতিই ছিল 
তাদের কৃতকর্মের পরিণাম । দুনিয়ার এই শাস্তিই যদি শেষ শাস্তি হত তাহলেতো 


(0০017191715 


সুরা ৬৫ ঃ তালাক ৪৮১ পারা ২৮ 


একটা কথা ছিল। কিন্তু না, তা নয়! বরং পরকালে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন 
শাস্তি। সুতরাং হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিরা! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং 
তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের পরিণাম হতে শিক্ষা গ্রহণ কর। তোমরা তাদের 
মত হয়োনা। 

মহান আল্লাহ বলেন 8175১ ৩140 328 নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের 
প্রতি অবতীর্ণ করেছেন যিক্র। এখানে ঘিক্র দ্বারা কুরআনুল কারীমকে বুঝানো 
হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ 

০১৮5৫ 44 019 া এ ৯ 0] 

আমিই যিকৃর (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই উহার সংরক্ষক (সুরা 

হিজর, ১৫ ৪৯) 


নাবী/রাসূলগণের গুণাগুণ 
এরপর আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছেন £ ১2 *1 ভদ্র ৯৪৩০ 9 ৫১০০ তিনি মানুষের 
কাছে আল্লাহর সুস্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি করে থাকেন, যারা মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণ 
তাদেরকে অজ্ঞতার অন্ধকার হতে জ্ঞানের আলোকের দিকে আনার জন্য । যেমন 
অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ 


সে প 4৫০ ৮০48১৩12৫74 পিতা ৫ ৮ 
১৪এা 14201 05 ০ 0451 এড 
এই কিতাব আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানব জাতিকে 


মিরার ১৪ £ ১) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ৪ 
৬ 8824৭ রঃ পা 
2১041100৩০১ 1১21 ৯434 
আল্লাহই হচ্ছেন মুমিনদের অভিভাবক । তিনি তাদেরকে অন্ধকার হতে 
আলোর দিকে নিয়ে যান। (সুরা বাকারাহ, ২ £ ২৫৭) অন্য এক আয়াতে আল্লাহ 
তা'আলা তার নাধিলকৃত অহীকে নূর বা জ্যোতি বলেছেন। কেননা এর দ্বারা 
হিদায়াত ও সরল সঠিক পথ লাভ করা যায়। আর মহান আল্লাহ এর নাম রূহও 
রেখেছেন । কেননা এর দ্বারা অন্তর জীবন লাভ করে থাকে । যেমন মহামহিমানিত 
আল্লাহ বলেন ঃ 


(0০017191715 


সুরা ৬৫ ৪ তালাক ৪৮২ পারা ২৮ 


রা সার 1 চেন €1 7০ শর্ট 21145 
95559105১০০ ৮ 5১1 % ৮5) | (০৮91 ৬৪১৩ 
27455 পা শি 7৮% পা শর ৮ 44 ০1৮ 15 4 ৩ পা 


৮82১৮ এ ও 
এভাবে আমি তোমার এতি প্রত্যাদেশ করেছি রূহ তথা আমার নিদেশি; 
তুমিতো জানতেনা কিতাব কি ও ঈমান কি! পক্ষান্তরে আমি একে করেছি আলো 
যা দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথ-নিদেরশ্শ করি; তুমিতো 
প্রদর্শন কর শুধু সরল পথ । (সূরা শুরা, ৪২ £ ৫২) 
এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ যে কেহ আল্লাহয় বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, 
তিনি তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা 
চিরস্থায়ী হবে; আল্লাহ তাকে উত্তম জীবনোপকরণ দিবেন। এর তাফসীর 
ইতোপূর্বে কয়েকবার করা হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তি নিস্প্রয়োজন। 
সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্য । 


১২। আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন ০“ 4 রা ৫ 

2 ৪ ॥ 
সপ্ত আকাশ এবং ০৮ ৪৯ ০১4 এ 
সেই পরিমাণ । ওগুলির মধ্যে « %ঃ এ 
নেমে আসে তীর নির্দেশ; ফলে 1৮6 ০০০১] 03 ১৮ 
তোমরা বুঝতে পার যে, € রত ৭ এপ ০ রটে প০ ১% ৪৫৮৮০ 
আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান: 01 14553. ০৬: ১ ০১০৪ 
এবং জ্ঞানে আল্লাহ সব 


রে রি টন ৬.4 পপর 
কিছুকে পরিবেষ্টন করে 05 52১3 ০৮ 55 4৮ 40 
রয়েছেন । ১৩ পে পপ ০ পু ৩৫০৫৫ 
(45 5০ ০০৮৮1 2৪৭ 


আল্লাহ তাআলার পরিচয় 
আল্লাহ তাআলা স্বীয় পুর্ণ ক্ষমতা ও বিরাট সাম্রাজ্যের বর্ণনা দিচ্ছেন, যেন 
মাখলুক তার মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্র প্রতি লক্ষ্য রেখে তার ফরমানকে মর্যাদার দৃষ্টিতে 
দেখে এবং তার উপর আমল করতঃ তাকে খুশি করে। তাই তিনি বলেন £ 
আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন সপ্ত আকাশ যেমন নূহ (আঃ) তার কাওমকে বলেছিলেন ঃ 


(0০017191715 
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তোমরা কি লক্ষ্য করনা আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টি করেছেন সপ্ত আকাশ জরে ভরে? 

(সূরা নৃহ,৭১ ৪ ১৫) মহান আল্লাহ অন্য এক জায়গায় বলেন ৪ 
৩৯৪ ০2৬০০৭94045 এ শে 

সগ্ড আকাশ, পৃথিবী এবং ওদের অর্ভর্বতীঁ সব কিছু তারই পবিত্রতা ও মহিমা 
ঘোষনা করে । (সুরা বানী ইসরাঈল, ১৭ 88৪) 

মহান আল্লাহর উক্তি 8 “ওগুলিরই অনুরূপ যমীনও (অর্থাৎ যমীনও সাতটি)। 
সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীসে রয়েছে ৪ “যে ব্যক্তি যুল্ম করে কারও 
এক বিঘত পরিমান ভূমি দখল করে নিবে, তাকে সপ্ত আকাশের গলাবদ্ধ পড়ানো 
হবে ।” (ফাতহুল বারী ৫/১২৪, মুসলিম ৩/১২৩২) সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, 
তাকে সপ্ত যমীন পর্যন্ত ধ্বসিয়ে দেয়া হবে । (ফাতহুল বারী ৫/১২৪) আমি এর 
সমস্ত সনদ ও শব্দ বিদায়াহ্‌ ওয়ান্‌ নিহায়াহ্‌ এর শুরুতে যমীন সৃষ্টির আলোচনায় 
বর্ণনা করেছি। ( হাদীস নং ১/১৯, ২০) যেসব লোক বলেছেন যে, এর দ্বারা 
উদ্দেশ্য হল সাতটি অঞ্চল বা ভূ-খণ্ড, তারা অযথা এ কথা বলেছেন এবং বিনা 
দলীলে কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট বিরোধিতা করেছেন। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা 
আল্লাহরই জন্য । 


সূরা তালাক এর তাফসীর সমাপ্ত। 
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আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। 51041 204 
১। হে নাবী! আল্লাহ তোমার 17 4৯৪ 1 ৫47 1467 

জন্য যা বৈধ করেছেন তুমি তা এ ৮ ০০ | পু - 
নিষিদ্ধ করছ কেন? ার়ারো রাতারাতি 
5 25 ০ এ এ ০ 
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45 ০ 


করেছেন, আল্লাহ তোমাদের |. 


সহায়; তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। 


৩। যখন নাবী তার স্ত্রীদের 
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জানিয়ে দিয়েছিলেন তখন 
নাবী এই বিষয়ে কিছু ব্যক্ত (4 
করল এবং কিছু অব্যক্ত 
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সহীহ বুখারীতে এই আয়াতের ক্ষেত্রে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাইনাব বিন্ত জাহশের (রাঃ) ঘরে মধু পান করতেন এবং 
এ কারণে তিনি তার ঘরে কিছুক্ষণ বিলম্ব করতেন । এই জন্য আয়িশা (রাঃ) ও 
হাফসা (রাঃ) পরস্পর পরামর্শ করেন যে, তাদের মধ্যে যারই কাছে নাবী 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসবেন তিনি যেন তাকে বলেন ঃ “আপনার মুখ 
হতে মাগাফীরের (লেবু বা আঠা জাতীয় জিনিস যাতে গন্ধ রয়েছে) গন্ধ আসছে, 
সম্ভবতঃ আপনি মাগাফীর খেয়েছেন! সুতরাং তারা এ কথাই বলেন। তখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন £ “আমি যাইনাবের (রাঃ) ঘরে 
মধু পান করেছি। এখন আমি শপথ করছি যে, আর কখনও আমি মধু পান 
করবনা ।' ফাতহুল বারী ১১/৫৭২) ইমাম বুখারী (রহঃ) এ হাদীসটিকে কিতাবুল 
ঈমান ওয়ান নুযুর-এর মধ্যেও কিছু বৃদ্ধি সহকারে আনয়ন করেছেন। তাতে 
রয়েছে যে, এখানে দু'জন স্ত্রী দ্বারা আয়িশা (রাঃ) ও হাফসাকে রোঃ) বুঝানো 
হয়েছে। আর ছুপে-চুপে কথা বলা দ্বারা বুঝানো হয়েছে 'আমি মধু পান করেছি 
এই উক্তিটি। (ফাতহুল বারী ৯/২৮৭) তিনি কিতাবুত তালাকে এ হাদীসটি 
উল্লেখ করে বলেন যে, মাগাফীর হল গাদের সাথে সাদৃশ্যযুক্ত একটি জিনিস যা 
ঘাসে জন্মে থাকে এবং তাতে কিছুটা মিষ্টতা রয়েছে। 

ইমাম বুখারী (রহঃ) কিতাবুত্‌ তালাকে এ হাদীসটি আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণনা 
করেছেন । তাতে বর্ণিত আছে ৪ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিষ্টি 
ও মধু খুব ভালবাসতেন। আসরের সালাতের পর তিনি তার স্ত্রীদের নিকট 
যেতেন এবং কেহকেও নিকটে করে নিতেন। একদা তিনি হাফসার (রাঃ) নিকট 
গমন করেন এবং অন্যান্য দিন তার কাছে যতক্ষণ অবস্থান করতেন, সেই দিন 
তদপেক্ষা বেশীক্ষণ অবস্থান করেন। এতে আমার মনে হিংসাবোধ জেগে উঠে। 
খবর নিয়ে জানলাম যে, তার কাওমের এক মহিলা এক মশক মধু তার কাছে 
উপটৌকন স্বরূপ পাঠিয়েছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে এঁ মধুর শরবত পান করিয়েছেন। আমি মনে মনে বললাম যে, ঠিক 
আছে, কৌশল করে আমি রাসূলুল্লাহ সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এটা 
হতে ফিরিয়ে দিব। সুতরাং আমি সাওদাহ্‌ বিন্ত যাম'আহকে (রাঃ) বললাম ৪ 
তোমার ঘরে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসবেন এবং 
তোমার নিকটবততাঁ হবেন তখন তুমি তাকে বলবে ঃ আজ কি আপনি মাগাফীর 
খেয়েছেন?' তিনি জবাবে বলবেন ৪ “না ।' তখন তুমি বলবে ঃ তাহলে এই গন্ধ 
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কিসের? তিনি তখন বলবেন £ “হাফসা (রাঃ) মধু পান করিয়েছেন ।” তুমি তখন 
বলবে £ “সম্ভবতঃ মৌমাছি উরফাত' নামক কন্টকযুক্ত গাছ হতে মধু আহরণ 
করেছে ।” আমার কাছে যখন আসবেন তখন আমিও তাই বলব । হে সাফিয়া 
(রাঃ)! তোমার কাছে যখন আসবেন তখন তুমিও তাই বলবে ।' পরবর্তী সময়ে 
সাওদাহ (রাঃ) বলেন ৪ “যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার 
ঘরে এলেন, তখনও তিনি দরজার উপরই ছিলেন, তখন আমি ইচ্ছা করলাম যে, 
আয়িশা (রাঃ) আমাকে যা বলতে বলেছেন তাই বলে দিই। অতঃপর যখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কাছে এলেন তখন তিনি তাকে 
বললেন ঃ “আজ কি আপনি মাগাফীর খেয়েছেন?' তিনি জবাবে বললেন £ “না । 
তখন সাওদাহ (রাঃ) বললেন £ তাহলে এই গন্ধ কিসের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'হাফসাহ (রোঃ) মধু পান করিয়েছেন ।' সাওদাহ 
(রাঃ) তখন বললেন ঃ “সম্ভবতঃ মৌমাছি “উরফাত" নামক কন্টকযুক্ত গাছ হতে 
মধু আহরণ করেছে।” অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার 
কাছে এলে আমিও তাকে একই কথা বললাম । তারপর তিনি সাফিয়ার (রাঃ) 
নিকট গেলে তিনিও এ কথাই বলেন। এরপর তিনি যখন আবার হাফসার (রাঃ) 
কাছে যান তখন রাসূলুল্লাহ সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মধু পান করাতে 
চাইলে তিনি বলেন ৪ “আমার এর প্রয়োজন নেই ।' সাওদাহ (রাঃ) তখন বলতে 
লাগলেন 8 আফসোস! আমরা এটাকে হারাম করিয়ে দিলাম!” আমি (আয়িশা 
রাঃ) বললাম ৪ চুপ থাক । (ফাতহুল বারী ৯/২৮৭) 

সহীহ মুসলিমে এটুকু বেশি রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের শরীর থেকে দুর্গন্ধ বের হোক তা তিনি পছন্দ করতেননা ৷ (মুসলিম 
২/১১০১, ১১০২) এ জন্যই এ স্ত্রীগণ বলেছিলেন ৪ “আপনি মাগাফীর খেয়েছেন 
কি? কেননা মাগাফীরেও কিছুটা দুর্গন্ধ রয়েছে । যখন তিনি উত্তর দিলেন যে, না, 
তিনি মাগাফীর খাননি। বরং মধু খেয়েছেন, তখন তারা বললেন £ “তাহলে 
মৌমাছি উরফাত' গাছ হতে মধু আহরণ করে থাকবে, যার গাদের নাম হল 
মাগাফীর এবং ওরই ক্রিয়ার প্রভাবে এই মধুতে মাগাফীরের গন্ধ রয়েছে।” 

মধু পান করানোর ঘটনায় দু”টি নাম বর্ণিত আছে । একটি হাফসার (রাঃ) নাম 
এবং অপরটি যাইনাবের (রাঃ) নাম। তাহলে মধু পান করা থেকে বিরত রাখার 
ব্যাপারে যারা একমত হয়েছিলেন তারা হলেন আয়িশা (রাঃ) ও হাফসা (রাঃ)। 
সেক্ষেত্রে খুব সম্ভব ঘটনা দু'টি হবে। তবে এই দু'জনের ব্যাপারে এই আয়াত 
অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে কিছু চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে । এসব ব্যাপারে 
আল্লাহ তাআলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 
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পরস্পর এই প্রকারের পরামর্শ গ্রহণকারিণী ছিলেন আয়িশা (রাঃ) ও হাফসা 
(রাঃ), এটা এ হাদীস দ্বারাও জানা যাচ্ছে যা মুসনাদ আহমাদে ইব্‌ন আব্বাস 
(রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি (ইবৃন আববাস রাঃ) বলেন ঃ বহু দিন হতে 
আমার আকাজ্ষা ছিল যে, ...৮9$ ০৮ 2 401 1 ভর্টি ০1 এ 
আয়াতে যে দু'জন স্ত্রীর বর্ণনা রয়েছে তাদের নাম উমারের (রাঃ) কাছ থেকে 
জেনে নিব । অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই খালীফা 
যখন হাজ্জের সফরে বের হন তখন আমিও তার সাথে বের হলাম । পথে এক 
জায়গায় খালীফা উমার (রাঃ) রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলের দিকে চললেন । আমি তখন 
পানির পাত্র নিয়ে তার পিছনে পিছনে গেলাম । তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূর্ণ করে 
ফিরে এলেন। আমি পানি ঢেলে তাকে উযু করালাম । সুযোগ পেয়ে আমি তাকে 
জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন! ... 1 91 এ আয়াতে যে দুই 
জনকে সম্বোধন করা হয়েছে তারা কারা? তিনি জবাবে বললেন ৪ “হে ইব্‌ন 
আব্বাস! এটা বড়ই আফসোসের বিষয়!” যুহরী (রহঃ) বলেন যে, উমার (রাঃ) 
ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) এ প্রশ্ন করাকে অপছন্দ করলেন । কিন্তু ওটা গোপন করা 
বৈধ ছিলনা বলে তিনি উত্তর দেন 8 “এর দ্বারা আয়িশা (রাঃ) ও হাফসাকে (রাঃ) 
বুঝানো হয়েছে।” অতঃপর উমার (রাঃ) ঘটনাটি বর্ণনা করতে শুরু করেন। তিনি 
বলেন 8 “আমরা কুরাইশরা আমাদের নারীদেরকে আমাদের আওতাধীনে 
রাখতাম । কিন্ত মাদীনাবাসীদের উপর তাদের নারীরা আধিপত্য করত । যখন 
আমরা হিজরাত করে মাদীনায় এলাম তখন আমাদের নারীরাও তাদের দেখাদেখি 
আমাদের উপর প্রাধান্য লাভের ইচ্ছা করে। আমি মাদীনার উমাইয়া ইব্‌ন 
যায়িদের (রাঃ) বাড়ীতে বসবাস করতাম । একদা আমি আমার স্ত্রীর উপর অসন্তুষ্ট 
হয়ে তাকে কিছু বলতে লাগলাম । তখন সে উল্টিয়ে আমাকেও জবাব দিতে শুরু 
করল। আমি মনে মনে বললাম £ এ ধরনের নতুন আচরণ কেন? আমাকে 
বিস্মিত হতে দেখে সে বলল ৪ আপনি কি চিন্তা করছেন? আল্লাহর শপথ! 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীরাও তাকে জবাব দিয়ে থাকে। 
কোন কোন সময়তো তারা সারা দিন ধরে তার সাথে কথাবার্তা বলাও বন্ধ 
রাখে । তার এই কথা শুনে আমি অন্য এক সমস্যায় পড়লাম । সরাসরি আমি 
আমার কন্যা হাফসার রোঃ) বাড়ীতে গেলাম । তাকে জিজ্ঞেস করলাম ৪ “তোমরা 
রাসূলুল্লাহ সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জবাব দিয়ে থাক এবং মাঝে মাঝে 
সারা দিন তার সাথে কথাবার্তা বলা বন্ধ রাখ" এটা কি সত্য? সে উত্তরে বলল ঃ 
হ্যা, এটা সত্য বটে । আমি তখন বললাম ৪ যারা এরূপ করে তারা ধ্বংস ও 
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ক্ষতিণ্রস্ত হয়েছে। তোমরা কি ভুলে যাচ্ছ যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের অসন্তুষ্টির কারণে এরূপ নারীর উপর স্বয়ং আল্লাহ অসন্তুষ্ট হবেন? 
সাবধান! আগামীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কোন জবাব 
দিবেনা এবং তার কাছে কিছুই চাবেনা। কিছু চাইতে হলে আমার কাছেই চাবে। 
আয়িশাকে (রাঃ) দেখে তুমি তার প্রতি লোভ বা হিংসা করবেনা । সে তোমার 
চেয়ে দেখতে সুন্দর এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট 
অধিকতর প্রিয় । 

হে ইব্‌ন আব্বাস! আমার প্রতিবেশী একজন আনসারী ছিলেন। আমরা উভয়ে 
পালা ভাগ করে নিয়েছিলাম । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে 
আমি একদিন হাযির হতাম এবং একদিন তিনি হাযির হতেন। আমি আমার 
পালার দিনের সমস্ত হাদীস, আয়াত ইত্যাদি শুনে তাকে এসে শোনাতাম এবং 
তিনি তার পালার দিন সবকিছু আমাকে এসে শোনাতেন। আমাদের মধ্যে এ 
কথাটি এ সময় মশহুর হয়ে গিয়েছিল যে, গাস্সানী নেতা আমাদের উপর 
আক্রমণ চালানোর প্রস্ততি গ্রহণ করছে। একদা আমার সঙ্গী তার পালার দিন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়েছিলেন! ইশার সময় 
এসে তিনি আমার দরযার কড়া নাড়লেন। আমি উদ্বেগের সাথে বের হয়ে বললাম 
8 খবর ভাল তো? তিনি উত্তরে বললেন £ “আজতো একটা কঠিন ব্যাপার ঘটে 
গেছে। আমি বললাম ৪ গাস্সানীরা কি পৌছে গেছে? তিনি জবাবে বললেন ৪ 
“এর চেয়েও কঠিন সমস্যা দেখা দিয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম তার স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়েছেন।' আমি তখন বললাম £ আফসোস! 
হাফসাতো (রাঃ) ধ্বংস হয়ে গেল! আমি পূর্ব হতেই এটার আশংকা করছিলাম । 
ফাজরের সালাত আদায় করেই কাপড়-চোপড় পরে আমি সরাসরি হাফসার (রাঃ) 
বাড়ীতে হাধির হলাম । দেখলাম যে, সে কীদছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম £ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি তোমাদেরকে তালাক দিয়ে 
ফেলেছেন? সে জবাব দিল £ “এ খবরতো বলতে পারছিনা । তবে তিনি আমাদের 
হতে পৃথক হয়ে নিজের কক্ষে অবস্থান করছেন ।” আমি সেখানে গেলাম । দেখতে 
পেলাম যে, একজন হাবশী গোলাম পাহারা দিচ্ছে । আমি তাকে বললাম ঃ যাও, 
আমার জন্য প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা কর। সে গেল এবং ফিরে এসে বলল £ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন উত্তর দিলেননা । আমি তখন 
সেখান হতে ফিরে এসে মাসজিদে গেলাম। দেখলাম যে, মিম্বরের পাশে 
সাহাবীগণের একটি দল বসে রয়েছেন এবং কারও কারও চক্ষু দিয়েতো অশ্রু 
ঝরছে! আমি অল্পক্ষণ সেখানে বসে থাকলাম । কিন্ত আমার মনে শান্তি কোথায়? 
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আবার উঠে দীড়ালাম এবং এ গোলামের কাছে গিয়ে বললাম ৪ বল, উমার 
ইবনুল খাত্তাব আপনার সাথে দেখা করার অনুমতি চাচ্ছেন। গোলাম এবারও 
এসে খবর দিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন উত্তর 
দেননি । আবার আমি মাসজিদে চলে গেলাম । আমার ভিতর অস্থিরতার কারণে 
সেখান হতে আবার ফিরে এলাম এবং পুনরায় গোলামকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইতে বললাম । গোলাম 
আবার গেল এবং এ একই জবাব দিল। আমি ফিরে যাচ্ছিলাম এমন সময় 
গোলাম আমাকে ডাক দিল এবং বলল ৪ “আপনাকে অনুমতি দেয়া হয়েছে ।” 
আমি প্রবেশ করে তাকে সালাম দিলাম । দেখতে পেলাম যে, রাসূলুল্লাহ সান্রাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিছানাহীন একটি মাদুরের উপর শুয়ে আছেন এবং তার 
দেহে মাদুরের দাগ পড়ে গেছে। 

আমি বললাম ৪ হে আল্লাহর রাসূল সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি 
কি আপনার স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে ফেলেছেন? তিনি মাথা উঠিয়ে আমার দিকে 
চেয়ে বললেন ৪8 'না।' আমি বললাম £ আন্মাহু আকবার! হে আন্লাহর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কথা এই যে, আমরা কুরাইশরা আমাদের 
স্ত্রীদেরকে আমাদের আজ্ঞাধীনে রাখতাম । কিন্তু মাদীনাবাসীদের উপর তাদের 
স্ত্রীরা প্রাধান্য লাভ করে আছে। এখানে এসে আমাদের স্ত্রীরাও তাদের দেখাদেখি 
তাদেরই আচরণ গ্রহণ করে নিয়েছে। তারপর আমি আমার স্ত্রীর ঘটনাটিও বর্ণনা 
করলাম এবং তার এ কথাটিও বর্ণনা করলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের স্ত্রীরাও এরূপ করে থাকেন। তারপর আমি আমার এ কথাটিও 
বর্ণনা করলাম যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসস্তুষ্টির 
কারণে আল্লাহ যে অসন্তুষ্ট হয়ে যাবেন এবং এর ফলে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে এ 
ভয় কি তাদের নেই? আমার কথা শুনে তিনি মুচকি হাসলেন। 

তারপর আমি আমার মেয়ে হাফসার (রাঃ) কাছে যাওয়া, তাকে আয়িশার 
(রাঃ) প্রতি হিংসা পোষণ না করার উপদেশ দেয়ার কথা বর্ণনা করলাম । এবারও 
তিনি মুচকি হাসলেন। এরপর আমি বললাম 8 অনুমতি হলে আরও কিছুক্ষণ 
আপনার এখানে অবস্থান করতাম । তিনি অনুমতি দিলে আমি বসে পড়লাম। 
অতঃপর আমি মাথা উঠিয়ে ঘরের চতুর্দিকে লক্ষ্য করে দেখি যে, তিনটি শুঙ্ক 
চামড়া ছাড়া আর কিছুই নেই। আমি আরয করলাম $ হে আল্লাহর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! দু'আ করুন যেন আল্লাহ তা'আলা আপনার 
উম্মাতের উপর প্রশস্ততা দান করেন। দেখুন তো! পারসিক ও রোমকরা আল্লাহর 
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ইবাদাত করেনা, অথচ তারা দুনিয়ার কত বেশি নি'আমাতের মধ্যে ডুবে রয়েছে? 
আমার এ কথা শোনা মাত্রই তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বলতে লাগলেন ঃ 
“হে খাত্তাবের পুত্র! আপনিতো এখনও সন্দেহের মধ্যে রয়ে গেছেন। এই 
কাওমের (কাফিরদের) ভাল কাজের প্রতিদান দুনিয়ায়ই দিয়ে দেয়া হয়েছে। 
আমি বললাম ৪ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার জন্য 
আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন! 

ব্যাপারটা ছিল এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্ত্রীদের 
প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হওয়ার কারণে শপথ করেছিলেন যে, এক মাস তিনি তাদের 
সাথে মিলিত হবেননা। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তাকে অব্যহতি দেন। 
(আহমাদ ১/৩৩, ৩৪; ফাতহুল বারী ৯/২১৮৭, মুসলিম ২/১১১, তিরমিযী 
৯/২২৪, নাসাঈ ৫/৩৬৬) 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে ইব্‌ন আববাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
তিনি বলেন ৪ “বছর ধরে আমি এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম যে, উমারকে 
(রাঃ) এই দু'জন স্ত্রীর নাম জিজ্ঞেস করব । কিন্তু উমারের (রাঃ) অত্যন্ত প্রভাবের 
কারণে তাকে জিজ্ঞেস করার সাহস হচ্ছিলনা। শেষ পর্যন্ত হাজ্জ পালন করে 
প্রত্যাবর্তনের পথে তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ।” তারপর তিনি পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা 
করেন যা উপরে বর্ণিত হল। (ফাতহুল বারী ৮/৫২৫, মুসলিম ২/১১০৮) 

ইমাম মুসলিম (রহঃ) আরও বর্ণনা করেন, ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, 
উমার ইব্নুল খাত্তাব (রাঃ) তাকে বলেছেন ৪ রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম যখন তাঁর স্ত্রীদের থেকে অন্যত্র অবস্থান করছিলেন তখন আমি মাসজিদে 
প্রবেশ করলাম এবং দেখতে পেলাম যে, লোকেরা পাথরের ছোট ছোট টুকরা 
মাটিতে ছুড়ে মারছে। তারা বলল ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
তার স্ত্রীদের তালাক দিয়েছেন। উহা ছিল পর্দা করার আদেশের পূর্বের ঘটনা । 
আমি মনে মনে ভাবলাম, নিশ্চয়ই আমি এ বিষয়ে অনুসন্ধান করব । উমার (রাঃ) 
যেমন হাফসার (রাঃ) কাছে গিয়ে তাকে বুঝিয়ে এসেছিলেন, তেমনিভাবে 
আয়িশাকেও (োঃ) বুঝিয়েছিলেন। তাতে এও রয়েছে যে, যে গোলামটি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাহারা দিচ্ছিল তার নাম ছিল আবু 
রিবাহ (রাঃ)। তাতে এও আছে যে, উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামকে বলেছিলেন ঃ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম! আপনি আপনার স্ত্রীদের ব্যাপারে এত চিন্তিত হচ্ছেন কেন? যদি আপনি 
তাদেরকে তালাকও দিয়ে দেন তাহলে আপনার সাথে রয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ, তার 


(0০017191715 


সুরা ৬৬ ৪ তাহ্রীম ৪৯২ পারা ২৮ 


মালাইকা, জিবরাঈল (আঃ), মীকাঈল (আঃ), আমি, আবু বাকর (রাঃ) এবং 
সমস্ত মু'মিন ।” উমার (রাঃ) বলেন £ “আল্লাহ তাঁআলারই সমস্ত প্রশংসা, আমি 
এই প্রকারের কথা যে বলছিলাম, আমি আশা করছিলাম যে, আমার কথার 


সত্যতায় তিনি আয়াত নাযিল করবেন। হলও তাই। আল্লাহ তা'আলা 919 
১৭ 4449 একট শেড ০২০০ 0 9৯ এ]। ৩৪ 4৩1০৫ 


৫৮ এবং ৫০ 17৮ 519) 243 ০ ৫৮ ৩12) ৬০ এই 
আয়াত অবতীর্ণ করেন। যখন আমি জানতে পারলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার স্ত্রীদেরকে তালাক দেননি তখন আমি মাসজিদে গিয়ে 
দরযার উপর দীড়িয়ে উচ্চ শব্দে সকলকে জানিয়ে দিলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পবিত্র স্ত্রীদেরকে তালাক দেননি । এ ব্যাপারেই 
৮9779 


এ ৪ চা ০০৪ 1০15 ০১০ ৬৭ ও 05 রি ১৯৮ 1১1 
495 45 হিপ ০ এ লও এ ০৭া এ -& 0১5 


২৬$ 31০24 228 ৮৫2০ পা 0১ 
আর যখন তাদের নিকট কোন পাতি জবা ভীতিজনক বিষ উপহিত হয 
তখন তারা ওটা রটনা করতে থাকে এবং যাদি তারা ওটা রাসূলের কিংবা তাদের 
আদেশ দাতাদের প্রতি সমর্পন করত তাহলে তাদের মধ্যে সঠিক তথ্য পেয়ে 
যেত। (সূরা নিসা, ৪ ৪ ৮৩) উমার (রোঃ) আয়াতটি এই পর্যন্ত পাঠ করে বলেন ঃ 
এ বিষয়ের তাহকীককারীদের মধ্যে আমিও একজন |” (মুসলিম ২/১১০৫) সাঈদ 
ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ), যাহহাক 
(রহঃ) এবং অন্যান্যরাও বর্ণনা করেছেন যে, ০৯৮ ০০ দ্বারা আবু বাকর 
(রাঃ) এবং উমারকে (রাঃ) বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২৩/৪৮৬) হাসান বাসরী 
(রহঃ) উসমানের (রাঃ) নামও উল্লেখ করেছেন এবং লাইস ইব্‌ন সুলাইম (রহঃ) 
বলেন যে, মুজাহিদ (রহঃ) আলীর (রাঃ) নামও উল্লেখ করেছেন । একটি দুর্বল 
হাদীসে মারফু*রূপে শুধু আলীর (োঃ) নাম রয়েছে। কিন্ত এর সনদ দুর্বল এবং 
সম্পূর্ণরূপে মুনকার । 
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আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, উমার (রাঃ) বলেন ঃ “রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের প্রত্যেকে চাচ্ছিলেন যে, তিনি যেন 


তাকেই বেশি ভালবাসেন। আমি তখন তাদেরকে বললাম £ ৩! 4) ৬ 
৫৫1079302১৩ ০ 9845 যদি নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম তোমাদেরকে পরিত্যাগ করেন তাহলে তার রাব্ব সম্ভবতঃ তাকে দিবেন 
তোমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর স্ত্রী। তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং আমার 
ভাষায়ই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তা নাযিল করেন।" (ফাতহুল বারী 
৮/৫২৮) এটা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, উমার (রাঃ) বহু ব্যাপারে কুরআনের 
আনুকূল্য করেছেন। যেমন পর্দার ব্যাপারে (সুরা আহযাব, ৩৩ £ ৫৩), বদর 
যুদ্ধের বন্দীদের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে (সুরা আনফাল, ৮ ৪ ৬৭) এবং মাকামে 
ইবরাহীমকে কিবলাহ নির্ধারণ করার ব্যাপারে (সুরা বাকারাহ, ২ ৪ ১২৫)। 
আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, উমার (রাঃ) বলেন £ “আমি যখন 
উম্মাহাতুল মু'মিনীন ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে মন 
কষাকষির খবর পেলাম তখন আমি তাদের কাছে গেলাম এবং তাদেরকে বললাম £ 
তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আপোষ করে নাও, 
সম্ভবতঃ তাকে তোমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর স্ত্রী দান করবেন। অবশেষে আমি 
উম্মাহাতুল মু'মিনীনের শেষ জনের কাছে গেলাম । তখন সে বলল ৪ “হে উমার 
(রাঃ)! আমাদেরকে উপদেশ দানের জন্য স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম কি যথেষ্ট নন যে, আপনি আমাদেরকে উপদেশ দিতে এলেন? আমি তখন 


নীরব হয়ে গেলাম । অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ... 541 ৩14) ৬ এই 
আয়াত অবতীর্ণ করেন।' (তাবারী ২৩/৪৮৮) সহীহ বুখারীর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত 


যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে স্ত্রীটি উমারকে (রাঃ) এই 
উত্তর দিয়েছিলেন তিনি ছিলেন উম্মে সালামাহ (রাঃ) । (ফাতহুল বারী ৮/১৬) 


আল্লাহর বাণী ০০24৬ ০০৩5 ০৩৬ ০৩১ ০০১০৯ এর অর্থতো 


কুরআনের আয়াত উ্রেরেইতি রানির ৬১৬০ এর অর্থের 


ব্যাপারে এর একটি তাফসীরতো এই যে, তারা হবে সিয়াম পালনকারিণী ৷ আবু 
হুরাইরাহ (রাঃ), আয়িশা (রাঃ), ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), মুজাহিদ 


সুরা ৬৬ $ তাহ্রীম 
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(রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), আ'তা (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা'ব আল 
কারাজী রেহঃ), আবূ আবদুর রাহমান আস সুলামী (রহঃ), আবু মালিক (রহঃ), 
ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রেহঃ), যাহহাক (রহঃ), 
রাবী ইবন আনাস (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) প্রমুখ অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী 
২৩/৪৯০, কুরতুবী ১৮/১৯৩, দুররুল মানসুর ৮/২২৪) 


৬। হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! 1.4 


তোমরা নিজেদেরকে এবং 
রক্ষা কর অগ্নি হতে, যার 
ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, 
যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম 
আল্লাহ যা তাদেরকে আদেশ 
করেন তা এবং তারা যা 


করতে আদিষ্ট হয় তা*ই করে। 
৭। হে কাফিরেরা! আজ 4 7 ॥:০ ০ 4 
তোমরা দোষ স্লনের চেষ্টা [3 158 ০৮ পর ৭ 
করনা। তোমরা যা করতে |, পপ, ক ২.০ 
তোমাদেরকে তারই প্রতিফল 1৮ ০১74 ৮০১] (591 15)০-০০ 
দেয়া হবে। রানা 
০৯০০ ৪৪ 
বিশ্বাস নকারী ছারা ঞ পা) রি ্ 
তোমরা রা নিকট 195 15512 ৯৭ ৫০ 
তাওবাহ কর, বিশুদ্ধ তাওবাহ; |) ০০ ৮ এপ প্রত পর্€ ? 
সম্ভবতঃ তোমাদের রাবর [৬৮ ৮০ 2) 481 
তোমাদের মন্দ কাজগুলি 


মোচন করে দিবেন এবং 
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তোমাদেরকে দাখিল করবেন 
জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী ” 
প্রবাহিত। সেই দিন নাবী এবং 
আল্লাহ অপদস্থ করবেননা । 
তাদের জ্যোতি তাদের সম্মুখে 
এবং দক্ষিণ পার্থে ধাবিত 


৫ ০ 4 রপ্ শু & এ পর্প 
নি ৯ পাচ ক ৬ 
কিছ 18 তি 
৬াস্পি্পিিস ৮১৩৪ এর 
পাপা এ শর 2 


34589 £ ০ ৬০৪ 
1১১21: রি ৮74 রা এন 


ঠ পাপা 


পপ জি (তর 
হবে। তারা বলবে ৪ হে -% ০৯৮ বি 
আমাদের রাব্ব! আমাদের 7৫ 
জ্যোতিকে পূর্ণতা দান করুন পদক 
এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন, ; ৫ ৫ 14 5 
আপনি অর্ব বিষয়ে (439৮9 (5৮ 10 7৮ 
ক্ষমতাবান । পু ৬2. 4 21 
১১৩ ০ ০ ৬৬০] 
ধর্ম ও আদব সম্পর্কে পরিবারের সবাইকে শিক্ষা দেয়া 


আলী ইবৃন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, 1 


1)$ ₹5৩/৯13 ৮৮০০1 এর ভাবার্থ হচ্ছে $ তোমরা আল্লাহর আদেশ মেনে চল 
এবং অবাধ্যাচরণ করনা। পরিবারের লোকদেরকে আল্লাহর যিক্রের তাগীদ কর, 
যাতে আল্লাহ তোমাদেরকে জাহান্নাম হতে রক্ষা করেন। (তাবারী ২৩/৪৯১) 
মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হল £ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং 
পরিবারের লোকদেরকেও ভয় করতে বল। (তোবারী ২৩/৪৯২) 
কাতাদাহ রেহঃ) বলেন যে, অর্থ হল ৪ আল্লাহর আনুগত্যের হুকুম কর এবং 
অবাধ্যাচরণ হতে নিষেধ কর। পরিবারের উপর আল্লাহর হুকুম কায়েম রেখ 


এবং তাদেরকে আল্লাহর আহকাম পালন করার তাগীদ করতে থাক । সৎ কাজে 
তাদেরকে সাহায্য কর এবং অসৎ কাজে তাদেরকে শীসন-গর্জন কর । (তাবারী 
২৩/৪৯২) 


যাহহাক (রহঃ) ও মুকাতিল (রহঃ) বলেন ঃ প্রত্যেক মুসলিমের উপর নিজের 
পরিবারভুক্ত লোকদেরকে এবং দাস-দাসীদেরকে আল্লাহর হুকুম পালন করার ও 
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তার নাফরমানী হতে বিরত থাকার শিক্ষা ও উপদেশ দান করতে থাকা ফার্য । 
(কুরতুবী ১৮/১৯৬) 

রাবী" ইব্‌ন সাবরাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেন 
যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ “তোমরা তোমাদের 
শিশুদেরকে সালাতের হুকুম কর যখন তাদের বয়স সাত বছর হয়। আর যখন 
তারা দশ বছর বয়সে পদার্পণ করে তখন তাদেরকে সালাতে অবহেলার কারণে 
প্রহার কর ।' (আহমাদ ৩/৪০৪, আবু দাউদ ১/৩৩২, তিরমিযী ২/৪৪৫) ইমাম 
তিরমিযী (রহঃ) একে হাসান সহীহ বলেছেন। 


জাহান্নামের ইন্ধন ও মালাইকার বর্ণনা 
আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 89০19 /৫। 5১89 আদম সন্তান ও পাথর 
দ্বারা জাহান্নামের আগুন প্রজ্ছবলিত করা হবে। তাহলে আগুন কত কঠিন তেজ 
সম্পন্ন হতে পারে তা সহজেই অনুমেয় । 
১4০1 দ্বারা হয়তো খ প্রস্তর উদ্দেশ্য হতে পারে দুনিয়ায় যেগুলোর পুজা 
করা হয়। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ 


পর্ট 5৪7 পপ ৬ পপ পর্ণ এ এল ৫ (৫4 ০ 
(৫ 2231 ০৫৯ শপ ০ ৯৮৪৪১ ০৪ অপি এ $ ৫] 
রা 1 
১১১১ 
তোমরা এবং আল্লাহর পারিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদাত কর সেগুলিতো 
জাহারামের ইন্ধন । (সুরা আঘিয়া, ২১ 8 ৯৮) ইব্ন মাসউদ (রোঃ), মুজাহিদ রেহঃ), 
আবু জাফর আল বাকির (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, ওটা হবে গন্ধকের 
পাথর যা হবে অত্যন্ত দুর্ন্ধময় ৷ (তাবারী ১/৩৮১) এরপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ 
১ ৬ 54৫95. 2 এতে (এই শাস্তি দেয়ার কাজে) নিয়োজিত 
রয়েছে নির্মম হৃদয়, কঠোর স্বভাব মালাইকা/ফেরেশতাগণ । অর্থাৎ তাদের স্বভাব 
ৰা প্রকৃতি কঠোর। কাফিরদের জন্য তাদের অন্তরে কোন করুণা রাখা হয়নি। 
এর পরের ১14০১ 4৮ 243 4৪ আয়াতের )4-8 শব্দের এর অর্থ হচ্ছে 


তাদের দেহাকৃতি অত্যন্ত শক্তিশালী, মযবৃত ও ভীতিকর । আল্লাহ তাদেরকে যা 
কিছু আদেশ করেন, সামান্য সময়ও অযথা ব্যয় না করে তা তারা চোখের পলকে 
পালন করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েন। তারা সব ধরনের আদেশ পালন করতে সক্ষম 
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তাদেরকে বলা হয়েছে “যাবানিয়াহ'। এরা হলেন জাহান্নামের পাহাড়াদার ও 
রক্ষক। আল্লাহ আমাদেরকে তাদের হাত থেকে রক্ষা করুন। 


এরপর মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন £ 19১০ 10155260501 ৪ 
১৩ লু 6 ০১5 এ 0 হে কাফিরেরা! আজ তোমরা দোষ 
স্বলনের চেষ্টা করনা। তোমরা যা করতে তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া 
হবে । অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন কাফিরদেরকে বলা হবে £ আজ তোমরা কোন 


ওযর পেশ করনা, কারণ আজ তোমাদের কোন ওযর কবূল করা হবেনা । 
তোমাদেরকে আজ তোমাদের কৃতকর্মেরই শুধু প্রতিফল দেয়া হবে। 


তাওবাহ হতে হবে অবিমিশ্রিত 
অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন $ 1%3815 38401 


€ 
4 2% সত 


৬৩৭০০ 49 এ]। এ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবাহ কর, 


বিশুদ্ধ তাওবাহ। অর্থাৎ সত্য ও খাঁটি তাওবাহ কর যার ফলে তোমাদের পূর্ববর্তী 
পাপরাশি মার্জনা করা হবে । আর তোমাদের মন্দ স্বভাব দূর হয়ে যাবে । 


বলা হয়েছে 8 ০৫ ৯৪০১৫) ৯৩০০ ৮৪০ 94 ০) ৬ 
১৫0। ০5 ০০ ও) সম্বতঃ তোমাদের রাবব তোমাদের মন্দ কাজগুলি 
মোচন করে দিবেন এবং তোমাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে 
নদী এবাহিত। আল্লাহ তাআলা যখন কোন বিষয়ে “সম্ভবতঃ শব্দটি ব্যবহার করেন 
তার অর্থ এই ধরে নেয়া হয় যে, তিনি তা করবেন । এরপর ইরশাদ হচ্ছে £ 

4 152 চে? ভেখ। || ৬১৯ ৫ 0৮ আল্লাহ তীর নাবী সাললাল্সাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার মু'মিন সঙ্গীদেরকে অপদস্থ করবেননা । কিয়ামাত 
দিবসে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে যে জ্যোতি দান করা হবে তা 
তাদের সামনে ও দক্ষিণ পার্খে ধাবিত হবে । আর অন্যরা সবাই অন্ধকারের মধ্যে 
থাকবে । যেমন ইতোপূর্বে এটা সুরা হাদীদের তাফসীরে গত হয়েছে। যখন 
মুমিনগণ দেখবে যে, মুনাফিকরা যে জ্যোতি লাভ করেছিল, ঠিক প্রয়োজনের 
সময় তা তাদের হতে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে এবং তারা অন্ধকারের মধ্যে হাবুডুবু 
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খাচ্ছে, তখন তারা (মু'মিনরা) দু'আ করবেন £ 9 এ এ ১9১ 
2848 ৮৪5 4$ ৪ ৬4 এ ১8১9 হে আমাদের রাব্ৰ! আমাদের জ্যোতিতে 
আপনি পূর্ণতা দান করুন এবং আমাদেরকে রক্ষা করুন! আপনিতো সর্ববিষয়ে 
সর্বশক্তিমান। মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং 
অন্যান্যরা বলেন ৪ কিয়ামাত দিবসে যখন মু*মিনরা দেখতে পাবে যে, 
মুনাফিকদের কাছ থেকে নূর নিভিয়ে দেয়া হচ্ছে তখন তারা এ আয়াতটি পাঠ 
করবে । (তাবারী ২৩/৪৯৬) 
বানু কিনানাহ গোত্রের একজন লোক বলেন ৪ “মাক্কা বিজয়ের দিন আমি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে সালাত আদায় করেছিলাম । 
আমি তাকে দু'আয় বলতে শুনেছিলাম ঃ 
০৮ 1৮ ৩৯৭ 3 ০৪ 

অর্থাৎ “হে আল্লাহ! কিয়ামাতের দিন আপনি আমাকে অপদস্থ করবেননা ।, 
(আহমাদ ৪/২৩৪) 

৯। হে নাবী! কাফির ও]. ৫4 বাঁ ০4 ৪1714 
কর এবং তাদের প্রতি: » 4 7127 ০ 5,৮%% 
কঠোর হও। তাদের ৮৮৮ ০৮ 
আশ্রয়স্থল জাহান্নাম, ওটা |, “রী 5 টি 2 
কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল। 4৮৮৯1 0৮85 ৮৫৯ -6৮৫৬৫ 


৬ ৫ পা 8৫ রত 
৯ আহ কির জন্য এয 6০ 26০), 
রে না 7222 
আমার বান্দাদের মধ্যে দুই ৮৪-১৯-০৮৮1 
সংকল্প পরায়ণ বান্দার অধীন। |. ০ ৮৮০ ৯৫,০০৪ 
কিন্ত তারা তাদের প্রতি ১১৮ ০৮ ০১২০৮ 005 
বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, ফলে |, *॥ 7 5 ০০০৫ ০০ ০ 
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হল ঃ জাহান্নামে রি নিবে বে 
রীদের সাথে তোমরাও ০/৯-71৮৮3০৭ ১ 
তাতে প্রবেশ কর। 
কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার আদেশ 


আন্মাহ তাআলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কাফির ও 
মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার নির্দেশ দিচ্ছেন । প্রথম দলের বিরুদ্ধে অস্ত্রের 
সাহায্যে এবং দ্বিতীয় দলের বিরুদ্ধে আল্লাহর আইনের মাধ্যমে । আরও নির্দেশ 
দিচ্ছেন দুনিয়ায় তাদের প্রতি কঠোর হতে । আর পরকালেও তাদের আশ্রয়স্থল 
হবে জাহান্নাম এবং ওটা কতই না নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল। 


মু'মিন আত্মীয়ের কারণে কোন কাফির 
উপকার লাভে সক্ষম হবেনা 

এরপর আন্রাহ দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাচ্ছেন যে, কাফিরদের কুফরীর কারণে 
মুসলিমদের সাথে দুনিয়ায় মিলে মিশে থাকা কিয়ামাতের দিন কোনই উপকারে 
আসবেনা । তারা যতক্ষণে আল্লাহর উপর ঈমান না আনবে ততক্ষণে তারা 
আল্লাহর করুণা লাভে সক্ষম হবেনা । উদাহরণ স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 
যেমন দুই জন নাবী, নূহ আঃ) ও লুতের (আঃ) স্ত্রীদ্ধয়, যারা সদা-সর্বদা এই 
নাবীগণের সাহচর্যে থাকত, তাদের সাথে সব সময় উঠা বসা করত, এক সাথে 
পানাহার করত এবং এক সাথে রাত্রি যাপনও করত, কিন্ত যেহেতু তাদের মধ্যে 
ঈমান ছিলনা, বরং তারা কুফরীর উপর কায়েম ছিল, সেই হেতু নাবীগণের অষ্ট 
প্রহরের সাহচর্য তাদের কোন কাজে এলোনা। নাবীগণ তাদের পারলৌকিক 
কোন উপকার করতে পারলেননা এবং তাদেরকে ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা 
করতে সক্ষম হলেননা। বরং তাদেরকে জাহান্নামীদের সাথে জাহান্নামে চলে 
যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হল। 

এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, এখানে খিয়ানত দ্বারা ব্যভিচার উদ্দেশ্য নয়। 
নাবীগণের (আঃ) পবিত্রতা ও সততা এত উধ্র্বে যে, তাদের স্ত্রীদের মধ্যে 
ব্যভিচার রূপ জঘন্য পাপকাজ প্রকাশ পাওয়া সম্ভব হতে পারেনা । আমরা সুরা 
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নূরের তাফসীরে এর পূর্ণ বর্ণনা দিয়েছি। বরং এখানেও উদ্দেশ্য দীনের ব্যাপারে 
খিয়ানাত করা । অর্থাৎ দীনের কাজে তাদের স্বামীদের সঙ্গিনী হয়নি। 

ইব্‌ন আব্বাস রোঃ) বলেন যে, তাদের বিশ্বাসঘাতকতা ব্যভিচার ছিলনা । 
নৃুহের (আঃ) স্ত্রী তার গোপন তথ্য এবং গোপনে ঈমান আনয়নকারীদের নাম 
কাফিরদের কাছে প্রকাশ করে দিত। অনুরূপভাবে লৃতের (আঃ) স্ত্রীও তার স্বামী 
লূতের (আঃ) বিরুদ্ধাচরণ করত এবং যারা মেহমানরূপে তার বাড়ীতে আসতেন 
তাদের খবর তার কাওমকে দিয়ে দিত, যাদের কু-কাজের অভ্যাস ছিল। 


(তাবারী ২৩/৪৯৮) 


যাহহাক (রেহঃ) বলেন, ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে এ কথাও বর্ণিত আছে যে, 
কোন নাবীরই স্ত্রী কখনও ব্যভিচার করেনি, বরং তারা ধর্মের অনুসরণ করতে 
অস্বীকার করেছিল। ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রেহঃ), যাহহাক 
(রহঃ) এবং অন্যান্যরা এরূপ বলেছেন । (তাবারী ২৩/৪৯৮) 


১১। আল্লাহ বিশ্বাসীদের জন্য 
উপস্থিত করেছেন ফির“আউন 
পত্রীর দৃষ্টান্ত, যে প্রার্থনা 
করেছিল ৪ হে আমার রাব্ব! 
আপনার সন্নিধানে জান্নাতে 
আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ 
করুন এবং আমাকে উদ্ধার 
করুন ফিরআউন ও তার 
দুষ্কৃতি হতে এবং আমাকে 


চপ 
শর ঞ 
২৯১৬ 


ধারন 


6 ৫2995. 


উদ্ধার করুন যালিম সম্প্রদায় ; ৮ *.1,011,227 ১১৫ 
১২। আরও দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন 


যে তার সতীত্ব রক্ষা 
মধ্যে রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম 
এবং সে তার রবের বাণী ও 


তার কিতাবসমূহ সত্য বলে 


29 -1" 
42 পট ৮: ০ 
৯১ | 
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গ্রহণ করেছিল; সে ছিল; «2, ₹ ৮৮৮ 4৮1০৮ 
অনুগতদের একজন । ০9201 65 ০০65 ০৮55 2 


কাফিরেরা মুমিনদের কোনই ক্ষতি করতে সক্ষম নয় 

এখানে আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের জন্য দৃষ্টান্ত পেশ করে বলেন ঃ যদি 
মুসলিমরা প্রয়োজনবোধে কাফিরদের সাথে মিলে মিশে থাকে তাহলে তাদের 
কোন অপরাধ হবেনা । যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 
0426০: ৩০ 9১3 ০৪ 2 ০৪৯এতা ০১৪৮] ১০৫ 4 

225-4651525 ৩ম এ ও কা ৩4905 

মুমিনগণ যেন ম্ব'মিনগণকে ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধ রূপে এহণ না করে, 
এবং তাদের আশংকা হতে আত্মরক্ষা ব্যতীত যে এরপ করে সে আল্লাহর নিকট 
সম্পকৃহীন । (সুরা আলে ইমরান, ৩ 8 ২৮) 

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, সারা জগতের অবিশ্বাসী লোকদের মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা উদ্ধত লোক ছিল ফির'আউন। কিন্তু তার কুফরীও তার স্ত্রীর কোন 
ক্ষতি করতে পারেনি। কেননা তার স্ত্রী তার ঈমানের উপর পূর্ণমাত্রায় কায়েম 
ছিলেন। আল্লাহ তা“আলাতো ন্যায় বিচারক। তিনি একজনের পাপের কারণে 
অন্যজনকে পাকড়াও করেননা । (তাবারী ২৩/৫০০) 

ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন £ সুলাইমান (রহঃ) বলেন যে, ফির'আউনের স্ত্রীর 
উপর সর্বপ্রকারের নির্যাতন করা হত। কঠিন গরমের সময় তাকে শাস্তি দেয়া হত। 
কিন্তু পরম করুণাময় আল্লাহ মালাইকার পাখা দ্বারা তাকে ছায়া দিতেন এবং তাকে 
গরমের কষ্ট হতে রক্ষা করতেন। এমন কি তিনি তাকে তার জান্নাতের ঘর দেখিয়ে 
দিতেন। (তাবারী ২৩/৫০০) ইব্‌ন জারীর (রহঃ) আরও বর্ণনা করেছেন, আবুল 
কাসিম ইব্‌ন আবী কাজজাহ (রেহঃ) বলেছেন ঃ ফির“আউনকে তার স্ত্রী কখনও 
কখনও জিজ্ঞেস করতেন যে, কে জয়লাভ করল? সব সময় তিনি শুনতে পেতেন 
যে, মূসাই (আঃ) জয়লাভ করেছেন। তখন তিনি ঘোষণা করেন ঃ “আমি মুসা 
(আঃ) ও হারূনের (আঃ) রবের প্রতি ঈমান আনলাম ।” 

ফির“আউন এ খবর জানতে পেরে তার লোকজনকে বলল ৪ “সবচেয়ে বড় 
পাথর তোমরা খুঁজে নিয়ে এসো। সে যদি তার ঈমানকে পরিবর্তন না করে 
তাহলে তার উপর পাথর নিক্ষেপ কর। আর যদি বিরত থাকে তাহলে ভাল কথা, 
সে আমার স্ত্রী। তাকে মর্যাদা সহকারে আমার কাছে ফিরিয়ে আনবে । অতঃপর 


(0০017191715 
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তার লোকেরা পাথর নিয়ে এলো। এঁ সময় ফির“আউনের স্ত্রী আকাশের দিকে 
তাকালেন এবং জান্নাতে তার জন্য যে ঘর তৈরী করা হয়েছে তা তিনি স্বচক্ষে 
দেখে নিলেন। তখনই তার রূহ বেরিয়ে গেল। যখন পাথর তার উপর নিক্ষেপ 
করা হয় তখন তার মধ্যে রূহ ছিলইনা । (তাবারী ২৩/৫০০) তিনি শাহাদাতের 
সময় দু'আ করেছিলেন ৪ সু ৪ 6 4০ এ ৩ (50 হে আমার রাবব। 
আপনার সন্নিধানে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করুন। এ মু'মিনা 
মহিলার নাম ছিল আসিয়া বিন্ত মাযাহিম (রাঃ)। 

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন। তা হল 
মারইয়াম বিন্ত ইমরানের (আঃ) দৃষ্টান্ত । তিনি ছিলেন অত্যন্ত সতী-সাধবী 
রমণী । মহান আল্লাহ বলেন ঃ 

৮59 ৩ ১ ৮০৪ আমি আমার মালাইকা/ফেরেশতা জিবরাঈলের (আঃ) 
মাধ্যমে তার মধ্যে রহ ফুঁকে দিয়েছিলাম । 

আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈলকে (আঃ) মানুষের রূপ দিয়ে মারইয়ামের (আঃ) 
নিকট প্রেরণ করেন এবং তাকে নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন তার মুখ দিয়ে 
মারইয়ামের (আঃ) জামার ফীকে ফুঁকে দেন। তাতেই তিনি গর্ভবতী হয়ে যান 
এবং ঈসা (আঃ) জন্মগ্রহণ করেন। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ৪ 
আমি তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম । এরপর মহান আল্লাহ মারইয়ামের (আঃ) 
আরও প্রশংসা করে বলেন ৪ 

09 ০০ ৩৫9 4৪9 8) ০৭ ৪4৫9 সে তার রবের বাণী 
ও তার কিতাব সত্য বলে গ্রহণ করেছিল, সে ছিল অনুগতদের একজন । 

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম মাটিতে চারটি রেখা টানেন এবং সাহাবীগণকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 
“এগুলি কি তা তোমরা জান কি? তারা উত্তরে বললেন ৪ “আল্লাহ এবং তার 
রাসুল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামই ভাল জানেন ।' তিনি তখন বললেন ঃ 
“জেনে রেখ যে, সবেত্তিম জান্নাতী রমণীদের মধ্যে চারজন হলেন (১) খাদীজা 
বিন্তু খুওয়াইলিদ (রাঃ), (২) ফাতেমা বিন্ত মুহাম্মাদ (রাঃ), (৩) মারইয়াম 
বিন্ত ইমরান (আঃ) এবং (৪) ফির“আউনের স্ত্রী ।' আহমাদ ১/২৯৩) 


আবু মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ “পুরুষ লোকদের মধ্যেতো পূর্ণতাপ্রাপ্ত লোক বহু রয়েছে। 


সুরা ৬৬ ৪ তাহ্রীম ৫০৩ পারা ২৮ 


কিন্ত রমণীদের মধ্যে পূর্ণতাপ্রাপ্তা রমণী রয়েছে শুধুমাত্র ফির“আউনের স্ত্রী আসিয়া 
(রাঃ), মারইয়াম বিন্তু ইমরান (আঃ) ও খাদীজা বিন্তু খুওয়াইলিদ (রাঃ) । আর 
সমস্ত রমণীর মধ্যে আয়িশার (রাঃ) ফাযীলাত এমনই যেমন সমস্ত খাদ্যের মধ্যে 
সারীদ নামক খাদ্যের ফাযীলাত ।' (ফাতহুল বারী ৬/৫১৪, মুসলিম ৪/১৮৮৬) 

আমি আমার কিতাব “আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়া'য় ঈসা (আঃ) এবং তার 
মায়ের বর্ণনায় এই হাদীসের সনদ ও শব্দসমূহ বর্ণনা করেছি। (হাদীস নং ২/৬১) 
সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর । 


অষ্টাবিংশতিতম পারা এবং সূরা তাহরীম -এর তাফসীর সমাপ্ত। 
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সূরা মুল্ক এর ফাযীলাত 

মুসনাদ আহ্মাদে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ “কুরআন কারীমে ত্রিশটি আয়াত 
বিশিষ্ট এমন একটি সূরা রয়েছে যা ওর পাঠকের জন্য সুপারিশ করতে থাকবে যে 
পর্যন্ত না তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। ওটা হল ৬এ। ৪১৩ 41 0 এই 
সুরাটি।' (আহমাদ ২/৩২১, আবূ দাউদ ২/১১৯, তিরমিযী ৮/২০০, নাসাঈ 
৬/৪৯৬, ইবৃন মাজাহ ২/১২৪৪) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে হাসান বলেছেন। 
ইমাম তিবরানী (রহঃ) এবং হাফিয যিয়া মুকাদ্দাসী (রহঃ) আনাস (রাঃ) হতে 
বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 
“কুরআন কারীমে এমন একটি সূরা রয়েছে যা তার পাঠকের পক্ষ হতে আল্লাহ 
তা'আলার সাথে ঝগড়া ও তর্ক-বিতর্ক করে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছে। 
ওটা হল ()২। ১4 ৬৭। এ) এই সুরাটি ।' (তাবারানী ৪/৩৯১) 

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের কোন একজন সাহাবী জঙ্গলের এমন এক জায়গায় তাবু স্থাপন করেন 
যেখানে একটি কাবর ছিল। কিন্তু ওটা তার জানা ছিলনা । তিনি শুনতে পান যে, 
কে যেন সূরা মূল্ক পাঠ করছেন এবং পূর্ণ সুরাটি পাঠ করেন। এ সাহাবী এসে 
নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ঘটনাটি বর্ণনা করেন। এটা শুনে 
নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন £ “এ সুরাটি হল বাধাদানকারী এবং 
মুক্তিদাতা । এটা কাবরের আযাব থেকে মুক্তি দিয়ে থাকে ।' 

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু রা 
আল্লাহর নামে শুরু করছি)। গা ০এগা 40144 


১। মহা মহিমান্বিত তিনি, £ রর 
টি শর্ট, 4 ্ ্ চি 
সর্বময় কর্তৃত্ব ধার করায়ত্ 47 ০৮৩) ঞ্ 455 
৫ ৫ উর ৮ এ 1৫৫ 2 
2৮5 5৩৮ 85 ৬৮৩ 


তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান, 
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৫০৫ পারা ২৯ 


২। যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু 
ও জীবন, তোমাদের পরীক্ষা 


করার জন্য - কে তোমাদের | 


মধ্যে কর্মে উত্তম? তিনি 


পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল। 


রান্নার রঃ 
5৯1? ০০১০)| 91৮ |] তা 
2 ০ 2 প্র ০৪ নু 
চা 


৩। তিনি সৃষ্টি করেছেন স্তরে 
স্তরে সপ্তাকাশ। দয়াময় 
আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোন 
খুত দেখতে পাবেনা; আবার 
দেখ, কোন ক্রটি দেখতে পাও 
কি? 


পারত পাপা পারত হি 


৬৮5 
3৮ ২৪ ৬৮ ৩. ৪৬৮ 
4০ 
৮53৩ ১০ ০৫ ৩এগা 
চি প্র ট্ ০০2 
39০১ 05 ৫5) 0৯০ 


৪ । অতঃপর তুমি বারবার দৃষ্টি 
ফিরাও, সেই দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত 
আসবে। 


রর রা &:৮ পঙ্্টি টা পট 


রর 


সপ্ত রত পিল ত্র বে 
059 ০ ৯2 
রা 


৫৬ £ 
প্রা 


€। আমি নিকটবর্তী 
আকাশকে সুশোভিত করেছি 
প্রদীপমালা দ্বারা এবং 
ওগুলিকে করেছি শাইতানের 
প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ এবং 
তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি 
জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি । 


টিন রর ৬ 
রঃ 95251 ১1০25 
আদ লি পা 
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আল্লাহ তা"আলার প্রশংসা এবং 
জীবন, মৃত্যু, জান্নাত ইত্যাদি সৃষ্টি প্রসঙ্গ 

আল্লাহ তা'আলা নিজের প্রশংসা করছেন এবং খবর দিচ্ছেন যে, সমস্ত 
মাখলুকের উপর তারই আধিপত্য রয়েছে। তিনি যা চান তাই করেন। তার 
হুকুমকে কেহ টলাতে পারেনা । তার শক্তি, হিকমাত এবং ন্যায়পরায়ণতার 
কারণে কেহ তার কাছে কোন কৈফিয়ত তলব করতে পারেনা । তিনি সব কিছুর 
উপরই পূর্ণ ক্ষমতাবান । 

এরপর আন্মাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টির বর্ণনা দিয়েছেন। 
এ আয়াত দ্বারা এ লোকগুলি দলীল গ্রহণ করেছেন যারা বলেন যে, মৃত্যুর অস্তিত্‌ 
রয়েছে। কেননা ওটাকেও সৃষ্টি করা হয়েছে। এ আয়াতের ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ 
তা'আলা সমস্ত মাখলুকের অস্তিত্হীনকে অস্তিতে আনয়ন করেছেন যাতে 
সৎকর্মশীলদের পরীক্ষা হয়ে যায়। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ 


4 ভ ররপ 524 ৪4 ৫৫ ॥ 4 হণ ০৫ 

৮০০৮৬ 5০ ৮১০ £9০০৮১০০ 
কিরপে তোমরা আল্লাহকে অবিশ্বাস করছ? অথচ তোমরা ছিলে ধরাণহীন? 
অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে সঙ্ীবিত করেছেন । (সুরা বাকারাহ, ২ 8 ২৮) সুতরাং 


প্রাথমিক অবস্থা অর্থাৎ অস্তিত্হীনতাকে এখানে মৃত বলা হয়েছে এবং সৃষ্টিকে জীবন্ত 
বলা হয়েছে ০০৪০০ ওয়া তা'আলা বলেন £ 


ও 9৪৩০৫ 

পুনরায় তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন। অবশেষে তোমাদেরকে তারই দিকে 
প্ত্যাগমন করতে হবে / (সূরা, বাকারাহ, ২ ৪ ২৮) মহান আল্লাহ বলেন ৪ 

৬৮ ১৮ ্জ ৮9 তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য কে 
তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম? অধিক কর্মশীল নয়, বরং উত্তম কর্মশীল। আল্লাহ 
তাআলা মহাপরাক্রমশালী হওয়া সত্তেও অবাধ্য ও উদ্ধত লোকেরা তাওবাহ 
করলে তাদের জন্য তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীলও বটে । এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া 
তাআলা বলেন ঃ 

১5 832 553 যিনি সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে সপ্তাকাশ। অর্থাৎ উপর 
নীচ করে সৃষ্টি করেছেন, একটির উপর অপরটিকে। কেহ কেহ এ কথাও 
বলেছেন যে, একটির উপর অপরটি মিলিতভাবে রয়েছে। কিন্তু সঠিক উক্তি এই 
যে, মধ্যভাগে জায়গা রয়েছে এবং একটি হতে অপরটি পর্যন্ত দূরত্ব রয়েছে। 
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সর্বাধিক সঠিক উক্তি এটাই বটে । মি“রাজের হাদীস দ্বারাও এটাই প্রমাণিত হয় । 
মহামহিমাৰ্িত আল্লাহ বলেন £ 


০৩ ৩০ ৩০ ৩৩ ওঠ দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি 
খুঁত দেখতে পাবেনা । বরং তুমি দেখবে যে, 59 
কোন হের-ফের, না কোন গরমিল । আবার তুমি আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখ, 
কোন ত্রুটি দেখতে পাও কি? 

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), শাওরী (রহঃ) এবং 
অন্যান্যরা এ আয়াত সম্পর্কে বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ফাটল ধরা। (দুররুল 
মানসুর ৮/২৩৫, কুরতুবী ১৮/২০৯, তাবারী ২৩/৫০৭) ইমাম সুদ্দী রেহঃ) বলেন 
যে, এর অর্থ হচ্ছে ছিন্ন ভিন্ন হওয়া। (কুরতুবী ১৮/২০৯) কাতাদাহ রেহঃ) বলেন 
যে, এর অর্থ হচ্ছে £ হে আদম সন্তান! তুমি কি এতে কোন অপূর্ণতা দেখতে 
পাচ্ছ? কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ৪ হে আদম সন্তান! অত্যন্ত গভীর দৃষ্টিতে দেখ 
তো, কোথাও কোন ফাটা-ফুটা ও ছিদ্ব পরিলক্ষিত হয় কি? এরপরেও যদি সন্দেহ 
হয় তাহলে বারবার দৃষ্টি ফিরাও। সেই দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকে 
ফিরে আসবে । অর্থাৎ বারবার দৃষ্টি ফিরালেও তুমি আকাশে কোন প্রকারের ত্রুটি 
দেখতে পাবেনা এবং তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে ফিরে আসবে । 

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, “খাসিয়া শব্দের অর্থ হচ্ছে অবমাননা । 
(তাবারী ২৩/৫০৭) মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ রেহঃ) উভয়ে বলেন যে, এর 
অর্থ হচ্ছে অবজ্ঞা/তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা । (তাবারী ২৩/৫০৭) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) 


বলেন যে, ৮৮ 5৯? দ্বারা নিঃশেষিত হওয়া বুঝানো হয়েছে। (দুররুল মানসুর 
৮/২৩৫) মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ রেহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ 
হচ্ছে দীর্ঘ দুর্বলতার কারণে অবসাদপ্রস্থ হওয়া । অতএব এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে, 
তুমি যতই ওর প্রতি লক্ষ্য করনা কেন, তোমার দৃষ্টি আপনা আপনি নিজের দিকে 
ফিরে আসবে । 

অপূর্ণতা ও দোষ-ক্রটির অস্বীকৃতি জানিয়ে এখন পূর্ণতা সাব্যস্ত করতে গিয়ে 
আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাঁআলা বলেন ঃ আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত 
করেছি প্রদীপমালা অর্থাৎ নক্ষত্রপুঞ্জ দ্বারা, যেগুলির মধ্যে কিছু কিছু চলাফিরা করে 
এবং কতকগুলি স্থির থাকে । 

এরপর এ নক্ষত্রগুলির আরও একটি উপকারিতা বর্ণনা করছেন যে, ওগ্তলি 
দ্বারা শাইতানদেরকে মারা হয়। ওগুলি হতে অগ্নি শিখা বের হয়ে এ শাইতানদের 
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সুরা ৬৭ ৪ মুল্ক ৫০৮ পারা ২৯ 


উপর নিক্ষিপ্ত হয়, এ নয় যে, স্বয়ং তারকাই তাদের উপর ভেঙ্গে পড়ে। এসব 
ব্যাপারে আল্লাহ তা“আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। শাইতানদের জন্যতো দুনিয়ায় 
এ শাস্তি, আর আখিরাতে আল্লাহ তা"আলা তাদের জন্য জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি 
রস্তত করে রেখেছেন। যেমন সূরা সাফফাতের শুরুতে রয়েছে £ 


5৫ ০41 গর্ভ ০ 


০৯ % ৬ ৬১3 রা 1540 22] ৫ এ. 


রর 


তি ০৮০ 3৫ ৩ 0935 ঢ02থা ১ এ! ০১০০ 
৮১৫৪ দাস্গাপগি কপাট 

নিন হরিজন ভাতে জবা 
রক্ষা করেছি প্রত্যেক বিদোহী শাইতান হতে । ফলে তারা উধর্ধ জগতের কিছু শ্রবণ 
করতে পারেনা এবং তাদের এতি উদ্কা নিক্ষিণ্ত হয় সকল দিক হতে বিতাড়নের 
জন্য এবং তাদের জন্য রয়েছে অবিরাম শা্ভি। তবে কেহ হঠাৎ কিছু শুনে ফেললে 
ভ্বলভ্ত উদ্কাপিন্ড তার পশ্চাদ্ধাবন করে । (সুরা সাফফাত, ৩৭ ৪ ৬-১০) 

কাতাদাহ রেহঃ) বলেন যে, তারকারাজি তিনটি উপকারের জন্য সৃষ্টি 
হয়েছে। (এক) আকাশের সৌন্দর্য, (দুই) শাইতানদের মারা এবং (তিন) পথ 
প্রাপ্তির নিদর্শন। যে ব্যক্তি এ তিনটি ছাড়া অন্য কিছু অনুসন্ধান করে সে তার 
নিজের মতের অনুসরণ করে এবং নিজের বিশুদ্ধ ও সঠিক অংশকে হারিয়ে 
ফেলে, আর অধিক জ্ঞান ও বিদ্যা না থাকা সত্তেও নিজেকে বড় জ্ঞানী বলে 
প্রমাণিত করার কৃত্রিমতা প্রকাশ করে ।" এটা ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) ও ইমাম 
ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২৩/৫০৮) 


৬। যারা তাদের রাব্বকে পপ ৩৮ 1৩৫. 

অস্বীকার করে তাদের জন্য ০১ ০ [285 02509 ৮ 
রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি, ওটা &: এ 
কত মন্দ প্রত্যাবর্তন স্থল! এপি] 0০95 শর 
৭। যখন তন্ধ্যে নিক্ষিপ্ত 6 1+০ 1৮81 শা থে ৬ 
হরে তখন ভারা উহার উতর সত 19201 1১1 - 
উৎক্ষিপ্ত গর্জন শুনতে পাবে, রি চার্যা 
আর ওটা হবে উদ্বেলিত। 2555 ও ওত 
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চে 


শ এর্দঞে ৪6 ০৫ পর্ণ 
[৮৩ ৮5201 05 ৮০ ১৪৩ & 


৭৬৩৫5 প্র, পক 2 রি 
85১৮ ৮১৮০ 0১ ৪ 


64৫ প্রত 1৫ টি চি 
মিথ্যাবাদী গণ্য করেছিলাম [55 44 009 61482 0০-৩৬ 
এবং বলেছিলাম £ আল্লাহ ডা টড ঁ 
কিছুই অবতীর্ণ করেননি, : 75 ),0 8 31229101৪০৫ 

॥] নটি রগ “5 ৪ ৪৮ 
তোমরাতো মহা বিভ্রান্তিতে *” * 
রয়েছ। 
১০। এবং তারা আরও | »০,৫ পর 56 1 22, 
বলবে £ যদি আমরা শুনতাম [51 ০৯১ ৩ $) 155 "1 
অথবা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ 


করতাম তাহলে আমরা 
জাহান্নামবাসী হতামনা । 


১১। তারা তাদের অপরাধ 
স্বীকার করবে। অভিশাপ 
জাহান্নামীদের জন্য! 


আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ ৮4) শেল ৩4৩ ৯1325 ০3 
শাস্তি এবং ওটা কত মন্দ প্রত্যাবর্তন স্থল! এটা গাধার মত উচ্চ ও অপছন্দনীয় 
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থাকবে । ১৯ (১ এর অর্থ হচ্ছে টগবগ করে ফুটানো। শাওরী (রহঃ) বলেন 
যে, উহা এমন হবে যেমন অনেক পানিতে সামান্য কয়েকটি বীজ বা দানা 
ফুটানো হয়। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা“আলা বলেন ঃ ৩০ ক ১৫৫ 


45501 আগুনের তেজস্ক্িয়তার কারণে শরীরের এক অংশে যখন তাপ লাগতে 


থাকবে তখন অপর অংশও শরীর থেকে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে । 

এ জাহান্নামীদেরকে অত্যধিক লাঞ্ছিত করা এবং তাদের উপর শেষ যুক্তি 
প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবেন ৪ “ওরে হতভাগ্যের 
দল! আল্লাহর রাসূলগণ কি তোমাদেরকে এটা হতে ভয় প্রদর্শন করেননি?” তখন 
রাসুলগণ সতর্ককারীরূপে এসেছিলেন এবং আমাদেরকে সতর্ক করেছিলেন, কিন্ত 
বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, আমরা তাদেরকে মিথ্যাবাদী রূপে গণ্য করেছিলাম 
এবং বলেছিলাম ঃ আল্লাহ কিছুই অবতীর্ণ করেননি, আপনারাতো মহাবিভ্রান্তিতে 
রয়েছেন। এখন আল্লাহর ইনসাফ পরিষ্কারভাবে সাব্যস্ত হয়ে গেছে এবং তার 
ফরমান পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি যা বলেছিলেন তাই বাস্তবে রূপায়িত 
০৮857779787 


11 


টাকা হার পাত গিনলারেরন্রাতা 
রা 757775 


45 ০৩6 শি চা 0৬5 প্র কস্% ৬ গু জুল 
২5156 15559 25175545054 2934 
০১৯এা 4০ ।এএা 84৫ ৩৪৮ এসি 


যখন তারা সেখানে (জাহারামে) উপস্থিত হবে তখন ওর এবেশ দ্বারগুলি খুলে 
দেয়া হবে এবং জাহারামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে £ তোমাদের নিকট কি 
তোমাদের মধ্য হতে রাসূল আসেনি যারা তোমাদের নিকট তোমাদের রবের 
আয়াত আবৃতি করত এবং এই দিনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সতর্ক করতঃ তারা বলবে £ 
অবশ্যই এসেছিল । বস্তুতঃ কাফিরদের প্রতি শাভির কথা বাস্তবায়িত হয়েছে । 
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(সূরা যুমার, ৩৯ ৪ ৭১) তারা নিজেরা নিজেদেরকে তিরস্কার করবে এবং বলবে £ 
যদি আমরা শুনতাম অথবা বিবেক বুদ্ধি প্রয়োগ করতাম তাহলে আমরা 
জাহান্নামবাসী হতামনা । আমরা বিবেক প্রয়োগ করলে প্রতারিত হতামনা এবং 
আমাদের মালিক ও খালিক আল্লাহকে অস্বীকার করতামনা । তার রাসুলদেরকে 
মিথ্যাবাদী জানতামনা এবং তাদের আনুগত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নিতামনা । 

আল্লাহ তা'আলা বলবেন $ঃ তারা নিজেরাই তাদের অপরাধ স্বীকার করে 
নিয়েছে। সুতরাং তাদের জন্য অভিশাপ! 

মুসনাদ আহমাদে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন £ “মানুষ কখনও ধ্বংস হবেনা যে পর্যন্ত না তারা নিজেরাই 
নিজেদের অকল্যাণ দেখে নিবে এবং নিজেদের অপরাধ স্বীকার করবে ।' 
(আহমাদ ৫/২৯৩) 


১২। নিশ্চয়ই যারা তাদের 


রাব্বকে না দেখেই ভয় করে 
তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও 
মহা পুরস্কীর। 


পানিকে 
৮62) ০১৯৬০ ০৮81 ০] তা 


৮৮৫29884০20 


১৩। তোমরা তোমাদের কথা 
গোপনেই বল অথবা প্রকাশ্যে 
বল, তিনিতো অন্তর্যামী | 


৪ 2০ র্ল 8০৫ পা ৪ £€ 
17৫০1 51 ৮9 12515 ১ 
॥ 4 পে ঞর্চ রত 
১94০151১312 54 ৫৪ 


১৪। যিনি সৃষ্টি করেছেন, 


টিনা রি জ্.০ & পুশ ০ ্্ 
তিনি কি জানেনা? তিনি 9৯9 ০৮ ০৮ পিস 371 £ 
সুক্ষদর্শী, সম্যক অবগত। পি ০৪ রা ০ 
/8-1589201 
১৫। তিনিইতো তোমাদের 4 & প & রঃ 


জন্য ভূমিকে সুগম করে 
দিয়েছেন; অতএব তোমরা 
দিক-দিগন্তে বিচরণ কর এবং 
তার প্রদত্ত জীবনোপকরণ 
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রত টস 
হতে আহার্য গ্রহণ কর; ০ 2০৪ [রর 
পুনরুথানতো তারই নিকট । 15৮19 558) 05 555 ক 


আল্লাহকে না দেখে ভয় করায় 
মুমিনদের জন্য রয়েছে পুরস্কার 


আল্লাহ এ লোকদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছেন যারা তাদের রবের সম্মুখে দপ্তায়মান 
হওয়া সম্পর্কে ভয় করে। যদিও তারা নির্জনে অবস্থান করে, যেখানে কারও দৃষ্টি 
পড়বেনা, তথাপিও তারা আল্লাহর ভয়ে তার অবাধ্যতামূলক কাজ করেনা এবং 
তার আনুগত্য ও ইবাদাত হতে বিমুখ হয়না । আল্লাহ তা'আলা তাদের পাপরাশি 
ক্ষমা করে দিবেন এবং উত্তম প্রতিদান দিবেন। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ 
মুসলিমে রয়েছে ঃ 

“সাত প্রকারের লোককে আল্লাহ তার আরশের ছায়ায় এমন দিনে স্থান দিবেন 
যে দিন তার (আরশের) ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবেনা ।' তাদের মধ্যে 
এক প্রকার হল এ ব্যক্তি যাকে এক সন্ত্ান্ত বংশীয়া সুন্দরী মহিলা (ব্যভিচারের 
উদ্দেশে) আহ্বান করে, কিন্ত সে উত্তরে বলে ঃ “আমি আল্লাহকে ভয় করি 
(সুতরাং আমি তোমার সাথে এ কাজে লিপ্ত হতে পারিনা)।' আর এক প্রকার হল 
এ ব্যক্তি যে গোপনে দান করে, এমনকি তার ডান হাত যা দান করে বাম হাত 
তা জানতে পারেনা ।' ফোতহুল বারী ২/১৬৮, মুসলিম ২/৭১৫) 

এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন £ তোমরা তোমাদের কথা গোপনেই বল 
অথবা প্রকাশ্যে বল, তিনিতো অন্তর্ধামী। অর্থাৎ তোমাদের অন্তরের খবরও তিনি 
জানেন । সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টজীব হতে বে-খবর থাকবেন এটাতো অসম্ভব । সৃষ্টিকর্তা 
আল্লাহতো সুক্মাদর্শী ও সবকিছুই সম্যক অবগত । 


মহামহিমাঘিত আল্লাহ এরপর স্বীয় নি'আমাতের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন ঃ 
65 19১০৪ (১ ০৮১0 ৮৫৫ ৫ ৬২ 9৯ তিনিইতো তা তোমাদের 
জন্য ভূমিকে সুগম করে দিয়েছেন। এটা স্থিরতার সাথে বিছানো রয়েছে। এটা 
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মোটেই হেলা-দোলা করছেনা । ফলে তোমরা এর উপর শান্তিতে বিচরণ করছ। 
এটা যেন নড়া-চড়া করতে না পারে তজ্জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা 
পাহাড় পর্বতকে এতে পেরেক রূপে মেরে দিয়েছেন । এতে তিনি পানির প্রত্রবণ 
প্রবাহিত করেছেন। বিভিন্ন প্রকারের উপকার তিনি এতে রেখে দিয়েছেন। এটা 
হতে তিনি ফল ও শস্য উৎপন্ন করছেন। তোমরা এখানে যথেচ্ছা ভ্রমণ করতে 
রয়েছ। এখানে তোমরা ব্যবসা বাণিজ্য করে অর্থ উপার্জন করতে রয়েছ। এভাবে 
তিনি তোমাদের জীবনোপকরণের ব্যবস্থা করেছেন। তোমরা জীবিকা অর্জনের 
জন্য চেষ্টা তাদবীর করছ এবং আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তোমাদের 
চেষ্টাকে সফল করছেন । এর দ্বারা জানা গেল যে, জীবনোপকরণ লাভ করার জন্য 
চেষ্টা করা নির্ভরশীলতার পরিপন্থী নয়। যেমন মুসনাদ আহমাদে উমার ইব্‌ন 
খাত্তাব রোঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে বলতে শুনেছেন £ 

“তোমরা যদি আল্লাহর উপর যথাযোগ্য ভরসা করতে তাহলে তিনি 
তোমাদেরকে এভাবেই জীবিকা দান করতেন যেমনভাবে পাখীকে জীবিকা দান 
করে থাকেন, পাখী সকালে খালি পেটে যায় এবং সন্ধ্যায় ভরা পেটে ফিরে 
আসে ।” (আহমাদ ১/৫২, তিরমিধী ৮/৮, ইবৃন মাজাহ ২/১৩৯৪) ইমাম 
তিরমিযী (রহঃ) এটাকে হাসান সহীহ বলেছেন। সুতরাং পাখীর সকাল-সন্ধ্যায় 
জীবিকার সন্ধানে গমনাগমন করাকেও নির্ভরশীলতার অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা 
হয়েছে। কেননা উপকরণ সৃষ্টিকারী এবং ওটাকে সহজকারী একমাত্র আল্লাহ 
রাব্বুল আলামীনই বটে । কিয়ামাতের দিন তারই নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে । 

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সুদ্দী রেহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ 
বিজ্ঞজন ৮৬৮ এর অর্থ নিয়েছেন প্রান্তভাগ এবং ওর যাতায়াতের স্থান। 


(তাবারী ২৩/৫১২, কুরতুবী ১৮/২১৫) 


১৬। তোমরা কি নিশ্চিত আছ |.) %]1 2 .« 22 ,14 
যে, আকাশে যিনি রয়েছেন। ০ £ ০০৮৮ 

তিনি তোমাদেরকেসহ ভূমিকে (31 ০৭৭ 4) ৩ ৫৫ 
ধ্বসিয়ে দিবেননা, আর ওটা *ঃ 9১ নি 


আকস্মিকভাবে থর থর করে 8 2: 
কীপতে থাকবে? +৮শ ৯৯ 
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১৭। অথবা তোমরা কি হা ও 
নিশ্চিত আছ যে, আকাশে ০50০০ ৪৪। 
যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদের * _ . ... 


উপর কংকরবর্ধী ঝঞ্চা প্রেরণ 2৮ 25৮5 214 
করবেননা? তখন তোমরা 
জানতে পারবে কি রূপ ছিল নিজ নিকেনৌর্গ তের 
আমার সতর্ক বাণী! পঠিত ১84 স 
১৮। এদের পূর্ববর্তীরা মিথ্যা রি. ভাত 2 
আরোপ করেছিল; ফলে কি 1০5 ০১০1 ০১৪ 4809 218 
রূপ হয়েছিল আমার শাস্তি! 


এই আয়াতগুলিতেও আল্লাহ তা“আলা স্বীয় গ্নেহ-মমতা ও করুণার বর্ণনা 
দিচ্ছেন যে, মানুষের কুফরী ও শির্কের ভিত্তিতে তিনি নানা প্রকারের পার্থিব 
শাস্তির উপরও পূর্ণ ক্ষমতাবান, কিন্তু এতদসত্েও এটা তার সহনশীলতা ও 
ক্ষমাশীলতারই পরিচায়ক যে, তিনি শাস্তি দেননা, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাদেরকে 
অবকাশ দেন। যেমন তিনি বলেন £ 
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পা পা চর্রি পে টপ ০ এগ ল্ সত 8৫0০4 পা 
25 ৩৪ 0৪১৪৮ 4০ 7915 61 09 তন ঞা 518 %$ 
4৪ 
পি 


আল্লাহ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে ভূপৃষ্ঠের কোন জীব 
জন্তকেই রেহাই দিতেননা, কিম্ত তিনি এক নিদিষ্টিকাল পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ 
দিয়ে থাকেন। অতঃপর তাদের নিদিষ্টি কাল এসে গেলে আল্লাহ হবেন তাঁর 
বান্দাদের সম্যক দ্রষ্টা । (সুরা ফাতির, ৩৫ 8৪৫) 

আর এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন 8 “তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, আকাশে 
যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদেরকেসহ ভূমিকে ধ্বসিয়ে দিবেননা, আর ওটা 
আকস্মিকভাবে কীপতে থাকবে? অথবা তোমরা কি নিশ্চিত রয়েছ যে, আকাশে 
যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদের উপর কংকরবর্ষী ঝঞ্চা প্রেরণ করবেননা? যেমন 
মহিমান্বিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ 


ঠা 


পু %ু রর 4. জু পা ভর্তি লী ০৮ 47০ পর 54 দর 
১০ ৮৮০৮ ৮2০০ ০%১21001 তিভ ৮৩০১৮৬01250 
প্র চারার &2 
১৮$ পশ৩1944- 


তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, তিনি তোমাদেরকে হলে কোথাও ভর-গভস্থ 
করবেননা অথবা তোমাদের উপর কংকর বর্ণ করবেননা? তখন তোমরা 
তোমাদের কোন কর্ম বিধায়ক পাবেনা । (সুরা বানী ইসরাঈল, ১৭ ৪ ৬৮) 

অনুরূপভাবে এখানেও মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ ধমকের সুরে ও ভীতি প্রদর্শন 
রূপে বলেন ঃ তখন তোমরা জানতে পারবে কিরূপ ছিল আমার সতর্কবাণী! 
তোমরা দেখে নাও যে, যারা আমার সতর্কবাণীতে কর্ণপাত করেনা তাদের 
পরিণতি কি হয়! তোমরা জেনে রেখ যে, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরাও মিথ্যা 
আরোপ করেছিল এবং আমাকে অবিশ্বাস করেছিল, ফলে তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক 
শাস্তি দেয়া হয়েছিল। 


(017191715 
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পাখিদের আকাশে উড়ে চলা এবং 
ছোট বড় সবকিছু আল্লাহর কুদরাতের চিহ্‌ 


এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ ৮9 ০) এ 199 শ9 


০ ০১৬০০ তারা কি তাদের উর্ধ্ধদেশে পক্ষীকুলের প্রতি লক্ষ্য করেনা, 
যারা পাখা বিস্তার করে ও সংকুচিত করে? করুণাময় আল্লাহই তাদেরকে স্থির 
রাখেন। এটা তার করুণা যে, তিনি বায়ুকে ওদের অধীন করে দিয়েছেন। 


সৃষ্টজীবের প্রয়োজনসমৃহ পূর্ণকারী এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণকারী একমাত্র আল্লাহ । 
চা 


খু! ০৮: ৫ গা ১৮০৯ এশা এ 05 পা 


২০০০৮০৮1১৫1 

তারা কি লক্ষ্য করেনা আকাশের শুন্য গর্ভে নিয়ন্ত্রণাধীন বিহংগের পাতি? 

আল্লাহই ওদেরকে স্থির রাখেন; অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে মু'মিন সম্প্রদায়ের 
জন্য । (সুরা নাহল, ১৬ ৪ ৭৯) 


২০। দয়াময় আল্লাহ ব্যতীত 48 4 কী রতি 5 হরর 
তোমাদের এমন কোন ১০ 7৯ ০2981148০৮1 তা, 
সৈন্যবাহিনী আছে কি যারা যারা 
তোমাদের সাহায্য করবে? 1:৫1 093 ০৩ -৫/%৫ 
কাফিরেরাতো বিভ্রান্তিতে | ” 
উর ১ 
হে 5৮ ও 31 ০১১৪০৩। ০] 


২১। এমন কে আছে, যে ১৪ 5৯৮ রি )প৮ হর্চর্ 
তোমাদের জীবনোপকরণ দান চা ৯ (0০1 
জীবনোপকরণ বন্ধ করে দেন? : 195] (3 
বস্তুতঃ তারা অবাধ্যতা ও সত্য ্ 

বিমুখতায় অবিচল রয়েছে। 424 ৮ এ 
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২২। যে ব্যক্তি ঝুকে মুখে ভর [172 1445 ১৮৮ পর 
দিয়ে চলে, সে কি ঠিক পথে ৬০ ৮৯" ৯০ ০৭৪ তা 
চলে, নাকি সেই ব্যক্তি যে ০৩ 

সরল পথে চলে? ০৪০ 01 ০১ ০৫৯৩ 
২৩। বল $ঃ তিনিই ৫.4 


তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন 
এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন 
শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্ত 
£করণ। তোমরা অল্পই 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক। 


পা 82 2৫ ৩ টি হর 
০৪১৯২৬৩৮১০৪ 54১১1? 


২৪। বল ঃ তিনিই পৃথিবীতে 


এবং তীরই নিকট টার টা 
তোমাদেরকে সমবেত করা ০2/৩ 4০019 ০০১ ১] 
হবে। 
২৫। তারা বলে £ তোমরা |14, 7৫ 4,127 1০ 
যদি সত্যবাদী হও তাহলে ও 55559. 
বল, এই প্রতিশ্রুতি কখন বাস্ত পরার রা, 
বায়িত হবে? ০৪৮৮ 6 ০] ০9 
2 ৫4 ০ ক জল চর্ভ রঃ 
5 এ ৩০ এগ 59] 0 ৮ 
আমিতো স্পষ্ট সতর্ককারী 44 &৪ ০৭847 প%1, 
মাত্র। 0৮৮5০ ০7০৯) 


২৭। যখন ওটা আসন্ন দেখবে 
তখন কাফিরদের মুখমন্ডল 
ম্লান হয়ে যাবে এবং তাদেরকে 


কের /5 


চে 
৬০৪ 22) 297 
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বলা হবে ৪ এটাইতো তোমরা 4২. ? ৮ র্দঘা এ 4 এ 
চাচ্ছিলে। ০৪ 25 ২০৯] ১৯৩ 


পা 44 ০4০ 
২০০১৪০০4৪৫5 ৯1 


আল্লাহ ছাড়া সাহায্য কিংবা জীবিকা প্রদান করার আর কেহ নেই 

আল্লাহ তাআলা মুশরিকদের বিশ্বাসকে খণ্ডন করছেন যারা ধারণা করত যে, 
তারা যে পীর-বুযুর্দের ইবাদাত করছে তারা তাদেরকে সাহায্য করতে পারে 
এবং তাদেরকে আহার্য দান করতে তারা সক্ষম। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তাআলা বলেন ঃ আল্লাহ ছাড়া না কেহ সাহায্য করতে পারে, আর না আহার্য 
দান করতে পারে । কাফিরদের বিশ্বাস প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়। তারা বিভ্রান্তির 
মধ্যে রয়েছে। 

মহামহিমাৰিত আল্লাহ বলেন ৪ এমন কে আছে, যে তোমাদেরকে 
জীবনোপকরণ দান করবে, তিনি যদি জীবনোপকরণ বন্ধ করে দেন? অর্থাৎ 
আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তোমাদের জীবনোপকরণ বন্ধ করে দিলে কেহ 
তা চালু করতে পারেনা । দেয়া-নেয়ার উপর, সৃষ্টি করার উপর, ধ্বংস করার 
উপর, জীবিকা দানের উপর এবং সাহায্য দানের উপর একমাত্র এক ও লা- 
শারীক আল্লাহই ক্ষমতাবান। এ লোকগুলো নিজেরাও এটা জানে, তথাপি 
কাজকর্মে তার সাথে অন্যদেরকে শরীক করে থাকে। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, এই 
কাফিরেরা নিজেদের ভ্রান্তি, পাপ এবং উঁদ্ধত্যের মধ্যে ভেসে চলেছে। তাদের 
স্বভাবের মধ্যে হঠকারিতা, অহংকার, সত্যের অস্বীকৃতি এবং হকের বিরুদ্ধাচরণ 
বাসা বেঁধেছে । এমন কি ভাল কথা শুনতেও তাদের মন চায়না, আমল করাতো 


দূরের কথা । 
মুসলিম ও কাফিরদের মধ্যের 
একটি তুলনামূলক আলোচনা 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুমিন ও কাফিরদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন 
৮০ এ ৩৮ ৩৭ ৩৪ এ বট) ৩০ ও ৩৭ ০৯ 
৮: কাফিরদের দৃষ্টান্ত এমন যেমন কোন লোক মাথা ঝুঁিয়ে, দৃষ্টি 
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নিয়মুখী করে চলছে, না সে পথ দেখছে, আর না তার জানা আছে যে, সে 
কোথায় চলছে, বরং উদ্দিগ্ন অবস্থায় পথ ভুলে হতভম্ব হয়ে গেছে। আর 
মুমিনের দৃষ্টান্ত এমন যেমন কোন লোক সরল সোজা পথে চলতে রয়েছে। 
রাস্তা খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং একেবারে সোজা, ওতে কোন বক্রতা নেই। 
এ লোকটির কাছে ওটা খুবই পরিচিত পথ । সে বরাবর সঠিকভাবে উত্তম চলনে 
চলতে আছে। কিয়ামাতের দিন তাদের এই অবস্থাই হবে । কাফিরদেরকে 
উল্টামুখে জাহান্নামে একত্রিত করা হবে । আর মুসলিমরা সসম্মানে জান্নাতে 
রা 

4 09 55 $ ০৪ 05425 156 ২৫ ১69 [পি স্ঞো 521 


সা ৮/৮ 0173৫ 
(বলা হবে) একত্রিত কর যালিম ও তাদের সহচরদেরকে এবং তাদেরকে 
যাদের ইবাদাত করত তারা আল্লাহর পরিবর্তে এবং তাদেরকে ধাবিত কর 
জাহারামের পথে । (সুরা সাফফাত, ৩৭ ৪ ২২-২৩) 
মুসনাদ আহমাদে আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয় ৪ “হে আল্লাহর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কিভাবে লোকদেরকে মুখের ভরে চালিত করা 
হবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ “যিনি পায়ের 
ভরে চালিত করেছেন তিনি কি মুখের ভরে চালিত করতে সক্ষম নন? (আহমাদ 
৩/১৬৭, ফাতহুল বারী ৬/৩৫০ মুসলিম ৪/২১৬১) 


যে, কিয়ামাত দিবসেও তিনি আবার সৃষ্টি করতে সক্ষম 


মহান আল্লাহ বলেন ঃ ৬ পথ 9 টি ভন 9 
১১/৩৫ ও 05$ 5303 ১5০1? তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, 


অর্থাৎ তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন যখন তোমরা উল্লেখযোগ্য কিছুই 
ছিলেনা। আর তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তঃকরণ । 
অর্থাৎ তোমাদেরকে দিয়েছেন জ্ঞান, বুদ্ধি ও অনুভূতি শক্তি। কিন্তু তোমরা অল্লই 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক। অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ত তোমাদের এ শক্তিগুলিকে তার 


(0017191715 
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নির্দেশ পালনে এবং তার অবাধ্যাচরণ হতে বেঁচে থাকার কাজে তোমরা অল্পই 
ব্যয় করে থাক। 

তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন, তোমাদের ভাষা, বর্ণ ও 
আকৃতি করেছেন পৃথক এবং তোমাদেরকে ভূঁ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে 
দিয়েছেন। এরপর তারই নিকট তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে। অর্থাৎ 
তোমাদের এই বিভিন্নতা ও বিচ্ছিন্রতার পর তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার নিকট 
একত্রিত করা হবে। তিনি যেভাবে তোমাদেরকে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে দিয়েছেন 
এভাবেই তিনি একদিকে গুটিয়ে নিবেন। আর যেভাবে তিনি তোমাদেরকে 
প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন সেভাবেই তিনি তোমাদের পুনরুথান ঘটাবেন। 

এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন যে, কাফিরেরা পুনরুথানকে 
বিশ্বাস করেনা বলে এই পুনজীবিন ও পুনরুখানের বর্ণনা শুনে প্রতিবাদ করে বলে 
£ এই প্রতিশ্র্তি কখন বাস্তবায়িত হবে? অর্থাৎ আমাদেরকে যে পুনরুথানের 
সংবাদ দেয়া হচ্ছে তা যদি সত্য হয় তাহলে হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম! আমাদেরকে বলে দাও, এটা কখন সংঘটিত হবে? তাদের এই 
প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে বলেন £ 


0 ০০ সা 4 5৪ হে নাবী! তুমি তাদেরকে বলে দাও ঃ কিয়ামাত 


কখন সংঘটিত হবে এ জ্ঞান আমার নেই। এর জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই 
রয়েছে । আমাকে শুধু এটুকু জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, অবশ্যই এ সময় আসবে । 
আমিতো স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র। আমি তোমাদেরকে এ দিনের ভয়াবহতা 
সম্পর্কে সতর্ক করছি। আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য শুধু তোমাদের নিকট এসব খবর 
পৌঁছে দেয়া, যা আমি পালন করেছি। সুতরাং আল্লাহ তাঁআলারই জন্য সমস্ত 
প্রশংসা । এরপর ইরশাদ হচ্ছে 8 

1956 (8501 ১57 ৩৮ 29 ১90 ৪ যখন কিয়ামাত ত সংঘটিত হতে 
শুরু করবে এবং কাফিরেরা তা স্বচক্ষে দেখবে এবং জেনে নিবে যে, ওটা এখন 
নিকটবর্তাঁ হয়ে গেছে, কেননা আগমনকারী প্রত্যেক জিনিসের আগমন ঘটবেই, 
তা সত্বরই হোক অথবা বিলম্বেই হোক, যখন তারা এটাকে সংঘটিত অবস্থায় 
পাবে যেটাকে তারা এ পর্যন্ত মিথ্যা মনে করছিল, তখন এটা তাদের কাছে খুবই 
অপ্রীতিকর মনে হবে। কেননা তারা নিজেদের উদাসীনতার প্রতিফল সামনে 
দেখতে পাবে । আন্নাহ তাআলা বলেন ৪ 


(0০017191715 


সুরা ৬৭ $ঃ মুল্ক 


০ 45 78 3 3১2 195৩7 এ 


৫২১ 


পারা ২৯ 


এ ৩০ ০8159 
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এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট হতে এমন কিছু একাশিত হবে যা তারা 
কল্পনাও করেনি । তাদের কৃতকর্মের মন্দ ফল তাদের নিকট একাশ হয়ে পড়বে 


এবং তারা যা নিয়ে ঠাট্টা ব্দ্রপ করত তা তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে । (সুরা 
যুমার, ৩৯ £ ৪৭-৪৮) তখন তাদেরকে ধমকের সুরে এবং লাঞ্কিত করার লক্ষ্যে 
বলা হবে £ এটাইতো তোমরা চাচ্ছিলে! 
২৮। বল 8 তোমরা ভেবে দেখেছ | ০৮০6 ₹। ০৯০০৫ ০1 
কি - যদি আল্লাহ আমাকে ও ৩ ৩1 5201 5 হা 
আমার সঙ্গীদেরকে ধ্বংস করেন ০: ০. 2টি ও ০ এ 
অথবা আমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন। ০৯১ (৮৯: 51 ৪ ০৮ 44 
করেন তাতে কাফিরদের কি? রি রা ররর 
তাদেরকে কে রক্ষা করবে এল ০1১ ০ ০৪৪৩ টে 
বেদনাদায়ক শাস্তি হতে? 
২৯। বল ৪ তিনি দয়াময়, পপ (০ এ পহ পার্ট ০4 
না হি ৬8৮ ০43 ৮৮০12 ০৮৮] 
তারই উপর নির্ভর করি, শীঘই | ০, এ ৮০৫ প্রত সপ 
তোমরা জানতে পারবে কে 1০ ০৯৭০--১ 045% 2৮63 
স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে। 2 ॥ 
৮৮৮৮ ৩৯১ 
৩০। বল £ তোমরা ভেবে রিনি রা রিনি] ০18৮, 
দেখেছ কি, কোনো এক ভোরে : ৮৮ ০৪ ০5 ঠে 
যদি পানি ভূ-গর্ভে তোমাদের এ ৮ টা ৮ 
নাগালের বাইরে চলে যায় 1৯৮2৫ ০১ 123৮ ৪5৮ 
তাহলে কে তোমাদেরকে এনে টিতে 
দিবে প্রবাহমান পানি? ১0৪০ ০০৪ 
তি রত 
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নেই, তাতে তাদের মুক্তিও নেই 

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা বলেন ঃ হে নাবী! যে মুশরিকরা আল্লাহ 
তা'আলার নি'আমাতরাজিকে অস্বীকার করছে তাদেরকে বলে দাও £ তোমরা 
এটা কামনা করছ যে, আমরা যদি ক্ষতিগ্রস্ত হই, তাহলেই বা কি যদি আল্লাহ 
আমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেন অথবা তিনি আমার উপর এবং আমার সঙ্গীদের 
উপর দয়াপরবশ হন তাহলে তোমাদের তাতে কি? এর ফলে তোমাদের মুক্তি 
নেই। তোমাদের মুক্তির উপায়তো এটা নয়! মুক্তিতো নির্ভর করে তাওবাহর 
উপর, তার দিকে ঝুঁকে পড়ার উপর এবং তার দীনকে মেনে নেয়ার উপর। 
আমাদের রক্ষা বা ধ্বংসের উপর তোমাদের মুক্তি নির্ভর করেনা । সুতরাং 
আমাদের সম্পর্কে চিন্তা পরিত্যাগ করে নিজেদের মুক্তির উপায় অনুসন্ধান কর। 

এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা“আলা বলেন ৪ বল, আমরা পরম করুণাময় 
আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি। আমাদের সমস্ত কাজে আমরা তারই উপর নির্ভর 
করি। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে 8 

স্বতরাং তার ইবাদাত কর এবং তার উপর নির্ভর কর । (সুরা হুদ, ১১ £ ১২৩) 

মহান আল্লাহ বলেন ঃ হে নাবী! তুমি মুশরিকদেরকে আরও বলে দাও, শীঘ্বই 
তোমরা জানতে পারবে কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে। অর্থাৎ হে মুশরিকরা! 
তোমরা অচিরেই জানতে পারবে যে, দুনিয়া ও আখিরাতে কে পরিত্রাণ লাভ 
করবে, আর কে হবে ধ্বংসপ্রাপ্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত ৷ হিদায়াতের উপর কে রয়েছে, আর 
কার উপর আল্লাহর গযব পতিত হয়েছে এবং মন্দ পথে কে আছে? 


পানিসহ বিভিন্ন অনুকম্পার কথা 
আল্লাহর স্মরণ করিয়ে দেয়া 
মহামহিমািত আল্লাহ এরপর বলেন ৪1৯ ৮০ শে ১1 সি ৪ 
যে পানির উপর মানুষের জীবন নির্ভরশীল এই পানি যদি যমীন শোষণ করে নেয় 
অর্থাৎ এই পানি যদি ভূগর্ভ হতে বেরই না হয় এবং তা বের করার জন্য তোমরা 
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যথাসাধ্য চেষ্টা করেও যদি অসমর্থ হও তাহলে আল্লাহ ছাড়া কেহ আছে কি, যে 
এই প্রবহমান পানি তোমাদেরকে এনে দিতে পারে? অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কেহই 
তোমাদেরকে এ পানি এনে দিতে পারেনা । একমাত্র আল্লাহই এর উপর 
ক্ষমতাবান। তিনিই আল্লাহ যিনি তার ফযল ও কাওমে পবিত্র ও স্বচ্ছ পানি ভূ- 
পৃষ্ঠে প্রবাহিত করেন যা এদিক হতে ওদিকে চলাচল করে এবং বান্দাদের 
প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা মানুষের প্রয়োজন 
অনুপাতে নদী প্রবাহিত করেন । 


সূরা মূলক -এর তাফসীর সমাপ্ত। 
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৫২৪ 


আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। 


১। নুন, শপথ কলমের এবং 
ওরা যা লিপিবদ্ধ করে তার। 


০ 


৮১51 


রর £ চর্ত রর টা 121৮ 
০5728 $-4015 


২। তোমার রবের অনুগ্ধহে 
তুমি উম্মাদ নও। 


ঞ&2 পা 


তর 9 2 পর্ণ £€7৮ 
০১৯৯০৯৬১০ 2.৯১১০৮১| ৩. 


৩। তোমার জন্য অবশ্যই 
রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার । 


চে ৫1৮০8621151, 
০৯-০১৪৮1%৯ ১৬৫ ০15 


৪। তুমি অবশ্যই মহান 
চরিত্রের অধিকারী । 


রোযা দি 
৮ রি ্ রঃ 


€। শীঘ্রই তুমি দেখবে এবং 
তারাও দেখবে - 


পা ঞে লিল 2 হজ পাত ৩১ 
ঞ ০ 
০209 এডিপি * 


৬। তোমাদের মধ্যে কে 
বিকারগ্রস্ত। 


০2৮ 4 4 র 


০৬৬০ ৩ 


৭। তোমার রাব্বতো সম্যক 
অবগত আছেন যে, কে তার 
পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে এবং 
তিনি জানেন তাদেরকে যারা 
সৎ পথপ্রাপ্ত। 


'নূন" প্রভৃতি হুরূফে হিজার বিস্তারিত বর্ণনা সূরা বাকারাহর শুরুতে বর্ণিত 
হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তি নিস্প্রয়োজন। 
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কলমের বর্ণনা 

এখন ৮ শব্দ সম্পর্কে বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। বাহ্যতঃ এখানে ৮ দ্বারা সাধারণ 

কলম উদ্দেশ্য, যা দ্বারা লিখা হয়। যেমন আল্লাহ তা“আলার উক্তি 8 
(এ ০০০০ত্রা এ এত০০6 এক্মা ঘা এ 

শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতনা। (সুরা 
আ'লাক, ৯৬ ৪ ৩-৫) 

এই কলমের শপথ করে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা এটা অবহিত 
করছেন যে, তিনি মানুষকে লিখন শিক্ষা দিয়েছেন যার মাধ্যমে তারা ইল্ম বা 
জ্ঞান অর্জন করছে, এটাও তার একটা বড় নি'আমাত। এজন্যই এরপরই তিনি 
বলেন ৫ এবং শপথ তার যা তারা লিপিবদ্ধ করে । ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ 
(রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ভাবার্থ হচ্ছে ঃ শপথ এ 
জিনিসের যা তারা লিখে । (তোবারী ২৩/৫২৭, ৫২৮) সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, এর 
লিখে থাকেন। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন যে, এর দ্বারা এ কলমকে বুঝানো 
হয়েছে যা দ্বারা আসমান ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে তাকদীর 
লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তারা এর অনুকূলে এ হাদীস দু'টি পেশ করেছেন যা 
কলমের বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে। ইমাম ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) ওয়ালিদ ইব্‌ন 
উবাদাহ ইব্নুস সামিত (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমার পিতা 
যখন মৃত্যুশয্যায় তখন তিনি ডেকে এনে বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি £ নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রথমে কলম সৃষ্টি করেছেন। 
অতঃপর কলমকে বলেন £ লিখ । কলম বলল £ হে আমার রাব্ব! আমি কি 
লিখব? তিনি বললেন ৪ লিখ আমার আইনসমূহ এবং পৃথিবী ধ্বংস না হওয়া 
পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে। (তাবারী ২৩/৫২৬) ইমাম আহমাদও (রহঃ) বিভিন্ন 
রিওয়ায়াত থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযীও (রহঃ) আবু দাউদ 
আত-তায়ালিসীর (রহঃ) হাদীস থেকে উদ্ধৃত করেছেন এবং তিনি হাদীসটিকে 
হাসান সহীহ গারীব বলেছেন (আহমাদ ৫/৩১৭, তিরমিযী ৯/২৩২) 
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কলমের শপথ দ্বারা রাসুলের (সাঃ) বড়ত্ব প্রকাশ করা হয়েছে 
এরপর আল্লাহ তাআলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন 
8 তুমি তোমার রবের অনুগ্ধহে পাগল নও, যেমন তোমার সম্প্রদায়ের মূর্খ ও সত্য 
অস্বীকারকারীরা তোমাকে বলে থাকে। বরং তোমার জন্য অবশ্যই রয়েছে 
নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার | কেননা তুমি রিসালাতের দায়িত্‌ পূর্ণরূপে পালন করেছ এবং 
আমার পথে অসহনীয় কষ্ট সহ্য করেছ। তাই আমি তোমাকে বে-হিসাব পুরস্কার 
প্রদান করব। 
১১১4 25 00 
ওটা অফ্ুরত দান হবে । (সূরা হুদ, ১১ ৪ ১০৮) 
তো 
০১৬ ০৯৫৩৬ 
তাদের জন্যতো আছে নিরবিচ্ছিন পুরস্কার । (সূরা তীন, ৯৫ ৪ ৬) 
নিশ্চয়ই তুমি উত্তম চরিত্রের অধিকারী” এর অর্থ 
আল্লাহ তা'আলা বলেন £ ৮৮৮ ৮ ৪ ৫3 তুমি অবশ্যই মহান 
চরিত্রের অধিকারী । 
ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, (৯৮ ০ এর অর্থ হল ১ 


(৮৯০ তুমি মহান দীনের উপর রয়েছ অর্থাৎ দীন ইসলাম ৷ মুজাহিদ (রহঃ), আবু 
মালিক (রহঃ), সুন্দী (রহঃ) এবং রাবী ইব্‌ন আনাস রেহঃ) এ কথাই বলেছেন। 
(তাবারী ২৩/৫২৯, দুররুল মানসুর ৮/২৪৩) যাহহাক (রহঃ) এবং ইব্‌ন যায়িদও 
(রহঃ) এরূপই বলেছেন। আতিয়্যাহ (রহঃ) বলেন যে, ৮৮ ০৯ দ্বারা ০১9 


৮৪৮ বা উত্তম শিষ্টাচার বুঝানো হয়েছে। 

কাতাদাহ রেহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আয়িশাকে (রাঃ) রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরিত্র সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন ঃ 
“তুমি কি কুরআন পড়নি? প্রশ্নকারী সা'দ ইব্‌ন হিশাম (রাঃ) বলেন ৫ হ্যা, 
পড়েছি।” তখন আয়িশা (রোঃ) বলেন 8 “কুরআন কারীমই তার চরিত্র ছিল।' 
(তাবারী ২৩/৫২৯ আবদুর রাযযাকও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (হাদীস 
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নং ৩/৩০৭) সহীহ মুসলিমে এ হাদীসটি পূর্ণরূপে বর্ণিত হয়েছে যা সুরা 
মুয্যাম্মিলের তাফসীরে বর্ণনা করা হয়েছে । (হাদীস নং ১/৫১৩) 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রকৃতিতে জন্মগতভাবেই 
আল্লাহ তা'আলা পছন্দনীয় চরিত্র, উত্তম স্বভাব এবং পবিত্র অভ্যাস সৃষ্টি করে 
রেখেছিলেন । সুতরাং এভাবেই কুরআনুল হাকীমের উপর তার আমল এমনই ছিল 
যে, তিনি যেন ছিলেন কুরআনের আহকামের সাক্ষাত আমলী নমুনা । প্রত্যেকটি 
হুকুম পালনে এবং প্রত্যেকটি নিষিদ্ধ বিষয় হতে বিরত থাকায় তার অবস্থা এই 
ছিল যে, কুরআনে যা কিছু রয়েছে তা যেন তারই অভ্যাস ও মহৎ চরিত্রের বর্ণনা। 
উত্তম চরিত্রের সাথে সাথে তিনি ছিলেন বিনয়ী, দয়ার, ক্ষমা পরায়ণ, ভদ্র এবং 
বিশিষ্ট গুণের অধিকারী । এ বিষয়ে সহীহায়িনে আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি 
হাদীস উল্লেখ করা যেতে পারে। 

আনাস (রাঃ) বলেন £ "দশ বছর ধরে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের কাছে থেকেছি, কিন্ত তিনি কোন এক দিনের জন্যও আমাকে উহ! 
(যন্ত্রণা প্রকাশক ধ্বনি) পর্যন্ত বলেননি । কোন করণীয় কাজ না করলেও এবং যা 
করণীয় নয় তা করে বসলেও তিনি আমাকে কোন শাসন গর্জন করা এবং ধমক 
দেয়াতো দূরের কথা “তুমি এরূপ কেন করলে" অথবা “কেন এরূপ করলেনা' এ 
কথাটিও বলেননি । তিনি সবারই চেয়ে বেশি চরিত্রবান ছিলেন। তার হাতের 
তালুর চেয়ে বেশি নরম আমি কোন রেশম অথবা অন্য কোন জিনিস স্পর্শ 
করিনি । আর তার ঘাম অপেক্ষা বেশি সুগন্ধময় কোন মিশুক অথবা আতর আমি 
শুঁকিনি। (ফাতহুল বারী ১০/৪৭১, মুসলিম ৪/১৮১৪) 

ইমাম বুখারী (রহঃ) বারা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবচেয়ে সুন্দর ছিলেন, ছিলেন সবচেয়ে মধুরতম ব্যবহারের 
ব্যক্তিতৃ। তিনি খুব লম্বাও ছিলেননা এবং খুব খাটোও ছিলেননা। (ফাতহুল বারী 
৬/৬৫২) এ সম্পর্কে বু হাদীস রয়েছে। ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (রহঃ) তার 
“কিতাবুশ শামায়েল' কিতাবে এ সম্পকীয়ি হাদীস বর্ণনা করেছেন। 

মুসনাদ আহমাদে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন $ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও তার হাত দ্বারা না তার কোন 
দাসকে প্রহার করেছেন, না প্রহার করেছেন তার কোন স্ত্রীকে এবং না প্রহার 
করেছেন অন্য কেহকেও । তবে হ্যা, আল্লাহর পথে জিহাদ করেছেন (এবং এ 
জিহাদে কেহকে মেরেছেন) সেটা অন্য কথা । যখন তাকে তার পছন্দের দু'টি 
কাজের যে কোন একটিকে গ্রহণ করার অধিকার দেয়া হত তখন তিনি সহজটি 
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অবলম্বন করতেন। তবে সেটা পাপের কাজ হলে তিনি তা থেকে বহু দূরে 
থাকতেন । কখনও তিনি কারও নিকট হতে তার নিজের কারণে কোন প্রতিশোধ 
গ্রহণ করেননি । তবে কেহ আল্লাহর মর্যাদা ক্ষুণ্র করলে তিনি আল্লাহর আহ্কাম 
জারি করার জন্য অবশ্যই তার নিকট হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন। (আহমাদ 
৬/২৩২ মুসলিম ৭/৮০) 

মুসনাদ আহমাদে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ “নিশ্চয়ই আমি উত্তম ও পরিপূর্ণ 
আদব-আখলাক বাস্তবে রূপায়িত করার জন্যই প্রেরিত হয়েছি। (অর্থাৎ নিজের 
জীবনে বাস্তবায়িত করার জন্যই প্রেরিত হয়েছি)।” (আহমাদ ২/৩৮১) 

এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন £ হে নাবী! শীঘ্বই তুমি দেখবে এবং তারাও 
দেখবে যে, তোমাদের মধ্যে কে বিকারপ্রস্ত। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ৪ 


এ রুপে এ দু ৮৫৩45 5৫ 
তম 1০512 2 
আগামীকাল তারা জানবে, কে মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক । (সুরা কামার, ৫৪ 8 ২৬) 
অন্যএ বলেন £ 


15 ২০ পঞ 01০5 2 সর্ব, 

১৪১ 94৮ ৪ 4৬ 4৮৫9 01 
এবং নিশ্চয়ই আমরা অথবা তোমরা সৎ পথে হিতি অথবা স্পষ্ট বিভ্রাভিতে 
পাতিত। (সুরা সাবা, ৩৪ $ ২৪) ইব্‌ন আব্বাস রোঃ) এর অর্থ করেছেন ৪ তুমি 
এবং তারাও কিয়ামাত দিবসে জানতে পারবে । (কুরতুবী ১৮/২২৯) আউফী রেহঃ) 


ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, ১:৫১ বলা হয় পাগলকে। (তাবারী 


২৩/৫৩১) মুজাহিদ (রহঃ) প্রমুখ মনীধীও এ কথাই বলেছেন। ১ এর বাহ্যিক 


অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি সত্য হতে সরে পড়ে এবং পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ এর 
প্রকৃতরূপ হল $£ 'শীঘ্বই তুমি জানবে এবং তারাও জানবে" অথবা তোমাদের মধ্যে 
কে বিকারগ্রস্ত তা শীঘ্রই তোমাকে জানানো হবে এবং তাদেরকেও জানানো হবে। 
এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন £ তোমার রাব্ব অবগত 
আছেন কে তার পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি অবশ্যই জানেন তাদেরকে 
যারা সৎপথ প্রাপ্ত। অর্থাৎ কারা সৎপথের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং কাদের 
পদস্থলন ঘটেছে তা আল্লাহ তা'আলা সম্যক অবগত । 
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টি ৬, ০ & ০০ ঞ& পপ 
০৪০৩৬ ৫০ ১১ ,/ 
রান 


পে 8:2504:225511865 
২১৯১১৩৪০৯৭৩ 33১৭ 


১০। এবং অনুসরণ করনা 
তার যে কথায় কথায় শপথ 
করে, যে লাঞ্কিত - 


৬৯১০ ৫৫ ৫৮০ 9.১. 


৬০০ 
নে রা 


১১। পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে 
একের কথা অপরের নিকট 


পো নর্ঘ রত 
টেকি ৮৮০ 0৮৯৯ ৪4 
র্ পি রে 


১২। যে কল্যাণের কাজে বাধা 
দান করে, সে সীমা 
লংঘনকারী, পাপিষ্ঠ - 


ঠ2225৭0 ৮৫১1 
প্রি 


১৩। রুট স্বভাব এবং তদুপরি 
কুখ্যাত। 


পা পু পিতা 
৮9) ৬০১ ০৩০৮০ 
র্ 


১৪ । সে ধন-সম্পদ ও সন্তান- 


সন্ততিতে সমৃদ্ধশালী । 


রত রর ররর পু ংল ০ রর 
০055 00 1১০)6 01, £ 


১৫। তার নিকট আমার টে চে 1৭০4 ৫ 
আয়াত আবৃত্তি করা হলে সে: 5০2 4৮৮ ০০ 19 "1০ 
বলে £ এটাতো সেকালের মিরার রারাদ 
১৬। আমি তার নাসিকা 


দাগিয়ে দিব। 


ডিন 
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আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ হে নাবী! আমিতো তোমাকে বহু নি'আমাত, সরল- 
সঠিক পথ, মহান চরিত্র দান করেছি। সুতরাং তোমার এখন উচিত যে, যারা 
আমাকে অস্বীকার করছে তুমি তাদের অনুসরণ করবেনা । তারাতো চায় যে, তুমি 
নমনীয় হবে, তাহলে তারাও নমনীয় হবে । ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, ভাবার্থ 
এই যে, তুমি তাদের বাতিল মা'বুদের দিকে কিছুটা ঝুঁকে পড়বে এবং সত্য পথ 
হতে কিছু এদিক ওদিক হয়ে যাবে । (তাবারী ২৩/৫৩৩) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন 


যে ১১৯১৩ 1১৯১3 % 1952 এর অর্থ হচ্ছে তাদের দেব-দেবী সম্বন্ধে তুমি 
নীরব থাকবে এবং তোমার কাছে যে সত্য বাণী এসেছে তা ত্যাগ করবে। 
(তাবারী ২৩/৫৩৩) মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন $ 

৩৬ ১৬৮ 45 শু 09 হে নাবী! তুমি অধিক শপথকারী ইতর প্রকৃতির 
লোকদের অনুসরণ করবেনা । যারা ভ্রান্ত পথে রয়েছে তাদের লাঞ্কুনা ও মিথ্যা 
বর্ণনা প্রকাশ হয়ে পড়ার সদা ভয় থাকে । তাই তারা আল্লাহর নামে মিথ্যা শপথ 
করে অন্যদের মনে নিজেদের সম্পর্কে ভাল ধারণা জন্মাতে চায়। তারা 
নিঃসঙ্কোচে মিথ্যা শপথ করতে থাকে এবং আল্লাহর পবিত্র নামগুলিকে অনুপযুক্ত 
স্থানে ব্যবহার করে । 

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ০ এর অর্থ হচ্ছে এ ব্যক্তি যে মানুষের মধ্যে 
বিদ্বেষ ছড়ায় এবং নানাবিধ কটু কথা বলে এক জনের সাথে অপর জনের যে সত্তা 
ও সুন্দর সম্্পক আছে তাতে ফাটল ধরায়। অর্থাৎ গীবতকারী, চুগলখোর, যে 
বিবাদ লাগানোর জন্য এর কথা ওকে এবং ওর কথা একে লাগিয়ে থাকে । 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'টি কাবরের পাশ দিয়ে গমন 
করার সময় বলেন ৪ “এই দুই কাবরবাসীকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে, আর এদেরকে খুব 
বড় পোপের) কারণে শাস্তি দেয়া হচ্ছেনা । এদের একজন প্রস্রাব করার সময় 
আড়াল করতনা এবং অপরজন ছিল চুগলখোর ।” (ফাতহুল বারী ১/৩৫৮, 
মুসলিম ১/২৪০) এ হাদীসটি সুনান গ্রন্থের লেখকগণ মুজাহিদের (রহঃ) বরাতে 
বর্ণনা করেছেন। (আবু দাউদ ১/২৫, তিরমিযী ১/২৩২, নাসাঈ ১/২৮, ৪/৪১২, 
ইব্ন মাজাহ ১/১২৫) 
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মুসনাদ আহমাদে হুযাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ৪ “চুগলখোর জান্নাতে প্রবেশ 
করবেনা ।” (আহমাদ ৫/৩৮২, ফাতহুল বারী ১০/৪৮৭, মুসলিম ১/১০১, আবু 
দাউদ ৫/১৯০, তিরমিযী ৬/১৭২ নাসাঈ ৬/৪৯৬) 

এরপর আল্লাহ তা'আলা এ সব লোকের আরও বদ অভ্যাসের বর্ণনা দিচ্ছেন 
যে, তারা কল্যাণের কাজে বাধা দান করে, তারা সীমালংঘনকারী ও পাপিষ্ঠ। 
অর্থাৎ তারা নিজেরা ভাল কাজ করা হতে বিরত থাকে এবং অন্যদেরকেও বিরত 
রাখে, হালাল জিনিস ও হালাল কাজ হতে সরে গিয়ে হারাম ভক্ষণে ও হারাম 
কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তারা পাপী, দুঙ্কর্মপরায়ণ ও হারাম ভক্ষণকারী | তারা 
দুশ্চরিত্র, রূট স্বভাব এবং তদুপরি কুখ্যাত। তারা শুধু সম্পদ জমা করে এবং 
কেহকেও কিছুই দেয়না । 

মুসনাদ আহমাদে হারিসাহ ইব্‌ন অহাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ “আমি কি তোমাদেরকে 
জান্নাতী লোকের পরিচয় দিব? (তারা হল) প্রত্যেক দুর্বল ব্যক্তি এবং নির্যাতিত 
ব্যক্তি। যদি সে আল্লাহর নামে কোন শপথ করে তাহলে সে তা বাস্তবায়িত করে । 
আর আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামীর সংবাদ দিব? প্রত্যেক অত্যাচারী, যালিম 
ও অহংকারী (জাহান্নামী)।” আহমাদ ৫/৩০৬, ফাতহুল বারী ৮/৫৩০, মুসলিম 
৪/২১৯০, তিরমিধী ৭/৩৩১ নাসাঈ ৬/৪৯৭, ইব্‌ন মাজাহ ২/১৩৭৮) ইমাম 
বুখারী (রহঃ) এবং ইমাম মুসলিম (রহঃ) তাদের সহীহ গ্রন্থে এ হাদীসটি 
লিপিবদ্ধ করেছেন। এ ছাড়া আবু দাউদ ব্যতীত অন্যান্য সুনান গ্রন্থেও এ 
হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে । সকল গ্রন্থকারগণই সুফিয়ান শাওরী (রহঃ) এবং 
শুবাহ (রহঃ) হতে সাঈদ ইব্ন খালিদের (রহঃ) বরাতে বর্ণনা করেছেন। 

আরাবীতে বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, “যাজারী* শব্দের অর্থ হল রুট বা কর্কশ 
এবং “যাওয়াজ' শব্দের অর্থ হল লোভী এবং প্রতারণা । এ সূরার ১৩ নং আয়াতের 
“যানিম' শব্দের ব্যাখ্যায় ইমাম বুখারী (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা 
করেন, তা হল এমন যে, কুরাইশদের এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান হল সে যেন একটি 
বকরী যার এক কান কাটা । হোদীস নং ৪৯১৭) 

এটাও বর্ণিত আছে যে, কর্তিত কান বিশিষ্ট বকরী, যে কান তার গলদেশে 
ঝুলতে থাকে, এরূপ বকরীকে যেমন পালের মধ্যে সহজেই চেনা যায় ঠিক 
তেমনই মুমিনকে কাফির হতে সহজেই পৃথক করা যায়। এ ধরনের আরও বহু 
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উক্তি রয়েছে। কিন্তু সবগুলিরই সারমর্ম হল এই যে, (৮) হল এ ব্যক্তি যে 


কুখ্যাত এবং যার সঠিক নসবনামা এবং প্রকৃত পিতার পরিচয় জানা যায়না । 
এরপর মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন $ তাদের দুঙ্কর্মের কারণ এই যে, তারা 
ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধশালী । আমার নি'আমাতসমূহের শুকরিয়া 
আদায় করাতো দুরের কথা, তারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে 
এবং ঘৃণার স্বরে বলে ৪ এটাতো সেকালের উপকথা মাত্র। যেমন অন্য জায়গায় 
আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ৪ 
15%5, ৫ ০052 . 1 এ টা হিটার টি 2 ০2 959 
1৮৮০ ০ 3864৫] ৩0 2252 405 ঠা 
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টিনার হারার ৮242 
আমি তাকে দিয়েছি বিপুল ধন সম্পদ এবং নিত্য সঙ্গী পুব্রগণ । আর তাকে 
দিয়েছি স্বচ্ছন্দ জীবনের এচুর উপকরণ । এর পরও সে কামনা করে যে, আমি 
তাকে আরও অধিক দিই । না, তা হবেনা, সেতো আমার নিদরশনিসমহের উদ্ধত 
বিরুদ্ধাচারী। আমি অচিরেই তাকে ক্রমবর্মান শাক্তি দ্বারা আচ্ছন্ন করব । সেতো 
চিন্তা করল এবং সিদ্ধান্ত এহণ করল । অভিশপ্ত হোক সে! কেমন করে সে এ 
সিদ্ধান্ত এহণ করল! আরও অভিশও হোক সে! কেমন করে সে এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হল! সে আবার চেয়ে দেখল । অতঃপর সে ভ্রু কুর্চিত করল ও ম্বখ 
বিকৃত করল। অতঃপর সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল এবং অহংকার করল এবং ঘোষণা 
করল, এতো লোক পরম্পরায় প্রাণ্ড যাদু ভিন আর কিছু নয়। এটাতো মানুষেরই 
কথা। আমি তাকে নিক্ষেপ করব সাকার-এ। তুমি কি জান সাকার কি? উহা 
তাদের জীবিতাবস্থায় রাখবেনা এবং মৃত অবস্থায়ও ছেড়ে দিবেনা । উহাতো 
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গাত্রচর্ম দর্থ করবে। উহার তত্বাবধানে রয়েছে উনিশ জন প্রহরী । (সূরা 
মুদ্দাস্সির, ৭৪ ৪ ১১-৩০) আল্লাহ তা'আলা এরপর বলেন ঃ 

*3০১৯এ। ৬৩ ০ আমি তার নাক দাগিয়ে দিব। অর্থাৎ আমি তাকে 
এমনভাবে লাঞ্চিত করব যে, তার লাঞ্ছনা কারও কাছে গোপন থাকবেনা । সবাই 
তার পরিচয় জেনে নিবে। (তাবারী ২৩/৫৪১) যেমন দাগযুক্ত নাক বিশিষ্ট 
লোককে এক নযর দেখলেই হাজার হাজার লোকের মধ্যেও চিনতে অসুবিধা 
হয়না এবং সে তার নাকের দাগ গোপন করতে চাইলেও গোপন করতে পারেনা । 
অনুরূপভাবে এ লাষ্কিত ও অপমানিত ব্যক্তির লাঞ্ছনা ও অপমান কারও অজানা 
থাকবেনা । দুনিয়ায়ও সে অপমানিত হবে । সত্য সত্যই তার নাকে দাগ দেয়া 
হবে এবং কিয়ামাতের দিনেও সে দাগযুক্ত অপরাধী হবে। প্রকৃতপক্ষে এটাই 
সঠিকতমও বটে । 


১৭। আমি তাদেরকে পরীক্ষা 7৮ 1০৮৮ ০ + তত (৫ 
করেছি, যেভাবে পরীক্ষা 09 ৮5 76295 ৬] 71 
করেছিলাম উদ্যান 1 ॥ 26 
অধিপতিদেরকে, যখন তারা : 1৯31 
শপথ করেছিল যে, তারা 


1 21 ৬4৮ 


্প 54 (5০৮1 
বাগানের ফল, 
১৮। এবং তারা ইনশাআল্লাহ জিরা 
বলেনি। ০)942-22 39, 


১৯। অতঃপর তোমার রবের ৬:4৮,7 চিলি ও টি 
নিকট হতে এক বিপর্যয় হানা | 0 ০৪2৩৮ ৮০০ ০১৬০৪ 8 


দিল সেই উদ্যানে, যখন তারা € এনা ৮৯০ 216৫ 
ছিল নিদ্রিত। ৯৮০৩-৯১-৪১ 
২০। ফলে ওটা দগ্ধ হয়ে ৫1০ 2৩:০৩:6৫ 
২ 
কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করল। ৮২/প6 ০০৩ 


২১। প্রত্যুষে তারা একে রর 
অপরকে ডেকে বলল - ০৪ 3১৪ ০1 
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২২। তোমরা যদি ফল .। ০৩৮০৮741557, 
আহরণ করতে চাও তাহলে ৷ ০1:৯১ ৪ 154৬ 01০ 
তরিৎ বাগানে চল। ০ 
২৩। অতঃপর তারা চলল নিম্ন | 4 4? 4৫ ৯৮০1 ৮44 
স্বরে কথা বলতে বলতে। | ০১৯০০৫-৯৯$ 353 2 


২৪। অদ্য যেন তোমাদের 
নিকট কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি 
প্রবেশ করতে না পারে। 


২৫। অতঃপর তারা নিবৃত্ত 
করতে সক্ষম - এই বিশ্বাস 


0:)৯4৪ ১৮৮ ০1345 ০৩ 


নিয়ে প্রভাতকালে বাগানে 
যাত্রা করল । 
২৬। অতঃপর তারা যখন র্্ দু পাশে পঞ্চ টা 

১] 13 প তন 
বাগানের অবস্থা প্রত্যক্ষ করল, | 9৩ ৮53 ৩৪. 
তারা বলল £ আমরাতো দিশা 


হারিয়ে ফেলেছি! 


৫৮2৫ 
০0910 


২৭। না, আমরাতো বঞ্চিত! 


পা এক ডিও রা 
৩৬৪৮০ তে শা 


২৮। তাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলল 
8 আমি কি তোমাদেরকে 


এ পা 40৬ ০৯ 


বলিনি? এখন তোমরা ৪:০4 ৩৫74৫ 
আল্লাহর পবিভ্রতা ও মহিমা ০১০০ 3) ৩ 
ঘোষণা করছনা কেন? 

২৯। তখন তারা বলল 8: ৫ _ রা 
আমরা আমাদের রবের 00] 020 ০:০৮-০ 1910 2৭ 


পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষনা 
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পু বড এল 
করতে লাগল । দা 
৩১। তারা বলল ৪ হায়! (৫ গ্। না: 172 


দুর্ভোগ আমাদের! আমরাতো | - | 5 
ছিলাম সীমা লংঘনকারী। ূ. 


৩২। আমরা আশা রাখি, রি রর, গত 
আমাদের আর নিনিরক9158561 ভি 1৬ এ 
আমাদেরকে দিবেন উৎকৃষ্টতর টির 
উদ্যান) আমরা আমাদের ০৯553 11101 8:১1 
রবের অভিমুখী হলাম। 

রঃ ও রিনার ভোর 
কঠিনতর, যদি তারা জানত! 


পা ৪ ্রট 0৩ ১4 পারছি 
০৯:12158% ৮৮খা 


কাফিরদের উপার্জন ধ্বংস হওয়ার একটি দৃষ্টান্ত 

যে সকল কুরাইশ কাফির রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
নাবুওয়াতকে অস্বীকার করত, এখানে তাদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হচ্ছে। এখানে 
একটি তুলনা দেয়া যেতে পারে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অবিশ্বাসী 
কুরাইশদের প্রতি অসাধারণ দয়া প্রদর্শন করেছেন, কিন্তু তারা তাকে অস্বীকার 
করল, ত্যাগ করল এবং বিরোধিতা করল । তাই মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন £ 
আমি এদেরকে পরীক্ষা করেছি, যেমন পরীক্ষা করেছিলাম বাগানের 
মালিকদেরকে। এ বাগানে বিভিন্ন প্রকারের ফল ছিল। এ লোকগুলো পরস্পর 
শপথ করে বলেছিল যে, অতি প্রত্যুষে অর্থাৎ রাত কিছুটা বাকী থাকতেই তারা 
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গাছের ফল আহরণ করবে, যাতে দরিদ্র, মিসকীন এবং ভিক্ষুকরা বাগানে হাষির 
হওয়ার সুযোগ না পায় ও তাদের হাতে কিছু দিতে না হয়, বরং সমস্ত ফল তারা 
বাড়ীতে নিয়ে আসতে পারে। তারা তাদের এ কৌশলে কৃতকার্য হবে ভেবে খুব 
আনন্দ বোধ করল । তারা আনন্দে এমন আত্মহারা হয়ে পড়ল যে, আন্নাহ 
থেকেও বিস্মরণ হয়ে গেল। তাই ইনশাআল্লাহ কথাটিও তাদের মুখ দিয়ে বের 
হলনা । এ জন্যই তাদের এ শপথ পূর্ণ হলনা । রাতারাতিই তাদের পৌঁছার পূর্বেই 
আসমানী বিপদ তাদের সারা বাগানকে জ্বালিয়ে ভম্ম করে দিল । তাদের বাগানটি 
এমন হয়ে গেল যে, যেন তা কালো ছাই ও কর্তিত শস্য । 

সকালে তারা একে অপরকে চুপি চুপি ডাক দিয়ে বলে ঃ ফল আহরণের ইচ্ছা 
থাকলে আর দেরী করা চলবেনা, চল এখনই বের হয়ে পড়ি। তারা চুপে চুপে 
কথা বলতে বলতে চলল যাতে কেহ শুনতে না পায় এবং গরীব মিসকীনরা যেন 
টের না পায়। যেহেতু তাদের গোপনীয় কথা এঁ আল্লাহ তাবারাকা ওয়া 
তা'আলার নিকট গোপন থাকতে পারেনা সেই হেতু তিনি বলেন, তাদের এ 
গোপনীয় কথা ছিল ঃ “তোমরা সতর্ক থাকবে, যেন কোন গরীব মিসকীন টের 
পেয়ে আজ আমাদের বাগানে আসতে না পারে। কোনক্রমেই কোন মিসকীনকে 
আমাদের বাগানে প্রবেশ করতে দিবেনা ।” 

এভাবে দৃঢ় সংকল্পের সাথে গরীব দরিদ্রদের প্রতি ক্রোধের ভাব নিয়ে তারা 
তাদের বাগানের পথে যাত্রা শুরু করল। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, বাগানের 
ফল তাদের দখলে রয়েছে । সুতরাং তারা ফল আহরণ করে সবই বাড়ীতে নিয়ে 
আসবে । কিন্ত বাগানে পৌঁছে তারা হতভম্ব হয়ে পড়ে । দেখে যে, সবুজ-শ্যামল 
শস্যক্ষেত এবং পাকা পাকা ফলের গাছ সব ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে গেছে। ফলসহ 
সমস্ত গাছ পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে। এখন এগুলোর আধা পয়সারও মুল্য নেই। 
গাছগ্ডলোর জুলে যাওয়া কালো কালো কাণ্ড ভয়াবহ আকার ধারণ করে দীড়িয়ে 
আছে। প্রথমতঃ তারা মনে করল যে, ভুল করে তারা অন্য কোন বাগানে এসে 
পড়েছে। আবার ভাবার্থ এও হতে পারে যে, তারা বলল £ “আমাদের কাজের 
পন্থাই ভুল ছিল, যার পরিণাম এই দাড়াল ।” যা হোক পরক্ষণেই তাদের ভুল 
ভেঙ্গে গেল। তারা বলল ৪ “আমাদের বাগানতো এটাই, কিন্তু আমরা হতভাগ্য 
বলে আমরা বাগানের ফল লাভে বঞ্চিত হয়ে গেলাম ।' ইবৃন আব্বাস (রাঃ), 
মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্‌ন 


কাব রেহঃ), রাবী ইব্‌ন আনাস (রহঃ) এবং কাতাদাহ রেহঃ) ৯4০০ ও এর 
অর্থ করেছেন সবচেয়ে ন্যায় পরায়ণ ও উত্তম ব্যক্তি । (তাবারী ২৩/৫৫০) 
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তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সৎ ও ন্যায়পন্থী ছিল সে তাদেরকে বলল ৪ “দেখ, 
আমিতো তোমাদেরকে পূর্বেই বলেছিলাম ঃ তোমরা ইনশাআল্লাহ বলছনা কেন? 
(তাবারী ২৩/৫৫১, দুররুল মানসুর ৮/২৫৩) সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, তাদের যুগে 
সুবহানাল্লাহ বলাও ইনশাআল্লাহ বলার স্থলবর্তী ছিল। ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) 
বলেন যে, এর অর্থই হল ইন্শাআল্লাহ বলা। (তাবারী ২৩/৫৫০) এটাও বলা 
হয়েছে যে, তাদের উত্তম ব্যক্তি তাদেরকে বলেছিল ৪ “দেখ, আমিতো তোমাদেরকে 
পূর্বেই বলেছিলাম যে, আল্লাহ তোমাদেরকে যা দান করেছেন সেই জন্য তোমরা 
কেন আল্লাহ তা“আলার পবিত্রতা ঘোষণা করছনা এবং প্রশংসা করছনা?' এ কথা 
শুনে তারা বলল ঃ “আমাদের রাব্ব পবিত্র ও মহান। নিশ্চয়ই আমরা নিজেদের 
উপর যুল্ম করেছি।” যখন শাস্তি পৌছে গেল তখন তারা আনুগত্য স্বীকার করল, 
যখন আযাব এসে পড়ল তখন তারা নিজেদের অপরাধ মেনে নিল। 

অতঃপর তারা একে অপরকে তিরস্কার করতে লাগল এবং বলতে থাকল ৪ 
“আমরা বড়ই মন্দ কাজ করেছি যে, মিসকীনদের হক নষ্ট করতে চেয়েছি এবং 
আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করা হতে বিরত থেকেছি।' তারপর তারা সবাই 
বলল ৪ এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আমাদের হঠকারিতা সীমা ছাড়িয়ে গেছে। 
এ কারণেই আমাদের উপর আল্লাহর আযাব এসে পড়েছে ।' অতঃপর তারা বলল 
8 “সম্ভবতঃ আমাদের রাব্ব আমাদেরকে এর চেয়ে উত্তম বিনিময় প্রদান করবেন ।' 
অর্থাৎ দুনিয়ায়ই তিনি আমাদেরকে এর চেয়ে ভাল বদলা দিবেন। অথবা এও 
হতে পারে যে, আখিরাতের ধারণায় তারা এ কথা বলেছিল । এসব ব্যাপারে 
আল্লাহ তাআলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 

পূর্বযুগীয় কোন কোন বিজ্ঞজনের উক্তি এই যে, এটা ইয়ামানবাসীর ঘটনা । 
সাঈদ ইবৃন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, এ লোকগ্তলো ছিল যারওয়ানের অধিবাসী 
যা (তৎকালীন ইয়ামানের রাজধানী) সানআ হতে ছয় মাইল দূরবর্তা একটি গ্রাম । 
অন্যান্য মুফাসসির বলেন যে, এরা ছিল ইথিওপিয়ার অধিবাসী । তারা আহলে 
কিতাব ছিল। এ বাগানটি তারা তাদের পিতার নিকট হতে উত্তরাধিকার সূত্রে 
লাভ করেছিল। তাদের পিতার নীতি এই ছিল যে, বাগানে উৎপাদিত ফল ও 
শস্যের মধ্য হতে বাগানের খরচ বের করে এবং নিজের ও পরিবার পরিজনের 
দিতেন। পিতার ইন্তিকালের পর তার এই সন্তানরা পরস্পর পরামর্শ করে বলল ঃ 
“আমাদের পিতা বড়ই নির্বোধ ছিলেন। তা না হলে তিনি এতগুলি ফল ও শস্য 
প্রতি বছর গরীবদেরকে দিতেননা । আমরা যদি এগুলি ফকীর মিসকীনদেরকে 
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প্রদান না করি এবং তা যথারীতি সংরক্ষণ করি তাহলে অতি সতবর আমরা ধনী 
হয়ে যাব।' তারা তাদের এ সংকল্প দৃঢ় করে নিল। ফলে তাদের উপর এঁ শাস্তি 
এসে পড়ল যা তাদের মুল সম্পদকেও ধ্বংস করে দিল। তারা হয়ে গেল সম্পূর্ণ 
রিক্ত হস্ত। এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন £ 


১১৮৪ ।১৩ % ৫ ৪০ (15419 ০14 ৩০ শাস্তি এরূপই 


হয়ে থাকে। অর্থাৎ যে কেহই আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং তীর 
নি'আমাতের মধ্যে কার্পণ্য করে দরিদ্র ও অভাবপ্রস্তদের হক আদায় করেনা, বরং 
তার নি'আমাতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তার উপর এরূপই শাস্তি 
আপতিত হয়ে থাকে । অতঃপর তিনি বলেন £ 


১৯196 9 2 ৪০ তা? 2] ৩45৪ এটাতো হল 
পার্থিব শান্তি, আখিরাতের শাস্তিতো এখনও বাকী রয়েছে যা কঠিনতর ও 
নিকৃষ্টতর | 


৩৪। মুত্তাকীদের জন্য» ». 4“ _ «২৫71 পর 
অবশ্যই রয়েছে ভোগ 07১ ০5 ০১৪৯৪ ০] ৮৫ 


বিলাসপূর্ণ জান্নাত, তাদের শী: 
৩৫ । আমি কি আত্মসমর্পন- | 1৯4 দ্র 
কারীদেরকে অপরাধীদের ০৮৭1 ০০৩ শা 
সদৃশ গন্য করব? 752 
০১৯৮৮ 


৩৬। তোমাদের কি হয়েছে? “এস ত2০০০০৫৮প 
তোমাদের এ কেমন সিদ্ধান্ত? ০১৯০৪ পেশি তত 


৩৭। তোমাদের নিকট কি! 4 4 /₹৫ ১ % ০৮০৫ 
কোন কিতাব আছে যা; ০৮৮১ ৩5০৯৩ 0 শা 
তোমরা অধ্যয়ন কর - 
৩৮। যে, তোমাদের জন্য কের 
ওতে রয়েছে যা তোমরা ০১ এ ৬৪ দেশি ৩1 
পছন্দ কর? 
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সুরা ৬৮ ৪ কলম ৫৩৯ পারা ২৯ 


৩৯। আমি কি তোমাদের 414 1৫৮6 € ০৮৮ ০৫ 
সাথে কিয়ামাত পর্বত বলবৎ 4444 ৮৮৮ ০৮০৯৩ 11৭ 
এমন কোন প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ | ০৫ প। ? ০২4 ০71 
আছি যে, তোমরা নিজেদের 01 ১ | 2520 49৫ এ 
জন্য যাস্থির করবে তা এ 4৫ 
পাবে? 


৪০। তুমি তাদেরকে ৪ 4411) 4 চা 
জিজ্ঞেস কর, তাদের মধ্যে] ০৮-৮৪-৯৫০০" 


এই দাবীর যিম্মাদার কে? 
৪১। তাদের কি কোন শরীক 1? ঠর14 /৮4 ০% স্ 

* 15 পাজি চল £$ 
আছে? থাকলে তারা তাদের 11508 *৮০৬ ৯ 1" 


শরীকদের উ করুক, 
মি 03৮৯ তালে 5:৮9) 
তাকওয়া অবলম্বনকারীগণ পুরস্কৃত হবেন, 


উপরে পার্থিব বাগানের মালিকদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে এবং তারা আল্লাহর 
অবাধ্যাচরণ এবং তার হুকুমের বিরোধিতা করার কারণে তাদের উপর যে বিপদ 
আপতিত হয়েছিল তা আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেছেন। এরপর এখানে এ 
আল্লাহভীরু লোকদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যারা আখিরাতে এমন জান্নাত 
লাভ করবে যার নি'আমাত শেষ হবেনা এবং হাসও পাবেনা । আর তা কারও 
কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হবেনা । এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌ বলেন ঃ 

৩০১৬ ০০০ ১০৪০৫ আমি কি আত্মসমর্পণকারী/ মুসলিমদেরকে 
অপরাধীদের সদৃশ গণ্য করব? অর্থাৎ মুসলিম ও পাপীরা কি কখনও সমান হতে 
পারে? যমীন ও আসমানের শপথ! এটা কখনও হতে পারেনা । আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তা'আলা বলেন £ 


১৯৩৩ ০&$ ৮৫ ৩ তোমাদের কী হয়েছে? তোমাদের এ কেমন 
বিচার? ০১৮০5 ৮4 &৪ 2 01.9৯১১৫ এ শঞ ৮ তোমাদের 
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হাতে কি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অবতারিত এমন কোন কিতাব রয়েছে যা 
তোমাদের কাছে রক্ষিত রয়েছে এবং পূর্ববতীদের নিকট হতে তোমরা তা প্রাপ্ত 
হয়েছ? আর তাতে তা'ই রয়েছে যা তোমরা চাচ্ছ ও বলছ? অথবা তোমাদের 
সাথে কি আমার কোন দৃঢ় অঙ্গীকার রয়েছে যে, তোমরা যা কিছু বলছ তা হবেই? 
এবং তোমাদের সাথে এমন কোন চুক্তি রয়েছে কি যে, এই বাজে ও ঘৃণ্য বাসনা 
পূর্ণ হবেই? এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 


আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ 


৮:৮9 ৬১: শে ৮: হে নাবী! তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর যে, তাদের 
মধ্যের এই দাবীর যিম্মাদার কে? তাদের কি কোন সাহায্যকারী আছে? অথবা 
আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেহ? থাকলে তারা তাদের এ সাহায্যকারীদেরকে উপস্থিত 


করুক, যদি তারা সত্যবাদী হয় । 


৪২। স্মরণ কর, গোছা 
পর্যন্ত পা খোলার দিনের 
কথা, সেদিন তাদেরকে 
আহ্বান করা হবে সাজদাহ 
করার জন্য, কিন্ত তারা তা 
করতে সক্ষম হবেনা । 


৪৩। তাদের দৃষ্টি অবনত, 
হীনতা তাদেরকে আচ্ছন্ন 
নিরাপদ ছিল তখনতো 
তাদেরকে আহ্বান করা 


রা রর এট 
হয়েছিল সাজদাহ করতে। ০৯৮৮০ ৮৮৩ ১১৯৮৫] 
8৪৪। যারা আমাকে এবং । 4 দির ৫৫ 
এই বাণীকে প্রত্যাখ্যান করে | | ১৩৩ ০৮ 3548 -৫ ৫ 
তাদেরকে ছেড়ে দাও আমার দিনার রি 
হাতে, আমি তাদেরকে |: ৯৫৯) ১০1 


এমনভাবে ক্রমে ক্রমে ধরব 
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যে, তারা জানতে পারবেনা । রি এ খু ও 

8৪৫। আর আমি তাদেরকে নি ৰ 

সময় দিয়ে থাকি, আমার 4:৫৫ 28 এ ১৫০ 

কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ । 

৪৬। তুমি কি তাদের নিকট | »* 4 ৮ 

পারিশ্রমিক চাচ্ছ যে, তারা | ৫৮ চা ৫5 

একে একটি দুর্বহ দন্ড মনে পারার 

করে? 05274 

৪৭। তাদের কি অদৃশ্যের ০ 5 

জ্ঞান আছে যে, তারা তা ৫৪ 4৮ ৮৯-০৪ ১৫ 

হিলি ৬8৪ পাপ 
০১9 

বিচার দিবসের ভয়াবহতার বিবরণ 


উপরে যেহেতু বর্ণিত হয়েছিল যে, আন্লাহভীরুদের জন্য নি'আমাত বিশিষ্ট 
জান্নাতসমূহ রয়েছে, সেই হেতু এখানে বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, এই নি'আমাতরাশি 
তারা এ দিন লাভ করবে যে দিন পদনালী উম্মুক্ত করে দেয়া হবে, অর্থাৎ 
কিয়ামাতের দিন, যেই দিন হবে চরম সংকটপূর্ণ, বড়ই ভয়াবহ, কম্পনযুক্ত এবং 
বড় বড় গুরুত্পূর্ণ বিষয়সমূহ প্রকাশিত হওয়ার দিন। সহীহ বুখারীতে আবু সাঈদ 
খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
বলতে শুনেছেন $ 

“আমাদের রাব্ৰ তার পদনালী (নলা) খুলে দিবেন। তখন প্রত্যেক মুমিন নর 
ও নারী সাজদায় পতিত হবে । তবে হ্যা, দুনিয়ায় যারা লোক দেখানোর জন্য 
সাজদাহ করত তারাও সাজদাহ করতে চাবে। কিন্ত তাদের পিঠ তক্তার মত শক্ত 
হয়ে যাবে। অর্থাৎ তারা সাজদাহ করতে পারবেনা ।” এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও 
সহীহ মুসলিম উভয় গ্রন্থেই রয়েছে এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থসমূুহেও আছে যা 
কয়েকটি সনদে শব্দের কিছু পরিবর্তনসহ বর্ণিত হয়েছে। এটি সুদীর্ঘ ও মাশহুর 
হাদীস। (ফাতহুল বারী ৮/৫৩১, ৫৩২, মুসলিম ১/১৬৭) এরপর আল্লাহ 
তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 
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১ ৮৪৮১ ৮০2৪৬ তাদের দৃষ্টি উপরের দিকে উঠবেনা, তারা 
লাঞ্কিত ও অপমানিত হবে । কেননা তারা দুনিয়ায় বড়ই উদ্ধত ও অহংকারী ছিল। 
সুস্থ ও নিরাপদ অবস্থায় যখন তাদেরকে সাজদাহর জন্য আহ্বান করা হত তখন 
তারা সাজদাহ করা হতে বিরত থাকত, যার শাস্তি এই হল যে, আজ তারা 
সাজদাহ করতে চাচ্ছে, কিন্তু করতে পারছেনা । আল্লাহর দ্যুতি বা তাজান্লী দেখে 
সমস্ত মু'মিন সাজদায় পতিত হবে । কিন্তু কাফির ও মুনাফিকরা সাজদাহ করতে 
পারবেনা। তাদের কোমর তক্তার মত শক্ত হয়ে যাবে। সুতরাং ঝুঁকতেই 
পারবেনা, বরং যখনই তারা সাজদাহ করতে চাবে তখনই পিঠের ভরে চিৎ হয়ে 
পড়ে যাবে । দুনিয়ায়ও তাদের অবস্থা মুমিনদের বিপরীত, পরকালেও তাদের 
অবস্থা হবে মুমিনদের বিপরীত । 


এরপর মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ৪ “আমাকে এবং আমার এই হাদীস 
অর্থাৎ কুরআনকে অবিশ্বাসকারীদের ব্যাপারটি ছেড়ে দাও। এতে বড়ই ভীতি 
প্রদর্শন ও ধমক রয়েছে। অর্থাৎ হে নাবী! তুমি থাম, আমি এদেরকে দেখে নিচ্ছি। 
তুমি দেখতে পাবে, কিভাবে আমি এদেরকে ধীর ধীরে পাকড়াও করব। এরা 
ওদ্ধত্য ও অহংকারে বেড়ে চলবে, আমার অবকাশ প্রদানের রহস্য এরা উপলব্ধি 
করতে পারবেনা, হঠাৎ করে আমি এদেরকে কঠিনভাবে পাকড়াও করব । আমি 
এদেরকে বাড়াতে থাকব । এরা মদমত্ত হয়ে যাবে। এরা এটাকে সম্মান মনে 
করবে, দিছি ভা নিরিহ নাতি 


৮:& পপর 


রা ০9গ্রা 374 6৮৫ ০5 95 ০% ০৪১4 ০০৪৮০ 


পা ঞঞজ হত 


0555 খু 

তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সাহায্য স্বরূপ যে ধনৈশ্ব্য ও সভ্তান-সম্ভতি 

দান করি তদ্দারা তাদের জন্য সর্ব একার মঙ্গল ত্ুরা্িত করছি? না, তারা বৃঝেনা । 
(সুরা মুঁমিনূন. ২৩ ৪ ৫৫- এরর রাতভর ভরা 


বর্ঘপ র্‌ ৮4 রপ্ত 


[রি গা ক এ কা সিএ এ ০৪1১১৫১০18৫ 


০0৯৪ ৯ 10 £5৫5-1 5 [ডি 1১৪ 1১] 
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অতঃপর তাদেরকে যা কিছু উপদেশ ও নাসীহাত করা হয়েছিল তা যখন তারা 
ভুলে গেল তখন আমি সুখ শাির জন্য পরতিটি বস্তর দরজা উন্মুক্ত করে দিলাম । 
যখন তারা তাদেরকে দানকৃত বন্ত লাভ করে খুব আনন্দিত ও উল্লসিত হল তখন 
হঠাৎ একদিন আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম, আর তারা সেই অবস্থায় নিরাশ 
হয়ে পড়ল। (সুরা আন“আম, ৬ 8 8৪) আর এখানে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ 
বলেন £ আমি তাদেরকে সময় দিয়ে থাকি, আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ। 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ “আল্লাহ তাআলা অত্যাচারীদেরকে অবকাশ 
দেন, অতঃপর যখন ধরেন তখন আর ছেড়ে দেননা ৷ তারপর তিনি নিমের 
আয়াতটি পাঠ করেন ৪ 
9১ 4০1221 296 ৯৩ ওঠা ৮0010030849 

এরূপই তোমার রবের পাকড়াও । তিনি কোন জনপদের অধিবাসীদের 
পাকড়াও করেন যখন তারা অত্যাচার করে; নিঃসন্দেহে তার পাকড়াও হচ্ছে 
অত্যন্ত যন্ত্রনাদায়ক, কঠোর । (সুরা হুদ, ১১ ৪ ১০২) (ফাতহুল বারী ৮/২০৫, 
মুসলিম ৪/১৯৯৭) এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ 

৩০০৩ ৮৫১ শক ১১০০ ঠা ১০ (০৯ ০৮ লা পাত শি 
হে নাবী! তুমিতো তাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাচ্ছনা যা তাদের উপর খুবই 
ভারী বোধ হচ্ছে, যার ভার বহন করতে তারা একেবারে ঝুঁকে পড়ছে? তাদের কি 
অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে, তারা তা লিখে রাখে! এ দুটি বাক্যের তাফসীর সূরা 
তুরে বর্ণিত হয়েছে। ভাবার্থ হচ্ছে ৪ হে নাবী! তুমি তাদেরকে মহামহিমািত 
আল্লাহর পথে আহ্বান করছ বিনা পারিশ্রমিকে! বরং তোমার প্রতিদানতো রয়েছে 
আল্লাহর কাছে! তথাপি এ লোকগুলো তোমাকে অবিশ্বাস করছে! এর একমাত্র 
কারণ হচ্ছে তাদের অজ্ঞতা ও ওদ্ধত্যপনা। 


৪৮। অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ | ২ 1 ০৮ ০০ 5৯ 
কর তোমার রবের নির্দেশের 33 ০ -৪- ৫ 
অপেক্ষায়, তুমি মৎস্য: 2 রর 
সহচরের ন্যায় অধৈর্য হয়োনা, 1১] ০১1 ০৯৬০৪ ০৯৩ 
সে বিষাদ আচ্ছন্ন অবস্থায় টিরানেরাী 

কাতর প্রার্থনা করছিল। কে 


সুরা ৬৮ 8 কলম 
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৪৯। তার রবের অনুগ্বহ তার 
নিকট না পৌছলে সে লাঞ্িত 
হয়ে নিক্ষিপ্ত হত উন্মুক্ত প্রান্ত 
রে। 


৬4 ০2 


পু ০ ৪৫৮০ 
০৮ ৭১ ১46910ত ভা ১% ৮৫৭ 


48 & 2৮ টিটি নপ পিত্ত 2 4৫ »র্ঘ 
(১১৩ 2৯3 5190 ১৭ 4429 


৫০। পুনরায় তার রাব্ব তাকে 
মনোনীত করলেন এবং তাকে 
সৎ কর্মপরায়ণদের অন্তর্ভূক্ত 
করলেন। 


44841৮৫০12৩ 
১০) ৩, ্ 


৮ পপর 
০ ১৬৪ 
রি 


৫১। কাফিরেরা যখন কুরআন 
শ্রবণ করে তখন তারা যেন 
উহাদের তীন্ষ দৃষ্টি ছারা 
তোমাকে আছড়ে ফেলে দিবে 
এবং বলবে “এতো এক 


4 2৯৮০6 ওহ 
চি 


পাগল? । 
৫২। কুরআনতো বিশ্ব 
জগতের জন্য উপদেশ 


0৮০০১ খু! 55 0০৭ 


ধৈর্য ধারণ এবং ইউনুসের আঃ) মত 
অধৈর্য না হওয়ার জন্য উপদেশ 
আল্লাহ তা'আলা বলেন £ ০১১খ। ৩৫ ০৫ 9 হে নাবী! তোমার 
সম্প্রদায় যে তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে এবং অবিশ্বাস করছে এর উপর তুমি ধৈর্য ধারণ 
কর। অচিরেই আমি ফাইসালা করে দিব। পরিশেষে তুমি এবং তোমার 
অনুসারীরাই বিজয় লাভ করবে, দুনিয়ায়ও এবং আখিরাতেও। ৬৫৫ (9 


০১১ ৬৮ তুমি মৎস্য সহচরের ন্যায় অধৈর্য হয়োনা।" এর দ্বারা ইউনুস 
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ইব্‌ন মাত্তাকে (আঃ) বুঝানো হয়েছে। তিনি তার সম্প্রদায়ের উপর রাগান্বিত হয়ে 
বেরিয়ে পড়েছিলেন । তারপর যা হওয়ার তাই হয় অর্থাৎ তার নৌযানে সাওয়ার 
হওয়া, তাকে মাছের গিলে ফেলা, মাছের সমুদ্বের গভীর তলদেশে চলে যাওয়া, 
সমুদ্রের অন্ধকারের মধ্যে তর 2 0 ৬ ০৫০০ ও খা খু এ 
০১450 আপনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই; আপনি পি, মহান: আমিতো সীমা 
লংঘনকারী। (সুরা আম্বিয়া, ২১ £ ৮৭) এই কালেমা পাঠ করা, আর তার দু'আ 
কবুল হওয়া এবং তার মুক্তি পাওয়া ইত্যাদি। এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ 
ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এই ঘটনা বর্ণনা করার পর মহান আল্লাহ বলেন ঃ 
“এভাবেই আমি ঈমানদারদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকি ।' আরও বলেন $ “যদি সে 
তাসবীহ পাঠ না করত। তাহলে কিয়ামাত পর্যন্ত সে মাছের পেটেই পড়ে 
৮৮785 


রর 22০ চাড়া 


দুশ্চিন্তা হতে এবং এভাবেই আমি মু'মিনদেরকে উদ্ধার করে থাকি। (সুরা 
আমিয়া, ২১ ৪৮৮) 


পা 4 পা রিকি টি টি এরর ৮? রে 
052 5%2 11755573৬5০ ৫ ০৮401 আটো 
সে যাদি আল্লাহর মহিমা ঘোষনা না করত তাহলে তাকে গ্রুনরুথান দিন পর্যন্ত 


থাকতে হত ওর উদরে। (সুরা সাফফাত, ৩৭ £ ১৪৩-১৪৪) এখানে 
মহামহিমাঘিত আল্লাহ বলেন ঃ 

69555 589 ৬১৫ ১! সে বিষাদ আচ্ছন্ন অবস্থায় কাতর প্রার্থনা 
করেছিল। তখন এ অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা বলেন, পুনরায় তার রাব্ৰ 
তাকে মনোনীত করলেন এবং তাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করলেন। 

মুসনাদ আহমাদে আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ “কারও জন্য এটা উচিত নয় যে, 
সে বলে ঃ “আমি ইউনুস ইব্‌ন মাত্তা (আঃ) হতে উত্তম*।' (আহমাদ ১/৩৯০, 
ফাতহুল বারী ৬/৫১৯) এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও আবু 
হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/১৪৪, মুসলিম 
৪/১৮৪৬) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 


(0০017191715 
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৯১): 5815৫ 3২1 4৫ 919 কাফিরেরা যখন কুরআন 
শ্রবণ করে তখন তারা যেন তাদের তীক্ষ দৃষ্টি দ্বারা তোমাকে আছড়ে ফেলে দিবে। 
অর্থাৎ হে নাবী! তোমার প্রতি হিংসার বশবর্তাঁ হয়ে এই কাফিরেরা তোমাকে 
তাদের তীক্ষ দৃষ্টি দ্বারা আছড়ে ফেলতে চায়। তোমার প্রতি আল্লাহর পক্ষ হতে 
করুণা বর্ষিত না হলে অবশ্যই তারা তোমাকে আছাড় দিয়ে ফেলে দিত। 


চোখ লাগা সত্য 

এ আয়াতে এ বিষয়ের উপর দলীল রয়েছে যে, নযর লাগা এবং আল্লাহর 
হুকুমে ওর প্রতিক্রিয়া হওয়া সত্য । যেমন বহু হাদীসেও রয়েছে, যা কয়েকটি সনদে 
বর্ণিত হয়েছে। আবু আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাজাহ (রহঃ) বুরাইদাহ ইবনুল হুসাইব (রাঃ) 
থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ বদ 
নজর এবং যাদু-টোনা ছাড়া অন্য কোন কারণে ঝাড়-ফুঁক নেই। (ইব্‌ন মাজাহ 
২/১১৬১) ইমাম মুসলিমও (রহঃ) এ হাদীসটি বুরাইদাহর (রাঃ) বরাতে তার সহীহ 
গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। (হাদীস নং ১/১৯৯) ইমাম বুখারী রেহঃ), আবূ দাউদ 
(রহঃ) এবং তিরমিষীও (রহঃ) ইমরান ইব্‌ন হুসাইনের (রাঃ) বরাতে এ হাদীসটি 
বর্ণনা করেছেন। ইমরানের রোঃ) বর্ণনাটি নিম্নরূপ 8 ঝাড়ফুঁক করা যেতে পারে 
এক মাত্র বদ নজর এবং যাদু-টোনা থেকে ভাল হওয়ার জন্য । (ফাতহুল বারী 
১০/১৬৩, আবু দাউদ ৪/২১৩ এবং তিরমিযী ৬/২১৭) 

সহীহ মুসলিমে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ “নযর সত্য, তাকদীরের উপর কোন কিছু 
জয়যুক্ত হলে তা এই নযরই হত। যদি তোমরা গোসল করতে চাও (বেদ নযর দূর 
করার জন্য) তাহলে ভাল করে গোসল করবে । (হাদীস নং ৪/১৭১৯) ইমাম 
মুসলিম (রহঃ) একাই এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্ত ইমাম বুখারীর (রহঃ) 
বর্ণনায় এটি পাওয়া যায়না । 

মুসনাদ আবদুর রায্যাকে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্ন লিখিত কালেমা দ্বারা হাসান 
(রাঃ) ও হুসাইনের (রাঃ) জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করতেন ৪ 
44159 « ৮০৩) ১৬০৪ 05 ১৮ এ 401 ০০০৩৫ 45-০০ 
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“আমি তোমাদের দু'জনের জন্য আল্লাহর পরিপূর্ণ কালেমা দ্বারা প্রত্যেক 
শাইতান হতে এবং প্রত্যেক বিষাক্ত জন্ত হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আরও 
আশ্রয় প্রার্থনা করছি প্রত্যেক (বদ) নযর হতে যা লেগে যায়।' তিনি বলতেন ঃ 
ইবরাহীমও (আঃ) এ শব্দগুলি দ্বারা ইসহাক (আঃ) ও ইসমাঈলের (আঃ) জন্য 
আশ্রয় প্রার্থনা করতেন ।' এ হাদীসটি সহীহ বুখারী (রহঃ) এবং আহলুস সুনান 
গ্রন্থসমূহেও বর্ণনা করা হয়েছে। ফোতহুল বারী ৬/৪৭০, আবু দাউদ ৫/১০৪ 
এবং তিরমিযী ৬/২২০, নাসাঈ ৬/২৫০, ইব্‌ন মাজাহ ২/১১৬৪) 

সুনান ইব্‌ন মাজাহয় বর্ণিত আছে যে, আবু উমামাহ ইব্‌ন সাহল ইব্‌ন হুনাইফ 
(রাঃ) গোসল করছিলেন। আমির ইব্‌ন রাবীআহ (রাঃ) বলে উঠলেন ঃ “আমিতো 
এ পর্যন্ত কোন পর্দানশীল মহিলারও এরূপ (সুন্দর) তৃক দেখিনি!” এ কথা বলার 
অল্পক্ষণ পরেই সাহল অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। জনগণ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট নিয়ে গিয়ে বলেন ঃ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সাহলের (রাঃ) একটু খবর নিন, তিনি অজ্ঞান হয়ে 
গেছেন।” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বললেন £ 
“তোমাদের কারও উপর সন্দেহ আছে কি? তারা জবাবে বললেন £ “হ্যা, আমির 
ইব্‌ন রাবীআহ্‌্র (রাঃ) উপর সন্দেহ আছে।” তিনি তখন বললেন ঃ “তোমাদের 
মধ্যে কেহ কেন তার ভাইকে হত্যা করতে ইচ্ছুক? যখন তোমাদের কেহ তার 
ভাইয়ের এমন কোন জিনিস দেখবে যা তার খুব ভাল লাগবে তখন তার উচিত 
তার জন্য বারাকাতের দু'আ করা ।' তারপর তিনি পানি আনতে বললেন এবং 
আমীরকে (রাঃ) বললেন £ “তুমি উযু কর। সুতরাং তিনি মুখমগ্ডল, কনুই পর্যন্ত 
হাত, হাটু এবং লুঙ্গীর মধ্যস্থিত দেহের অংশ ধৌত করলেন। অতঃপর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে আদেশ করলেন যেন সাহলের (রাঃ) 
উপর এ পানি ঢেলে দেয়া হয়। সুফিয়ান (রহঃ) বলেছেন যে, মামার (রহঃ) 
যুহরী (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম তাকে আদেশ করলেন যে, তিনি যেন সাহলের (রাঃ) পিছন দিক 
থেকে তার উপর পানির পাত্রটি উপুড় করে ধরেন। (ইব্ন মাজাহ ৩৫০৯) ইমাম 
নাসাঈ (রহঃ) এ হাদীসটি অন্য রিওয়ায়াতে আবু উমামাহ রোঃ) থেকে বর্ণনা 
করেছেন । তাতে রয়েছে ঃ তিনি তার পিছন দিক থেকে পাত্রটি উপুড় করে তার 
(সাহল) উপর ঢেলে দেন। (নাসাঈ ৭৬১৭-৭৬১৯) 

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম জিন ও মানবের বদ নযর হতে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। যখন সুরা 
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ফালাক ও সুরা নাস অবতীর্ণ হল তখন এ দু"টিকে গ্রহণ করে অন্যান্য সবগুলিকে 
ছেড়ে দিলেন। (ইবৃন মাজাহ ২/১১৬১, তিরমিধী ৬/২১৮ নাসাঈ ৮/২৭১) ইমাম 
তিরমিযী (রহঃ) একে হাসান বলেছেন। 

মুসনাদ আহমাদে আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, জিবরাঈল (আঃ) 
নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলেন ঃ “হে মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি কি অসুস্থ? তিনি উত্তরে বলেন $ হ্যা ।, 
তখন জিবরাঈল (আঃ) বলেন ৪ 
১০ 3 সি ও ০৮ ০০95৬ গস ৫5 ০০ ৬৪ এ] শি 

এয এ পে 515254201.০৬ 

'আল্লাহর নামে আমি আপনাকে ঝাড়ফুঁক করছি এমন প্রত্যেকটি জিনিসের 
জন্য যা আপনাকে কষ্ট দেয় এবং প্রত্যেক ব্যক্তির অনিষ্টকারিতা ও হিংসুকের 
নূর থেকে। আল্লাহ আপনাকে রোগমুক্তি দান করুন। আল্লাহর নামে আপনাকে 
ঝাড়ফুক করছি।' এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রহঃ) এবং ইমাম আবু দাউদ 
(রহঃ) ছাড়া অন্যান্য আহলুস সুনানও বর্ণনা করেছেন। 

ইমাম আহমাদও (রহঃ) আবূ সাঈদ (রাঃ) অথবা যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ 
(রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম শারীরিক 
অসুস্থতার জন্য কষ্ট পাচ্ছিলেন। তখন জিবরাঈল (আঃ) তার কাছে এসে নিম্নের 
দু'আ পাঠ করতে বললেন ৪ 


০০৪ 3 সি ও ০৮০ 95৬ গস ৫5 ০০ ৬৪০ এ] শি 
আয এ] পে ০৩:25 211 ০০০৩৮ 

আল্লাহর নামে আমি আপনাকে ঝাড়ফুঁক করছি এমন প্রত্যেকটি জিনিসের 
জন্য যা আপনাকে কষ্ট দেয় এবং প্রত্যেক ব্যক্তির অনিষ্টকারিতা ও হিংসুকের 
নজর থেকে। আল্লাহ আপনাকে রোগমুক্তি দান করুন। আল্লাহর নামে আপনাকে 
ঝাড়ফুঁক করছি। (আহমাদ ৩/২৮, ৫৬, মুসলিম ৪/১৭১৮, তিরমিষী 8/৪৬, 
নাসাঈ ৬/২৪৯, ইব্‌ন মাজাহ ২/১১৬৪) 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ “নিশ্চয়ই নযর লাগা 
সত্য ।” (আহমাদ ২/৩১৯, ফাতহুল বারী ১০/২১৩, মুসলিম ৪/১৭১৯) 
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উবায়েদ ইব্‌ন রিফাআহ যারাকী (রোঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আসমা (রাঃ) 
জিজ্ঞেস করেন ঃ “হে আন্নাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! জাফরের 
(রাঃ) সন্তানদের (বদ) নযর লেগে থাকে, সুতরাং আমি কোন ঝাড়-ফুঁক করাব 
কি? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ৪ হ্যা, যদি 
কোন জিনিস তাকদীরের উপর জয়যুক্ত হত তাহলে তা হত এই (বদ) নযর।' এ 
হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রহঃ), ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এবং ইমাম ইব্‌ন মাজাহ 
(রহঃ) বর্ণনা করেছেন। (আহমাদ ৬/৪৩৮, ফাতহুল বারী ৬/২১৯ ও ইব্‌ন 
মাজাহ ২/১১৬০) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। 

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবু উমামাহ ইব্‌ন সাহল ইব্‌ন হুনাইফ (রাঃ) হতে 
বর্ণনা করেন যে, তার পিতা তাকে জানিয়েছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম একবার মাক্কার পথে রওয়ানা হন। তার সাথে সাহাবীগণও ছিলেন 
এবং তারা আল জুহফাহ এলাকায় খাররার নামক উপত্যকায় পৌছেন। সেখানে 
তারা বিশ্রাম নেন এবং সাহল রোঃ) গোসল করেন । তিনি ছিলেন অত্যন্ত ফর্সা, 
সুদর্শন এবং মসৃন চামড়ার অধিকারী । তিনি যখন গোসল করছিলেন তখন বানী 
আদী ইব্‌ন কাব গোত্রের আমির ইব্‌ন রাবিয়্যিয়াহ (রাঃ) তার দিকে লক্ষ্য করে 
বলেন ঃ এত সুন্দর চামড়ার অধিকারী কোন সুন্দরী রমনীকেও দেখিনি, যা আজ 
আমি অবলোকন করলাম । তখন সাহল (রাঃ) হঠাৎ করে বেহুশ হয়ে মাটিতে 
পড়ে যান। সুতরাং তৎক্ষণাৎ তাকে রাসূলুল্লাহ সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
কাছে নিয়ে যাওয়া হয় এবং বলা হয় £ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম! আপনি সাহলের (রাঃ) ব্যাপারে কিছু করতে পারেন কি? সেতো 
মাথাও তুলছেনা এবং তার জ্ঞানও ফিরে আসছেনা । তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন £ তার এ অবস্থার জন্য তোমরা কি 
কেহকে দায়ী করছ? তারা উত্তর দিলেন ঃ আমির ইব্‌ন রাবিয়্যিয়াহ (রাঃ) তার 
দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমিরকে 
(রাঃ) ডেকে পাঠালেন এবং তার প্রতি অত্যন্ত রাগান্বিত হন। অতঃপর তিনি 
বললেন ৪ তোমাদের কেহ কি জেনে শুনে তার ভাইকে হত্যা করতে চাও? 
তোমরা যখন তোমাদের ভাইয়ের মাঝে তোমরা পছন্দ কর এমন কিছু দেখতে 
পাও তখন কেন আল্লাহর কাছে তার জন্য মঙ্গল কামনা করনা? রাসুল সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম অতঃপর বললেন ঃ তাকে গোসল করাও । সুতরাং তিনি 
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(আমির) তার মুখমন্ডল, হাতদ্বয়, টাখনু, পা, পায়ের নলা এবং শরীরের ভিতরের 
অংশের কাপড় একটি চৌবাচ্চায় ধৌত করেন। অতঃপর এ পানি সাহলের (রাঃ) 
উপর ছেড়ে দেয়া হয়। এক লোক সাহলের (রাঃ) পিছন দিক থেকে তার মাথায় 
এবং পিঠে পানি ঢেলে দেন। অতঃপর পানির পাত্রটি তার পিছন দিক দিয়ে উপুড় 
করে খালি করে ফেলা হয়। এর পর সাহল (োঃ) আরোগ্য লাভ করেন এবং তার 
লোকদের সাথে তিনি ফিরে যান, যেন ইতোপূর্বে কোন রোগ-ভোগে কষ্টই 
পাননি । (আহমাদ ৩/৪৮৬) 

ইমাম আহমাদের (রহঃ) অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে যে, উবাইদুল্লাহ 
ইব্‌ন আমির (রহঃ) বলেছেন 8 আমির ইবৃন রাবিয়াহ (রাঃ) এবং সাহল ইব্‌ন 
হুনাইফ (রাঃ) গোসল করার জন্য বের হন। তারা একজন থেকে অন্যজনে 
আড়াল করে গোসল করতে শুরু করেন । অন্যদের থেকে নিজের শরীরকে আড়াল 
করার জন্য সাহল (রাঃ) যে উলের তৈরী বস্ত্র ব্যবহার করতেন তা আমির (রাঃ) 
খুলে ফেলেন। আমির (রাঃ) বলেন ঃ সাহল (রাঃ) যখন গোসল করছিলেন তখন 
আমি তার দিকে তাকালাম । অতঃপর পানিতে কিছু পরে যাওয়ার উচ্চ শব্দ 
শুনতে পেলাম, যেখানে তিনি গোসল করছিলেন । সুতরাং আমি তার কাছে দৌড়ে 
গেলাম এবং তাকে তিনবার ডাকলাম, কিন্তু তিনি কোনো সাড়া দিলেননা । আমি 
রাসূল সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলাম এবং ব্যাপারটি তাকে 
জানালাম । তখন রাসূল সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে চলে এলেন 
এবং তিনি লম্বা পা ফেলে চলছিলেন। আমার চোখে এখনও সেই দৃশ্য এবং তার 
পায়ের নলার শ্বেত-শুভ্রতার কথা ভাসছে। তিনি সাহলের (রাঃ) কাছে এলেন 
(তিনি তখন বেহুশ অবস্থায় ছিলেন) এবং তার হাত দ্বারা সাহলের (রাঃ) বুকে 
আঘাত করলেন এবং বললেন $ পা 

৮-৮99 ১19 ৩১৮ +৬ ০১১৮ ৮৫) 

“হে আল্লাহ! তার থেকে গরম, ঠান্ডা এবং যন্ত্রণা দূর করে দাও ।” তৎক্ষণাৎ 
সাহল (রাঃ) উঠে দাড়ালেন। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বললেন £ যদি তোমাদের কোন ভাইকে, নিজকে অথবা নিজের সম্পদ দেখে 
আনন্দ অনুভব কর তখন সে যেন আল্লাহর কাছে রাহমাত কামনা করে । কারণ 
নিশ্চয়ই অশুভ দৃষ্টি সত্য । (আহমাদ ৩/৪৪৭) 
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কাফিরদের দোষারোপ করণ এবং উহার জবাব 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, ১০ 4! 355? কাফিরেরা 
সব সময়ই রাসূলের প্রতি বক্র নয়নে তাকাত এবং বাক্যবাণে জর্জরিত করত। 
তারা বলত যে, তিনি একজন পাগল । তারা এ জন্য এ কথা বলত যে, তিনি 


ছিলেন কুরআনের বাহক । আল্লাহ তা'আলা তাদের এ কথার জবাবে বলেন ৪ 
'কুরআনতো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ । 


সূরা কলম -এর তাফসীর সমাপ্ত। 


(0০017191715 


৫৫২ 


পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু গার্ল 
আল্লাহর নামে শুরু করছি)। ৯৯৯21 ০০9] 42০ 
১ সপ 2 পট 
। সেই অবশ্যস্তাবী ঘটনা । 7 
।॥ কি অবশ্যভ্ভাবী জনা 
উজ রি 2501 কে 
। কিসে তোমাকে জানাবে রদ 
সেই অবশ্্তবী ঘটনা কি? 27154500- 
8 । “আদ ও ছামুদ' সম্প্রদায় 1৮, & & শ পর্ঘ এ ৫ 
অস্বীকার করেছিল মহাপ্রলয়। :১৮/ ১১ 4 
2০909 
৫ * ও - ৪ 5 কপ পপ 
৮4 ১০১৬ 3528 1066 ০০ 
এক প্রলয়ংকর বিপর্যয় দ্বারা । টার 
22৮০1 
৬। আর “আদ' সম্প্রদায় - ০4 » ৫৮1০ পর্ঘ, 
তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল : ০ 1১৯৩ ১ ৮ *। 
এক প্রচন্ড ঝঞ্জীবায়ু ধারা - রর 
2৮ 7০) 


৭। যা তিনি তাদের উপর 
প্রবাহিত করেছিলেন সাত রাত 
ও আট দিন বিরামহীনভাবে; 


(0017191715 
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তলত রাজ দানে 5 1৫১:৩ তত 8928 
2৫9৮ 15০ 

৮। তুমি তাদের কোনো অস্তি যানি রাত রর রর 

তু দেখতে পাও কি? 5০4০৮ 61 ৬০০ ০১০ 


৯। ফির“আউন, তার &% & 5 প 55 ৭ 
ূর্ববর্তীরা এবং লৃত সম্প্রদায় ; ৮4 ৩ ০১৮১১ 2৮5 
পাপাচারে লিপ্ত ছিল। নারির রারারারা 
১০। তারা তাদের রবের 


ফলে তিনি তাদেরকে শাস্তি 
দেন, কঠোর সেই শাস্তি! 


2 ভর্তা রর £&৮ 95৮. পু 
9 ০৯ [2৮৯৪ তো, 


পপ ভর্প 


রে পু 4 রে ্ 
42515 ৬ ৯০৮৬ 


১১। যখন প্রাবন হয়েছিল 
তখন আমি তোমাদেরকে 
(মোনৰ জাতিকে) আরোহণ 
করিয়েছিলাম নৌযানে। 


১২। আমি উহা করেছিলাম 
তোমাদের শিক্ষার জন্য এবং 
এ জন্য যে, শ্রুতিধর কর্ণ ইহা 
সংরক্ষণ করে। 


২০৯০ ১০০ ৫ রর 

2011 0৬ 0 ১ 411 
2৫) ঠা 8০2৩৫ 

8555 প্রত পু দা 
4 48487 
229 ৩১1 পর) 
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“হাক্কাহ্‌* কিয়ামাতের একটি নাম । আর এ নামের কারণ এই যে, জান্নাতে 
শান্তি দানের অঙ্গীকার এবং জাহান্নামে শাস্তি প্রদানের প্রতিজ্ঞার সত্যতা ও 
যথার্থতার দিন এটাই । এ জন্যই এ দিনের ভয়াবহতা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ 
তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ৫ হে নাবী! তুমি এই হাক্কাহর সঠিক অবস্থা 
অবগত নও । 


কিয়ামাতকে অস্বীকারকারীদের ধ্বংস করার বিবরণ 

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ এ লোকদের বর্ণনা দিচ্ছেন যারা এই 
কিয়ামাতকে অবিশ্বাস করার ফলে প্রতিফল প্রাপ্ত হয়েছিল। তিনি বলেন ঃ ছামুদ 
সম্প্রদায়ের অবস্থা দেখ, এক দিকে মালাইকার প্রলয়ংকারী শব্দ আসা, আর অপর 
দিকে ভয়াবহ ভূমিকম্প শুরু হয়ে যায়, ফলে সব নীচ-উপর হয়ে যায়। কাতাদাহর 
(রহঃ) উক্তি অনুসারে 2৮1৮ শব্দের অর্থ হল ভীষণ চীৎকার । (তাবারী ২৩/৫৭১) 
আর মুজাহিদ রেহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা পাপ বা পাপী উদ্দেশ্য । অর্থাৎ তারা 
পাপের কারণে ধ্বংস হয়ে যায়। রাবী” ইব্‌ন আনাস (রহঃ) ও ইব্‌ন যায়িদের 
(রহঃ) উক্তি এই যে, এর দ্বারা তাদের ওদ্ধত্যপনা উদ্দেশ্য। ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) 
০০০০০০৪77 


0৫০9 ১৯০ 14 

ছামুদ সম্প্রদায় অবাধ্যতা বশতঃ সত্যকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করল । (সুরা 
আশৃ শামস, ৯১ ৪ ১১) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আর আদ 
সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচন্ড ঝঞ্চাবায়ু দ্বারা। এ ঝঞ্চা বায়ু কল্যাণ 
৮৮078 

বং অন্যান্যরা বলেন যে, ০০০০5 
উতর ১৩১০ এ ৩ (৮ সাত রাত 
ও আট দিন বিরামহীনভাবে। ইবৃন আববাস (রাঃ), ইব্‌ন মাসউদ (রোঃ), মুজাহিদ 
(রহঃ), ইকরিমাহ (েহঃ), শাউরী (রহঃ) প্রমুখ £+ এর অর্থ করেছেন 
পর্যায়ক্রমে, কোন রকম বিরতি ছাড়া । (তাবারী ২৩/৫৭৩, ৫৭৪) ইকরিমাহ 
(রহঃ) এবং রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) বলেন যে, তাদের উপর অকল্পনীয় 


(0০017191715 
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বিপদাপদ আপতিত হয়। এতে তাদের জন্য অমঙ্গল ও ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই 
ছিলনা । এ আয়াতের অনুরূপ আয়াত অন্যত্রও বর্ণিত হয়েছে ঃ 


এ এ 
১০৪2 
এক অমঙ্গলজনক দিনে । (সুরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ ৪ ১৬) 
আরাবরা এই বায়ুকে 94০৮1 এ জন্য বলে থাকে যে, কুরআন কারীমে বলা 


হয়েছে ঃ “আদ সম্প্রদায়ের অবস্থা সারশুন্য বিক্ষিপ্ত খেজুর কাণ্ডের ন্যায় হয়ে 
যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 


১৬ ০০৮ চি ডি ৬৪) চে 9 ০ তখন তুমি উক্ত 
সম্প্রদায়কে দেখতে তারা যেখানে লুটিয়ে পড়ে আছে বিক্ষিগ্ত অসার খেজুর 
কান্ডের ন্যায় । ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, 9৬ শব্দের অর্থ হচ্ছে ধ্বংস। 
তিনি ছাড়া অন্যান্যরা বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া। এর 
অর্থ হচ্ছে এই যে, প্রচন্ড বাতাস উহাকে (খেজুর গাছ) আঘাত করে মাটিতে 
ফেলে দিবে এবং ওর মাথা ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলবে এবং ওটি নির্জীব মাটিতে 
পড়ে থাকবে যেন ওর কোন ডালপালা ছিলনা । সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে 
বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ 
“আমাকে “সাবা* অর্থাৎ পুবালী বাতাস দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে, আর 'আদ 
সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে পশ্চিমা বাতাস দ্বারা ।” (মুসলিম ২/৬১৭) 

মহামহিমাঘিত আল্লাহ এরপর বলেন ঃ বলতো, এরপর তাদের কেহকেও তুমি 
বিদ্যমান দেখতে পাও কি? অর্থাৎ তাদের কেহই মুক্তি পায়নি, বরং সবাই ধ্বংস 
হয়ে গেছে। তাদের থেকে কোন বংশধর রেখে যাওয়ার ব্যবস্থা না করে আল্লাহ 
তাদের সবাইকে ধ্বংস করে ফেলেছেন। 

মহান আল্লাহ বলেন £ ফির“আউন, তার পূর্ববর্তীরা এবং লৃত সম্প্রদায় 
পাপাচারে লিপ্ত ছিল। তারা তাদের রবের রাসূলকে অমান্য করেছিল, ফলে তিনি 
তাদেরকে শাস্তি দিলেন_ কঠোর শাস্তি । 

&৩ এর দ্বিতীয় কিরআত 41 ও রয়েছে অর্থাৎ -9 এর নীচে যের দিয়েও 
পড়া হয়েছে । তখন অর্থ হবে ঃ ফির“আউন এবং তার পাশের ও তার যুগের তার 


অনুসারী কাফির কিবতী সবাই। ৬/% দ্বারা রাসূলদেরকে মিথ্যা 


(017191715 


সুরা ৬৯ £ হাক্কাহ ৫৫৬ পারা ২৯ 


প্রতিপন্নকারী পূর্ববর্তী উম্মাতদেরকে বুঝানো হয়েছে। রাবী ইব্‌ন আনাস (রহঃ) 
বলেন, 2৬ এর অর্থ হল অবাধ্যতা । মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে 
অপরাধ করা । (তাবারী ২৩/৫৭৬) সুতরাং অর্থ হল ঃ তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ 
যুগের রাসূলকে অবিশ্বাস করেছিল । যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 
৮০৪6৪ 4: ক 

তারা সবাই রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল । ফলে তাদের উপর আমার 
শান্তি আপতিত হয়েছে । সুরা কাফ, ৫০ 8 ১৪) এটাও স্মরণ রাখার বিষয় যে, 
একজন নাবীকে অস্বীকার করার অর্থ সমস্ত নাবীকেই অস্বীকার করা। যেমন 
আন্নাহ সুবহানাহু ওয়া তা“আলা বলেন ঃ 

নুহের সম্প্রদায় রাসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল । (সূরা শু'আরা, 
২৬ ৪ ১০৫) 

04450 26 এড 
লি ২৬ ৪ ১২৩) 
টিয়ার রজব নার ২৬ঃ 

১৪১) অথচ সকলের নিকট অর্থাৎ প্রত্যেক উম্মাতের নিকট একজন রাসূলই 
এসেছিলেন। এখানেও অর্থ এটাই যে, তারা তাদের রবের রাসূলকে অমান্য 
করেছিল। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কঠিনভাবে পাকড়াও করেছিলেন 
এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিয়েছিলেন। 
নৌযানে অবতরণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া 
এরপর মহাপ্রতাপাৰ্িত আল্লাহ স্বীয় অনুথহের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন ঃ 1০ 
৪ ৬ দেখ, যখন নূহের (আঃ) দু'আর কারণে ভূ-পৃষ্ঠে তুফান এলো ও পানি 


সীমা ছাড়িয়ে গিয়ে চতুর্দিক প্লাবিত করল এবং আশ্রয় লাভের কোন স্থান থাকলনা 
তখন আমি নূহ (আঃ) ও তার অনুসারীদেরকে নৌযানে আরোহণ করালাম । 


(0০017191715 
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ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যখন নুহের (আঃ) সম্প্রদায় তাকে অবিশ্বাস 
করল, বিরোধিতা শুরু করল এবং উৎপীড়ন করতে লাগল তখন অতিষ্ঠ হয়ে 
তাদের ধ্বংসের জন্য প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ তা'আলা তার প্রার্থনা কবুল 
করলেন এবং ভয়াবহ তুফান নাযিল করলেন । নূহ (আঃ) এবং যারা তার নৌযানে 
আরোহণ করেছিল তারা ছাড়া ভূপৃষ্ঠের একটি লোকও বাচেনি, সবাই পানিতে 
নিমজ্জিত হয়েছিল । সুতরাং এখনকার সমস্ত মানুষ নৃহের (আঃ) বংশধর এবং 
তার সন্তানদেরই অন্তর্ভুক্ত । আল্লাহ তা'আলা নিজের এই গুরুত্পূর্ণ অনুগ্রহের 
কথা স্মরণ করাতে গিয়ে বলেন £ 


2) 902 এ 
যখন প্লাবন হয়েছিল তখন আমি তোমাদেরকে অর্থাৎ (পূর্ব পুরুষদেরকে) 
আরোহণ করিয়েছিলাম নৌযানে, যাতে এ নৌযান তোমাদের জন্য একটা নমুনা 
রূপে থেকে যায় এবং শ্রুতিধর কর্ণ এটা সংরক্ষণ করে। আজও তোমরা এ 


রকমই নৌযানে আরোহণ করে সমুদ্রের দীর্ঘ সফর করে থাক। যেমন আল্লাহ 
7 


পঙ্ 5 


6০54 05175550055 ৬৭6৬০ ০৪ 
45০ ে+ 192৬ 2654 


ররর কারা জাতি কে 
তোমরা আরোহণ কর, যাতে তোমরা ওদের পৃষ্ঠে স্থির হয়ে বসতে পার, তারপর 
তোমাদের রবের অনুথহ স্মরণ কর যখন তোমরা ওর উপর স্থির হয়ে বস। (সুরা 
যুখরুফ, ৪৩ £ ১২-১৩) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন £ 
৬ 4৮ চার ০০০৭ 82০৫ ০ পর্ পর 
৩5 ০৬ 0255-০৯-৪৮ এ!এা এ লে ৫১ ৫ | ১ %129 
০১৫ ০০4৪ 
তাদের এক নিদর্শন এই যে, আমি তাদের বংশধরদের বোঝাই নৌযানে 
আরোহণ করিয়োছিলাম এবং তাদের জন্য অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করেছি যাতে 
তারা আরোহণ করে । (সুরা ইয়াসীন, ৩৬ 8 ৪১-৪২) 


কাতাদাহ (রহঃ) উপরের আয়াতের এ ভাবার্থও বর্ণনা করেছেন যে, নূহের 
(আঃ) এ নৌযানটিই বাকী ছিল, যেটাকে এই উম্মাতের পূর্ববর্তী লোকেরাও 
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দেখেছিল। (তাবারী ২৩/৫৭৮) কিন্তু সঠিক ভাবার্থ প্রথমটিই বটে । মহান 
আন্মাহ বলেন ঃ 

2৪13 ০১ পেশ আমি এটা করেছিলাম তোমাদের শিক্ষার জন্য এবং এ 
জন্য যে, শ্রুতিধর কর্ণ এটা সংরক্ষণ করে । কাতাদাহ (রহঃ) বলেন 2:91 ১১ 
এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত এ কান যার মাধ্যমে আল্লাহর কিতাব থেকে শ্রবণ 
করে লাভবান হয়। যাহ্হাক (রহঃ) বলেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে এ কান যা 


শোনে এবং স্মরণ রাখে । অর্থাৎ এ ব্যক্তি যার নিখুত শ্রবণশক্তি রয়েছে এবং যা 
শোনে তা সঠিকভাবে বুঝতে পারে । 


১৩। যখন শিংগায় ফুৎ্কার. 417 ২ ৫,511? 
দেয়া হবে, একটি মাত্র: 3৮৮ ও 0৪ 1১ 
ফুৎকার, 


৯০৮19 4০৮৪১ 
১৪। পর্বতমালা সমেত পৃথিবী | »177. ॥.০€7 1745 
উৎক্ষপ্ত হবে এবং একই ০৩৮15 ০০০ ৮০4৪ -1£ 
য় তারা চূর্ণ কিচুর্ণ হয়ে পটে গর্ভ ০৪ ৮ 
যাবে। ৯৮19 এ ১0৫৩৪ 
১৫। সেদিন সংঘটিত হবে 2.4 
মহা প্রলয়। 281701৮০89১ ১5292 1 
১৬। এবং আকাশ বিদীর্ণ হয়ে .. 4 ॥৮ 417 ৫৮4, 
বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। ৫৯১ 2৮৯৩] ১:৪9 218 


শত টির রে পে 4 ৫০2৮ 
দেশে থাকবে এবং সেদিন (৫:631 ০4৮ ৬৮০12 ০1৬ 


| ভু পু 1৬০ পে হর 4 রি 
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হবে তোমাদেরকে এবং: ৬৮ ১ ০৮০০০ ৯৩2 7৮ 
তোমাদের কিছুই গোপন ০4 
থাকবেনা। 4১৮2৩ 


এখানে আল্লাহ তাআলা বিচার দিবসের ভয়াবহতার বর্ণনা দিচ্ছেন। সর্ব 
প্রথম ভয়ের কারণ হবে শিংগায় ফুৎকার দেয়া । এতে সবারই অন্তরাত্মা কেঁপে 
উঠবে। তারপর পুনরায় শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, যার ফলে আসমান ও 
যমীনের সমস্ত মাখলুক অজ্ঞান হয়ে পড়বে, তবে আল্লাহ যাকে চাবেন তিনি 
অজ্ঞান হবেননা। এরপর শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, যার শব্দের কারণে সমস্ত 
মাখলুক তাদের রবের সামনে দীড়িয়ে যাবে । এখানে এ প্রথম ফুৎকারেরই বর্ণনা 
দেয়া হয়েছে। এখানে গুরুত্ব আরোপের জন্য এ কথাও বলে দিয়েছেন যে, এই 
উঠে দীড়িয়ে যাওয়ার ফুৎকার মাত্র একটি | কেননা যখন আল্লাহ তা'আলার হুকুম 
হয়ে গেছে তখন না এর কোন ব্যতিক্রম হতে পারে, না তা টলতে পারে, না 
দ্বিতীয়বার আদেশ প্রদানের প্রয়োজন হতে পারে, আর না তাগীদ করার 
প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে । এর পরেই বলেছেন £ পর্বতমালা সমেত পৃথিবী 
উৎক্ষিপ্ত হবে এবং চামড়ার মত ছড়িয়ে দেয়া হবে। যমীন পরিবর্তন করে দেয়া 
হবে এবং বিচার দিবসের সূচনা হবে | আসমান প্রতিটি খোলার জায়গা হতে 
ফেটে যাবে । ইব্‌ন জুরাইয (রহঃ) বলেন, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ 

(0663 2521198 

আকাশকে উন্মুক্ত করা হবে, ফলে ওটা হয়ে যাবে বহু দ্বারবিশিষ্ট ৷ (সুরা নাবা, 
৭৮ ৪ ১৯) ইবৃন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আকাশ ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাবে এবং 
আর্শ ওর সামনে থাকবে এবং মালাইকা ওর প্রান্তদেশে থাকবেন এবং আকাশের 
দৈর্ঘ্যের মধ্যে ছড়িয়ে থাকবেন। তারা পৃথিবীবাসীদেরকে দেখতে থাকবেন। 
এরপর মহান আল্লাহ বলেন ৪ 
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২০০০ 2০৮ ৪৯ এ ০৯৪ এ) কিয়ামাতের দিন আটজন 
মালাইকা/ফেরেশতা তাদের রবের আরশকে বহন করবে। ইমাম আবু দাউদ 
(রহঃ) যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন £ “আমাকে অনুমতি দেয়া হয়েছে যে, আমি তোমাদের কাছে 
আরশ বহনকারী মালাইকার মধ্যে একজন মালাইকা সম্পর্কে সংবাদ প্রদান 
করব। এ মালাইকার কীধ ও কানের নিম্ন ভাগের মধ্যকার ব্যবধান সাতশ' বছর 
ভ্রমনের সমান। (আবু দাউদ ৫/৯৬) 


কিয়ামাত দিবসে প্রতিটি আদম সন্তানকে 


আল্লাহর কাছে উপস্থিত করা হবে 

এরপর ঘোষণা করা হচ্ছে 8 কিয়ামাতের দিন তোমাদেরকে এ আল্লাহর 
সামনে পেশ করা হবে যিনি গোপনীয় ও প্রকাশ্য সব কিছুই অবগত আছেন। 
তিনি প্রকাশমান জিনিস সম্পর্কে যেমন পূর্ণ অবহিত, অনুরূপভাবে গোপনীয় 
জিনিস সম্পর্কেও তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল। এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেন £ সেই 
দিন তোমাদের কিছুই গোপন থাকবেনা । 

মুসনাদ আহমাদে আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ “কিয়ামাতের দিন জনগণকে তিনবার আল্লাহ 
তাআলার সামনে পেশ করা হবে । প্রথম দু'বারতো ঝগড়া, তর্ক-বিতর্ক ও ওযর- 
আপত্তি চলবে। কিন্তু তৃতীয়বার তাদের হাতে আমলনামা তুলে দেয়া হবে। এ 
আমলনামা কারও ডান হাতে আসবে এবং কারও বাম হাতে আসবে ।' (আহমাদ 
8/৪১৪, তিরমিযী ৭/১১১, ইব্‌ন মাজাহ ২/১৪৩০) 

১৯। তখন যাকে তার টি চি শত পেরি 
'আমলনামা ডান হাতে দেয়া (৮০ 85 ০* ৮3 71 


হবে সে বলবে 8 নাও, |1 ,৮24 42 2 
আমার 'আমলনামা পাঠ করে ? 5:51 (9৮৯ ০১৪০ ০4৯ 


দেখ । পট রা 
4245 


ন্ ৮৫ পর 4 পা 
২০। আমি জানতাম যে, 221 ০৫5 এ 


হতে হবে। 
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২১। সুতরাং সে যাপন 


র্ঘ ৮4 ১:০4? 
2০15 হু 2৫8, 
করবে সন্তোষজনক জীবন - ঠা ১ সিকি ও ১৫, 
৮ 46 ও." 
২৩। যার ফলরাশি অবনমিত £ 1০158 42 
2290১ 68925 ১ 
থাকবে নাগালের মধ্যে । রি 


২৪। তাদেরকে বলা হবে 817. 1৮ - 
তোমরা অতীত দিনে যা য়া রা 
করেছিলে তার বিনিময়ে। 22514531822851 


ডান হাতে আমলনামা প্রাপ্ত ব্যক্তিদের আনন্দের বর্ণনা 

এখানে বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, যে ভাগ্যবান লোকদেরকে কিয়ামাতের দিন 
ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে তারা অত্যন্ত খুশি হবে এবং আনন্দের 
আতিশয্যে তারা প্রত্যেককে বলবে £ তোমরা আমার আমলনামা পড়ে দেখ! এটা 
এজন্য যে, মানবীয় স্বভাবের কারণে তাদের দ্বারা যা কিছু পাপের কাজ হয়েছিল 
সেগুলোও তাদের তাওবাহর কারণে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। শুধু ক্ষমা করে 
দেয়াই হয়নি, বরং এগুলোর পরিবর্তে সাওয়াব লিখে দেয়া হয়েছে। সুতরাং তারা 
শুধু সাওয়াবের আমলনামা আনন্দের সাথে সকলকে দেখাতে থাকবে । আবদুর 


রাহমান ইব্‌ন যায়িদ রেহঃ) বলেন যে, ৬৯ এর পরে &) বেশি করা হয়েছে। কিন্তু 


প্রকাশমান কথা এই যে, £9৮৯-৮1৯ এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 


মুসনাদ ইব্ন আবী হাতিমে বর্ণিত আছে, যে আবদুল্লাহ ইব্‌ন হানযালাহকে 
(রাঃ) মালাইকা তার শাহাদাতের পর গোসল দিয়েছিলেন। তার পুত্র আবদুল্লাহ 
(রাঃ) বলেন যে, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাকে তার সামনে দীড় 
করাবেন এবং তার আমলনামার পৃষ্ঠে তার মন্দ আমল লিখিত থাকবে, যেগুলো 
তার কাছে প্রকাশিত হবে । আল্লাহ তা'আলা তাকে জিজ্ঞেস করবেন ঃ “বল তো, 
তুমি কি এ আমল করেছিলে? সে উত্তরে বলবে £ “হে আমার রাব্ব! হ্যা, আমি 
এটা করেছিলাম ।” আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তখন তাকে বলবেন ৪ “দেখ, 
আমি দুনিয়াতেও তোমাকে অপদস্থ করিনি, এখন এখানেও তোমাকে ক্ষমা করে 
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দিলাম। তোমার সমস্ত পাপ ক্ষমা করলাম ।” মহান আল্লাহর এ বাণী শুনে সে 
আনন্দে আত্মহারা হয়ে তার আমলনামা সবাইকে দেখাতে থাকবে । 

ইহা হবে এ সময়ের বাক্য যখন আল্লাহর বান্দা কিয়ামাত দিবসে লাঞ্কিত হওয়া 
থেকে রক্ষা পাবে এবং সৎ আমল প্রকাশিত হবে । সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, 
একবার ইবৃন উমারকে (রাঃ) ব্যক্তিগত গোপনীয় আমল সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হয়। 
জবাবে তিনি বলেন যে, তিনি রাসূল সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে 
শুনেছেন £ বিচার দিবসে আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাকে তার কাছে হাজির 
করাবেন। সে যে সমস্ত পাপ করেছে তা স্বীকার করবে । অবস্থা এমন দীড়াবে যে 
বান্দা তখন মনে করবে, তার ধ্বংস অনিবার্ধ। অতঃপর আল্লাহ বলবেন ঃ 
পৃথিবীতে তুমি যে পাপ করেছিলে তা গোপন রেখেছিলাম এবং আজ আমি তোমার 
সেই পাপসমূহকে ক্ষমা করে দিলাম । তারপর তার সৎ আমলের বইটি তার ডান 
হাতে দেয়া হবে। অবশ্য যারা কাফির এবং মুনাফিক তাদের ব্যাপারে সাক্ষীগণ 
বলবেন ৪ এরা তাদের রবের উপর মিথ্যা আরোপ করেছে এবং অবশ্যই খারাপ 
আমলকারীদের উপর আল্লাহর অভিশাপ । (বুখারী ৪৬৮৫, মুসলিম ১৭৬৮, 


আহমাদ ২/৭৪) পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে 4৮ ৩৬৩ ভা ৩০৬ ৬] 


অর্থাৎ পৃথিবীতে বসবাসের সময় আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, অবশ্যই আমাকে এই 
বিচার দিবসের সম্মুখীন হতে হবে । যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে 8 


ঠ ০১০ 

টিলা হারান ্রনার 
বাকারাহ, ২ £ ৪৬) 

এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন যে, যার ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে সে 
বলবে £ দুনিয়ায়ই আমার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, আমাকে অবশ্যই আমার হিসাবের 
সম্মুখীন হতে হবে । মহান আল্লাহ বলেন ঃ 

2৮0 ৪০৮ ৬৪ 98 সুতরাং তাদের প্রতিদান এই যে, তারা যাপন করবে 
সন্তোষজনক জীবন । তারা সুমহান জান্নাতে প্রবেশ করবে, যার অট্টালিকাগুলি হবে 
উচু উচু । এ জান্নাতের হুরেরা হবে অত্যন্ত সুন্দরী ও পবিত্র চরিত্রের অধিকারিণী। 


ওর ঘরগুলি নি'আমাতে পরিপূর্ণ থাকবে । এই নি'আমাত রাশি কখনও শেষ হবেনা 
এবং কমেও যাবেনা, বরং এগুলি হবে চিরস্থায়ী । 
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অন্য একটি বিশুদ্ধ হাদীসে আছে যে, জান্নাতে একশটি শ্রেণী (স্তর) রয়েছে। 
এক শ্রেণী হতে অপর শ্রেণীর দূরত্ হল আকাশ ও পৃথিবীর মাঝের দূরত্ব 
সমান । (বুখারী ২৭৯০) এরপর মহামহিমান্িত আল্লাহ বলেন $ 

209 % জান্নাতের ফলরাশি অবনমিত থাকবে নাগালের মধ্যে। ইব্ন 
আযিব (রাঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন বলেন £ জান্নাতে গাছের ফল এত অবনমিত থাকবে 
যে, জান্নাতীরা তাদের বিছানায় শুইয়ে শুইয়েই ফল তুলে নিতে পারবে (তাবারী 
২৩/৫৮৬) মহান আল্লাহ বলেন ৪ 

মঠ ৪ ৮4 0৪ ৬৪132১19136 তোমরা খাও এবং পান 
কর। এটা তোমাদের অতীত দিনের ভাল কৃতকর্মের বিনিময় । ভাল কাজের 
বিনিময় বলা হয়েছে শুধুমাত্র স্েহ ও মেহেরবানীর ভিত্তিতে । 

একটি সহীহ হাদীস দ্বারা এটি প্রমাণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
জন্য সদা প্রচেষ্টা ইত্যাদি তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করার ব্যাপারে কোনই 
সাহায্য করতে সক্ষম হবেনা । সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনাকেও কি নয়? উত্তরে তিনি বললেন ঃ না, 
আমাকেও নয়, যদি দয়াময় আল্লাহ তার দয়া ও করুণা দ্বারা আমাকে ঢেকে না 
দেন। (ফাতহুল বারী ১১/৩০০) 
২৫। কিন্ত যার “আমলনামা তে 
তার বাম হাতে দেয়া হবে সে রে 
বলবে £ হায়! আমাকে যদি: : ০4 ॥. 4 ০ ্ 
দেয়াই না হত আমার 2) ৪:৮3 ০95 4173 


আমলনামা! £ 
45555 791 


৬। এবং আমি যদি না 2 2 
জানতাম আমার হিসাব এ ঠীন 
২৭। হায়! আমার মৃত্যুই যদি ৫1৫ 2০ ০০০ 

আমার শেষ হত! 2৪001556 চলন তাও 
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৮। আমার ধন-সম্পদ রি রা রা পাকি পন 
জি কোন কাজেই 4210 এ ৪৮ ৩ 


এলোনা । 


২৯। আমার ক্ষমতাও অপসৃত 
হয়েছে। 


৩০। মালাইকাকে বলা হবে £ 
ধর ওকে, গলদেশে বেড়ি 
পরিয়ে দাও। 


৩১। অতঃপর নিক্ষেপ কর 
জাহান্নামে । 


৩২। পুনরায় তাকে শৃংখলিত 
কর সত্তর হাত দীর্ঘ এক 
শৃংখলে। 


৩৩। সে মহান আল্লাহয় 
বিশ্বাসী ছিলনা । 


৩৪ । এবং অভাবগ্রস্তকে খাদ্য 
দানে উৎসাহিত করতনা। 


(৮ 0০ ০০ খুঠ শা 
০০০ 


৩৫। অতএব সেদিন সেখানে 
তার কোন সুহৃদ থাকবেনা । 


(৫৬ টিলা এ এও পা 


৩৬। এবং কোন খাদ্য 
থাকবেনা, ক্ষতনিঃসৃত স্রাব 
ব্যতীত। 


রী পদ। £ পপ পা» 
92৯৩ খু তা 
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৩৭। যা অপরাধী ব্যতীত কেহ 407 জ। ১44 ও 
আনেন ০5০ম্প্রা ১74০6 প+ 
বাম হাতে আমলনামা প্রাপ্তদের করুণ আক্ষেপের বর্ণনা 
এখানে পাগীদের অবস্থার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, কিয়ামাতের মাঠে যখন 
তাদেরকে তাদের আমলনামা বাম হাতে দেয়া হবে তখন তাদের অবস্থা হবে 
অত্যন্ত শোচনীয় ও দুঃখপূর্ণ। তারা এ সময় বলবে $ “হায়! আমাদেরকে যদি 
আমাদের আমলনামা দেয়াই না হত তাহলে কতইনা ভাল হত! যদি আমাদেরকে 
আমাদের হিসাব অবহিতই না করা হত! হায়! যদি মৃত্যুই আমাদের সবকিছু শেষ 
করে দিত তাহলে কতই না আনন্দের কথা হত! যদি আমরা এই দ্বিতীয় জীবনই 
লাভ না করতাম ।* মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাব (রহঃ), রাবী ইব্‌ন আনাস (রহঃ), সুদ্দী 
(রহঃ) প্রমুখ বলেন যে, তারা এঁ ধরণের মৃত্যু কামনা করবে যে মৃত্যুর পর আর 
কোন জীবন থাকবেনা । কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, দুনিয়ায় যে মৃত্যুকে তারা 
অত্যন্ত ভয় করত, সেই দিন এ মৃত্যুই তারা কামনা করবে । (তাবারী ২৩/৫৮৭) 
তারা আরও বলবে 8 আমাদের ধন-সম্পদ ও ক্ষমতা-প্রতাপ আজ আমাদের 
কোন কাজেই এলোনা । অর্থাৎ এগুলো আমাদের উপর হতে আল্লাহর আযাব 
সরাতে পারলনা । কোন সাহায্যকারীও আমাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে 

এলোনা । আজ আমরা আমাদের বাচার কোন পথই খুঁজে পাচ্ছিনা । 

আল্লাহ তা“আলা জাহান্নামের প্রহরী মালাইকাকে নির্দেশ দিবেন যে, তারা যেন 
কিয়ামাতের মাইদান থেকে পাপীদেরকে পাকড়াও করে তাদের গলদেশে লোহার 
বেড়ি পড়িয়ে দেয় এবং এ অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষেপ করে। 

অতঃপর পুনরায় তাকে শৃংখলিত করা হবে সন্তর হাত দীর্ঘ এক শৃংখলে। 
কা'ব আহবার (রহঃ) বলেন যে, এই শৃংখলের এক একটি আংটা হবে সারা 
পৃথিবী-পূর্ণ লোহার সমান । ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) ও ইব্‌ন জুরায়েজ (রহঃ) বলেন 
যে, এটা হবে মালাইকার হাতের মাপে । আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন 
যে, এই শৃংখল তার দেহে পরিয়ে দেয়া হবে । পায়খানার পথ দিয়ে ভরে মুখ 
দিয়ে বের করে নেয়া হবে। তাকে এমনভাবে আগুনে ভাজা হবে যেমনভাবে 
কাবাব ভাজা হয়। এটাও বর্ণিত আছে যে, তার দেহের পিছন দিয়ে এই শৃংখল 
পরানো হবে এবং নাকের দুই ছিদ্র দিয়ে তা বের করে নেয়া হবে, ফলে সে 
পায়ের ভরে দীড়াতে পারবেনা । (তোবারী ২৩/৫৮৯) 

মুসনাদ আহমাদে আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আকাশ থেকে যদি একটি 


(0০017191715 


সুরা ৬৯ £ হাক্কাহ ৫৬৬ পারা ২৯ 


পাথর যমীনে নিক্ষেপ করা হয় এবং এর দূরত্ব যদি পাচশত বছরের ভ্রমনের 
পথের সমান হয় তাহলে রাত হওয়ার পূর্বেই এ পাথর যমীনে পৌছে যাবে। এ 
পাথরটি যদি জাহান্নামের মুখ থেকে ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে উহার জাহান্নামের 
তলদেশে পৌছতে সময় লাগবে চল্লিশ বছর। (আহমাদ ২/১৯৭, তিরমিযী 
৭/৩১৩) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। 

মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন £ সে মহান আল্লাহয় বিশ্বাসী ছিলনা এবং 
অভাবপ্রস্তকে খাদ্যদানে উৎসাহিত করতনা । অর্থাৎ না সে আল্লাহর ইবাদাত ও 
আনুগত্য করত, আর না তার মাখলুকের হক আদায় করে তাদের উপকার 
করত । মাখলুকের উপর আল্লাহর হক এই যে, তারা তার একাত্মবাদে বিশ্বাস 
করবে এবং তার সাথে অন্য কেহকেও শরীক করবেনা । আর বান্দাদের একের 
অপরের উপর হক এই যে, একে অপরের সাথে সদাচরণ করবে, সৎ কাজে 
সাহায্য করবে এবং সহানুভূতি দেখাবে । ভাল কাজে একে অপরকে সাহায্য 
করবে । এ জন্যই আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা এ দু"টি হককে একই সাথে 
বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ “তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠিত কর ও যাকাত 
দাও ।” নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তিকালের সময় এ দুটিকে 
এক সাথে বর্ণনা করেছিলেন । তিনি বলেছিলেন ঃ “তোমরা সালাতের হিফাযাত 
করবে ও অধীনস্তদের সাথে সদাচরণ করবে ।” নোসাঈ ৪/২৫৮) এরপর আল্লাহ 
তা'আলা বলেন ৪ 


0 25৮ ৪ ৩০ ১ 0 ৪০০ ৪ পি ৩৪ (৯ এ রি 
১১১৮০। অতএব এই দিন তাদের কোন সুহৃদ থাকবেনা এমন কোন নিকটতম 
আত্ীয় ও সুপারিশকারী থাকবেনা যে তাকে আল্লাহর আযাব হতে রক্ষা করতে 
পারে। আর তার জন্য ক্ষত নিঃসৃত পুঁজ ব্যতীত কোন খাদ্য থাকবেনা । কাতাদাহ 
(রহঃ) বলেন যে, 4.৯ হল জাহান্নামীদের নিকৃষ্ট খাদ্য। (তোবারী ২৩/৫৯১) 
রাবী (রহঃ) ও যাহহাক রেহঃ) বলেন যে, ওটা জাহান্নামের একটি বৃক্ষ । শাবীব 
ইব্ন বিশর (রহঃ) ইকরিমাহ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) 
বলেছেন ৪ এ. হল জাহান্নামীদের দগ্ধ শরীর থেকে নিঃসৃত রক্ত । আর ৬১৮ 
এর অর্থ এও করা হয়েছে যে, ওটা হল জাহান্নামীদের দেহ হতে প্রবাহিত রক্ত ও 
পানি । আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেছেন যে, ০১৬ হল জাহান্নামীদের 
ক্ষেত নিঃসৃত) পুঁজ । 


সুরা ৬৯ ৪ হাক্কাহ 
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৫৬৭ 


৩৮। আমি শপথ করছি উহার 
যা তোমরা দেখতে পাও। 


১/ 


৩৯। এবং যা তোমরা দেখতে 


পাওনা 05 খু 05০৭ 
১ তা] 291.5, 
বার্তা। 

ই 06 09 3৯ 41 
_ ৮৮৮ ৫48 
কও বকর (৩ 46 9৯৮98 ৫1 
অনুধাবন কর। 3১%% 
নি (৮৪৮ 42০5৫ ০২৩ চি 

কুরআন হল আল্লাহ প্রদত্ত বাণী 


আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সৃষ্টবস্তুর মধ্য হতে তার এঁ সব নিদর্শনের শপথ করছেন 
যেগুলি মানুষ দেখতে পাচ্ছে এবং এগুলিরও শপথ করছেন যেগুলি মানুষের দৃষ্টির 
অন্তরালে রয়েছে। তিনি এর উপর শপথ করছেন যে, কুরআন কারীম তার বাণী ও 
তার অহী, যা তিনি স্বীয় বান্দা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর 
অবতীর্ণ করেছেন, যাকে তিনি রিসালাতের প্রচারের জন্য পছন্দ ও মনোনীত 
করেছেন। :7$ ০) ছারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
বুঝানো হয়েছে। এর সম্বন্ধ তার সাথে লাগানোর কারণ এই যে, এর প্রচারক ও 
উপস্থাপকতো তিনিই। এ জন্য ০১) শব্দ আনয়ন করা হয়েছে। কেননা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামতো তার পয়গাম পৌঁছিয়ে থাকেন যিনি 


(0০017191715 


সুরা ৬৯ £ হাক্কাহ ৫৬৮ পারা ২৯ 


তাকে প্রেরণ করেছেন। ভাষা তার হলেও উক্তি হল তাকে যিনি প্রেরণ করেছেন 
তার। এ কারণেই সুরা তাকভীরে এর সম্বন্ধ লাগানো হয়েছে মালাইকা/ফেরেশতা- 
রর (অর্থাৎ জিবরাঈলের (আঃ) সাথে) । ঘোষিত হয়েছে £ 


০ 2৫৬৭ 9555 শা ১ ৩০ ছুঠি $ ১৮৮ 5৯১5 05518 


নিশ্চয়ই এই কুরআন সম্মানিত বাতার্বহের আনীত বাণী, যে সামর্থশালী, 
আরশের মালিকের নিকট মর্যাদা সম্প্র, যাকে সেখানে মান্য করা হয় এবং যে 
বিশ্বাস ভাজন। (সুরা তাক্ভীর, ৮১ 8 ১৯-২১) আর ইনি হলেন জিবরাঈল 
(আঃ) এ জন্যই এর পরেই বলেন ৪ 


০১০ ১৩৯৮০ ৪ 
তোমাদের সাথী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পাগল নন । 
(সুরা তাক্ভীর, ৮১ £ ২২) তারপর বলেন ঃ 


গগাও/ধ 92 এ? 
সেতো তাকে জিবরাঈলকে) স্পষ্ট দিগভে অবলোকন করেছে ।' (সুরা 
তাক্ভীর, ৮১ £ ২৩) এরপর বলেন £ 


০৮৮৪ ৯ ৪9৯ ০ 

সে অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে বর্ণনা করতে কার্পন্য করেনা । (সুরা তাক্ভীর, ৮১ ৪ ২৪) 

এবং ইহা অভিশগ শাইতানের বাক্য নয় । (সুরা তাকৃভীর, ৮১ ৪ ২৫) 

অনুরূপভাবে এখানেও বলেন £ “এটা কোন কবির রচনা নয়, তোমরাতো 
অল্পই বিশ্বাস করে থাক। এটা কোন গণকের কথাও নয়, তোমরা খুব অল্পই 
অনুধাবন করে থাক ।' সুতরাং মহান আল্লাহ কোন কোন সময় নিজের বাণীর 
সম্বন্ধ লাগিয়েছেন মানব দূতের দিকে, আবার কখনও কখনও সম্বন্ধ লাগিয়েছেন 
মালাক দূতের দিকে । কেননা তারা উভয়েই আল্লাহর বাণীর প্রচারক এবং তারা 
বিশ্বাস ভাজন। তবে হ্যা, প্রকৃতপক্ষে বাণী কার? এটাও সাথে সাথে বর্ণনা করে 
দেয়া হয়েছে । বলা হয়েছে £ 


পা পির 


চা ৩ ০৪২7৩ 
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ইহা জগতসমূহের রবের নিকট হতে অবতীর্ণ । (সূরা ওয়াকি'আহ, ৫৬ ৪৮০) 


8৪ | সে যদি আমার নামে | এ. ০৮ (০ পাত ১৫, 
কিছু রচনা করে চালাতে 1০৮৮4 ০০৮ এ 25 24 
০9) 
রা 
৪৬। এবং কেটে দিতাম »০৮-1০৮421 8 
তারজী -ধমনী। 0991 45 ০৪৫] ৮৫৮ 
৪৭। অতঃপর তোমাদের 422 
এ এ ৫৬ 
মধ্যে এমন কেহ নেই যে, | 4” ৮10 4৪, 
তাকে রক্ষা করতে পারবে। রর প্র 
৪৮। এই কুরআন 
কী র জন্য ই টক 25. 
এক উপদেশ। 
৪৯। আমি অবশ্যই জানি, এ পা ৪০০ 9 
যে, তোমাদের মধ্যে মিথ্যা ৯ ০01 ০08 22 
আরোপকারী রয়েছে। পে এ 
৫০। এবং এই কুরআন না 1. ৮৮1 4৪1০ 
নিশ্চয়ই কিনে ০১৪০৩। 4০ £ চ/.০০515 ০, 
অনুশোচনার কারণ হবে। 
পর ্ঘ 
এ এটা নিশ্চিত হা $০45915-০1 


৫২। অতএব তুমি মহান 
রবের নামের পবিত্রতা ও 
মহিমা ঘোষণা কর। 


পট 0 সি শে -০1 


(0০017191715 


সুরা ৬৯ £ হাক্কাহ ৫৭০ পারা ২৯ 


রাসূল সোঃ) রিসালাতের কোন কিছু 
গোপন করলে আল্লাহ তাকে শাস্তি দিতেন 
আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 4, ০৫ 089৩0 ০ ৪৩ এ 25 


0501 25 এ ০.৩ হে কাফির ও মুশরিকদের দল! তোমাদের কথা 
হিসাবে সত্যিই যদি আমার রাসুল এরূপই হত, অর্থাৎ আমার রিসালাতের মধ্যে 
কিছু কম বেশি করত বা আমি যে কথা বলিনি সেই কথা আমার নামে চালিয়ে 
দিত তাহলে অবশ্যই তৎক্ষণাৎ আমি তাকে নিকৃষ্ট শাস্তি দিতাম অর্থাৎ আমার 
ডান হাত দ্বারা তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং তার এ শিরা কেটে ফেলতাম 
যার উপর হৃদয় লটকানো রয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ওয়াতিন 
(55$) হচ্ছে হৃদপিন্ডের ধমনীসমূহ যা হৃদপিন্ডের চারদিকে ছড়িয়ে আছে। 
(তাবারী ২৩/৫৯৩) ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), হাকিম 
(রহঃ), কাতাদাহ রেহঃ), যাহ্হাক (রহঃ), মুসলিম আল বাতিন (রহঃ), আবু 
শাখর হুমাঈদ ইব্‌ন জিয়াদও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৩/৫৯৩, 
দুররুল মানসুর ৮/২৭৬) মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাব (রহঃ) বলেন ঃ ইহা হল হৃদপিন্ড, 
উহার রক্ত এবং যা কিছু ওর আশেপাশে রয়েছে। (কুরতুবী ১৮/২৭৬) অতঃপর 
আল্লাহ তাআলা বলেন, এমতাবস্থায় আমার এবং তার মাঝে এমন কেহ আসতে 
পারতনা যে তাকে রক্ষা করার চেষ্টা করত। সুতরাং ভাবার্থ এই দীড়াল যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্যবাদী, পবিত্র ও সুপথগামী 
ছিলেন। এ কারণেই আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা দা“ওয়াতের এ মহান 
দায়িত্ব তার উপর অর্পণ করেছিলেন। আর নিজের পক্ষ হতে বহু মুঁজিযা এবং 
তার সত্যবাদিতার বড় বড় নিদর্শন তাকে প্রদান করেছিলেন । এরপর মহান 
27 


৩৪৫১৪ 5574 49 এই কুরআন অবশ্যই মুত্তাকীদের জন্য এক উপদেশ । 
জন ভিন অন্য জাগা বলেন 


হিরা চর 


(0০017191715 


সুরা ৬৯ ৪ হাক্কাহ ৫৭১ পারা ২৯ 


বল £ মুমিনদের জন্য ইহা (কুরআন) পথ নিদেশ ও ব্যাধির প্রতিকার । কিম্ত 
যারা অবিশ্বাসী তাদের কর্ণে রয়েছে বধিরতা এবং কুরআন হবে তাদের জন্য 
অদ্বত্ব। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ 8৪৪) মহান আল্লাহ বলেন £ 

৩৪৩৩ ৮৫০ 54 0) আমি অবশ্যই জানি যে, তোমাদের মধ্যে 
মিথ্যা আরোপকারী রয়েছে। অর্থাৎ এভাবে স্পষ্ট বর্ণনার পরেও এমন কতকগুলো 
লোক রয়েছে যারা কুরআনকে অবিশ্বাস করেই চলেছে। ইব্ন জারীর (রহঃ) 
নিদারুন দুঃখ-যন্ত্রনার কারণ। (তাবারী ২৩/৫৯৫) তিনি তার তাফসীরে 
কাতাদাহ (রহঃ) থেকেও অনুরূপ একটি মন্তব্য বর্ণনা করেছেন । এও হতে পারে 
যে, এ আয়াতে ব্যবহৃত সর্বনামটি (ইহা) কুরআনের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। 
সেক্ষেত্রে এর ভাবার্থ হবে, কুরআনকে বিশ্বাস না করার ফলে কাফিরদের জন্য 
উহা হবে দুঃখ-যন্ত্রনার কারণ । যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অন্য 
জায়গায় বলেন ঃ 


০4০2৮ খু বিলাস 3০ 
এভাবেই আমি পাপীদের অরে তািষবাস সঙ্ার করেছি। তারা এতে ঈমান 
আনবেনা । (সুরা শু“আরা, ২৬ ৪ ২০০-২০১) অন্যত্র বলেন £ 
০৮5০ 09152 ০5 
তাদের ও তাদের এবৃতির মাঝে অভ্তরাল করা হয়েছে। (সূরা সাবা, ৩৪ £ ৫৪) 
এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন £ ৬৫21 2 43 নিশ্চয়ই এটা 
সম্পূর্ণবূপে সত্য খবর । এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। অতঃপর আল্লাহ 


তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ 
দিচ্ছেন 


৮৭ ১) ০ ৮-$ অতএব, হে নাবী! এই কুরআন অবতীর্ণকারী 
মহান রবের তুমি পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। 


সূরা হাক্কাহ -এর তাফসীর সমাপ্ত । 


(0০017191715 


৫৭২ 


আল্লাহর নামে ভুরু করছি)। 


১। এক ব্যক্তি চাইল সংঘটিত 


হোক শান্তি যা অবধারিত- | ৫319৮/5-8০.০০0০-1 
২। কাফিরদের জন্য, ইহা) ৮ , ০.০ ৮ 
প্রতিরোধ করার কেহ নেই। [ 31১4 ৮ 3২৮2 তা 
আসবে আন্নাহর ০০ 4 ৮ 
৩ যিনি সমুচ্চ; 03৩৯] ৯4 


মর্যাদার অধিকারী । 


৪8। মালাক/ফেরেশতা এবং 
রূহ আল্লাহর দিকে উর্ধ্বগামী 
হয় এমন একদিনে, যা পার্থিব 
পরশ হাজার বৎসরের 
সমান । 


5:81 262. শপ 52০৫ 
0915 25 0 5৫ 


৫ । সুতরাং তুমি ধৈর্য ধারণ 
কর, পরম ধৈর্য। 


৬। তারা এ দিনকে মনে করে 
সুদূর । 


৮ রা ৮58 


পিন ০৩০৪০ জি 


প্র 


৭। কিন্ত আমি দেখছি ইহা 
আসন্ন। 


(0০017191715 


সুরা ৭০ 8 মা'আরিজ ৫৭৩ পারা ২৯ 


এখানে «০৬ এর মধ্যে যে, শ অক্ষরটি রয়েছে তা এটাই বলে দিচ্ছে যে, এ 


জায়গায় এ এর অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এখানে যেন 4৪ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ এই 
কাফিরেরা শাস্তি চাওয়ার ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করছে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ 
655 48৮05 ০440 ৩৪585 
তারা তোমাকে শান্তি তুরািত করতে বলে, অথচ আল্লাহ তার এ্রতিশ্রদতি 


কখনও ভংগ করেননা । (সূরা হাজ্জ, ২২ ৪ ৪৭) অর্থাৎ তার আযাব ওর নির্ধারিত 
সময়ে অবশ্যই আসবে এবং তা রদ করারও কেহ নেই। 


ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে আল আউফী (রহঃ) ) (3 নি ১০, পি 


আয়াত সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, এখানে কাফিরদের শাস্তি প্রদান করার ব্যাপারে 
প্রশ্ন করার কথা বলা হয়েছে যা তাদের উপর অবশ্যই আপতিত হবে । (তাবারী 
২৩/৫৯৯) ইব্‌ন আবী নাধিহ (রহঃ) মুজাহিদ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, 


তিনি 45, ০০ সম্পর্কে বলেছেন যে, এক ব্যক্তি বিচারের শাস্তি তরািত 

করার জন্য (কিয়ামাত দিবসে) অনুরোধ করবে। তাদের এই আযাব চাওয়ার 

শব্দগুলিও কুরআন কারীমে নিম্নরূপে বর্ণিত হয়েছে 8 

৩2 ৮৬৯০০ 2০6 এস ০৪ ৬০ 914 ২০০৪ একা 
হে আল্লাহ! এটা (কুরআন) যাদি আপনার পক্ষ হতে সত্য হয় তাহলে আকাশ 

থেকে আমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করুন অথবা আমাদের উপর কঠিন পীড়াদায়ক 


শাস্তি এনে দিন। (সুরা আনফাল, ৮ 8 ৩২) ততোবারী ২৩/৫৯৯) মহাপ্রতাপান্বিত 
আল্লাহ বলেন ৪ 


এ .&$9 এ শাস্তি কাফিরদের জন্য অবধারিত, এটা প্রতিরোধ করার 
কেহ নেই। 


(0017191715 


সুরা ৭০ 8 মা'আরিজ ৫৭৪ পারা ২৯ 


“মা'আরিজ' ও “রূহ' শব্দের বিশ্লেষণ 
ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) তাফসীর অনুসারে 0১৬৭| ১ এর অর্থ হল শ্রেণী 
বিশিষ্ট | অর্থাৎ উচ্চ মর্যাদা ও সম্মান বিশিষ্ট । মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, ৬৪১ 


0১৬৭ এর অর্থ হল আকাশের সোপানসমূহ ৷ কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর 
অর্থ হল উধ্বরোহন করা । অর্থাৎ এই আযাব এ রবের পক্ষ হতে অবতারিত যিনি 
এসব গুণ বিশিষ্ট । মালাক/ফেরেশতা এবং রূহ তার দিকে উধধ্বগামী হয়। 

“ূুহ' শব্দের তাফসীর করতে গিয়ে আবু সালিহ (রহঃ) বলেন যে, এটা এক 
প্রকারের সৃষ্টজীব যা মানুষ নয়, কিন্তু মানুষের সাথে সম্পূর্ণরূপে সাদৃশ্যযুক্ত। 
আমি বলি যে, সম্ভবতঃ এর দ্বারা জিবরাঈলকে (আঃ) বুঝানো হয়েছে এবং এটা 
হবে ৮০৬ এর সংযোগ ৬ এর উপর । আর এও হতে পারে যে, এর দ্বারা 
আদমের (আঃ) সন্তানদের রূহ উদ্দেশ্য । কেননা এটাও কবয হওয়ার পর 
আকাশের দিকে উঠে যায়। যেমন বারা (রাঃ) বর্ণিত দীর্ঘ হাদীসে রয়েছে যে, 
যখন মালাক পবিত্র রুহ বের করেন তখন ওটাকে নিয়ে মালাইকা এক আকাশ 
হতে অন্য আকাশে উঠে যান। শেষ পর্যন্ত সপ্ত আকাশের উপর উঠে যান। 


“কিয়ামাত দিবসের এক দিনের সমান 
পঞ্চাশ হাজার বছর" এর ব্যাখ্যা 
মহামহিমাৰিত আল্লাহ বলেন ৪ 2, ০ ৫৮৮ 89১৬ ১৩ 7৮ ৬ 
এটা হবে এমন এক দিনে যা পার্থিব পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। 
ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) ইবৃন আববাস (রা?) থেকে 41, ১৬ % ৬ 


7 ০ ০:৮১ সম্পর্কে বলেন যে, ইহা হল বিচার দিবস। এ হাদীসটির 
বর্ণনাক্রম সহীহ। শাওরী (রহঃ) সিমাক ইব্‌ন হারব (রহঃ) থেকে, তিনি 
ইকরিমাহ (রহঃ) হতেও অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। (তাবারী) যাহ্হাক 
(রহঃ) এবং ইব্‌ন যায়িদও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। আলী ইব্ন আবী তালহা 
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(রহঃ) 2০, শা ০৯ 8১9৬ ১৬ 19 ৬ এ 05215 ৩০৭। ৫৮ 
আয়াত সম্পর্কে ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) উদ্ধৃতি উল্লেখ করে বলেছেন ৪ ইহা হল 
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কিয়ামাত দিবস যখন সেখানের এক দিনের পরিমান হবে পৃথিবীর পঞ্চাশ হাজার 
বছরের সমান। (তাবারী ২৩/৬০৩) 

এ সম্পর্কে আরও অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবু 
উমার আল ঘাদানী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন £ আমি আবু হুরাইরার (রাঃ) সাথে 
বসা ছিলাম। তখন বানি আমির ইব্‌ন সা'সাহ গোত্রের এক লোক তাকে অতিক্রম 
করে যাচ্ছিল। বলা হল, এই লোকটি বানি আমির গোত্রের সবচেয়ে ধনশালী 
ব্যক্তি। আবু হুরাইরাহ রোঃ) বললেন £ তাকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে আসুন । 
সুতরাং এ লোকটিকে তার কাছে নিয়ে আসা হল । আবু হুরাইরাহ (রাঃ) তাকে 
বললেন £ আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি একজন ধনাট্য ব্যক্তি। বানি আমির 
গোত্রের লোকটি বলল ঃ হ্যা, আল্লাহর শপথ! আমার একশত লাল বর্ণের উট, 
এক শত বাদামী বর্ণের উট ... রয়েছে । এভাবে সে বিভিন্ন রংয়ের উট, বিভিন্ন 
গোত্রের দাস-দাসী এবং ঘোড়ার জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন লোহার বেড়ীর বর্ণনা 
দিচ্ছিল। আবু হুরাইরাহ (রাঃ) তাকে বললেন £ আপনার ঘোড়া ও অন্যান্য পশুর 
পদাঘাত হতে সাবধান থাকুন। তিনি বার বারই এ কথা বলছিলেন । অবশেষে 
আমির গোত্রের লোকটির চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায় এবং সে জিজ্ঞেস করল ঃ হে 
আবু হুরাইরাহ! এর অর্থ কি? আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বললেন, আমি রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ৫ যাদের উট আছে অথচ তার 
হক আদায় করেনা তাদের জন্য রয়েছে “নাজদাহ' এবং “রিসবিহা'। আমরা তাকে 
জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! নাজদাহ 
এবং রিসবিহা কি? তিনি বললেন $ উহা হল কঠিনতম এবং সহজতর অবস্থা । 
কিয়ামাত দিবসে তাদেরকে (পশুগুলিকে) পূর্বের তুলনায় আরও বেশী শক্তিশালী 
ও মোটা তাজা করে উপস্থিত করা হবে । তারা সংখ্যায় হবে অনেক এবং হিংস্র । 
অতঃপর তাদেরকে তাদের মালিকসহ একটি বিস্তীর্ণ খোলা মাঠে উপস্থিত করা 
হবে এবং তারা তাদের মালিককে পদদলিত করতে থাকবে । যখন এ দলের শেষ 
পশুটির পদদলন করা শেষ হবে তখন প্রথম পশুটি আবার শুরু করবে । এভাবে 
প্রতিদিন আযাব চলতে থাকবে, যে দিনের পরিমান হবে পৃথিবীর পঞ্চাশ হাজার 
বছরের সমান। সবার বিচারের ফাইসালা না হওয়া পর্যন্ত এই আযাব দেয়া 
চলতেই থাকবে । অতঃপর সে (যাকাত অনাদায়কারী) জানতে পারবে যে, সে 
জাহান্নামী না কি জান্নাতী । কোনো ব্যক্তির যদি গরু থাকে এবং পৃথিবীতে তার 
সুসময়ে কিংবা দুঃসময়ে উহার যাকাত না দিয়ে থাকে তাহলে তার গরুর সংখ্যাও 
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কিয়ামাত দিবসে আরও বাড়িয়ে দেয়া ও মোটা তাজা করা হবে এবং হিংস্র করা 
হবে। অতঃপর ওগুলিকে ওর মালিককেসহ একটি বিস্তীর্ণ খোলা মাঠে নিয়ে 
যাওয়া হবে। অতঃপর ওরা ওদের মালিককে ওদের খুর দ্বারা আঘাত করতে 
থাকবে এবং তাদের শিং দ্বারাও আঘাত করতে থাকবে । এগুলির মধ্যে এমন 
একটি গরুও থাকবেনা যার শিং থাকবেনা, আর না তাদের শিং বাকা থাকবে। 
এভাবে প্রতিদিন আযাব চলতে থাকবে, যে দিনের পরিমান হচ্ছে পৃথিবীর পঞ্ঞাশ 
হাজার বছরের সমান। সবার বিচারের ফাইসালা না হওয়া পর্যন্ত এই আযাব দেয়া 
চলতেই থাকবে । অতঃপর সে (যাকাত অনাদায়কারী) জানতে পারবে যে, সে 
জাহান্নামী না কি জান্নাতী । কোন ব্যক্তির যদি ছাগল থাকে এবং পৃথিবীতে তার 
সুসময়ে কিংবা দুঃসময়ে উহার যাকাত না দিয়ে থাকে তাহলে তার ছাগলের 
ংখ্যাও কিয়ামাত দিবসে আরও বাড়িয়ে দেয়া ও মোটা তাজা করা হবে এবং 
হিংস্ব করা হবে। অতঃপর ওগুলিকে ওর মালিককেসহ একটি বিস্তীর্ণ খোলা মাঠে 
নিয়ে যাওয়া হবে। অতঃপর ওরা ওদের মালিককে ওদের খুর দ্বারা আঘাত করতে 
থাকবে এবং তাদের শিং দ্বারাও আঘাত করতে থাকবে । এগুলির মধ্যে এমন 
একটি ছাগলও থাকবেনা যার শিং থাকবেনা, আর না তাদের শিং বাকা থাকবে । 
এভাবে প্রতিদিন আযাব চলতে থাকবে, যে দিনের পরিমান হবে পৃথিবীর পঞ্চাশ 
হাজার বছরের সমান। সবার বিচারের ফাইসালা না হওয়া পর্যন্ত এই আযাব দেয়া 
চলতেই থাকবে । অতঃপর সে (যাকাত অনাদায়কারী) জানতে পারবে যে, সে 
জাহান্নামী না কি জান্নাতী | 

অতঃপর আমির গোত্রের লোকটি বলল ৪ হে আবূ হুরাইরাহ! তাহলে বলুন, এ 
উটগুলির জন্য আমাকে কি করতে হবে? আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বললেন ঃ তা হল 
এই যে, আপনার মুল্যবান উটকে যাকাত হিসাবে প্রদান করবেন, যে উট সবচেয়ে 
বেশী দুধ দেয় তা অন্যকে ধার দিবেন, উটে চড়ার গদী মানুষকে ধার দিবেন, পান 
করার জন্য উটের দুধ মানুষকে হাদীয়া দিবেন এবং প্রজনণের জন্য নর উটকে ধার 
দিবেন। (আহমাদ ২/৪৮৯) ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) ও নাসাঈও (রহঃ) তাদের 
সুনান গ্রন্থে হাদীসটি লিপিবদ্ধ করেছেন। (হাদীস নং ২/৩০৪, ১২/৫) 

মুসনাদ আহমাদে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে 
যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ ন্বর্ণ ও রৌপ্য 
পুণ্তীভূতকারী যে ব্যক্তি ওগুলির হক আদায় করেনা ওগুলি দ্বারা পাত তৈরী করা 
হবে এবং তা জাহান্নামের অগ্নিতে উত্তপ্ত করা হবে ও তা দ্বারা তার ললাট, 
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পার্শদেশ এবং পৃষ্ঠদেশে দাগিয়ে দেয়া হবে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা স্বীয় 
বান্দাদের মধ্যে ফাইসালা করবেন এমন এক দিনে যা হবে পার্থিব পথ্গ্শ হাজার 
বছরের সমান। এ শাস্তি চলতেই থাকবে যতদিন বিচার কাজ শেষ না হয়। 
অতঃপর সে তার পথ দেখে নিবে, জান্নাতের পথ অথবা জাহান্নামের পথ 
এরপর উটের ও বকরীর বর্ণনা রয়েছে, যেমন ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আর 
রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয় সাল্লাম হতে এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, ঘোড়া তিন 
ব্যক্তির জন্য । এক ব্যক্তির জন্য ওটা পুরস্কার, দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য ওটা রক্ষক 
এবং তৃতীয় ব্যক্তির জন্য ওটা বোঝা ।' (আহমাদ ২/২৬২) এ হাদীসটি 
পুরাপুরিভাবে সহীহ মুসলিমেও রয়েছে। হোদীস নং ২/৬৮২) এই 
রিওয়ায়াতগুলিকে পূর্ণভাবে বর্ণনা করার ও সনদ এবং শব্দাবলী পূর্ণরূপে বর্ণনার 
জায়গা হল আহকামের কিতাবুয যাকাত । এখানে শুধুমাত্র এ শব্দগুলি দ্বারা বর্ণনা 
করার উদ্দেশ্য আমাদের এটাই যে, আল্লাহ তাআলা স্বীয় বান্দাদের মধ্যে 
ফাইসালা করবেন এমন এক দিনে যা পার্থিব পঞ্গাশ হাজার বছরের সমান । 


রাসূলকে (সাঃ) ধৈর্য ধারণের নির্দেশ 
এরপর মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন £ 
5০19০ ০৬ হে নাবী! তোমার সম্প্রদায় যে তোমাকে অবিশ্বাস করছে 
এবং আযাব তাদের উপর আপতিত হওয়াকে অসম্ভব মনে করে ওর জন্য যে 
তাড়াহুড়া করছে, এতে তুমি ধৈর্যহারা হয়োনা, বরং ধৈর্য ধারণ কর। যেমন অন্য 
জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা আলা বলেন 8 
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যারা কিয়ামাতকে বিশ্বাস করেনা তারাই এটা তরান্বিত করতে চায় । আর 
যারা বিশ্বাসী তারা ওকে ভয় করে এবং জানে যে, ওটা সত্য । (সুরা শুরা, ৪২ ৪ 
১৮) এ জন্যই মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ এখানে বলেন ঃ তারা এ দিনকে মনে করে 
সুদূর, কিন্ত আমি দেখছি এটাকে আসন্ন । অর্থাৎ মু'মিনতো এর আগমন সত্য 
জানছে এবং বিশ্বাস রাখছে যে, এটা অবশ্যই সংঘটিত হবে। না জানি 
আকস্মিকভাবে কখন কিয়ামাত এসে পড়বে এবং আযাব আপতিত হবে । কেননা 
এর সঠিক সময়ের কথাতো আল্লাহ ছাড়া আর কারও জানা নেই। সুতরাং যার 
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আগমনে কোন সংশয় ও সন্দেহ নেই তার আগমন নিকটবর্তীই মনে করা হয়ে 
থাকে এবং ওটা এসে পড়ার ব্যাপারে সদা ভয় ও ত্রাস লেগেই থাকে । 


৮। সেদিন আকাশ হবে 
গলিত ধাতুর মত। 


এএর্ঘ না ১৪৩ 9. 


৯। এবং পর্বতসমূহ হবে 
রঙ্গীন পশমের মত। 


হি 2০৫ ০০ পপ শর্ত 
৩৫৪6 0047105৩55৭ 


১০। এবং সুহৃদ সুহৃদদের 
খোজ খবর নিবেনা। 


রে ও পা ঞ।লাপা পট 
৫ নু প 
রী 94 ১5০ 


১১। তাদেরকে করা হবে 
একে অপরের দৃষ্টিগোচর । 
অপরাধী সেদিনের শাস্তির 
বদলে দিতে চাবে তার সন্তান- 
সন্ততিকে, 


৭) 


4 ০:এব ৫5০ পা ঞর্ছ পাস 
রত 


১৯১ ৬1১৬ 0৪ ০5522 2 


১২। তার স্ত্রী ও ভাইকে, হি সয়ারা রা 
2৯19 ০এপকিঠ ৩) 

১৩। তার জ্ঞাতি গোষ্ঠিকে 2 পি 
যারা তাকে আশ্রয় দিত - 4250 801 45৮8 

১৪। এবং পৃথিবীর সকলকে, ৷ «£ 1৮ €7 ১ ০ 
ঠ পা ই ৯১৭ 21 

যাতে এই মুক্তিপণ তাকে মুক্তি ০০৪০3) & ০7৫ 
দেয়। & 


১৫। না, কখনই নয়, ইহাতো 
লেলিহান অগ্নি - 
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১৬। যা গাত্র হতে চামড়া 
খসিয়ে দিবে। 


রঃ পপ তে 


র্ঘ ৮ 


৭ শ 


১৭। জাহান্নাম সেই ব্যক্তিকে 
ডাকবে, যে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠ 
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প্রদর্শন করেছিল ও মুখ 
১৮। যে সম্পদ পুঞ্ভীভুত এবং হে ররর 
সংরক্ষিত করে রাখছিল। ০53 ০৯377 


চির রানার 
আল্লাহ তা'আলা বলেন £ ৮ ও 9১84 ৮৩০৭ ৩৪৫ ৮ 


১৪৫ যে শাস্তি তলব করছে এঁ শাস্তি এ তলবকারী কাফিরদের উপর এঁ দিন 
আসবে যেই দিন আকাশ গলিত ধাতুর মত হয়ে যাবে । ইব্ন আব্বাস (রাঃ), 
মুজাহিদ (রহঃ), “আতা (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (েহঃ), ইকরিমাহ রেহঃ), 
সুদ্দী (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন যে, এর অর্থ হল তেলের গাদের মত হয়ে 
যাবে । এ ছাড়া মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ রেহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, 
পর্বতসমূহ হবে ধূনিত পশমের মত । (তাবারী ২৩/৬০৪) অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ 
২০৯০৯ ৩ ০৩ ৩৯ 

এবং পবর্তসমূহ হবে ধূনিত রঙ্গীন পশমের মত । (সুরা কা'রি'আহ, ১০১ 8 &) 

মহান আন্নীহ বলেন ঃ 


৩ 44৫.506 44 


৮৫63১-৫ ৬ শিস এছ 3 সুহৃদ সুদের খোজ-খবর নিবেনা। 
অর্থাৎ কোন বন্ধু তার বন্ধুর অথবা কোন নিকট আত্মীয় তার নিকট আত্রীয়ের 
কোন খবর নিবেনা । অথচ একে অপরকে মন্দ অবস্থায় দেখতে পাবে, কিন্ত নিজে 
এমন ব্যস্ত থাকবে যে, অন্য কেহকে কিছু জিজ্ঞেস করার খেয়ালই তার 
থাকবেনা । ইব্ন আব্বাস রোঃ) বলেন যে, একে অপরকে দেখবে এবং চিনতেও 
পারবে, কিন্তু সেখান থেকে পালিয়ে যাবে । যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন $ 


চিট এনে পে ৮4. 


4৩০৯ ০৩৩ ৯ 95482 নি £ ৮৮ ৮৯ 


চির 7756 
ব্যক্ত রাখবে । (সুরা আণবাসা, ৮০ 8 ৩৭) (তোবারী টা 
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হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের রাববকে ভয় কর এবং ভয় কর সেই 
দিনের যখন পিতা সন্তানের কোন উপকারে আসবেনা এবং সন্তানও কোন 
উপকারে আসবেনা তার পিতার । নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রতিশ্রঘতি সত্য । (সুরা 
লুকমান, ৩১ £ ৩৩) আরও বলেন ৪ 


0291508992৬ এও 0 এজ এ 6৩০1 
কেহকেও এটা বহন করতে আহ্বান করে তাহলে তার কিছুই বহন করা হবেনা, 


নিকট আত্বীয় হলেও। (সুরা ফাতির, ৩৫ £ ১৮) অন্য এক জায়গায় আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন £ 
€ পপ 


নি 555৮ 245 ০ চ১৮এা & 2981 
যে দিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন 


থাকবেনা, এবং একে অপরের খোঁজ খবর নিবেনা । (সুরা মু'মিনূন, ২৩ £ ১০১) 
অন্যত্র বলেন ঃ 


পা পাত 


তা ০৯৫ 44029 -4০০৯৮$ এস? 42 21 তো 420 


ও তার সন্তান হতে । সেদিন তাদের প্রত্যেকের হবে এমন গুরুতর অবস্থা যা 
তাকে সম্পূর্ণ রূপে ব্য রাখবে । (সুরা আ*বাসা, ৮০ ৪ ৩৪-৩৭) মহাপ্রতাপািত 
আল্লাহ বলেন £ 


৮০০3 আছ ১০ ০১৩ ১০ ৬০ 8 6১৯0 : ১% ৮৫১7 


লন ভে ৯৮১ ৩১ ০০ 3 ০4৮০৪ এডি 

রী পে দিনের পিহিন অত নিতে তারে আর লিতরিনউডিরে 
তার স্ত্রী ও ভাইকে, তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীকে, যারা তাকে আশ্রয় দিত এবং পৃথিবীর 
সকলকে, যাতে এই মুক্তিপণ তাকে মুক্তি দেয়। না, কখনই হবার নয়৷" হায়! 
এটা কতই না মর্মান্তিক দৃশ্য! সেই দিন মানুষ তার কলিজার টুকরা এবং নিজের 
শাখা ও মূল এবং সবকিছুকেই মুক্তিপণ হিসাবে প্রদান করতে প্রস্তুত থাকবে, যেন 


টিন 
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সে নিজে বেঁচে যায়! মুজাহিদ (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) ০4:০৪) এর অর্থ 
করেছেন নিজ গোত্র এবং নিকটাত্ীয়। (তাবারী ২৩/৬০৬) ইকরিমাহ (রহঃ) 
বলেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে সে যে উপগোত্র থেকে এসেছে সেই উপগোত্র। 
আশহাব (রহঃ) মালিক (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এর অর্থ হচ্ছে “মা'। 
অতঃপর আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম ও উহার তাপের প্রচন্ডতা বর্ণনা করে বলেন 
যে, উহা মানুষকে দগ্ধ করবে। ইবৃন আব্বাস (রাঃ) এবং মুজাহিদ রেহঃ) বলেন 
যে, ই 291 এর অর্থ হচ্ছে মাথার চামড়া। (তাবারী ২৩/৬০৮) হাসান 
বাসরী (রহঃ) এবং ছাবিত আল বুনানী (রহঃ) বলেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে 
মুখমন্ডলের বিভিন্ন অংশ । কাতাদাহ রেহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে শরীরের 
প্রধান প্রধান অঙগসমূহ এবং মুখমন্ডলের বিভিন্ন অংশ, ঠোট ইত্যাদি । (তাবারী 
২৩/৬০৯) যাহ্হাক (রহঃ) বলেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ইহা মাংস এবং চামড়া 
আচড়ে আচড়ে হাড্ডি থেকে আলাদা করে ফেলবে এবং হাডিডতে কোন কিছুই 
অবশিষ্ট থাকবেনা । (তাবারী) ইব্‌ন যায়িদ রেহঃ) বলেছেন যে, ইহা হল হাড্ডির 
মজ্জা। ইব্‌ন যিয়াদ (রহঃ) বলেন যে, ৮ এর অর্থ হচ্ছে হাড্ডিসমূহ কেটে 
টুকরা টুকরা করা এবং চামড়াকে রূপান্তরিত করা এবং আবার তা পরিবর্তন 
করা। (তাবারী ২৩/৬০৯) 

সেই দিন মানুষ আত্মরক্ষার জন্য প্রিয় হতে প্রিয়তম জিনিসকেও মুক্তিপণ হিসাবে 
আন্তরিকভাবে দিতে চাইবে । কিন্তু কোন জিনিসই উপকারে আসবেনা । কোন 
বিনিময় ও মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবেনা । বরং এ আগুনের শাস্তিতে নিক্ষেপ করা হবে 
যা হবে লেলিহান শিখাযুক্ত এবং ভীষণভাবে প্রজ্লিত । তা গাত্র হতে চামড়া খসিয়ে 
দিবে। অস্থিকে করে দিবে মাংস শুন্য । শিরাগুলিকে করে দিবে নিষ্কাষিত, পদনালী 
হয়ে যাবে কর্তিত, চেহারাকে করে দিবে কুৎসিত ও বিবর্ণ, প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে 


নষ্ট করে দিবে, অস্থি হয়ে যাবে চূর্ণ-বিচুর্ণ। ডি 71 5৯১৫ এই আগুন 
সুন্দর ভাষায় ও উচ্চৈঃম্বরে এঁ ব্যক্তিকে ডাকবে, যে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন 
করেছিল ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল এবং ৮ ৫9 যে সম্পদ পুণ্ভীভূত এবং 


সংরক্ষিত করে রেখেছিল । যে মুখেও অস্বীকার করত এবং দৈহিক দিক থেকেও 
আমল পরিত্যাগ করত । যে সম্পদ শুধু জমা করেই রাখত এবং আল্লাহ তা'আলার 
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যরুরী নির্দেশের ক্ষেত্রে তা খরচ করতনা। এমনকি যাকাতও আদায় করতনা। 
হাদীসে রয়েছে £ “সম্পদ পুষ্ভীভূীত ও সংরক্ষিত করে রেখনা, অন্যথায় আল্লাহও 
(পাপ) পুণ্ভীভূত ও সংরক্ষিত করে রাখবেন ।' (মুসলিম ২/৭১৩) 


১৯। মানুষতো সৃজিত হয়েছে টি 48 ». ০. খাও 

অতিশয় অস্থির চিত্ত রূপে । ০১১৬৯ ০০০১) 91.) 

২০। যখন বিপদ তাকে স্পর্শ ০ তুর 22 

করে সে হয় হা হুতাশকারী। (৮5৯/৩] 4৫৮ 151 তা 

লা 47529728 

হয় অতি কৃপণ। 

পাকার ব্যতীত। * ৭ পক ঝা 

২৩। যারা তাদের সালাতে ই 

সদা নিষ্ঠাবান। ৮০১৩০ ০4৮ (১৯ ০901 ১ 
০৯5 

২৪ । আর যাদের সম্পদের &. ০ 1০. রর 

নির্ধারিত হকরয়েছে- 1 (8৮ ঠ্ে ২709 তা 
চা 
1১০ 

২৪। প্রার্থী ও বঞ্চিতের। 


45১০০৮1০৪০০, 


২৬। এবং যারা কর্মফল 
দিবসকে সত্য বলে জানে । 


৬ পা ঞতা ৫ 


% 18 রে টি 
0501452০৯১৯ ০৮৭৪. 


২৭। আর যারা তাদের 
রবের শাস্তি সম্পর্কে ভীত 
সন্ত্রস্ত, 


পু পা শত 4.৮ রা 
(75) ৮14 ০5 ৮৯ 9:51, 
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২৮। নিশ্যয়ই তাদের রবের 
শাস্তি হতে নিঃশঙ্ক থাকা 
যায়না - 


টি 


০৯০৪৪ ০০/৪০| বা 


২৯। এবং যারা নিজেদের 
যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে। 


৭ 


টার 5৮ এটি 
৮৫৯5; ৮ ০৪৩ 
০022, 


৩০। তাদের স্ত্রী অথবা 
অধিকারভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্র 
ব্যতীত, এতে তারা নিন্দনীয় 
হবেনা । 


চির শর্ঘ। 8 পর 
০ 9 পুত বু! ও" 


রা 4৮ 4505 পাত 4 পা 
০১০৪৮ শিশুও শি বি 


৩১। তবে কেহ এদেরকে 
ছাড়া অন্যকে কামনা করলে 
তারা হবে সীমা লংঘনকারী । 


4১ 205 এ ৬১ তা 
পি ৪4 


০09১] এ ৩০7 


৩২। এবং যারা আমানাত ও 
প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। 


৮ পর্ছু টি পা ্ঘি 
৮) রে ০৯01 শী 


রা £০ 2 হিরা ক 
০৮১ ৯৮৪৮৪ 


৩৩। আর যারা তাদের প তি ০ & ৮ রা ১ 
সাক্ষ্য দানে অটল, ০১০৪৩ নত ১৯০৮৪, 
৩৪। এবং নিজেদের 


সালাতে যত্ুবান - 


রন 2 পা 4 25 রঃ 
১2১৩০ ০ ৮9১19 


৩৫। তারাই সম্মানিত হবে 
জান্নাতে । 


চু পু 
পর এপ ৫ রত »১প1711 
০১১ ১০০৯ ০১-45751 নাতি 
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মানুষ খুবই ধৈর্যহীন 

এখানে মানব প্রকৃতির দুর্বলতা বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তারা বড়ই অসহিষ্ণু ও 
অস্থির চিত্ত। যখন কোন বিপদে পড়ে তখন খুবই হা-হুতাশ করতে থাকে এবং 
নিরাশায় একেবারে ভেঙ্গে পড়ে। পক্ষান্তরে, যখন কোন কল্যাণ লাভ করে ও 
অবস্থা স্বচ্ছল হয় তখন হয়ে যায় অতি কৃপণ । আল্লাহ তা'আলার হকের কথাও 
তখন সে ভুলে যায়। 

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আবু আবদুর রাহমান (রহঃ) 
জানিয়েছেন যে, মুসা ইব্ন আলী ইব্‌ন রাবাহ রেহঃ) তাদেরকে বলেছেন যে, তার 
পিতা আবদুল আজিজ ইব্‌ন মারওয়ান ইব্নুল হাকিম (রহঃ) থেকে শুনেছেন 
আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন 
'মানুষের নিকৃষ্টতম জিনিস হল অত্যন্ত কৃপণতা ও চরম পর্যায়ের কাপুরুষতা । 
(আহমাদ ২/৩০২) আবু দাউদ (রহঃ) এই হাদীসটি আবু আবদুর রাহমান আল 
মুকরীর (রহঃ) বরাতে আবদুল্লাহ ইব্নুল জাররাহ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। 
(হাদীস নং ৩/২৬) 


তারা নিন্দনীয় স্বভাব হতে মুক্ত 
এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন £ ০4-| 0 তবে হ্যা, এই 


রয়েছে এবং যারা চিরন্তনভাবে কল্যাণের তাওফীক লাভ করেছে। তাদের 
গুণাবলীর মধ্যে একটি বড় গুণ এই যে, তারা সম্পূর্ণভাবে যথাসময়ে সালাত 
কায়েম করে। তারা সালাতের সময়ের প্রতি যত্ুববান থাকে । ফার্য সালাত তারা 
ভালভাবে আদায় করে । নিজেদের সালাতে তারা নম্রতা প্রকাশ করে। যেমন 
মহান আল্লাহ বলেন £ 

পঙর্দ ০০ 


0৯:25 ০ ২৯ চে ০958০ শে ও 
অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মু'মিনগণ, যারা নিজেদের সালাতে বিনয়, ন্য। 
(সূরা মু'মিনূন, ২৩ ৪ ১-২) আরাবরা বদ্ধ পানিকেও 219 % বলে থাকে। এর 
দ্বারা প্রমাণিত হল যে, সালাতে ইতমিনান বা স্থিরতা ওয়াজিব । যে ব্যক্তি ধীরে 


৬ 


৬০০ 
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সুস্থে ও স্থিরতার সাথে রুকু-সাজদাহ আদায় করেনা সে তার সালাতে সদা 
নিষ্ঠাবান নয়। কেননা সে সালাতে স্থিরতা প্রকাশ করেনা, বরং কাকের মত 
ঠোকর মারে । সুতরাং তার সালাত তাকে মুক্ত করাবেনা কিংবা পরিত্রাণ লাভে 
সহায়তা করবেনা । এটাও বলা হয়েছে যে, এর দ্বারা প্রত্যেক এ ভাল আমলকে 
বুঝানো হয়েছে যা স্থায়ী বা বিরতিহীন হয়। সহীহ হাদীসে আয়িশা (রাঃ) হতে 
বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ “আল্লাহর 
নিকট এ আমলই অধিক পছন্দনীয় যা চিরস্থায়ী হয়, (অর্থাৎ পূর্বাপর একই রকম) 
যদিও তা অল্প হয়।' মুসলিম ১/৫৪১) 

মহান আল্লাহ এরপর বলেন ৪ যাদের সম্পদে নির্ধারিত হক রয়েছে প্রার্থী ও 


বঞ্রিতের | 5. ও ৯১৯০০ এর পূর্ণ তাফসীর সুরা যারিয়াতে বর্ণিত হয়েছে। 


মহামহিমান্িত আল্লাহ বলেন £ এ লোকগুলি কর্মফল দিনকে সত্য বলে 
জানে । এ কারণেই তারা এমন সব আমল করে যাতে পুরস্কার লাভ করবে এবং 
আযাব হতেও পরিত্রাণ পাবে । 

আল্লাহ তা'আলা তাদের আরও গুণ বর্ণনা করছেন যে, তারা তাদের রবের 
শাস্তিকে ভয় করে, যে শাস্তি হতে কোন জ্ঞানী ব্যক্তি নির্ভয় থাকতে পারেনা । তবে 
হ্যা, আল্লাহ তা“আলা যাকে নিরাপত্তা দান করেন সেটা স্বতন্ত্র কথা । 

আর এ লোকগ্তলি নিজেদের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে, তাদের স্ত্রী অথবা 
তাদের অধিকারভূক্ত দাসীদের ক্ষেত্র ব্যতীত, এতে তারা নিন্দনীয় হবেনা । তবে 
কেহ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা হবে সীমালংঘনকারী | এ দু'টি 
আয়াতের পূর্ণ তাফসীর ৩১:৮২। 05 5$ (সূরা মুমিনূন. ২৩ $ ১) এর মধ্যে 
বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ ত'আলা বলেন ঃ 

৩9৮০ ৮৯4৬৪) ৯৪৪০৪ ৮৯ 3১49 এরা আমানাত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা 
করে, আত্মসাৎ করেনা ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেনা । এগুলি হল মুমিনদের 
গুণাবলী । আর যারা এদের বিপরীত আমল করে তারা মুনাফিক। যেমন সহীহ 
হাদীসে এসেছে £ "মুনাফিকের লক্ষণ বা নিদর্শন তিনটি $ কথা বললে মিথ্যা 
বলে, ওয়াদা করলে খেলাফ করে এবং তার কাছে কিছু আমানাত রাখা হলে তা 
আত্মসাৎ করে ।” (ফাতহুল বারী ১/১১১) অন্য একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, কথা 
বললে মিথ্যা বলে, কখনও কোন অঙ্গীকার করলে তা ভঙ্গ করে, আর ঝগড়া 
করলে গালি দেয়। (ফাতহুল বারী ১/১১১) এরপর আল্লাহ বলেন ৪ 
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১৯১৪৪ ৮৫1১৭ (৮৯ 58-013 তারা তাদের সাক্ষ্য দানে অটল। অর্থাৎ 
তাতে কম বেশি করেনা ও সাক্ষ্য দানে অস্বীকৃতি জানিয়ে পালিয়েও যায়না । তারা 
সাক্ষ্য দানের ব্যাপারে কিছুই গোপন করেনা । যেমন আল্লাহ সুবহানাহু বলেন 


426 |:5518 (6:2০ ০9 
চিনির এগাজরােলাদ্রা তের 

২ ৪ ২৮৩) এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন £ 
৩১৬৪৬ ৮৫০০ এ৪ ৮১ 08449 তারা তাদের সালাতে যত্বান থাকে। 
অর্থাৎ সময় মত ওয়াজিব ও মুস্তাহাব পূর্ণভাবে বজায় রেখে সালাত আদায় করে। 
এ কথাটি এখানে বিশেষ লক্ষণীয় যে, জান্নাতীর গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা শুরুতেও সালাতের উল্লেখ করেছেন এবং শেষেও 
করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, দীনের কার্যসমূহে সালাতের গুরুত্‌ অত্যন্ত বেশি 
এবং এটা খুবই মর্যাদাপূর্ণ কাজ। এটা আদায় করা অত্যন্ত যরুরী এবং এর 
হিফাযাত করা একান্ত কর্তব্য । সুরা মুমিনূনে ঠিক এভাবেই বর্ণনা করা হয়েছে। 
ওখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এসব বিশেষণ বর্ণনা করার পর বলেছেন ঃ 


টার রাযুরান রা রি ০ বা এ 4 
০১৬ চে ৮৯ ০৪১০৪] ০৯০৪ ০9 4০৯21 ৮৯ ৪5 
করবে চিরকাল । (সূরা মুমিনূন. ২৩ ৪ ১০-১১) আর এখানে বলেছেন ঃ তারাই 
সম্মানিত হবে জান্নাতে । অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকারের ভোগ্যবন্ত পেয়ে তারা আনন্দিত 

হবে এবং মহাসম্মান লাভ করবে । 


৩৬। কাফিরদের হল কি যে, 1? «৫৮ রর ৮ 
ওরা তোমার দিকে ছুটে 1)5 ২৮|। ০০০১ পা 


আসছে - রর ণ 24 চোর 
৩৭। ডান ও বাম দিক হতে! ৮. ৫ রর 
দলে দলে? ০৮ ৪ লা ৩ পা 


(0০017191715 


সুরা ৭০ £ মা'আরিজ ৫৮৭ পারা ২৯ 
৩৮। তাদের প্রত্যেকে কি এই |» / 4 £ & ০ কপ 

রি রর +/, 
প্রত্যাশা করে যে, তাকে স্ব ৪৮ ৮৮৮০" 


দাখিল করা হবে প্রীচুরযময় 


পর তুর্ঘা পত 4 রর 
জান্নাতে? ০ 2০ ৩1 
বি 

৩৯। না তা হবেনা, আমি ৫» তক এ *৫০ 
+ 122 এ 

তাদেরকে যা হতে সৃষ্টি করেছি ৬ | ১৬ 
তা তারা জানে। 44০৮ 
২) 

৪০। আমি শপথ করছি] ২ 4. ১০ « বু হা 
উদয়াল ও অস্তাচলের 12১-এ| ৮৮ (৮53 ১৬ *£" 
অধিপতির! নিশ্চয়ই আমি এ 


সক্ষম - 


৪১। তাদের অপেক্ষা 
উৎকৃষ্টতর মানবগোষ্ঠি তাদের 
স্থলবর্তা করতে; এবং আমি 
অক্ষম নই। 


৪২। অতএব তাদেরকে বাক- 
বিতন্ডা ও ত্রীড়া কৌতুকে মত্ত 
থাকতে দাও, যে দিন সম্পর্কে 
তার সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব 
পর্যন্ত । 


4 4৮৮০1 রি জি রীরি 7? 
19423 19০9৮ ৯0০৩ ৫1 


৪৩। সেদিন তারা কাবর হতে 
বের হবে দ্রুত বেগে। মনে 
হবে তারা কোন একটি 
লক্ষ্যস্থলের দিকে ধাবিত হচ্ছে 


নর্ রপ্ত রা 44 র্ঘ ৮ 
০০৮|| 98০22192405 ০০ 
পা 4৩ 4 
০9+-৮5% 

রা 4 চি পাঠ 
09৯৮ 2 ঠা 


(0০017191715 


সুরা ৭০ 8 মা'আরিজ ৫৮৮ পারা ২৯ 


8৪ । অবনত নেত্রে; হীনতা হো যে রে ড়া 
তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে; :+৮৯১৮০ | 
এটাই সেদিন, যে বিষয়ে এক প্রি পার্ক জাত 528৩ 
সতর্ক করা হয়েছিল (১৭1 ৬০১১ ৭১ (৮৫2১) 
তাদেরকে । ০৪৮৪8 4০ পট 
০054০8196৩৯ 


মহামহিমান্বিত আল্লাহ এ কাফিরদের উপর অস্থীকৃতি জানাচ্ছেন যারা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে বিদ্যমান ছিল, স্বয়ং তাকে দেখতে পাচ্ছিল 
এবং তিনি যে হিদায়াত নিয়ে এসেছিলেন তা তাদের সামনেই ছিল৷ এতদসন্ত্েও 
তারা তার নিকট হতে পালিয়ে যাচ্ছিল এবং তার ডান ও বাম দিক হতে দলে দলে 
তার থেকে ছুটে পালাচ্ছিল। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ 

80:৬৩ 5 22৫৮৮ 16৮ ০৮৮১৭ 5৩ ৩০৪4৪ 

তাদের কি হয়েছে যে, তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় উপদেশ হতে? তারা যেন 
ভীত- সন্ত্রভ গদর্ভ, যা সিংহের সম্মুখ হতে পলায়নপর । (সুরা মুদ্দাস্সির, ৭৪ $ 
৪৯-৫১) অনুরূপভাবে এখানেও বলেন ৪ এই কাফিরদের কি হল যে, তারা ঘৃণা 
ভরে তোমার নিকট হতে সরে যাচ্ছে? কেন তারা ডানে বামে ছুটে চলছে? তারা 
বিচ্ছিন্নভাবে এদিক-ওদিক চলে যাচ্ছে এর কারণ কি? ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে 
আল আউফীর (রহঃ) রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, এর ভাবার্থ হল ঃ তারা 
বেপরোয়াভাবে ডান-বাম হতে তোমাকে বিদ্ধপ ও উপহাস করে। 

যাবির ইব্‌ন সামুরা রোঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনগণকে বিচ্ছিন্রভাবে দলে দলে বসতে দেখে বলেন ঃ 
“তোমাদের কি হল যে, আমি তোমাদেরকে এভাবে দলে দলে বসা দেখছি? 
(তোবারী ২৩/৬২০, আহমাদ ৫/৯৩, মুসলিম ১/৩২২, আবু দাউদ ১/৫৬১, 
নাসাঈ ৩/৪) 

এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন $ তাদের প্রত্যেকে কি এই প্রত্যাশা করে যে, 
তাকে দাখিল করা হবে প্রাচ্র্যময় জান্নাতে? না, তা হবেনা । অর্থাৎ তাদের অবস্থা 
যখন এই যে, তারা আল্লাহর কিতাব ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 


(0০017191715 


সুরা ৭০ £ মা'আরিজ ৫৮৯ পারা ২৯ 


সাল্লাম হতে ডানে-বামে বক্র হয়ে চলছে তখন তাদের এ চাহিদা কখনও পুরণ 
হতে পারেনা । বরং তারা জাহান্নামী দল। 

এখন তারা যেটাকে অসম্ভব মনে করছে তার সর্বোত্তম প্রমাণ তাদের 
নিজেদেরই অবগতি ও স্বীকারোক্তি দ্বারা বর্ণনা করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে £ আমি 
তাদেরকে যা হতে সৃষ্টি করেছি তা তারা জানে । তা এই যে, আমি তাদেরকে সৃষ্টি 
করেছি দুর্বল পানি হতে। তিনি কি তাহলে তাদেরকে পুনর্বার সৃষ্টি করতে 
পারবেননা? যেমন তিনি বলেন ঃ 


র্দ'ন% 


চা কার ৭৭ 8 
২০) অন্যত্র বলেন £ 


1 ঠ4255 42812 এপ প12 পা £. প,ছার্ট টা 
৬০ ০) (1 98১ 5 ৩ ০১ ২9১ ৫ রী ১ 22১2 
পু এ নশ্।া 758 প5প98021 চা এ ন-17. তি) ্া 
৮৪ 2171 ৮ 692 ২১১৪) ০4০ উনি ১৭১] ৮2215 এ] 


/ 55 ৩৫ 

সুতরাং মানুষের চিন্তা করা উচিত যে, ত তাকে কিসের ছারা সৃষ্টি করা হয়েছে। 

তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে শ্বলিত পানি হতে। ওটা নিগর্ত হয় পৃষ্ঠদেশ ও 

পঞ্জরা্থির মধ্য হতে । নিশ্চয়ই তিনি তার পুনরাবর্তনে ক্ষমতাবান । যেদিন গোপন 

বিষয়সমূহ পরীক্ষিত হবে, সেদিন তার কোন সামর্থ থাকবেনা এবং 
সাহাবাকারীও না। (সুরা ভা-রিক, ৮৬ £ ৫-১০) এখানে মহান আল্লাহ বলেন ঃ 


০১৬৭ ৩১০ 9 এ 0$ শপথ এ সত্তার যিনি যমীন ও 


আসমান সৃষ্টি করেছেন, পূর্ব ও পশ্চিম নির্ধারণ করেছেন এবং তারকারাজির 
গোপন হওয়ার ও প্রকাশিত হওয়ার স্থান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন! ভাবার্থ হচ্ছে 8 
হে কাফির সম্প্রদায়! তোমরা যা ধারণা করছ ব্যাপার তা নয় যে, হিসাব-কিতাব 
হবেনা এবং হাশর-নশরও হবেনা । এসব অবশ্যই সংঘটিত হবে। এ জন্যই 
কসমের পূর্বে তাদের বাতিল ধারণাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেন এবং এটাকে 
এমনভাবে সাব্যস্ত করেন যে, নিজের পূর্ণ শক্তির বিভিন্ন নমুনা তাদের সামনে 
পেশ করেন। যেমন আসমান ও যমীনের প্রাথমিক সৃষ্টি এবং এই দু*টির মধ্যে 
প্রাণীসমূহ, জড় পদার্থ এবং বিভিন্ন নি'আমাতের বিদ্যমানতা। যেমন 
মহামহিমাঘিত আল্লাহ বলেন ঃ 


(0০017191715 
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৫26 রি ক ক উদ 8 ৫ গারাযাা রা 
27 ৩5 এ 9৬ ৩ ৮৮ ০939 ৯০৮৮এা ৪৪ 
০১০০ এ ৩ 
মানব সৃষ্টি অপেক্ষা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতো কঠিনতর, কিস্ত 
অধিকাংশ মানুষ এটা জানেনা । (সুরা মু'মিন, ৪০ 8 ৫৭) 
ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা যখন বৃহৎ হতে বৃহত্তম জিনিস সৃষ্টি করতে 


সক্ষম হয়েছেন তখন তিনি ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম জিনিস সৃষ্টি করতে কেন সক্ষম 
হবেননা? অবশ্যই তিনি সক্ষম হবেন। যেমন তিনি এক জায়গায় বলেন ঃ 


০ শত বর পি পা পালের তর পর্ন 8 1৮ 1 
৫৪৪ ৫5 ০9০০? সননাঞিত শাক 09 পগ 
পা পা ৮৮ প্রত গর্ভ 1৮ 5০ -% টা 4 [লা র্ 
5253 5৯ 55 ৬০ ৮৪] ৫ (৮০ ভর্ভি ০1 ৬০১০০ 
তারা কি অনুধাবন করেনা যে, আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন 
এবং এ সবের সৃষ্টিতে কোন ক্লাভ্তি বোধ করেননি? তিনি মৃতের জীবন দান 


করতেও সক্ষম । অনভ্তর তিনি সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান । (সুরা আহকাফ, ৪৬ ৪ 
৩৩) অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 
475 ০4০৫ উর লাদ কু 5১১%ু টা র্দ ৫৫ 
০5 পরও পুত 34৪ ০০াঠ ০০৪না এ একথা এগ 
০ ৩৫405829165 9010 209 এএএাঞাঞ্যা 9 
যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি 
করতে সমর্থ নন? হ্টা, নিশ্চয়ই তিনি মহাস্রষ্টা, সবর্ভ। তার ব্যাপারতো শুধু এই 
যে, যখন তিনি কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তখন বলেন হও" ফলে তা হয়ে যায় । 
(সুরা ইয়াসীন, ৩৬ ৪ ৮১-৮২) 
এখানে মহান আল্লাহ বলেন £ আমি শপথ করছি উদয়াচল ও অস্তাচলের 
অধিপতির- নিশ্চয়ই আমি তাদের এই দেহকে, যেমন এখন এটা রয়েছে, এর 
চেয়েও উত্তম আকারে পরিবর্তিত করতে পূর্ণমাত্রায় ক্ষমতাবান। কোন জিনিস, 
কোন ব্যক্তি এবং কোন কাজ আমাকে অপারগ ও অক্ষম করতে পারেনা । যেমন 
১/581578 


5450 হে 0 পু ০৯ 8: ১4205 ০৪০ 
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সুরা ৬৯ ৪ হাক্কাহ ৫৯১ পারা ২৯ 


মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার অস্থিসমূহ একত্র করতে পারবনা? বস্তুতঃ 
আমি তার অঙ্গুলীর অথভাগ পর্যন্ত পুনঃ বিন্যস্ত করতে সক্ষম । * সুরা কিয়ামাহ, 
৭৫ ৪ ৩-৪) আরও বলেন £ 


1465:0052 ৩ পু 8559 ৫8 065 ৪৩ 65৫$ 2 


০৯০০ খু এ ২৪৩৩ 
আমি তোমাদের জন্য মৃত্যু নির্ধারিত করেছি এবং আমি অক্ষম নই তোমাদের 
স্থলে তোমাদের সদৃশ আনয়ন করতে এবং তোমাদেরকে এমন এক আকৃতি দান 
করতে যা তোমরা জাননা । (সুরা ওয়াকি'আহ, ৫৬ £ ৬০-৬১) ইমাম ইব্‌ন 
জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেছেন তা হল ৪ নিশ্যয়ই আমি সক্ষম তাদের অপেক্ষা 
উৎকৃষ্টতর মানব গোষ্ঠীকে তাদের স্থলবর্তী করতে, যারা হবে আমার পূর্ণ অনুগত, 
95507707755 
22103453225 ৩ 0 গর 5 
সলবতাঁ করবেন; তারা তোমাদের মত হবেনা । (সুরা মুহাম্মাদ, ৪৭ 8 ৩৮) 
তবে প্রথম ভাবার্থটিই বেশি প্রকাশমান। কেননা এর পরবর্তী আয়াতগুলিতে এ 
লক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে। এসব ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহ তা“আলাই সঠিক জ্ঞানের 
অধিকারী । এরপর মহামহিমান্িত আন্মাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে বলেন ৪ 
১১২০৯ এঠ ৮৮৮158৫৩1৯9 1১৮৮৯ ৮১১৬ হে নবী! 
তুমি তাদেরকে বাক-বিতগ্তা ও ত্রীড়া-কৌতুকে মত্ত থাকতে দাও, যে দিন 
সম্পর্কে তাদের সতর্ক করা হয়েছিল তার সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। সেদিন 
তারা কাবর হতে বের হবে দ্রুত বেগে। মনে হবে যেন তারা কোন একটি 
লক্ষ্যস্থলের দিকে ধাবিত হচ্ছে অবনত নেত্রে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ 
(রহঃ) এবং যাহ্হাক (রহঃ) বলেন যে, মনে হবে যেন তারা কোন পতাকা তলে 
জমায়েত হওয়ার জন্য দৌড়াচ্ছে। আবুল আলিয়া (রহঃ) এবং ইয়াহইয়া ইব্‌ন 
আবী কাসির রেহঃ) বলেছেন যে, তারা যেন একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছার জন্য 
ধাবিত হচ্ছে। হাসান বাসরী (রহঃ) একে নুসুব* উচ্চারণ করে পাঠ করতেন যার 


(017191715 
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অর্থ হচ্ছে মূর্তি। সেই ক্ষেত্রে এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে £ পৃথিবীতে তারা মূর্তি 
দেখলে উহার পূজা করার জন্য দৌড়-ঝাঁপ দিয়ে অগ্রসর হত । তেমনিভাবে তারা 
যেন দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। তারা এত দ্রুত এগিয়ে যাবে যেন মনে হবে 
তাদের ভিতর এই প্রতিযোগিতা চলছে যে, কে প্রথম উহাকে স্পর্শ করবে। 
মুজাহিদ (রহঃ), ইয়াহইয়াহ ইব্ন আবী কাসির (রহঃ), মুসলিম আল বাতিন 
(রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহ্হাক (রহঃ), রাবী ইব্‌ন আনাস (রহঃ), আবু সালিহ 
(রহঃ), আসীম ইব্‌ন বাহদালাহ (রহঃ), ইব্‌ন যায়িদ রেহঃ) এবং অন্যান্যরাও 
অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হীনতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে । এটাই সেই দিন, যার 
বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল৷ এটা হল দুনিয়ায় আল্লাহর আনুগত্য হতে 
সরে পড়া ও ওদ্ধত্য প্রকাশ করার ফল। 


(0০017191715 


৫৯৩ 


পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু হা 
আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। কি 1০০] &01-29 
র রি ৮4) ৮ ক ভরনর্গ 
প্রতি এই নির্দেশসহ ৪ তুমি: % 122 নান লিলা 
তোমার সম্প্রদায়কে সতর্ক 0; ৮৪ ০5 ৮৪ 2531 ০ 
কর তাদের প্রতি শাস্তি আসার 515০ র. 
পূর্বে এ] ৩০৭০-০৫০৪ 
চট পা পা 


২। সে বলেছিল ঃ হে আমার 
সম্প্রদায়! আমিতো তোমাদের 


জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী - ৪. ৫ 
৩। এ বিষয়ে যে, তোমরা « এপ ৮ 1 5০, * 
রই কর, তীকে ১৪৪)5 4৬ ]$ [ তা 
ভয় কর এবং আমার আনুগত্য 518. 
কর। 2০৪ 
৪ । তিনি তোমাদের পাপ ক্ষমা | ০৫৮ 24 » ৫৮ ০১০ 
করবেন এবং. তিনি: ০৮ ০৯৩ ৩৪৯৭ ৫ 
তোমাদেরকে অবকাশ দিবেন ৫1০ ৫০৫ 1৮7 ন্ট ০৩০১ 25 
এক নির্দিষ্ট কাল পর্বঃ]! ৮৮ ৮৯ এ! ১৯৮ 
4৪ 


নিশ্চয়ই আল্লাহ কর্তৃক 
নির্ধারিত কাল উপস্থিত হলে 
উহা বিলম্বিত হয়না; যদি 
তোমরা এটা জানতে । 


পি শে 
রর 


পু ঞর্টঘ পে পাশ তি পর্ণ 
248 খুঁডে 19 ও এ 
টা পাবে 
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নূহের আঃ) সম্প্রদায়ের প্রতি তার আহ্বান 

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তিনি নৃহকে (আঃ) স্বীয় রাসূল রূপে তার 
সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করেন এবং তাকে নির্দেশ দেন যে, শাস্তি আসার পূর্বেই 
তিনি যেন তার কাওমকে এই বলে সতর্ক করেন যে, যদি তারা তাওবাহ করে ও 
নিবেন। নূহ আঃ) তখন তার সম্প্রদায়ের নিকট আল্লাহর এই পয়গাম পৌঁছে 
দিলেন। তিনি তাদেরকে স্পষ্টভাবে বলে দিলেন £ জেনে রেখ যে, আমি 
তোমাদেরকে পরিষ্কারভাবে বলছি যে, তোমাদের অবশ্য করণীয় কাজ হল 
আল্লাহর ইবাদাত করা, তাকে ভয় করে চলা এবং আমার আনুগত্য করা । আর 
যে কাজ তোমাদের রাবব তোমাদের জন্য অবৈধ করেছেন সে কাজ থেকে 
তোমাদেরকে বিরত থাকতে হবে । পাপের কাজ হতে তোমরা দূরে থাকবে । যে 
কাজ আমি তোমাদেরকে করতে বলব তা করবে এবং যে কাজ হতে আমি বিরত 
থাকতে বলব তা হতে অবশ্যই বিরত থাকবে । আর তোমরা আমার রিসালাতের 
সত্যতা স্বীকার করে নিবে। এসব কাজ যদি তোমরা কর তাহলে মহান আল্লাহ 
তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন । 

যদি তোমরা এ তিনটি কাজ কর তাহলে মহান আল্লাহ তোমাদের এসব বড় 
পাপ ক্ষমা করে দিবেন এবং তোমাদের যেসব পাপের কারণে তিনি তোমাদেরকে 
ধ্বংস করে দিতেন এ ধ্বংসাত্মক শাস্তি তিনি সরিয়ে দিবেন। আর তিনি 
তোমাদের আয়ু বৃদ্ধি করবেন। এই আয়াত দ্বারা এই দলীল গ্রহণ করা হয়েছে 
যে, আল্লাহর আনুগত্য, সদাচরণ এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত রাখার কারণে 
প্রকৃতগতভাবে আয়ু বৃদ্ধি হয়ে থাকে। যেমন হাদীসে এসেছে £ “আত্মীয়তার 
সম্পর্ক মিলিতকরণ আয়ু বৃদ্ধি করে থাকে ।' (ইব্‌ন শিহাব ১/৯৩) এরপর মহান 
আল্লাহ বলেন £ 

১৯০ লু 9 ১৮ ৫ গ৬ 1! 401 ০৪! তোমরা ভাল কাজ কর 
আল্লাহর আযাব এসে যাওয়ার পূর্বেই । কেননা আযাব এসে পড়লে কেহ তা 
সরাতে পারবেনা এবং স্থগিত রাখতেও পারবেনা । এ মহান এবং শ্রেষ্ঠ আল্লাহর 
বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সবকিছুকেই অধীনস্থ করে রেখেছে। তার ইয্যাত ও মর্ধাদার 
সামনে সমস্ত সৃষ্টজীব অতি তুচ্ছ ও নগণ্য । 


৫। সে বলেছিল ঃ হেআমার | ০4 422: 2 ১০ ৫ 
৬ তি | ৬৮১ 
রাবব! আমিতো আমার : ৮ ৯ ০ ও ০ 
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সম্প্রদায়কে দিন-রাত ৮০০, ৩৮৫ 
আহ্বান করছি। [90852 ১০) 
৬। কিন্ত আমার আহ্বান 1৮1৮, হর্দ। এ +% ১৯ ৮০৫৫ 
তাদের পলায়ন প্রবণতাই : 108 3 ০5৮১-৯৯-৪৫ পিড * 
বৃদ্ধি করছে। 

৭। আমি যখন তাদের ০.₹০। , 44০৮ ০1০ 
আহ্বান করি যাতে তুমি: ১৯৯. 7৫১৮১ ৮৮ ৪9 "1 
তাদেরকে ক্ষমা কর, তারা. ৫. _ ০০ ০4715 54 
কানে আংগুল দেয়, ৮1১12 ঠে 1 | 1912 26৫) 
নিজেদেরকে বস্ত্রাবৃত করে ও ইনি রার়ারারারা 
জিদ করতে থাকে এবং: 18/০1 ০ 9১251 


/521155৩ 


0968 
১০। বলেছি £ তোমাদের | ॥প। » ৫, 1 4০০7 478 
কর, তিনিতো মহা পর জাতে ৮ লও 
ক্ষমাশীল। ()৮৮ ৩)6 


05 2 


[91345 
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১২। তিনি তোমাদের সমৃদ্ধ 
করবেন ধন-সম্পদ ও সন্ত 
ন-সন্ততিতে এবং তোমাদের 
জন্য স্থাপন করবেন উদ্যান 
ও প্রবাহিত করবেন নদী- 
নালা । 


পে পা এ ঞ 4০ 
0৯ 90 ১৮০২৪ ০) 


্ঘে চ্ ৫ 
চি র &ঃ রি চিখ র 
রী টি 9 


১৩। তোমাদের কি হয়েছে 
যে, তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্‌ 
স্বীকার করতে চাচ্ছনা? 


৮ ০৫ 

তিধ 
৮2৮ 44০2 খা ০1৩ 
[909 48০৯০ ১৩ ৬০ 


১৪। অথচ তিনিই 
তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন 
পর্যায়ক্রমে । 


১৫। তোমরা কি লক্ষ্য 
করনা আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টি 
করেছেন সপ্ত আকাশ স্তরে স্ত 
রে? 


১৬। এবং সেখানে চাদকে 
স্থাপন করেছেন আলোক 
রূপে ও সূর্যকে স্থাপন 


»%1%714৮৮5 
করেছেন প্রদীপ রূপে; 6175 ০৯৪৭। ০০3 
১৭। তিনি তোমাদেরকে | . ০৫ ১০৮৫৫ ৫ 
সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা হতে। ০৮১১: ৫5 ০ 45 ০1 


১৮। অতঃপর তাতে তিনি 
তোমাদের প্রত্যাবৃত্ত করবেন 
ও পরে পুনরুথিত করবেন। 
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১৯। এবং আল্লাহ তোমাদের |». ৫ ধা 
ভূমিকে করেছেন বিস্তৃত 1০৮১ 31 এ এ কাঠ ০২ 


২০। যাতে তোমরা চলাফিরা | 51০৮১ ৩44 ৮1 ৮১21 
করতে পার পরশ পথে। 0:61 ১০০ 1৯71" 
নূহের আঃ) কাওম ঈমান না আনার কারণে 
আল্লাহর কাছে অভিযোগ 
এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সাড়ে নয় শত বছর ধরে কিভাবে নৃহ (আঃ) স্বীয় 
সাড়া না দিয়ে তাকে প্রত্যাখ্যান করে, তাকে কি প্রকারের কষ্ট দেয় এবং কিভাবে 
নিজেদের জিদের উপর আকড়ে থাকে! নূহ (আঃ) অভিযোগের সুরে মহামহিমাঘিত 
আল্লাহর দরবারে আরয করেন £ হে আমার রাব্ব! আমি আপনার আদেশকে যথাযথ 
পালন করে চলেছি। আপনার নির্দেশ অনুযায়ী আমি আমার সম্প্রদায়কে দিন-রাত্রি 
আপনার পথে আহ্বান করছি। কিন্ত বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, যতই আমি 
তাদেরকে আন্তরিকতার সাথে সৎ কাজের দিকে আহ্বান করছি, ততই তারা আমার 
নিকট হতে পালিয়ে যাচ্ছে। আমি যখন তাদেরকে আহ্বান করি যাতে আপনি 
তাদেরকে ক্ষমা করেন, তখনই তারা কানে অঙ্গুলী দেয় যাতে আমার কথা তাদের 
কর্ণকুহরে প্রবেশ না করে । আর তারা আমা হতে বিমুখ হওয়ার লক্ষ্যে নিজেদেরকে 
বস্ত্াবৃুত করে ও জিদ করতে থাকে এবং অতিশয় ওদ্বত্য প্রকাশ করে। যেমন 

৮7 


১5052445819 922 142 15:23 318:8 ০৯009 


কাফিরেরা বলে £ তোমরা এই কুরআন শ্রাবণ করনা এবং তা আবৃতি কালে 
শোরগোল সৃষ্টি কর যাতে তোমরা জয়ী হতে পার । (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ ৪ 
২৬) নৃহের (আঃ) কাওম তাদের কানে অঙ্গুলীও দেয় এবং সাথে সাথে বস্ত্র দ্বারা 
নিজেদের চেহারা আবৃত করে যাতে তাদেরকে চেনা না যায় এবং তারা কিছু যেন 
শুনতেও না পায়। তারা হঠকারিতা করে কুফরী ও শির্কের উপর কায়েম থাকে 
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এবং সত্যের প্রতি আনুগত্যকে শুধুমাত্র অস্বীকারই করেনি, বরং তা হতে 
বেপরোয়া হয়ে অতিশয় ওদ্বত্য প্রকাশ করে বিমুখ হয়ে যায়। 

নৃহ (আঃ) বলেন 8 -১)-৮9 ৮৫ 4৬1 1৮10৩ ৮৫০১ ৬1 
197. ৯ হে আমার রাব্ব! আমি আমার সম্প্রদায়কে সাধারণ মাজলিসে এবং 
প্রকাশ্যে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করেছি, আবার তাদেরকে এক এক করে পৃথক 
পৃথকভাবেও গোপনে গোপনে সত্যের দিকে ডাক দিয়েছি । মোট কথা, তাদেরকে 
হিদায়াতের পথে আনয়নের জন্য আমি কোন কৌশলই বাদ রাখিনি এই আশায় 
যে, হয়তবা তারা সত্যের পথে আসবে । 


নৃহ (আঃ) দা“ওয়াত দিতে গিয়ে কি বলতেন 

194৮ ৩ 41 2৪৫১13584০1 0৭ তাদেরকে রকে আমি বলেছি ৪ কমপক্ষে 
তোমরা পাপ কাজ হতে তাওবাহ কর, আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, তিনি 
তাওবাহকারীর প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তার সমস্ত পাপ ক্ষমা করে থাকেন। শুধু 
তাই নয়, বরং দুনিয়ায়ও তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটাবেন। আর 
তিনি তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধ করবেন এবং তোমাদের 
জন্য স্থাপন করবেন উদ্যান ও প্রবাহিত করবেন নদ-নদী । 

এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, বৃষ্টি বর্ষণের উদ্দেশে মুসলিমরা যখনই 
ইসতিসকার সালাতের জন্য বের হবে তখন এ সালাতে এই সুরাটি পাঠ করা মুস্ত 
1হাব। এর একটি দলীল হল এই আয়াতটিই। দ্বিতীয় দলীল হল এই যে, আমীরুল 
মু'মিনীন উমার ইবৃন খাত্তাবের (রাঃ) আমলও এটাই ছিল। তিনি একবার বৃষ্টি 
চাওয়ার উদ্দেশে বের হন। অতঃপর তিনি মিম্বরে আরোহণ করেন এবং খুব বেশি 
বেশি ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং ইস্তিগফারের আয়াতগুলি তিলাওয়াত 


করেন। ওগুলির মধ্যে »৮০এ। 1১৮৫ 04৮ ০৩ এ ৮৫91982405৪ 
1019 ৮৫৬০ এই আয়াতগুলিও ছিল। অতঃপর তিনি বলেন £ “আকাশে বৃষ্টির 
যতগুলি পথ আছে সবগুলি হতে আমি সৃষ্টি প্রার্থনা করেছি।' 

নৃহ আঃ) আরও বলেন ৪ 0০104 ০৫ 2 15222 50৬ 
০ নি ০৯৭) ও) ০6 লব) 5095 পি গন 
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1৫1 ৮ 4০৪? হে আমার কাওমের লোকসকল! যদি তোমরা আল্লাহর 
নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, তার নিকট তাওবাহ কর ও তার আনুগত্য কর তাহলে 
তিনি অধিক পরিমাণে জীবিকা দান করবেন, আকাশের বারাকাত হতে তোমাদের 
জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করবেন এবং এর ফলে তোমাদের ক্ষেতে প্রচুর পরিমাণে ফসল 
উৎপন্ন হবে। আর তোমাদের জন্তগুলোর স্তন দুধে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে, 
তোমাদেরকে সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধ করে দেয়া হবে এবং এর ফলে তোমাদের 
ক্ষেতে প্রচুর পরিমাণে ফসল উৎপন্ন হবে। তোমাদের জন্য স্থাপন করা হবে 
উদ্যান, যার বৃক্ষগুলো হবে ফলে ভরপুর । আর তিনি প্রবাহিত করবেন তোমাদের 
জন্য নদ-নদী । 

এই ভোগ্য-বস্তর কথা বলে তাদেরকে উৎসাহ প্রদানের পর নূহ (আঃ) 


তাদেরকে ভীতিও প্রদর্শন করেন। তিনি বলেন 81989 4) ১৮৮ 4 ৮৫ ৩ 
তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা তোমাদের রাব্ৰ আল্লাহর শ্রেষ্ঠতৃ স্বীকার 
করতে চাচ্ছনা? তার আযাব হতে তোমরা নিশ্চিন্ত থাকছ কেন? ৮৩০ 257 


119 তোমাদেরকে আল্লাহ কি কি অবস্থায় সৃষ্টি করেছেন তা কি তোমরা লক্ষ্য 


করছনা? প্রথমে শুক্র, তারপর জমাট রক্ত, এরপর গোশতের টুকরা, এরপর 
অস্থি-পঞ্জর, তারপর অন্য আকার এবং অন্য অবস্থা ইত্যাদি। অনুরূপভাবে 
তোমরা কি লক্ষ্য করনি যে, আন্লাহ কিভাবে সৃষ্টি করেছেন সপ্ত স্তরে বিন্যস্ত 
আকাশমণ্লী? আর সেখানে চন্দ্রকে স্থাপন করেছেন আলো রূপে ও সূর্যকে স্থাপন 
করেছেন প্রদীপ রূপে? মহান আল্লাহ একটির উপর আরেকটি এভাবে আকাশ 
সৃষ্টি করেছেন যদিও এটা শুধু শ্রবণের মাধ্যমে জানা যায় এবং অনুভব করা যায়। 
নক্ষত্রের গতি এবং ওগুলির আলোহীন হয়ে পড়ার মাধ্যমে অনুধাবন করা যায়। 
যেমন এটা জ্যোতির্বিদদের দ্বারা বর্ণিত হয়েছে । তবে তাদের মধ্যে এতেও কঠিন 
মতানৈক্য রয়েছে । আমরা ওগ্তলি এখানে বর্ণনা করতে চাইনা, এবং এগুলির 
ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও আমাদের উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য শুধু এটুকু যে, মহান আল্লাহ 
সাতটি আকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং ওগুলি একটির উপর আরেকটি, এভাবে 
রয়েছে। তারপর ওতে সূর্য ও চন্দ্র স্থাপন করেছেন। এ দু'টির ওজ্ভবল্য ও কিরণ 
পৃথক পৃথক, যার ফলে দিন ও রাতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়। চন্দ্রের নির্দিষ্ট 
মানযিল ও কক্ষপথ রয়েছে । এর আলো ক্রমান্বয়ে হাস ও বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং 
এমন এক সময় আসে যে, এটা একেবারে হারিয়ে যায়। আবার এমন এক 
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সময়ও আসে যে, এটা পূর্ণ মাত্রায় আলো প্রকাশ করে, যার ফলে মাস ও বছরের 
পরিচয় লাভ করা যায়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন £ 


পপ এপর্হুত 12৮ 2 পপরুণা শাপ * ০৪17 পপ নটি টে 
0005 55389 1/% ০9 চে খা এত এ 2১ 
154৫ শু ০ হট, ০ ৫৮৮৮4 47০০ 
চান 4] 205 ঞা 9 ও রতি 
উরি কাকে 
এবং ওর (গতির) জন্য মানযিলসমূহ নির্ধারিত করেছেন যাতে তোমরা 
বছরসমূহের সংখ্যা ও হিসাব জানতে পার; আল্লাহ এসব বসত অবথা সৃষ্টি 


করেননি, তিনি এই প্রমাণসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন এসব লোকের জন্য 
যারা জ্ঞানবান। (সুরা ইউনুস, ১০ 8 ৫) এরপর মহান আল্লাহ বলেন $ 

45 ০০১0 32 ৯৪৩ 99 আল্লাহ তোমাদেরকে উদ্ভুত করেছেন মৃত্তিকা 
হতে । এখানে ৩৮৬ এ )-০০ এনে বাক্যটিকে খুবই সুন্দর করে দেয়া হয়েছে। 
তারপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন £ অতঃপর ওতেই তিনি 
তোমাদেরকে প্রত্যাবৃত্ত করবেন । অর্থাৎ তোমাদের মৃত্যুর পর তোমাদেরকে এই 
মৃত্তিকাতেই প্রত্যাবৃত্ত করবেন। এরপর কিয়ামাতের দিন তিনি তোমাদেরকে এটা 
হতেই বের করবেন যেমন প্রথমবার তোমাদেরকে তিনি সৃষ্টি করেছেন। 

মহামহিমাঘিত আল্লাহ বলেন $ ০৮4 (৮১01 ৮ ০ 4 আল্লাহ 
তোমাদের জন্য ভূমিকে করেছেন বিস্তৃত। এটা যেন হেলে-দুলে না পড়ে এ জন্য 
এর উপর তিনি পাহাড় স্থাপন করেছেন । এই ভূমির প্রশস্ত পথে তোমরা চলাফিরা 
করছ। এদিক হতে ওদিকে তোমরা গমনাগমন করছ। 

এসব কথা বলার উদ্দেশ্য নৃহের (আঃ) এটাই যে, তিনি আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও 
তার ক্ষমতার নমুনা তার কাওমের সামনে পেশ করে তাদেরকে এ কথাই বুঝাতে 
চান যে, আকাশ ও পৃথিবীর বারাকাত দানকারী, সমস্ত জিনিস সৃষ্টিকারী, ব্যাপক 
ক্ষমতার অধিকারী, আহার্যদাতা এবং সৃষ্টিকারী আল্লাহর কি তাদের উপর এটুকু 
হক নেই যে, তারা একমাত্র তারই ইবাদাত করবে? সুতরাং তাদের অবশ্য কর্তব্য 
হবে একমাত্র আল্লাহরই ইবাদাত করা, তার সাথে অন্য কেহকেও শরীক না করা, 
তার সমকক্ষ কেহকেও মনে না করা এবং এটা বিশ্বাস করা যে, তার স্ত্রী নেই, 
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সন্তান-সন্ততি নেই, পীর-মন্ত্রী নেই এবং কোন পরামর্শদাতাও নেই; বরং তিনি 


সুউচ্চ ও মহান । 


২১। নুহ বলেছিল ৪ হে আমার 
রাব্ব! আমার সম্প্রদায়তো 


আমাকে অমান্য করছে এবং | ॥» 


অনুসরণ করছে এমন লোকের 
যার ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্ত 
তি তার ক্ষতি ব্যতীত আর 


রঃ +০| 


"1 
5% " 


০ 4 বে পা 
৬7) 19 

রা এ রা এ পরর্ি, 5 পারা 
5705 পা) 8 পে & 8০ 
|) ৮. ১ ০০41৪? ১৪এ৬ 


2 4 58 টিটি 
করেছিল। 19621551553 1 
৩। এবং বলেছিল ঃ তোমরা চিরে মহরত 
রর পরিত্যাগ করনা 58016 805 ২1৮ ০ 
তোমাদের দেব-দেবীকে; গন 
পরিত্যাগ করনা ওয়াদ, সুওয়া, 9 212 19 0545 
আগুছ, আউক ও নাসরকে। টা 
২৪। তারা অনেককে বিভ্রান্ত |. ৫ *্শ- সি তত গুল 
করছে; সুতরাং যালিমদের | ৯৮ 3 (84112058 
বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই ৫: 
বৃদ্ধি করেনা। ১4 51 ০৮৮০ 


নৃহের (আঃ) কাওমের বিরুদ্ধে তার প্রভুর কাছে নালিশ 

আল্লাহ তা“আলা নূহ আঃ) সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, তিনি তার অতীতের 
অভিযোগের সাথে সাথেই আন্মাহ তাআলার সামনে স্বীয় সম্প্রদায়ের আরেকটি 
আচরণের কথাও তুলে ধরে বলেছিলেন £ আমার আহ্বান যেন তাদের কানেও 
না পৌঁছে এ জন্য তারা তাদের কানে অঙ্গুলি দিয়েছিল, অথচ এটা ছিল তাদের 
জন্য খুবই উপকারী | তারা আমার অনুসরণ না করে অনুসরণ করেছে এমন 
লোকের যার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তার ক্ষতি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি 
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করেনি । কেননা এই ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যা সাধারণতঃ শাস্তির দিকে 
ধাবিত করে, তাদের গর্বে গর্বিত হয়ে তারা আন্লাহকেও ভুলে গিয়েছিল এবং 
ধরাকে সরা জ্ঞান করেছিল । 

কাফিরদের মধ্যে যারা নেতৃস্থানীয় ও সম্পদশালী ছিল তারা ভীষণ ষড়যন্ত্র 


করেছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪1948 1952 1৫57 তারা (কাফিরেরা) 
তাদের অনুসারীদের ব্যাপারে ভীষণ প্রতারণামূলক ষড়যন্ত্র করেছিল এবং তাদেরকে 
এই ধারণা দিয়েছিল যে, তারাই সঠিক পথে রয়েছে এবং তারাই হিদায়াত প্রাপ্ত। 
তাদের ব্যাপারেই বলা হয়েছে যে, কিয়ামাত দিবসে তারা বলবে ঃ 


6) ৮. 8৮4 বাতি, প্র ০৫০ রাত 466 2 পর, রি ৪৩ ১1০ 

94০ 94442548055 ৩555 গা এা 0 

প্রকৃত পক্ষে তোমরাইতো দিন-রাত চক্রান্তে লিপ্ত ছিলে, আমাদেরকে নিদেশি 
দিয়েছিলে যেন আমরা আল্লাহকে অমান্য করি এবং তার শরীক স্থাপন করি । 
(সুরা সাবা, ৩৪ ৪ ৩৩) তাদের বড়রা ছোটদেরকে বলেছে 8 তোমরা তোমাদের 
যে দেব-দেবীগুলোর পূজা করছ ওগুলোকে কখনও পরিত্যাগ করনা । 


নূহের (আঃ) সময়ে মূর্তিগুলোর বর্ণনা 

515 09153 ০১৫9 ঞা ১১5 41/$ 1915 15821 
79 355) ০১ ৫3 
এর পূর্বে বর্ণিত আয়াত থেকে জানা গিয়েছিল যে, নুহের (আঃ) সম্প্রদায় 
আল্লাহকে বাদ দিয়ে দেব-দেবীর পুজা করত। সহীহ বুখারীতে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) 
হতে বর্ণিত হয়েছে যে, নূহের (আঃ) যুগের মূর্তিগুলোকে আরাবের কাফিরেরা গ্রহণ 
করে। 'দাওমাতুল জানদাল' এলাকায় কালব গোত্র “ওয়াদ" মূর্তির পূজা করত। 
হুযায়েল গোত্র পূজা করত “সৃওয়া* নামক মূর্তির । মুরাদ গোত্র এবং সাবা শহরের 
নিকটবর্তী জারফ নামক স্থানের অধিবাসী বানু গাতীফ গোত্র 'ইয়াগুস' নামক মূর্তির 
উপাসনা করত । হামাদান গোত্র ইয়াউক* নামক মূর্তির পূজারী ছিল এবং হিমায়ের 
এলাকার “ঘু কালা" গোত্র 'নাসর' নামক মূর্তির পূজা করত। প্রকৃতপক্ষে এগুলি 
নৃহের (আঃ) কাওমের সৎ লোকদের নাম ছিল। তাদের মৃত্যুর পর শাইতান এ 
যুগের লোকদের মনে এই খেয়াল জাগিয়ে তুলল যে, এ সৎ লোকদের নামে 
উপাসনালয়ে তাদের স্মারক হিসাবে কোন নিদর্শন স্থাপন করা উচিত। তাই তারা 
সেখানে কয়েকটি নিশান স্থাপন করে ও প্রত্যেকের নামে ওগুলোকে প্রসিদ্ধ করে। 
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তারা জীবিত থাকা পর্যন্ত এ সংলোকদের পুজা হয়নি বটে, কিন্তু তাদের মৃত্যুর পর 
ও ইল্ম উঠে যাওয়ার পর যে লোকগুলোর আগমন ঘটে তারা অজ্ঞতা বশতঃ এ 
জায়গাগুলোর ও এঁ নামগুলোর নিদর্শনসমূহের পুজা শুরু করে। (ফাতহুল বারী 
৮/৫৩৫) ইকরিমাহ রেহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইবৃন ইসহাকও 
(রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। 

আলী ইবৃন আবী তালহা (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, 
নূুহের (আঃ) আমলে এভাবেই বিভিন্ন লোকের নামের মূর্তি পূজা করা হচ্ছিল। 
(তোবারী ২৩/৬৪০) মুহাম্মাদ ইব্‌ন কায়েস (রহঃ) বলেন যে, এ লোকগুলি 
ছিলেন আল্লাহর ইবাদাতকারী, দীনদার, আল্লাহওয়ালা ও সৎ। তারা আদম 
(আঃ) থেকে নূহের (আঃ) আমল পর্যন্ত ছিলেন সত্য অনুসারী, যাদের অনুসরণ 
অন্য লোকেরাও করত। যখন তারা মারা গেলেন তখন তাদের অনুসারীরা 
পরস্পর বলাবলি করল $ “যদি আমরা এদের প্রতিমূর্তি (মুরাল) তৈরী করে নিই 
তাহলে ইবাদাতে আমাদের ভালভাবে মন বসবে এবং এঁদের প্রতিমূর্তি দেখে 
আমাদের ইবাদাতের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে ।' সুতরাং তারা তাই করল। অতঃপর 
যখন এ লোকগুলিও মারা গেল এবং তাদের বংশধরদের আগমন ঘটল তখন 
ইবলিস শাইতান তাদের কাছে এসে বলল ঃ “তোমাদের পূর্বপুরুষরাতো এঁ বুযুর্গ 
ব্যক্তির মূর্তি পূজা করত এবং তাদের কাছে বৃষ্টি ইত্যাদির জন্য প্রার্থনা করত। 
সুতরাং তোমরাও তাই কর! তারা তখন নিয়মিতভাবে এ মহান ব্যক্তিদের 
প্রতিমূর্তিগুলোর পূজা শুরু করে দিল। 


নৃহের (আঃ) কাওমের কাফিরদের বিরুদ্ধে নালিশ 
এবং মুমিনদের জন্য দু'আ 

বলা হয়েছে, 2 11 ১? তারা মূর্তি পূজা করার ফলে বহু লোক 
সত্য দীন হতে বিচ্যুত করতে সক্ষম হয়েছে। তারা অনেককে বিভ্রান্ত করেছে। 
এ সময় হতে আজ পর্যন্ত আরাব ও অনারাবে আল্লাহকে ছাড়া অন্যদের পূজা 
হতে থাকে এবং মানুষ পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে । (ইবরাহীম) খলীল (আঃ) স্বীয় 
প্রার্থনায় বলেছিলেন £ 

৭01621890 ৮] ১2 ০০ 25০ 3 42 


এবং আমাকে ও আমার গুত্রদেরকে মূর্তি পুজা হতে দুরে রাখুন, হে আমার 
রাবব । এই সব মুর্তি বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ £ ৩৫-৩৬) 
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এরপর নূহ (আঃ) স্বীয় কাওমের উপর বদ দু'আ করেন। কেননা তাদের 
উদ্ধত্য, হঠকারিতা, কুফরী এবং একগুয়েমী চরমে পৌঁছেছিল। তিনি বদ দু'আয় 
বলেন £ ৮০ 0! ০০০ ১০৫ 0) হে আমার রাবব! আপনি যালিমদের 
বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করবেননা । যেমন মুসা (আঃ) ফির“আউন ও 
তার লোকদের উপর বদ দু'আ করে বলেছিলেন ঃ 
[ক পপ 155 খাত ৩ হি হত হাটি ০1৮ শাতি ৩ ০০৫, 
[52 ৫০1982১৬৪৯৪ ০ ১4৮০5 2৮৫51 ০4 ০০৮ 040 

খা ঞ।এএা 

হে আমাদের রাবব! তাদের সম্পদগুলিকে নিশ্চিহ করে দিন এবং তাদের অন্ত 
রসমূহকে কঠিন করুন, যাতে তারা ঈমান না আনতে পারে এ পর্যন্ত যতক্ষণ 
তারা যন্ত্রণাময় আযাবকে পত্যক্ষ করে । (সুরা ইউনুস, ১০ ৪ ৮৮) 

অতঃপর নৃহের (আঃ) প্রার্থনা কবুল হয়ে যায় এবং তার কাওমকে পানিতে 
নিমজ্জিত করা হয় এবং তাদেরকে দাখিল করা হয় আগ্তনে। অতঃপর তারা 
কেহকেও আল্লাহর মুকাবিলায় সাহায্যকারী পায়নি । পরবতীতে আল্লাহ তাআলা 
এ কথাই বলেন ঃ 


“4 ০4 রা 
২৫। তাদের অপরাধের জন্য 1$ ?1 * এ [রত 


তাদেরকে নিমজ্জিত করা | ৮৮৮ শ্িশ্ ঠা 
হয়েছিল এবং পরে তাদেরকে] 4 7 ॥ 4 74৫৮০ 714. ০৫৫ 
দাখিল করা হয়েছিল নিতে, 1৯ 1১-42-490৩ 19৯১৬ 

£পর তারা কেহকেও সিরা লারারারাদ 
আল্লাহর মুকাবিলায় পায়নি 1১৩০১) 441 ০১১ ৩ 
সাহায্যকারী । 


৬। নূহ আরও বলেছিল £ চিন টিয়া 
মা রাবব! পৃথিবীতে 5০৩ 35৮ &% 9৬6 তা 
কাফিরদের মধ্য হতে কোন : ৮৫৮০. , ৮, €7 4 
গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিওনা। | [9১ ১৮৯ 0০০০১ ১ 


২৭। তুমি তাদেরকে 19. ॥ ০575৫ 1 218 
অব্যাহতি দিলে তারা তোমার 11 7৯35 ০ 421 71 
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সুরা ৭১ ঃ নূহ ৬০৫ পারা ২৯ 


বান্দাদেরকে বিত্রান্ত করবে 1৮1৫ উ। 1০1 খাঁ এরা 
এবং জন্ম দিতে থাকবে কেবল 11৮৬ ১| 38 ১$ ১৮৪ 

রা ও ৮ 
০০৯০০ ডিশ 


২৮। হে আমার রাব্ব! তুমি প ৮11 রর রান 
ক্ষমা কর আমাকে, আমার । 155 এ 7৮ 5 শা” 
মাতা-পিতাকে এবং যারা পপ টি পরত € পা, 
মু'মিন হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ ০ ২% ০৯১ ০৪ 
করে তাদেরকে এবং মুমিন ২, ০২54০ 257, 
পুরুষ ও মু*মিনা নারীদেরকে; | ৯) ১? ০-4৯৯)1? 02885 
আর যালিমদের শুধু ধ্বংসই 2 
বৃদ্ধি কর। [055 ১] ০১4০৮) 
৮৫:০৯ এর অন্য কিরআত (১:০ও রয়েছে। মহাপরাক্রান্ত আল্লাহ 
বলেন £ পাপের আধিক্যের কারণে নূহের (আঃ) কাওমকে ধ্বংস করা হয়েছিল। 
তাদের ওদ্বত্য, হঠকারিতা এবং আল্লাহ ও তার রাসুলের বিরুদ্ধাচরণ সীমা 
ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তাদেরকে পানিতে নিমজ্জিত করা হয়েছিল এবং সেখান থেকে 
আগুনের গর্তে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। তাদেরকে আল্লাহর এই আযাব হতে রক্ষা 
করার উদ্দেশে কেহ এগিয়ে আসেনি এবং তারা তাদের জন্য কোন সাহায্যকারীও 
পায়নি। যেমন আল্লাহ তা'আলা নূহের (আঃ) এঁ উক্তি উদ্ধত করেন যে উক্তি 
4৮6০5 খু কা ৮০ টিনা সেও খু 

আজ আল্লাহর শাস্তি হতে কেহই রক্ষাকারী নেই, কিভ্ত যার উপর তিনি দয়া 
করেন। (সূরা হুদ, ১১ 8 ৪৩) 

নূহ আঃ) স্বীয় ব্যাপক ক্ষমতাবান ও মহামহিমান্বিত আল্লাহর দরবারে এ 
হতভাগ্যদের বিরুদ্ধে বদ দু'আ করেন £ ০ ০৮)0। ৬৫ ১৭ 9 
19 29801 হে আমার রাব্! পৃথিবীতে কাফিরদের মধ্য হতে কোন 


অব্যাহতি দিবেননা। হল তাই, সবাই পানিতে নিমজ্জিত হয়ে গেল। 
এমনকি নূহের (আঃ) নিজের পুত্র, যে তার থেকে পৃথক ছিল, সেও রক্ষা পায়নি। 
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সুরা ৭১ ৪ নূহ ৬০৬ পারা ২৯ 


নূহ (আঃ) তার এ পুত্রকে অনেক কিছু বলে বুঝিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে কোনই 
ফল হয়নি। সে মনে করেছিল যে, পানি তার কোন ক্ষতি করতে পারবেনা, সে 
কোন এক উচু পাহাড়ের উপর উঠে গিয়ে আত্মরক্ষা করবে। কিন্তু ওটা ছিল 
আল্লাহর আযাব ও গযব এবং নূহের (আঃ) বদ দু'আর ফল । কাজেই তা হতে 
রক্ষা করতে পারবে কে? শুধু এ ঈমানদার লোকদেরকে রক্ষা করা হয় যারা নৃহের 
(আঃ) সাথে তার নৌকায় ছিলেন এবং আল্লাহর নির্দেশক্রমে নৃহ (আঃ) যাদেরকে 
তার নৌকায় উঠিয়েছিলেন। 

নৃহ (আঃ) অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন যে, তার কাওমের 
লোকেরা তার উপর ঈমান আনবেনা, তাই তিনি নৈরাশ্য প্রকাশ করে বলেন ঃ 


৪১৬৮ 1০ ৮১১৩ ১1 ৩৫! হে আমার রাব্ব! আমার চাহিদা এই যে, সমস্ত 


কাফিরকে ধ্বংস করে দেয়া হোক। যদি আপনি তাদের মধ্য হতে কেহকেও 
অব্যাহতি দেন তাহলে তারা আপনার বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করে ফেলবে এবং 
জন্ম দিতে থাকবে শুধু দুক্কৃতিকারী ও কাফির। তাদের পরবর্তী বংশধরেরা তাদের 
মতই বদকার ও কাফির হবে । সাথে সাথে তিনি নিজের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন 
এবং বলেন ৪ ০2 এ 4১ ০৭3 55093 এ ১৬৪ 9 হে আমার 
রাব্ব! আপনি ক্ষমা করুন আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং যারা মু'মিন হয়ে 
আমার গৃহে প্রবেশ করবে তাদেরকে । 

যাহ্হাক (রহঃ) বলেন, "গৃহ" দ্বারা এখানে মাসজিদকে বুঝানো হয়েছে। তবে 
সাধারণ অর্থ গৃহই বটে । 

মুসনাদ আহমাদে আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ৪ “তুমি মু'মিন ছাড়া কারও 
সঙ্গী হয়োনা এবং আন্রাহভীরু ছাড়া কেহ যেন তোমার খাদ্য না খায়।' 

এরপর নূহ (আঃ) তার দু'আকে সাধারণ করেন এবং বলেন ঃ হে আন্লাহ! 
সমস্ত ঈমানদার নারী-পুরুষকেও আপনি ক্ষমা করে দিন, জীবিতই হোক বা মৃতই 
হোক । এ জন্যই মুস্তাহাব এটাই যে, প্রত্যেক মানুষ তার দু'আয় অন্য মু'মিনকেও 
অন্তর্ভুক্ত করবে । তাহলে নৃহের (আঃ) অনুসরণও করা হবে এবং সাথে সাথে এ 
সম্পর্কে উল্লিখিত হাদীসগুলির উপর আমলও করা হবে । 

এরপর দু'আর শেষে নূহ (আঃ) বলেন ঃ হে আমার রাব্ব! আপনি মু'মিন পুরুষ 
ও মুমিন নারীদেরকেও ক্ষমা করে দিন এবং যালিমদের শুধু ধ্বংসই বৃদ্ধি করুন! 


সুরা নৃহ -এর তাফসীর সমাপ্ত। 
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পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু রে টস 
আল্লাহর নামে শুরু করছি)। গা ঠা 02৩ 
১। বল £ আমার প্রতি অহী ্ 


প্রেরিত হয়েছে যে, জিনদের 
একটি দল মনোযোগ সহকারে 
শ্রবণ করেছে এবং বলেছে, 
আমরাতো এক বিস্ময়কর 


২। যা সঠিক পথ নির্দেশ 
করে; ফলে আমরা এতে 
বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমরা 
কোন শরীক স্থির করবনা । 


রর | পারত £ 41 _ রি 
০0৩৪ ৯৪০০। | 689 এ 
৫ 4০ 


৩। এবং নিশ্য়ই সমুচ্চ 
আমাদের রবের মর্যাদা; তিনি 
গ্রহণ করেননি কোন স্ত্রী এবং 
না কোন সন্তান। 


৪। এবং আমাদের মধ্যকার 
নির্বোধরা আল্লাহ সম্বন্ধে অতি 
অবাস্তব উক্তি করত। 


রা ৬ ৮৮ [পে পু পার্ট [্ 
0 রা ৮1০ ৫4১ ১4312 বা 
৫ ৮ রিও 
|-($ ১? 2৮ ০৬ 

পে পপ ৈ এ 
24৯৫ ্ 2 হে 451 £ 
৮ পা প্রত পপ 
১৫০০ 


৫। অথচ আমরা মনে করতাম 
মানুষ এবং জিন, আল্লাহ 
সম্বন্ধে কখনও মিথ্যা আরোপ 
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৭। আর জিনরা বলেছিল 81. 4 1৮৫1 এ. ০ পু 
তোমাদের মত মানুষও মনে 1০:০০ ৮5 ৯৮ শি 71 
করে যে, মৃত্যুর পর আল্লাহ ৮৮ (৫ ৫ ০৮2 
কেহকেও পুনরুথিত [২০ 4) ০) 
করবেননা । 

জিন জাতির কুরআন শ্রবণ এবং ঈমান আনয়ণ 


আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামকে বলেন ৪ 1! 11506 (খা 0 5৮ শি ভা ৮১৩ 
১০%। এ! ৬১৬ (ডে ঢা ৪০০ হে নাবী! তুমি তোমার কাওকে 
ঘটনাটি অবহিত কর যে, জিনেরা কুরআন কারীম শুনেছে, সত্য জেনেছে, ওর 
উপর ঈমান এনেছে এবং ওর অনুগত হয়েছে। জিনদের একটি দল কুরআন 
কারীম শুনে নিজেদের কাওমের মধ্যে গিয়ে বলে $ ৪-০ 6$ ৯ ৬! আজ 
আমরা এক অতি চমৎকার ও বিস্ময়কর কিতাবের বাণী শুনেছি যা সত্য ও মুক্তির 
পথ প্রদর্শন করে । আমরা তা মেনে নিয়েছি। এখন এটা অসম্ভব যে, আমরা 
৮৮777787177 

স্মরণ কর, জি রাদি রাধা চাকা 


কুরআন পাঠ শুনছিল। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ২৯) এর তাফসীর হাদীসসমূহের 
মাধ্যমে আমরা এ আয়াতে বর্ণনা করেছি। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তি নিম্প্রয়োজন। 
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সুরা ৭২ £ জিন ৬০৯ পারা ২৯ 


জিনেরা নিজেদের সম্প্রদায়কে বলে £ আমাদের রবের কার্য, ক্ষমতা ও নির্দেশ 
উচ্চ মানের ও বড়ই মাদা সম্পন্ন ৷ ইবৃন আববাস (রাঃ) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, 
তার নি'আমাতরাজি, শক্তি এবং সৃষ্টজীবের প্রতি করুণা অপরিসীম । (তাবারী 
২৩/৬৪৮) মুজাহিদ (রহঃ) ও ইকরিমাহ রেহঃ) বলেন, তার শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা 
উচ্চাঙ্গের। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, তার মহত্ব ও সম্মান অতি উন্নত। আবু 
দারদাহ (রাঃ) মুজাহিদ (রহঃ) ইব্‌ন যুরাইয (রহঃ) বলেন যে এর অর্থ হচ্ছে, 
তার যিক্র উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন । তার মাহাত্ম্য খুবই উন্নত মানের । 


জিনদের স্বীকারোক্তি প্রদান যে, 
আল্লাহর কোন সন্তান কিংবা স্ত্রী নেই 

এ জিনেরা তাদের কাওমকে আরও বলে 8143 (3 2৮৮০ এ্া ৪ 
আল্লাহ গ্রহণ করেননি কোন স্ত্রী এবং না কোন সন্তান। এর থেকে তিনি 
সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, জিনরা ইসলাম কবুল করল এবং 
কুরআনকে আল্লাহ প্রেরিত বাণী বলে বিশ্বাস করল এবং আল্লাহর কোন সন্তান 
কিংবা অংশীদার নেই বলে সাক্ষ্য প্রদান করল । 

তারা আরও বলে ঃ (৩১ 40। 4০ ৮০০ ০১ ৩৬ এটি আমাদের 
নির্বোধরা অর্থাৎ শাইতানরা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে ও অপবাদ দেয়। 
আর এর দ্বারা উদ্দেশ্য সাধারণও হতে পারে । অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিই যে আল্লাহর 
জন্য স্ত্রী ও সন্তান সাব্যস্ত করে সে নির্বোধ এবং চরম মিথ্যাবাদী । সে বাতিল 
আকীদা পোষণ করে এবং অন্যায় ও অবিচারমূলক কথা মুখ থেকে বের করে। 
এ জিনেরা আরও বলতে থাকে ৪ ০3 ১01 0১ ৩ ৩৫৮ উঠি 
(55 | ৮ আমাদের ধারণা ছিল যে, দানব ও মানব কখনও আল্লাহর উপর 
মিথ্যা আরোপ করতে পারেনা । কিন্তু কুরআন পাঠ করে আমরা জানতে পারলাম 


এবং বিশ্বাস করলাম যে, এ দুটি জাতি আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে 
থাকে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর সন্তা এসব থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র 


জিনদের ওদ্ধত্যতার এও একটি কারণ ছিল যে, মানুষেরা 


এরপর বলা হচ্ছে ঃ জিনদের খুব বেশি বিভ্রান্ত হওয়ার কারণ এই যে, তারা 
দেখত যে, যখনই মানুষ কোন জঙ্গলে বা মরু প্রান্তরে যেত তখনই সে বলত £ 
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আমি এই জঙ্গলের সবচেয়ে বড় জিনের আশ্রয় গ্রহণ করছি। এ কথা বলার পর সে 
মনে করত যে, সে সমস্ত জিনের অনিষ্ট হতে রক্ষা পেয়ে যাবে । যেমন তারা যখন 
কোন শহরে যেত তখন এ শহরের বড় নেতার শরণাপন্ন হত। ফলে এঁ শহরের 
অন্যান্য লোকও তাদেরকে কোন কষ্ট দিতনা, যদিও তারা তার শক্র হত। যখন 
জিনেরা দেখল যে, মানুষও তাদের আশ্রয়ে এসে থাকে তখন তাদের ওদ্ধত্য ও 
আত্মন্তরিতা আরও বৃদ্ধি পেল এবং তারা আরও বেশি বেশি মানুষের ক্ষতি সাধনে 
তৎপর হয়ে উঠল । প্রকৃতপক্ষে দানবরা মানবদেরকে ভয় করত যেমন মানবরা 
দানবদেরকে ভয় করত, বরং তার চেয়েও বেশী। এমনকি যে জঙ্গলে বা মরু প্রান্ত 
রে মানব যেত সেখান থেকে দানবরা পালিয়ে যেত। সুদ্দী রেহঃ) বলেন, যখন 
থেকে মুশরিকরা দানবদের শরণাপন্ন হতে শুরু করল এবং বলতে লাগল £ “এই 
উপত্যকার জিন-সরদারের আমরা শরণাপন্ন হলাম এই স্বার্থে যে, সে আমাদের, 
আমাদের সন্তানদের এবং আমাদের ধন-মালের কোন ক্ষতি সাধন করবেনা । 
কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, মানুষ যখন আল্লাহকে বাদ দিয়ে জিনদের কাছে আশ্রয় 
চাওয়া শুরু করে তখন থেকে জিনদের সাহস বেড়ে গেল। (তাবারী ২৩/৬৫৫) 
কারণ তারা মনে করল যে, মানুষইতো তাদেরকে ভয় করে। সুতরাং তারা নানা 
প্রকারে মানুষকে ভয় দেখাতে, কষ্ট দিতে ও উৎপীড়ন করতে লাগল । 

ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) ইকরিমাহ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি 
বলেছেন যে, এক সময় জিনেরাও মানুষকে ভয় করত, বরং অনেক বেশী ভয় 
করত, যেমনটি মানুষেরা জিনদেরকে এখন ভয় করে । লোকেরা যখন পাহাড়- 
পর্বতে আরোহন করত জিনেরা তখন তাদের দেখে পালিয়ে যেত। মানুষের 
দলপতি পাহাড়ে উঠে বলত ৪ এই এলাকার বাসিন্দাদের দলপতির কাছে 
আমরা আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তখন জিনেরা বলতে লাগল £ আমরাতো লক্ষ্য 
করছি যে, আমরা যাদের ভয়ে পালিয়ে বেড়াই তারাইতো আমাদের ভয়ে 
পালিয়ে বেড়াচ্ছে । এরপর জিনেরা আস্তে আস্তে মানুষের কাছে আসতে শুরু 
করল এবং তাদেরকে মস্তিক্ষ বিকৃত ও পাগলামীতে জড়িয়ে ফেলতে লাগল। 
তাই আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ 


ডি ৮১৪১3 আস রি ০৮৯ 03১5 ০৯] ৫ ০১ 0৬) ৩৫ রি 
আবুল আলিয়া রেহঃ), রাবী ইবন আনাস (রহঃ) এবং যায়িদ ইবন আসলাম (রহঃ) 
বলেন যে, &১; এর অর্থ হচ্ছে পাপ বা দুস্কার্য। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এ 
আয়াতের অর্থ হচ্ছে এই যে, কাফিরদের দুস্ার্য শুধু বাড়তেই থাকবে। 
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৮। এবং আমরা চেয়েছিলাম 7” 417 ০১০1 প্্কি 
রানের তমা সারতে 2৮৩] ০৩03 ১ 
কিন্ত আমরা দেখতে পেলাম ৮ পা ঞ& পাপা প৮2 
কঠোর প্রহরী ও উক্ধাপিভ দ্বারা 1৮৮১৮ পু: 0১৭৩৩ 
আকাশ পরিপূর্ণ । ৮45 ৮ পা 
2১3 143৮5 
৯। আর পূর্বে আমরা ক ০ একক 7 
আকাশের বিভিন্ন খ্বাটিতে : 42454 5 ০১০3 -৭ 


সংবাদ শোনার জন্য বসতাম। | 


কিন্তু এখন কেহ সংবাদ শুনতে 
চাইলে সে তার উপর 


নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত জলন্ত 125 ৫৬4] এ 
উন্ধাপিন্ডের সম্মুখীন হয় । 

১০। আমরা জনিনা,। 4 8 &র_ বর ৫, 
জগতবাসীর. অমতলই । ১২৪: ০৭১ ১31" 
অভিপ্রেত, না কি তাদের রাবব |, ) শা খাঁ ্ 
তাদের মংগল করার ইচ্ছা 10৮ ১-) + 


রাখেন। 


রাসূলের (সাঃ) রিসালাতের পূর্বে জিনেরা আকাশ থেকে খবর 
মাধ্যমে তাড়িয়ে দেয়া হয় 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের বি'সাতের (রিসালাতের) পূর্বে 
জিনেরা আকাশের উপর গিয়ে কোন জায়গায় বসে পড়ত এবং কান লাগিয়ে এবং 
একটার সঙ্গে শতটা মিথ্যা মিলিয়ে দিয়ে নিজেদের লোকদের এবং গনকদের কাছে 
বলে দিত। অতঃপর যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পয়গম্বর 
রূপে পাঠানো হল এবং তার উপর কুরআন কারীম নাযিল হতে শুরু হল তখন 
আকাশের উপর কঠোর প্রহরী নিযুক্ত করা হল। ফলে এ শাইতানদের পূর্বের মত 
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সেখানে বসে পড়ার আর সুযোগ রইলনা, যাতে কুরআনুল কারীম ও গণকদের 
কথার মধ্যে মিশ্রণ না ঘটে এবং সত্যের সন্ধানীদের কোন অসুবিধা না হয়। 

এ মুসলিম জিনগুলি তাদের সম্প্রদায়কে বলে ৪ পূর্বেতো আমরা আকাশে 
বিচরণ করতাম। কিন্ত এখনতো দেখা যায় যে, সেখানে কঠোর প্রহরী রয়েছে! 


তারা জলন্ত অগ্নিপিগ্ড নিক্ষেপ করে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে! ১১ ১১ 9 


25) ০৪) ৮ 99 0০৯১0 ০ ৯) এর প্রকৃত রহস্য যে কি তা 
আমাদের জানা নেই । মহামহিমািত আল্লাহ জগদ্বাসীর মঙ্গলই চান, নাকি তাদের 
অমঙ্গলই অভিপ্রেত তা আমরা বলতে পারিনা । 

এঁ মুসলিম জিনদের আদব-কায়দা লক্ষ্যণীয় যে, তারা অমঙ্গলের সম্বন্ধের 
জন্য কোন কর্তা উল্লেখ করেনি, কিন্তু মঙ্গলের সম্বন্ধ আল্লাহ তা'আলার সাথে 
লাগিয়েছে এবং বলেছে ঃ এই প্রহরী নিযুক্তিকরণের উদ্দেশ্য যে কি তা আমরা 
জানিনা । অনুরূপভাবে সহীহ হাদীসেও এসেছে ৪ “অমঙ্গল ও অকল্যাণ আপনার 
পক্ষ থেকে নয়৷” (মুসলিম ১/৫৩৫) ইতোপূর্বেও মাঝে মাঝে তারকা নিক্ষিপ্ত হত, 
কিন্ত এত অধিকভাবে নয়। যেমন হাদীসে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত 
আছে, তিনি বলেন £ একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
সাথে বসেছিলাম, হঠাৎ আকাশে একটি তারা নিক্ষিপ্ত হল এবং আলো বিচ্ছুরিত 
হল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন £ “তোমরা এটা 
সম্পর্কে কি বলতে? আমরা উত্তরে বললাম ৪ আমরা বলতাম যে, কোন মহান 
ব্যক্তির জন্মের কারণে বা কোন বুষুর্ণ ব্যক্তির মৃত্যুর কারণে এরূপ হয়ে থাকে। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন £ “না, তা নয়। বরং 
যখন আল্লাহ আকাশে কোন কাজের ফাইসালা করেন (তখন এরূপ হয়ে থাকে)। 
সুরা সাবার তাফসীরে এ হাদীসটি পূর্ণভাবে বর্ণিত হয়েছে। (মুসলিম ৪/১৭৫০) 
যা হোক, আন্রাহর এ ব্যবস্থা গ্রহণের পর জিনেরা চতুর্দিকে অনুসন্ধান চালাতে 
শুরু করল যে, তাদের আকাশে যাওয়া বন্ধ হওয়ার কারণ কি? সুতরাং তাদের 
একটি দল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ফাজরের সালাতে 
কুরআন কারীম পাঠরত অবস্থায় পেল। তারা তখন বুঝতে পারল যে, এই নাবী 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের বি'সাত এবং এই কালামের অবতরণই তাদের 
আকাশে যাওয়ার পথ বন্ধ হওয়ার একমাত্র কারণ । অতঃপর ভাগ্যবান ও বুদ্ধিমান 
জিনেরাতো মুসলিম হয়ে গেল। আর অবশিষ্ট জিনদের ঈমান আনার সৌভাগ্য 


৮ ৮৯৮৮ 
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(সুরা আহকাফ, ৪৬ ৪ ২৯) এই আয়াতের তাফসীরে এর পূর্ণ বর্ণনা বর্ণিত 
হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/৫৩৭) 

নক্ষত্ররাজির ঝরে পড়া এবং আকাশ সুরক্ষিত হওয়া শুধুমাত্র জিনদের জন্যই 
নয়, বরং মানুষের জন্যও এক ভীতিপ্রদ নিদর্শন ছিল। তারা ভয় পাচ্ছিল এবং 
অপেক্ষমান ছিল যে, দেখা যাক কি ফল হয়। তারা মনে করেছিল যে, পৃথিবী 
বুঝি এখনই ধ্বংস হয়ে যাবে । সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, আকাশমন্ডলী কখনও 
পাহাড়া অবস্থায় থাকেনা, যদি না কোন নাবী পৃথিবীতে আর্বিভূত হতেন, অথবা 
আল্লাহর দীন বিজয়ী হয়ে অন্যান্য বাতিল মতবাদ পর্ুদস্ত না হত। 
আলোচনা শুনত। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাসূলরূপে 
প্রেরিত হলেন তখন এক রাতে শাইতানদের প্রতি এক বড় অগ্নিশিখা নিক্ষিপ্ত হল, 
যা দেখে তায়েফবাসীরা বিচলিত হয়ে পড়ল যে, সম্ভবতঃ আকাশবাসীদেরকে 
ধ্বংস করে দেয়া হল। তারা লক্ষ্য করল যে, ক্রমান্বয়ে তারকাগুলি ভেঙ্গে পড়ছে 
এবং অগ্নিশিখা উঠতে রয়েছে। আর দূর দুরান্ত পর্যন্ত তীক্ষতার সাথে চলতে 
রয়েছে। এ দেখে তায়েফবাসী তাদের গোলামদের আযাদ করতে এবং ধন- 
সম্পদ আল্লাহর পথে ছেড়ে দিতে শুরু করল। পরিশেষে আবদে ইয়ালীল ইব্‌ন 
বললেন £ “হে তায়েফবাসী! তোমাদের সম্পদগ্ডলি তোমরা ধ্বংস করছ কেন? 
তোমরা দিক-নির্দেশক তারকাগুলি গণনা করে দেখ, যদি তারকাগুলিকে নিজ 
নিজ জায়গায় পেয়ে যাও তাহলে জানবে যে, আকাশবাসীরা ধ্বংস হয়নি। বরং 
এসব ব্যবস্থাপনা শুধু ইব্ন আবী কাবশার (অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের) জন্যই হচ্ছে। আর যদি তোমরা দেখতে পাও যে, সত্যি সত্যিই 
তারকাগুলি নিজ নিজ নির্ধারিত স্থানে নেই তাহলে নিশ্চিতরূপে জানবে যে, 
আকাশবাসীরা ধ্বংস হয়ে গেছে।” তারা তখন নক্ষত্রগুলি গণনা করে দেখতে 
পেল যে, তারকাগুলি নিজ নিজ নির্ধারিত স্থানেই রয়েছে। এ দেখে 
তায়েফবাসীরাও আশ্বস্ত হল এবং শাইতানরাও পালিয়ে গেল। তারা ইবলীসের 
কাছে গিয়ে তাকে ঘটনাটি জানালো । ইবলীস তখন তাদেরকে বলল £ “তোমরা 
প্রত্যেক এলাকা হতে আমার নিকট এক মুষ্টি করে মাটি নিয়ে এসো যাতে আমি 
ওর ঘ্বাণ নিতে পারি ।' তারা তার নিকট মাটি নিয়ে এলো । সে মাটির ত্রাণ নিল 
এবং বলল ৪ “এর হেতু মাক্কায় রয়েছে যেখানে তোমাদের বন্ধু রয়েছেন।” ইবলিস 
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তখন সাতজন জিন মাক্কায় প্রেরণ করল । সেখানে গিয়ে তারা দেখতে পায় যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসজিদুল হারামে সালাত আদায় 
করছেন। তারা আরও কাছে গিয়ে মনোযোগ সহকারে কুরআন তিলাওয়াত 
শুনছিল। কুরআন শুনে এ জিনদের অন্তর কোমল হয়ে যায় এবং তারা মুসলিম 
হয়ে যায় এবং নিজেদের কাওমকেও ইসলামের দা“ওয়াত দেয়। 

আমরা এই পূর্ণ ঘটনাটি “কিতাবুস সীরাত" এ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের নাবুওয়াতের সূচনার বর্ণনায় লিখে দিয়েছি। সুতরাং আল্লাহরই 


জন্য সমস্ত প্রশংসা । 


১১। এবং আমাদের কতক সৎ 
কর্মপরায়ণ এবং কতক এর 
ব্যতিক্রম, আমরা ছিলাম 
বিভিন্ন পথের অনুসারী; 


১২। এখন আমরা বুঝেছি যে, ০৭৫4 ০৫:% . দ্ এর্ 
ঃ ৯ বৈ রদ এ] 
আমরা পৃথিবীতে আল্লাহকে 41 ১৯৮১ ৩ ৩: ৩৮ 0. 
পরাভূত করতে পারবনা এবং. 1৮ 4৫৯4৫ ধী. 
পলায়ন করেও তাঁকে ব্যর্থ) 5১৯ ০১০১ ৩] 55৩ 
করতে পারবনা । 
টা € 
2 
তাতে বিশ্বাস স্থাপন করলাম। | ৬ 1? ₹« ০৫ (৫1; 
১৮৪ 1 


১৪। আমাদের কতক) ৫ . ». )৯০ ৫ ৫ 
আত্মসমপর্ণকারী এবং কতক [৮55 ০৯৯০৮৯]| ৮৪ 019 ০1 ৫ 
সীমা লংঘনকারী; যারা] , £ এ 4 ॥ ০২, 
আত্মসমর্পণ করে তারা সুচিত্তি: (5. ০ ০৮০৬৪) 


তভাবে সত্য পথ বেছে নেয়। 
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৮.৫ ৭০৫2 ৮ 4৫ 
14-59 |? ৬৭) 2150 


১৫। অপর পক্ষে সীমা ০ 
লংঘনকারীতো জাহান্নামের 198৬ ০%৯০গা রি ০ 
ইন্ধন। রঃ | 


১৬। তারা যদি সত্য পথে 12 1 +2:27% 
প্রতিষ্ঠিত থাকত, তাদেরকে : ৮ 19৯৪1 59 21 


আমি প্রচুর বারি বর্ষণের ০৫ এগ & পপ ০15৫ রর ০ 
মাধ্যমে সমৃদ্ধ করতাম - ৩4৮৫৩  £ 22271 
১৭। যদ্বারা আমি তাদেরকে ৮৭7 


৮১০ সি 225 ০11 


তার রবের স্মরণ হতে বিমুখ :1৮4০ ৪2০ 
হয় তিনি তাকে প্রবেশ 42 254: 


করাবেন দুঃসহ শান্তিতে । টি 
| ৯০ 
জিনেরা সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, 
তাদের মাঝেও ফু'মিন ও কাফির রয়েছে 


আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন £ &1)১ ১১১ ০3 ১১/০০। ০ উঃ 
জিনেরা নিজেদের সম্পর্কে সংবাদ দিতে গিয়ে বলে ৪ আমাদের মধ্যে কতক 
রয়েছে সৎকর্মপরায়ণ এবং কতক রয়েছে দুক্কৃতিকারী। আমরা ছিলাম বিভিন্ন 
পথের অনুসারী । তোবারী ২৩/৬৫৯) 

আ'“মাশ (রহঃ) বলেন ৪ “একটি জিন আমাদের কাছে আসত । আমি একদা 
তাকে জিজ্ঞেস করলাম ৪ তোমাদের নিকট সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য কি? সে উত্তরে 
বলল £ “ভাত ।' আমি তাকে ভাত এনে দিলাম । তখন দেখলাম যে, খাদ্যগ্রাস 
ক্রমাগত উঠতে রয়েছে বটে, কিন্তু খাদ্য ভক্ষণকারী কারও হাত দ্বারা তুলতে 
দেখা যাচ্ছেনা । আমি তাকে প্রশ্ন করলাম £ আমাদের মত তোমাদেরও কি কামনা 
বাসনা রয়েছে? সে জবাব দিল ঃ হ্যা, রয়েছে ।' আমি তাকে আবার প্রশ্ন করলাম 
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£ রাফিযী সম্প্রদায়কে তোমাদের মধ্যে কিরূপ গণ্য করা হয়? উত্তরে সে বলল ঃ 
“তাদেরকে অতি নিকৃষ্ট সম্প্রদায় রূপে গণ্য করা হয়।” হাফিয আবুল হাজ্জাজ 
আল মিয্যী বলেন যে, আমাশের (রহঃ) বর্ণনাধারাটি সঠিক । 


এরপর জিনদের আরও উক্তি উদ্ধৃত করা হচ্ছে £ ৮০) ০: (১ ও 
1533 092৮ ($ ৩৫১ 33১ এখন আমরা বুঝতে পেরেছি যে, আমরা 
পৃথিবীতে আন্মাহকে এড়িয়ে চলতে পারবনা এবং তার থেকে পলায়ন করে অন্য 


কোথাও লুকিয়েও থাকতে পারবনা । কোনক্রমেই তার নার থেকে দূরে সরে 
থাকা সম্ভব নয়। 


অতঃপর গৌরব প্রকাশ করে জিনেরা বলে ৪441 ০ ৪০ এ 


আমরা যখন পথ-নির্দেশক বাণী শুনলাম তখন তাতে আমরা বিশ্বাস স্থাপন 
করলাম । আর এটা গৌরব প্রকাশেরই স্থান বটে। এর চেয়ে বড় ফাষীলাত ও 
মর্যাদা আর কি হতে পারে যে, আল্লাহর কালাম শোনা মাত্রই তা তাদের উপর 
প্রভাব বিস্তার করল এবং সাথে সাথেই তারা ঈমান আনল? 

এরপর তারা বলে 8 0১913 ০০ 0১৬ 0৪ 49 ০ ১০৪ যে ব্যক্তি 
তার রবের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে তার কোন ক্ষতি কিংবা কোন অন্যায়ের 
আশংকা থাকবেনা । ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) কাতাদাহ রেহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন 
যে, এর অর্থ হচ্ছে, সে যেন এ ভয় না করে যে, সে যে ভাল আমল করেছে তা 
থেকে তার প্রাপ্য কমে যাবে অথবা এ আশংকাও না করে যে, সে যে পাপ 
করেছে তা ছাড়া অন্যের বোঝা বহন করতে হবে । (তাবারী ২৩/৬৬০) যেমন 
অন্য জায়গায় রয়েছে ৪ 


এবং যে সৎ কাজ করে মু'মিন হয়, তার আশংকা নেই অবিচারের এবং 
ক্ষতিরও। (সূরা তা-হা, ২০ ৪ ১১২) 

তারপর এ জিনেরা আরও বলে ঃ ১/০এ। ০3 ১৯৮] 5 
আমাদের কতক আত্মসমর্পণকারী এবং কতক সীমালংঘনকারী, যারা আত্মসমর্পণ 
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করে তারা সুচিন্তিতভাবে সত্যপথ বেছে নেয়। পক্ষান্তরে যারা সীমালংঘনকারী 
তারাতো হবে জাহান্নামেরই ইন্ধন । 


+৪ ৮৪০ 182৬ ৮5 ৮১28০828951 4515294 $ি এর দুটি 
ভাবার্থ বর্ণনা করা হয়েছে। একটি হল $ যদি সমস্ত মানুষ ইসলামের উপর, 
সোজা-সঠিক পথের উপর এবং আল্লাহর আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেত 
তাহলে আমি তাদের উপর প্রচুর বারি বর্ষণ করতাম এবং তাদের জীবিকায় প্রশস্ত 
সা7177757758797 


1০4 2৫ ০১৮1 0 ঢ ০৪১5 &0%19৬ ্া সি 


১৪35৩ ৩4598 ৩৪ 
আর যদি তারা তাওরাত ও ইঞ্জীলের এবং যে কিতাব (অর্থাৎ কুরআন) 
তাদের রবের পক্ষ হতে তাদের এতি অবতীর্ণ হয়েছে, ওর থেকে যথারীতি 
আমলকারী হত তাহলে তারা উপর (অর্থাৎ আকাশ) হতে এবং নিম্ন (অর্থাৎ 
যমীন) হতে প্রাচ্যের সাথে আহার পেত। (সুরা মায়িদাহ, ৫ £ ৬৬) অন্যত্র 
আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 
৩১ ১৮4৫৮ ৮৫০ এ চিঠি 19:০2 ডা এশা 22 
৮59 ৮ 
জনপদের অধিবাসীরা যদি ঈমান আনত এবং আল্লাহভীতি অবলম্বন করত 
তাহলে আমি তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর বারাকাতের ঘারসমূহ খুলে দিতাম । 
(সুরা আ'রাফ, ৭ ৪ ৯৬) 
মহান আল্লাহর উক্তি ৪ যদ্বারা আমি তাদেরকে পরীক্ষা করতাম যে, কে 
হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং কে পথভ্রষ্ট হয়। মালিক (রহঃ) যায়িদ 
ইব্ন আসলাম (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, “ঘদ্বারা আমি তাদেরকে পরীক্ষা 
করতাম" এর অর্থ হল আমি তাদেরকে পরীক্ষা করতাম যে, যারা পাপের কাজে 
নিয়োজিত থাকে তাদের থেকে কারা হিদায়াতের পথে ফিরে আসে । আল 
আউফীও (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এছাড়া 
মুজাহিদ রেহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), সাঈদ ইব্ন মুসায়িব (রহঃ), “আতা 
(রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাব আল কারাজী (রহঃ) এবং যাহ্হাকও 
(রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। মুকাতিল (রহঃ) বলেন যে, এই 
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আয়াতটি কুরাইশ কাফিরদের প্রতি এ সময় অবতীর্ণ হয়েছিল যখন পর পর সাত 
বছর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বৃষ্টির পানি থেকে বঞ্চিত রাখেন। 

দ্বিতীয় ভাবার্থ হল ঃ যদি তারা সবাই পথভ্রষ্ট হয়ে যেত তাহলে আমি তাদের 
উপর জীবিকার দরজা খুলে দিতাম, যাতে তারা ভোগ-বিলাসে মত্ত হয় এবং 
আন্মাহকে ভুলে গিয়ে নিকৃষ্টতম শাস্তির যোগ্য হয়ে পড়ে। যেমন আল্লাহ 
তাআলা বলেন £ 


পে শা গন রর সত ৩ পার্র ৭ এ ৬ ঞ পারত 
(পে 5 ক ৮ এ 5 ও 4910১ 515 0 
পা 4& এ 1৫ ক্স ০ & ০2৫ ৫415 ধন” পর ৫৭2 
০১০ ৮৯15 25৮45১৮1152 011 
অতঃপর তাদেরকে যা কিছু উপদেশ ও নাসীহাত করা হয়েছিল তা যখন তারা 
ভুলে গেল তখন আমি সুখ শাভির জন্য পরতিটি বস্তর দরজা উন্মুক্ত করে দিলাম । 
যখন তারা তাদেরকে দানকৃত বন্ভ লাভ করে খুব আনন্দিত ও উল্লসিত হল তখন 


হঠাৎ একদিন আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম, আর তারা সেই অবস্থায় নিরাশ 
হয়ে পড়ল । (সুরা আন“আম, ৬ ৪৪৪) অন্যত্র বলেন ৪ 
0০০০1 ৩১ নি €১০৭-০৪৪ এ৫ ০০ « ৮৯০ আঁ ০৯০্দা 
05954 8 

তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সাহায্য স্বরূপ যে ধনৈশ্বর্য ও সন্তান- 
সম্ভতি দান করি তদ্দারা তাদের জন্য সর্ব একার মঙ্গল ত্রাঘিত করছি? না, তারা 
বুঝেনা । (সুরা মুঁমিনূন, ২৩ £ ৫৫-৫৬) ইহা ছিল আবু মিলহাজের (রহঃ) 
দৃষ্টিভজি এবং ইহা ইব্‌ন হুমাইদের (রহঃ) মতামতের সাথেও মিলে যায়। ইব্‌ন 
হুমাইদ (রহঃ) এই আয়াত সম্পর্কে বলেন যে, ইহার অর্থ হল পথত্রষ্টতার পথ । 
ইব্‌ন জারীর (রহঃ) এবং ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) উভয়ে ইহা লিপিবদ্ধ 
করেছেন। (তাবারী ২৩/৬৬৩) আল বাগাভীও (রহঃ) রাবী ইবন আনাস (রহঃ), 
যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ), আল কালবী (রহঃ) এবং ইব্ন কাইসান (রহঃ) 
থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (বাগাভী 8/৪০৪) 

এরপর বলা হচ্ছে 8 যে কেহ তার রবের যিক্র হতে বিমুখ হয়, তার রাব্ৰ 
তাকে তীব্র ও দুঃসহ যন্ত্রণাকাতর শাস্তিতে প্রবেশ করাবেন। ইব্‌ন আব্বাস 
(রাঃ) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ রেহঃ), কাতাদাহ রেহঃ) এবং ইব্‌ন যায়িদ 
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(রহঃ) 144: 012 আয়াতাংশ সম্পর্কে অর্থ করেছেন, কঠোরতা ও কোন 
রকম ছাড় না দেয়া। 

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, -০ হল জাহান্নামের একটি 
পাহাড়ের নাম। (তাবারী ২৩/৬৬৪) আর সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, 
ওটা জাহান্নামের একটি কূপের নাম । 


১৮। এবং এই যে ৬ পু ০ তত গর 
১১ 4 ৫৯৮০০] 01 ১ 


জন্য । সুতরাং আল্লাহর ৮০ গর ০০ 42৫ 
সাথে তোমরা অন্য চিনি 
কেহকেও ডেকনা। 
১৯ র এ যে, শপ পর্ণ ৮ [্ 
আর এইট েষখন [8৮54 পা 32০ 0 ৫469 ০1৭ 
জন্য দন্ডায়মান হল তখন টিয়ার দয হা া 
তারা তার নিকট ভিড় 13514৮০০05৩ 152৮ 
জমালো। 
২০। বল £ আমি আমার রে 28 
রাব্বকে ডাকি এবং তীর ১ 99 ৮৯ ৮১] 05 "1" 
সাথে কেহকে শরীক রা 
করিনা। [| এ 417৩] 
১। বল ঃ আমি তোমাদের | 1: ১৮ 41০4 হা ১। 512 
ই মালিক [17৯ ০ ১:41 05 "11 
নই। রি ু 
1+-59 ১$ 
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আশ্রয় পাবনা । পঞ্চ 
২৩। কেবল আল্লাহর বাণী ০ ++” ০7০,124” ত্ 
পৌছানো এবং তা প্রচার | 45445 49 05 ৩2 ১7 
করাই আমার কাজ। যারা 41515 47 4০০ পর্জর্ণ 2 পা পাশ 
আল্লাহ ও তীর রাসূলকে: 44 ০১১ ৮1৯523 441০০ ০৭ 
অমান্য করে তাদের জন্য টা রা রা 
রয়েছে জহান্নামের আগুন, 1441 এস ০৮4৯৫ 39 
সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। 


২৪। যখন তারা প্রতিশ্রুতি ৷ 2171 ০ 
্তক্ষ করবে তখন তারা 05৭০5 13014] (৮: 
বুঝতে পারবে, কে চু হিপ পা ঞত ০ পু 
সাহায্যকারীর দিক দিয়ে 7 ৬০ ০ ০১০০৪ 
দুর্বল এবং কে সংখ্যায় স্বল্প। 242 এ 


একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করতে এবং 


আল্লাহ তাআলা স্বীয় বান্দাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন তার 
ইবাদাতে শির্ক করা হতে বিরত থাকে এবং তার সমকক্ষ করে যেন অন্য 
কেহকেও না ডাকে । কেহকেও যেন আল্লাহর ইবাদাত ও আনুগত্যে শরীক না 
করে। কাতাদাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইয়াহুদ ও খুষ্টানরা তাদের গীর্জা ও মন্দিরে 
গিয়ে আল্লাহর সাথে অন্যদেরকে শরীক করত। তাই তার নাবীর মাধ্যমে এই 
উম্মাতকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, তারা যেন ইবাদাতে তাকেই এককভাবে 
ডাকে । (তাবারী ২৩/৬৬৫) অর্থাৎ উম্মাতের সবাই যেন একাত্মবাদী হয়ে থাকে। 

সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (েহঃ) বলেন যে, জিনেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের নিকট আরয করল $£ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম! আমরাতো দূর দূরাত্তে থাকি, সুতরাং আপনার মাসজিদে সালাত আদায় 
করতে আসতে পারি কি করে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বললেন ঃ উদ্দেশ্য হল সালাত আদায় করা এবং আল্লাহর ইবাদাতে রত থাকা, তা 
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যেখানেই হোক না কেন ।” তখন এ আয়াতটি নাযিল হয় ৪ ৪ এ 2+৮-০১। 9ঠ 


0 এ॥। ৮০154 এবং এই যে মাসজিদসমূহ, আল্লাহরই জন্য । সুতরাং 
আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কেহকেও ডেকনা । (তাবারী ২৩/৬৬৫) 


কুরআন তিলাওয়াত শোনার জন্য জিনেরা সমবেত হয় 
120 42০ ১834 19১6 89225 এ) ১৩০ ৬ ৩ £৮ঠ এ আয়াতের 


একটি ভাবার্থে আল আউফী (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস রোঃ) হতে বলেন যে, জিনেরা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে যখন কুরআন পাঠ শুনল তখন 
তারা অতি আগ্রহে এমনভাবে দ্রুত অগ্রসর হল যেন একে অপরের মাথার উপর 
দিয়ে চলে যাবে। যখন তারা তাকে কুরআন থেকে তিলাওয়াত করতে শুনতে 
পেল তখন তারা তার আরও কাছে এল। কিন্তু তিনি এর কিছুই অবগত 
ছিলেননা, যতক্ষণ না জিবরাঈল (আঃ) তার কাছে এসে নিয়ের আয়াতটি পাঠ 
করতে বলেন। তখন তারা কুরআনের আয়াত শুনছিলেন। ইহা একটি দলের 
অভিমত যা যুবাইর ইব্নুল আওয়াম (রহঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় 
অভিমতটি ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে ইব্‌ন জারীর (রহঃ) লিপিবদ্ধ করেছেন যে, 
জিনেরা যখন রাসুলুলাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তার 
সাহাবীগণকে রুকুর সময় রুকু এবং সাজদাহর সময় সাজদাহ করার মাধ্যমে 
আনুগত্য প্রকাশ করতে দেখল তখন তারা আশ্চর্যান্বিত ও বিস্ময়াবিভূত হয়ে 
পড়ল এবং 133 426 3551955 ৫১৫ 401 ১৩৪ 2৪ ৩ যখন আল্লাহর 
বান্দা তাকে ডাকার জন্য দন্ডায়মান হল তখন তারা তার নিকট ভিড় জমালো”। 

দ্বিতীয় ভাবার্থ হল ৫ ইবৃন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, জিনেরা নিজেদের 
সম্প্রদায়কে বলল $ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের 
(রাঃ) তার প্রতি আনুগত্যের অবস্থা এই যে, যখন তিনি সালাতে দীড়িয়ে যান 
এবং সাহাবীগণ তার পিছনে থাকেন তখন প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত আনুগত্য ও 
অনুকরণে এমনভাবে লেগে থাকেন যে, যেন একটা বৃত্ত। সাঈদ ইব্‌ন যুবাইরও 
(রাঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৩/৬৬৭) তৃতীয় উক্তি এই যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন জনগণের মধ্যে একাত্মবাদ ঘোষণা করেন 
তখন কাফিরেরা দাত কটমট করে এই দীন ইসলামকে মিটিয়ে দিতে এবং এর 
আলোকে নির্বাপিত করে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা এর বিপরীত, তিনি এই 
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দীনকে সমুন্নত করতে চান। (তাবারী ২৩/৬৬৮) ইহা হাসান বাসরীর (রহঃ) মন্ত 
ব্য। ইহা হল তৃতীয় উক্তি যা ইব্ন আব্বাস (রোঃ) মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন 
যুবাইর (রহঃ) এবং ইব্‌ন যায়িদ (রেহঃ) থেকে ব্যক্ত করা হয়েছে। ইব্‌ন জারীরও 
(রহঃ) এটিকে পছন্দ করেছেন, আর পরবর্তী আয়াতের সাথে এর ভাবার্থ যুক্ত 
করলে এই মতামতই অধিক যুক্তি সংগত বলে মনে হচ্ছে। এই তৃতীয় উক্তিটিই 
বেশি প্রকাশমান। কেননা এর পরেই রয়েছে 8 তুমি বল, আমি আমার রাব্বকেই 
ডাকি এবং তার সঙ্গে কেহকেও শরীক করিনা । 

অর্থাৎ সত্যের আহ্বান ও একাত্মবাদের শব্দ যখন কাফিরদের কানে পৌঁছে 
যার প্রতি তারা বহুদিন হতেই মনঃক্ষুণ্ন ছিল তখন তারা কষ্ট প্রদানে, বিরুদ্ধাচরণে 
এবং অবিশ্বাসকরণে উঠে পড়ে লাগে । আর সত্যকে মিটিয়ে দিতে চায় এবং 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের শক্রতার উপর একতাবদ্ধ হয়। এ 
সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কাফিরদেরকে সম্বোধন করে 
বলেন £ আমি আমার রবের ইবাদাত করি ধার কোন শরীক নেই। 


রাসূল সোঃ) হিদায়াত দেয়া কিংবা 

লাভ-ক্ষতি করার মালিক নন 
এর পর বর্ণিত হয়েছে 814) 16319 ৯৪৫ ৬/১ ৬ 08 এর অর্থ 
হচ্ছে, বল £ আমি তোমাদের সকলের মতই একজন মানুষ, তবে আমার নিকট 
অহী প্রেরণ করা হয়। আল্লাহর অন্যান্য বান্দা বা দাসের মত আমিও তার 
একজন বান্দা বা দাস। তোমাদের ভাল-মন্দের ব্যাপারে আমার কোনই ক্ষমতা 
নেই, বরং সমস্ত কিছুর মীমাংসা বা ফাইসালা আল্লাহর কাছ থেকেই হয়ে থাকে। 
অতঃপর তিনি নিজের ব্যাপারে বলেন যে, আল্লাহর কাছ থেকে তাকে রক্ষা করার 
অন্য আর কেহ নেই । অর্থাৎ তিনি (রাসূল) যদি আল্লাহর অবাধ্য হন তাহলে তার 

(আল্লাহর) শাস্তি হতে তাকে কেহই রক্ষা করতে পারবেনা । 


দীনের প্রচার করাই ছিল রাসূলের (সাঃ) মূল কর্তব্য 
বলা হয়েছে 8 4-,)3 4 2৫ ৬৫ | আমার পদমর্যাদা শুধু প্রচারক ও 


রাসূল হিসাবেই রয়েছে। কারও কারও মতে | শব্দের ইসতিসনা বা স্বাত্যন্র 
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&1১। এর সাথে রয়েছে। অর্থাৎ আমি লাভ-ক্ষতি এবং হিদায়াত ও যালালাতের 
মালিক নই । আমিতো শুধু প্রচার করি ও আল্লাহর বাণী মানুষের নিকট পৌঁছিয়ে 
থাকি। আবার এও অর্থ করা যেতে পারে, আমাকে শুধু আমার রিসালাতের 
05555577575 


5৫0504574০1 0৬22 &৫0১এগা তি 
০০] গছ ক এর 
হে রাসূল! যা কিছু তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার উপর অবতীর্ণ করা 
হয়েছে, তুমি (মানুষকে) সব কিছুই পৌছে দাও; আর যদি এরূপ না কর তাহলে 


তোমাকে অপ্প্ত দায়িতু পালন করলেনা; আল্লাহ তোমাকে মানুষ (অর্থাৎ কাফির) 
হতে রক্ষা করবেন । (সুরা মায়িদাহ, ৫ £ ৬৭) ইরশাদ হচ্ছে ৪ 


এ ৪ ০৮৫০ শে 954 ০ 455) 0 ১৭ ০৪ যারা আল্লাহ 
ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অমান্য করে তাদের জন্য 
রয়েছে জাহান্নামের আগ্তন, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। তারা সেখান থেকে 
পালিয়ে যেতে পারবেনা এবং শাস্তিও এড়াতে পারবেনা । যখন এই মুশরিক দানব 
ও মানবরা কিয়ামাতের দিন ভয়াবহ আযাব দেখতে পাবে তখন তারা বুঝতে 
পারবে কে সাহায্যকারীর দিক দিয়ে দুর্বল এবং কে সংখ্যায় স্বল্প । অর্থাৎ কে 
একাত্মবাদে বিশ্বাসী মু'মিন, আর কে অবিশ্বাসী মুশরিক। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, 
এদিন মুশরিকদের শুধু নাম হিসাবেও কোন সাহায্যকারী থাকবেনা এবং 
মহামহিমান্বিত আল্লাহর সেনাবাহিনীর তুলনায় তাদের সংখ্যা হবে অতি নগণ্য । 


২৫। বল ঃ আমি জানিনা, যে (৫ ৬5 
শাস্তির প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে | + ৮ 
দেয়া হয়েছে তা কি আসন্ন, না) ।৮৮% 

কি আমার রাব্ব এর জন্য কোন : 1441 
দীর্ঘ মেয়াদ স্থির করবেন? 


২৬। তিনি আদ যর 41154 82 স্পরর্ণ 414 
পরিজ্ঞাতা, তিনি তীর ৮৪52 ১৩ শক্ত 


€ পর 
] 


২59১1 ০] 08 ০ 
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পনির নি |-1-০০ ৬ 


২৭। তার মনোনীত র এ 2 52 
ব্যতীত। সেক্ষেত্রে জর ০৭ ৩৪ ০৪০১ ০০ 1০ 


রাসূলের অগ্ে এবং পশ্চাতে ৮ , ০৮৮৮৮141455 এপ 
প্রহরী নিয়োজিত করেন - 155 4444 04 05 ০২ ৮১৮ 


২৮। রাসূলগণ তাদের রবের |1 4 7.6 ০7 +॥ 
বাণী পৌছে দিয়েছেন কি না 19৯51 ০৪ 01 
জানার জন্য; রাসূলগণের পা ্ পি টি প্র শে 
নিকট যা আছে তা তার জ্ঞান ০ -০৮ (১) ১4৮৪ 
গোচর এবং তিনি সমস্ত কিছুর ৮০. ০৫ ৪1) ০০৫১, 
বিস্তারিত হিসাব রাখেন। 11১ 9৫৪৮ ০১ ৫৪০ ৮ 


রাসূল (সাঃ) জানতেননা যে, কখন কিয়ামাত হবে 

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন 
করে বলেন ঃ হে নাবী! তুমি জনগণকে বলে দাও ৪ কিয়ামাত কখন হবে এ জ্ঞান 
আমার নেই। এমন কি ওর সময় নিকটবতাঁ কি দূরবর্তী এটাও আমার জানা 
নেই। অধিকাংশ মুর্খ ও অজ্ঞ লোকের মধ্যে এটা প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম যমীনের ভিতরের জিনিসেরও খবর 
রাখেন, এটা যে সম্পূর্ণ ভুল কথা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হল এই আয়াতটি । এই 
রিওয়ায়াতের কোন মুল ভিত্তিই নেই। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কথা । 
আমরা এটা কোন কিতাবে পাইনি। হ্যা, এর বিপরীতটা পরিষ্কারভাবে সাব্যস্ত 
আছে। জিবরাঈলও (আঃ) গ্রাম্য লোকের রূপ ধরে তার নিকট এসে তাকে 
কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার সময় সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। তিনি তাকে 
পরিষ্কারভাবে উত্তর দিয়েছিলেন যে, এর জ্ঞান যেমন জিজ্ঞেসকারীর নেই, তেমনই 
জিজ্ঞাসিত ব্যক্তিরও নেই। 

অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, একজন গ্রাম্য লোক উচ্চৈঃস্বরে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করে ৪ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 


পা রত 
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“আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কিয়ামাত কখন হবে? উত্তরে তিনি বলেন ঃ 
“কিয়ামাততো অবশ্যই হবে, তুমি এর জন্য কি প্রস্ততি গ্রহণ করেছ তা বল 
দেখি? লোকটি বলল ৪ “আমার কাছে সালাত, সিয়ামের আধিক্য নেই, তবে এটা 
সত্য যে, আমি আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
ভালবাসি।” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাকে বললেন $ 
তুমি যাকে ভালবাস তার সাথেই তুমি থাকবে । আনাস (রাঃ) বলেন যে, 
মুসলিমরা এ হাদীস শুনে যত বেশি খুশি হয়েছিল অন্য হাদীস শুনে ততো বেশি 
খুশি হয়নি। (ফাতহুল বারী ১/১৪০, বুখারী ৬১৬৭) এ হাদীস দ্বারাও জানা গেল 
যে, কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের জানা ছিলনা। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন ঃ 


0১৮) ০০ ৬০ ০% | 2 ক ৬৬ ৮৪ & অল শত 


আল্লাহ অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি তার অদৃশ্যের জ্ঞান কারও নিকট প্রকাশ 
করেননা, তার মনোনীত রাসূল ব্যতীত । যেমন আল্লাহ তাআলার উক্তি ঃ 
05053144605 চু ০১৮৮৯ 3 

একমাত্র তিনি যতটুকু ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত, তাঁর অনন্ত জ্ঞানের কোন 
বিষয়েই কেহ ধারণা করতে পারেনা । (সূরা বাকারাহ, ২ £ ২৫৫) মানুষের মধ্য 
থেকেই হোক বা দানবের মধ্য থেকেই হোক, আল্লাহ যাকে যেটুকু চান অবহিত 
করে থাকেন। আবার এর আরও বিশেষত এই যে, তার হিফাযাত এবং সাথে 
সাথে এই ইল্মের প্রসারের জন্য আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন, তা হচ্ছে তার 
আশেপাশে নিয়োজিত সদা রক্ষক মালাইকা । 


7৯ এর ১০ বা সর্বনামটি কারও কারও মতে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি 


ওয়া সাল্লামের দিকে ফিরেছে। অর্থাৎ জিবরাঈলের (আঃ) সামনে ও পিছনে 
চারজন মালাইকা থাকতেন। ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) ইহা বর্ণনা করেছেন। এ 
ছাড়া যাহ্হাক রেহঃ), সুদ্দী রেহঃ) এবং ইয়ামীদ ইবন আবী হাবিবও (রহঃ) 
অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবদুর রায্যাক (রহঃ) মা*মার (রহঃ) থেকে, তিনি 
কাতাদাহ (েহঃ) থেকে বলেন, যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, তারা তাদের রবের পয়গাম সঠিকভাবে তার 
নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। (আবদুর রাষযাক ৩/৩২৩) সাঈদ ইব্‌ন আবী 
আরুবাহও (রহঃ) কাতাদাহ (রহঃ) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং আয়াতের 
ভাবার্থ হিসাবে একেই ইব্‌ন জারীর (রহঃ) অধিক প্রাধান্য দিয়েছেন। (তাবারী 
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২৩/৬৭৩) আল বাগাভী (রহঃ) বলেন যে, ইয়াকুব (রহঃ) এ আয়াতটি ৮4 
এভাবে পাঠ করতেন। ফলে এর অর্থ দীড়ায় ৪ জনগণ যেন জেনে নেয় যে, 
রাসূলগণ দাওয়াত দিয়েছেন । (বাগাভী ৪/৪০৬) আর সম্ভবতঃ ভাবার্থ এও হতে 
পারে যে, যেন আল্লাহ নিজেই জেনে নেন। ইব্‌ন জাওযী (রহঃ) তার “যাদ আল- 
মাসীর' গ্রন্থে এরূপ মন্তব্য করেছেন। অর্থাৎ তিনি তীর মালাইকাকে পাঠিয়ে তীর 
পারেন ও অহীর হিফাযাত করতে পারেন। আর এভাবে আল্লাহ তা'আলাও জেনে 
নেন যে, তারা রিসালাতের দায়িত্ব পালন করেছেন। যেমন তিনি বলেন ৪ 


পা 4 পা রণ রা পচ মাটি ৮4. দি ৫৫ ঘা টি রণ 
০৪ 0১০০1 26 ০০ নি খু! জু গা ধুগ্জা এ 5 
এবং তুমি যে কিবলার দিকে ছিলে তা আমি এ জন্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যে, 


কে রাসূলের অনুসরণ করে, আর কে তা হতে স্বীয় পদদ্য়ে পশ্চাতে ফিরে যায় 
আমি তা জেনে নিব । (সুরা বাকারাহ, ২ £ ১৪৩) অন্য এক জায়গায় বলেন ৪ 


পঞেহিি পপ পু পি 4৫64৫ পপ ৫ 

৩৬ ভিনুকঠি 19212 তা থাঞা ও 
আল্লাহ অবশ্যই একাশ করে দিবেন কারা ঈমান এনেছে এবং অবশ্যই প্রকাশ 
করে দিবেন কারা মুনাফিক । (সুরা আনকাবৃত, ২৯ 8 ১১) এ ধরনের আরও 


আয়াতসমূহ রয়েছে । আর এটাতো জানা বিষয় যে, কোন কিছু হওয়ার আগেই 
আল্লাহর জ্ঞানে রয়েছে যে, কি ঘটবে । এ জন্যই এখানে এর পরেই বলেন ঃ 


ভা: এ: ৩ 


৩৩ সঞ ১5 ৬০৮9 ১৬১ চি ৮৬9 এবং তিনি সমস্ত কিছুর 


বিস্তারিত হিসাব রাখেন। 
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২। রাত জাগরণ কর কিছু 
অংশ ব্যতীত। 


৩। অর্ধ রাত কিতবা 
তদপেক্ষা কিছু কম। 


৪ । অথবা তদপেক্ষা বেশী। 
ধীরে ধীরে স্পষ্ট ও 
সুন্দরভাবে । 


৫€। আমি তোমার প্রতি 
অবতীর্ণ করেছি গুরুত্পূর্ণ 
বাণী। 


পে পা ৬ পচ শর্দর 
01251 5502 ৮ ১ 212৫ 
প্র ্ঠ রি ৮ টি রর 


৬। নিশ্চয়ই রাতে জাগরণ 


৭। দিনে তোমার জন্য 
রয়েছে দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা | 


৮। সুতরাং তুমি তোমার 
রবের নাম স্মরণ কর এবং 


১ 

মদ 

৬ ্ 
৬ 


0853 এ) ৮" 
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একনিষ্ঠভাবে তাতে মগ্ন খারা 


৯। তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের [41 ৎ ০4 ১ হা £ 
কোন ইলাহ্‌ নেই; অতএব ৩৮০ 281০5 ত 
তাকেই কর্ম-বিধায়ক রূপে ১০১০২৬৬৯ ১! 
গ্রহণ কর। 
আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ 
দিচ্ছেন যে, তিনি যেন রাতে কাপড় মুড়ি দিয়ে শয়ন করা পরিত্যাগ করেন 
এবধ(রাতের) তাহাজ্জুদের সালাতে দীড়িয়ে তার রবের কাছে প্রার্থনা করেন। 
যেমন আল্লাহ তা“আলা বলেন $ 


229 12255 955 7 ০9০ 


০ ১৪3০ - 45 

তারা শষ্য ত্যাগ করে তাদের রাববকে ডাকে আশায় ও আশংকায়, এবং 
তাদেরকে যে রিযক দান করেছি তা হতে তারা ব্যয় করে । (সুরা সাজদাহ, ৩২ £ 
১৬) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম সারা জীবন এ হুকুম পালন করে 


গেছেন। তাহাজ্জুদের সালাত শুধু তার উপর ফার্য ছিল। অর্থাৎ এ সালাত তার 
উম্মাতের উপর ওয়াজিব নয়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ 

65: 055৩85৫০09৩ এ গ্রিঠ ০৪ ৩ এু্া 9 

আর রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কায়েম করবে; এটা তোমার এক অতিরিক্ত 
কর্তব্য; আশা করা যায় তোমার রাবব তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত 
স্থানে। (সুরা বানী ইসরাঈল, ১৭ £ ৭৯) এই হুকুমের সাথে সাথে পরিমাণও 
বর্ণনা করে দিলেন যে, অর্ধেক রাত্রি কিংবা কিছু কম-বেশী | এবং এতে কম-বেশি 
করলে তোমার কোনই দোষ হবেনা । 
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কুরআন তিলাওয়াত করার নিয়ম 

09৮ 0১ 3572 আর কুরআন আবৃত্তি কর ধীরে ধীরে, স্পষ্ট ও 
সুন্দরভাবে, যাতে ভালভাবে বুঝতে পারা যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম এ হুকুমও বরাবর পালন করে এসেছেন। আয়িশা (রাঃ) বর্ণনা 
করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন কারীম খুবই 
ধীরে ধীরে ও থেমে থেমে পাঠ করতেন । ফলে খুব দেরীতে সূরা পাঠ শেষ হত। 
(মুসলিম ১/৫০৭) ছোট সুরাও যেন বড় হয়ে যেত। সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, 
আনাসকে (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিরআত সম্পর্কে 
জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলতেন ঃ “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 


খুব টেনে টেনে পাঠ করতেন।" তারপর তিনি ৮:৯2 ০__-৯০| 441 ৮ পাঠ 
করে শুনিয়ে দেন, যাতে তিনি ৭1, ০৯৮১ এবং ৮৮১ শব্দের উপর মদ করেন 
অর্থাৎ ওগুলি দীর্ঘ করে পড়েন। (ফাতহুল বারী ৮/৭০৯) 

ইব্‌ন জুরায়েজ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, উম্মে সালমাহকে (রাঃ) রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিরআত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি 
বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেকটি আয়াতের উপর 


(ডানা ১৮ এ] শে পড়ে 
থামতেন, ০৬ 9 এ) 4২প্থ। পড়ে থামতেন ৮৮21 এ ৩৯| এর 


উপর ওয়াক্ফ করতেন এবং +-। 0-255রজ (আবু দাউদ 
৪/২৯৪, তিরমিযী ৮/২৪১, আহমাদ ৬/৩০২) 

আমরা এই তাফসীরের শুরুতে এ সব হাদীস আনয়ন করেছি যেগুলি ধীরে 
ধীরে পাঠ মুস্তাহাব হওয়া এবং ভাল ও মিষ্টি সুরে কুরআন পাঠ করার কথা বলে 
দেয়। যেমন এ হাদীসটি, যাতে রয়েছে £ কুরআনকে স্বীয় সুর দ্বারা সৌন্দর্য্য 
মপ্তিত কর এবং এ ব্যক্তি আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয় যে মিষ্টি সুরে কুরআন পাঠ 
করেনা । ফোতহুল বারী ১৩/৫১০, ৫২৭) আর আবু মূসা আশআরী (রাঃ) 
সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ কথা বলা ৪ “তাকে 
দাউদের (আঃ) বংশধরের মধুর সুর দান করা হয়েছে ।” (ফাতহুল বারী ৮/৭১০) 
এবং আবু মূসা আশ-আরীর (রোঃ) এ কথা বলা £ 'আমি যদি জানতাম যে, 
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আপনি আমার কুরআন পাঠ শুনছিলেন তাহলে আমি আরও উত্তম ও মধুর সুরে 
পাঠ করতাম ।' 

আর আবদুল্লাহ ইবন মাসউদের (রাঃ) এ কথা বর্ণনা করা ঃ “বালুকার মত 
কুরআনকে ছড়িয়ে দিওনা এবং কবিতার মত কুরআনকে তাড়াহুড়া করে পাঠ 
করনা, ওর চমৎকারিত্রের প্রতি খেয়াল রেখ এবং অন্তরে তা ক্রিয়াশীল কর। আর 
সুরা তাড়াতাড়ি শেষ করার পিছনে লেগে পড়না।” ইমাম বাগাভী (রহঃ) এটি 
বর্ণনা করেছেন। (৮/২১৫) 

ইমাম বুখারী (রহঃ) আবী ওয়াইল (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন $ একটি 
লোক এসে ইব্‌ন মাসউদকে (রাঃ) বলল ঃ “আমি মুফাসসালের সমস্ত সুরা (সুরা 
কাফ থেকে সুরা নাস পর্যন্ত) গত রাতে একই রাক'আতে পাঠ করেছি।” তার এ 
কথা শুনে ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) তাকে বললেন £ “তাহলেতো সম্ভবতঃ তুমি 
কবিতার মত তাড়াহুড়া করে পাঠ করেছ। এ সুরাগুলি আমার বেশ মুখস্থ আছে 
যেগুলি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিলিয়ে পড়তেন” তারপর 
তিনি মুফাসসাল সুরাগুলির মধ্যে বিশিষ্ট সূরার নাম উন্মেখ করেন যেগুলির দুটি 
করে সূরা মিলিত করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক এক 
রাক'আতে পাঠ করতেন। (ফাতহুল বারী ২/২৯৮) 


কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব 
এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 02 0% ৬০৩ ৪:০৫ 


আমি তোমার উপর অবতীর্ণ করছি গুরুভার বাণী । অর্থাৎ তা আমল করতেও ভারী 
হবে এবং শ্রেষ্ঠতু ও বৃহত্তের কারণে অবতীর্ণ হওয়ার সময়েও খুবই কষ্টদায়ক 
হবে। যেমন যায়িদ ইব্‌ন সাবিত (রাঃ) বলেন ঃ “একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় তার উরু আমার উরুর 
উপর ছিল। তখন অহীর বোঝা আমার উপর এমন ভারী বোধ হল যে, আমার ভয় 
হল না জানি হয়তো আমার উরু ভেঙ্গেই যাবে । (ফাতহুল বারী ৮/১০৮) 
মুসনাদ আহমাদে আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন ৪ “অহী অবতীর্ণ 
হওয়ার সময় আপনি কিছু অনুভব করেন কি?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম উত্তরে বলেন ৪ 'আমি এমন শব্দ শুনতে পাই যেমন গুনগুন শব্দ হয়। আমি 
তখন নিশ্চুপ হয়ে যাই। যখনই অহী অবতীর্ণ হয় তখন তা আমার উপর এমন 


(0০017191715 
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বোঝা স্বরূপ হয় যে, আমার মনে হয় যেন আমার প্রাণই বেরিয়ে যাবে ।” (আহমাদ 
২/২২২) এ হাদীসটি শুধু ইমাম আহমাদ (রহঃ) থেকেই বর্ণিত হয়েছে। 

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হারিস ইব্‌ন হিশাম (রাঃ) রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন £ “হে আল্লাহর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার কাছে অহী কিভাবে আসে? তিনি 
উত্তরে বললেন 8 কখনও কখনও ইহা গুনগুন শব্দ রূপে আমার কাছে আসে এবং 
তখন আমার খুবই কষ্ট হয়। কিন্ত এ সত্তেও অহী অবতীর্ণ হওয়ার পর্যায় শেষ 
হওয়ার সাথে সাথে অহী আমার মুখস্থ হয়ে যায়। আবার কখনও কখনও 
মালাইকা মানুষের রূপ ধরে আগমন করেন এবং তিনি যা বলতে থাকেন আমি তা 
মুখস্থ করে ফেলি । আয়িশা রোঃ) আরও বলেন £ “আমি একবার নাবী সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমন অবস্থায় দেখেছি যে, তার উপর অহী অবতীর্ণ 
হচ্ছে, তখন শীতকাল ছিল। এতদসন্ত্েও তার কপাল বেয়ে টপ টপ করে ঘাম 
ঝরে পড়ছিল । (ফাতহুল বারী ১/২৫) 

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
কোন কোন সময় উন্তরীর উপর সাওয়ার থাকতেন এবং এ অবস্থায়ই তার উপর 
অহী অবতীর্ণ হত। তখন উন্ত্রীর ঘাড় অহীর ভারে ঝুঁকে পড়ত। (আহমাদ 
৬/১১৮) ইব্‌ন জারীর রেহঃ) এও বলেন যে, অহীর ভার বহন করা কঠিন ছিল। 
আবদুর রাহমান (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, দুনিয়ায় যেমন এটা ভারী কাজ, 
তেমনই আখিরাতেও এর প্রতিদান ও পুরস্কার ভারী হবে । 


রাতের (তাহাজ্জুদ) সালাতের মর্যাদা 

এপ মহান জরা বলেন (5 1০57 এ ৩ 
নিশ্চয়ই রাতে জাগরণ ইবাদাতের জন্য গভীর মনোনিবেশ, হৃদয়জগম এবং স্পষ্ট 
উচ্চারণে অনুকূল । উমার (রাঃ), ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এবং ইব্ন যুবাইর রেহঃ) 
বলেন যে, সমস্ত রাতকেই 4-2% (নাশিয়াহ) বলা হয়। (তাবারী ২৩/৬৮৩) 
মুজাহিদ (রহঃ) এবং অন্যান্যরাও একই কথা বলেছেন । যখন কোন ব্যক্তি রাতের 
সালাতের জন্য দীড়ায় তখন তাকে নাশা'আ' বলে । এক বর্ণনায় মুজাহিদ (রহঃ) 
বলেন যে, ইহা হল ইশা সালাত আদায়ের পরের সময়। (তাবারী ২৩/৬৮২) 
আবু মিযলাজ (রহঃ), কাতাদাহ রেহঃ) সালীম (রহঃ), আবু হাজিম (রহঃ) এবং 


মুহাম্মাদ ইব্নুল মুনকাদিরও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৩/৬৮৩) 
আসলে “নাশিয়াহ* হল “নাশা'আ' এর অংশবিশেষ । অর্থাৎ কিছু সময় বা ঘন্টা। 


(0017161715 
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তাহাজ্জুদ সালাতের উৎকৃষ্টতা এই যে, এর ফলে অন্তর ও রসনা এক হয়ে 
যায়। তিলাওয়াতের যে শব্দগুলি মুখ দিয়ে বের হয় তা অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে 
যায়। দিনের তুলনায় রাতের নির্জনতায় অর্থ ও ভাব অন্তরে ভালভাবে গেঁথে 
যায়। কেননা দিন হল কোলাহল ও অর্থ উপার্জনের সময় । 

হাফিয আবু ইয়ালা আল মাওসিলী (রহঃ) বলেন ঃ ইবরাহীম ইব্ন সাঈদ 
আল যাওহারী (রহঃ) আমাদেরকে বলেছেন যে, আবু উসামা রেহঃ) তাদেরকে 
বলেছেন যে, আল আমাশ (রহঃ) তাদেরকে জানিয়েছেন যে, আনাস ইব্ন মালিক 


(রাঃ) আয়াতটি এভাবে পাঠ করতেন ॥$ 9:০9 55৯ 9501 25৫ 01 
(বুঝতে পারার জন্য এবং সঠিকভাবে উচ্চারণের জন্য রাতের জাগরণ উত্তম) 
তখন এক ব্যক্তি বললেন $ আমরাতো এভাবেই পাঠ করি 0 ( আনাস 
(রাঃ) তাকে বললেন “আসওয়াব' 'আকওয়াম' এবং 'আহ্ইয়াহ' এই শব্দগুলি 
সমার্থ বোধক। (আবূ ইয়ালা ৭/৮৮) ইরশাদ হচ্ছে 8 

0:১৮ ৮০০ ১৬ ও ৬ ৩! হে নাবী)। দিবাভাগে তোমার জন্য রয়েছে 


দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা । তুমি শুয়ে-বসে থাকতে পার, বিশ্রাম করতে পার, বেশি বেশি 
নাফল আদায় করতে পার এবং তোমার পার্থিব কাজ সম্পন্ন করতে পার। 
অতএব রাত্রিকে তুমি তোমার আখিরাতের কাজের জন্য নির্দিষ্ট করে নাও। এ 
হুকুম এ সময় ছিল যখন রাতের সালাত ফার্য ছিল। তারপর আল্লাহ তাবারাকা 
ওয়া তাআলা স্বীয় বান্দাদের উপর অনুগ্রহ করেন এবং হালকা করণের জন্য 
রাতের কিয়ামের সময় হ্রাস করে দেন এবং বলেন £ তোমরা রাতের অল্প সময় 
কিয়াম কর। এই ফরমানের পর আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইবন আসলাম 


(রহ) 22459 5021 ৬৭১ ০৮ এঠি 85৬ অর্শ এ ০1 হতে 13080 
ঢাগ। 3 94 5 সেরা মুয্যাশ্মিল, ৭৩ ৪ ২০) পর্যন্ত পাঠ করলেন। তার এ 
উক্তিটি সঠিকও বটে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 
6525 054৩823০09৩ এ গ্িঠ ০৪ ৩ এ 9 
আর রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কায়েম করবে; এটা তোমার এক আতিরিক্ত 


কর্তব্য; আশা করা যায় তোমার রাবব তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত 
স্থানে । (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ 8 ৭৯) 


(0০017191715 
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মুসনাদ আহমাদে বর্ণিত হয়েছে যে, সাঈদ ইব্‌ন হিশাম (রহঃ) তার স্ত্রীকে 
তালাক দেন এবং মাদীনার পথে যাত্রা শুরু করেন এই উদ্দেশে যে, তিনি তার 
সেখানকার ঘরবাড়ী বিক্রি করে ফেলবেন এবং ওর মূল্য দিয়ে অস্ত্র-শস্ত্র ইত্যাদি 
ক্রয় করে জিহাদে অংশ গ্রহণ করবেন এবং তিনি রোমকদের সাথে লড়াই করতে 
থাকবেন। অতঃপর হয় রোম বিজিত হবে, না হয় তিনি শাহাদাত বরণ করবেন। 
মাদীনায় পৌঁছে তিনি তার কাওমের লোকদের সাথে মিলিত হন এবং তাদের 
কাছে স্বীয় উদ্দেশ্য প্রকাশ করেন। তার এই সংকল্পের কথা শুনে তারা বললেন ঃ 
তাহলে শুনুন! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় আপনারই 
কাওমের ছয়জন লোক এটাই সংকল্প করেছিল যে, তারা নিজেদের স্ত্রীদেরকে 
তালাক দিয়ে দিবে এবং ঘরবাড়ী ইত্যাদি বিক্রি করে আল্লাহর পথে জিহাদের 
জন্য দাড়িয়ে যাবে । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ খবর পেয়ে 
তাদেরকে ডেকে বললেন £ “আমি কি তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ নই? 
খবরদার! এ কাজ করনা ।' এভাবে তিনি তাদেরকে এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে 
নিষেধ করেন। এ হাদীস শুনে সাঈদ (রহঃ) তার এ সংকল্প ত্যাগ করেন এবং 
সেখানেই তার কাওমের লোকদেরকে বললেন ঃ “তোমরা সাক্ষী থাক যে, আমি 
আমার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিলাম ।” তারপর তিনি সেখান হতে বিদায় নিয়ে স্বস্থানে 
চলে এলেন। স্বীয় জামা'আতের সাথে মিলিত হয়ে তিনি তাদেরকে বললেন ঃ 
আমি এখান থেকে যাওয়ার পর আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) নিকট গমন 
করি এবং তাকে রাসূলুল্লাহ সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিত্র সালাত 
আদায় করার পদ্ধতি জিজ্ঞেস করি। তিনি উত্তরে বলেন ঃ এ মাসআলাটি আয়িশা 
(রাঃ) সবচেয়ে ভাল বলতে পারবেন। সুতরাং তুমি সেখানে গিয়ে তাকেই 
জিজ্ঞেস কর। তুমি তার কাছে যা শুনবে তা আমাকেও বলে যেও। আমি তখন 
হাকীম ইবৃন আফলাহর (রাঃ) কাছে গেলাম এবং তাকে বললাম ঃ আমাকে একটু 
আয়িশার (রাঃ) কাছে নিয়ে চলুন। তিনি বললেন ঃ “আমি তার কাছে যেতে 
ইচ্ছুক নই। আমি তাকে দুই বিবাদমান দলের (আলী (রাঃ) ও মুআবিয়া (রাঃ) 
ব্যাপারে মন্তব্য করতে কিংবা জড়িত হতে নিষেধ করেছিলাম, কিন্তু তিনি আমার 
কথা শুনেননি এবং দুই বিবাদমান দলের সাথে জড়িয়ে পড়েন।” এমতাবস্থায় 
আমি আল্লাহর শপথ করে আমার সাথে যাওয়ার জন্য তাকে অনুরোধ করলাম । 
ফলে তিনি আমাকে নিয়ে রওয়ানা হন এবং আমরা তার গৃহে গিয়ে উপস্থিত 
হলাম । আয়িশা (রাঃ) হাকীমের (রাঃ) গলার স্বর শুনেই তাকে চিনতে পারলেন 
এবং বললেন ৪ “এ কি সেই হাকীম যাকে আমি চিনি? তিনি জবাব দিলেন ঃ 
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হ্যা, আমি হাকীম ইব্ন আফলাহ (রোঃ)।” তিনি জিজ্ঞেস করলেন £ “তোমার 
সাথে যে আছে সে কে? তিনি উত্তরে বললেন ৪ “তিনি সাঈদ ইব্‌ন হিশাম ।” তিনি 
আবার জিজ্ঞেস করলেন ৪ “কোন হিশাম, আমিরের ছেলে হিশাম কি? তিনি উত্তর 
দিলেন ৪ “হ্যা, আমিরের ছেলে হিশাম ।' এ কথা শুনে আয়িশা (রাঃ) আমিরের 
(রাঃ) জন্য রাহমাতের দু'আ করলেন এবং বললেন £ “আমির (রাঃ) খুব ভাল 
মানুষ ছিলেন। আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন।' আমি (সাঈদ) তখন আরয 
করলাম ঃ “হে উম্মুল মু*মিনীন! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
চরিত্র কেমন ছিল তা আমাকে অবহিত করুন। তিনি প্রশ্ন করলেন ৪ “তুমি কি 
কুরআন পড়নি?' আমি উত্তর দিলাম ৪ হ্যা, পড়েছি বটে । তিনি তখন বললেন £ 
ককুরআনই তার চরিত্র ।' আমি তখন তার নিকট হতে বিদায় গ্রহণের অনুমতি 
চাওয়ার ইচ্ছা করলাম । কিন্তু হঠাৎ আমার মনে পড়ল যে, রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতের সালাত সম্পর্কে প্রশ্ন করা দরকার । আমার এই 
প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন £ “তুমি কি সুরা মুযযাম্মিল পড়নি?' আমি জবাব 
দিলাম ৪ হ্যা অবশ্যই পড়েছি। তিনি বললেন ঃ “তাহলে শোন । সুরার এই প্রথম 
ভাগে রাতের কিয়াম (দৌড়িয়ে দীড়িয়ে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করা) ফার্য 
করা হয় এবং এক বছর পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং 
তার সাহাবীগণ তাহাজ্জুদের সালাত ফার্য হিসাবে আদায় করতেন। এমন কি 
তাদের পা ফুলে যেত। বারো মাস পরে এই সুরার শেষের আয়াতগুলি অবতীর্ণ 
হয় এবং মহান আল্লাহ ভার লাঘব করে দেন। তাহাজ্জুদের সালাতকে তিনি ফার্য 
হিসাবে না রেখে নাফল হিসাবে রেখে দেন ।” 

এবার আমি বিদায় গ্রহণের ইচ্ছা করলাম। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিত্র সালাত আদায় করার ব্যাপারটি জিজ্ঞেস করার 
কথা মনে পড়ে গেল। তাই আমি বললাম ঃ হে উম্মুল মু'মিনীন! রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিত্র সালাতের পদ্ধতিও আমাকে জানিয়ে 
দিন। তিনি তখন বললেন £ শোন! (রাতে) আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের জন্য মিসওয়াক, উযুর পানি ইত্যাদি ঠিক করে একদিকে রেখে 
দিতাম। যখনই আল্লাহর ইচ্ছা হত তিনি ঘুম থেকে জাগতেন। তিনি উঠে 
মিসওয়াক করতেন ও উযু করতেন এবং আট রাক'আত সালাত আদায় করতেন। 
এর মধ্যে তাশাহহুদের জন্য বসতেননা। আট রাক'আত পূর্ণ করার পর তিনি 
আত্যাহিয়্যাতুতে বসতেন, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলার যিক্র করতেন, 
দু'আ করতেন এবং সালাম না ফিরিয়েই উঠে পড়তেন। আর নবম রাক'আত 
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পড়ে যিক্র ও দু'আ করতেন এবং উচ্চ শব্দে সালাম ফিরাতেন | এ শব্দ আমরাও 
শুনতে পেতাম । তারপর বসে বসেই দুই রাক'আত সালাত আদায় করতেন। হে 
আমার প্রিয় পুত্র! সব মিলিয়ে মোট এগারো রাক'আত হল । অতঃপর যখন তার 
বয়স বেশি হয় এবং দেহ ভারী হয়ে যায় তখন থেকে তিনি সাত রাক'আত বিত্র 
আদায় করে সালাম ফিরাতেন এবং পরে বসে বসে দুই রাক'আত সালাত আদায় 
করতেন। সুতরাং হে প্রিয় বস! এটা নয় রাক'আত হল। আর রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভ্যাস ছিল এই যে, যখন তিনি কোন সালাত 
আদায় করতে শুরু করতেন তখন তা অব্যাহত রাখতে চেষ্টা করতেন। তবে হ্যা, 
কোন ব্যবস্থা বা ঘুম অথবা দুঃখ কষ্টের কারণে কিংবা রোগের কারণে রাতে এ 
নিতেন। আমার জানা নেই যে, তিনি সম্পূর্ণ কুরআন রাত থেকে শুরু করে সকাল 
হওয়ার মধ্যে পাঠ করে শেষ করেছেন এবং রামাযান ছাড়া অন্য কোন পুরা মাস 
সিয়াম পালন করেছেন।” অতঃপর আমি উম্মুল মু'মিনীন আয়িশার (রাঃ) নিকট 
হতে বিদায় নিয়ে ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) নিকট এলাম এবং তার সামনে সমস্ত 
প্রশ্ন ও উত্তরের পুনরাবৃত্তি করলাম । তিনি সবটারই সত্যতা স্বীকার করলেন এবং 
বললেন £ “আমিও যদি তার কাছে যেতে পারতাম তাহলে তিনি আমাকে না বলা 
পর্যন্ত এবং তার মুখ থেকে না শোনা পর্যন্ত আমি তার কাছে অবস্থান করতাম । 
(মুসলিম ১/৫১২) মুসনাদ আহমাদেও এটি বর্ণিত হয়েছে। (৬/৫৩) 

আবু আবদুর রাহমান (রহঃ) বলেন যে, প্রাথমিক আয়াতগুলি অবতীর্ণ হওয়ার 
পর সাহাবীগণ (রাঃ) এক বছর পর্যন্ত কিয়াম করেন, এমন কি তাদের পা ও 


পায়ের রগগুলি ফুলে যায়। অতঃপর &০ 7. 21558 (সুরা মুয্যাম্মিল,৭৩ ৪ 
২০) অবতীর্ণ হয় এবং তারা শান্তি পান। (তাবারী ২৩/৬৭৯) হাসান বাসরী রেহঃ) 
এবং সুদ্দীরও (রহঃ) উক্তি এটাই । (তাবারী ২৩/৬৮০) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন 
যে, প্রাথমিক আয়াতগুলির হুকুম অনুযায়ী মুমিনগণ রাতের কিয়াম শুরু করেন, 
কিন্ত তাদের খুবই কষ্ট হয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি দয়া করেন 
এবং ৪৮০ ৮০ 33555 ০৪ হতে 4 ০ 5 পর্স্ত আয়াতগুলি 
অবতীর্ণ করেন এভাবে তাদের প্রতি প্রশস্ততা আনয়ন করেন এবং সংকীর্ণতা দূর 
করেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলারই জন্য সমস্ত প্রশংসা । তোবারী ২৩/৬৭৯) 
এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 
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০৫ 401 699 £) ৮। 35১13 সুতরাং তুমি তোমার রবের নাম স্মরণ 
কর এবং একনিষ্ভাবে তাতে মগ্ন হও। অর্থাৎ দুনিয়ার কাজ-কারবার হতে 


দিকে ঝুঁকে পড়ে তার প্রতি মনোনিবেশ কর। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ 
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অতএব যখনই অবসর পাও সাধনা কর। (সুরা আলাম নাশরাহ, ৯৪ ৪ ৭) 
ইব্ন আব্বাস (রোঃ), মুজাহিদ (রেহঃ), আবূ সালিহ (রহঃ), আতিয়্যিয়াহ (রহঃ), 
যাহ্হাক (রহঃ) এবং সুদ্দী রেহঃ) বলেন যে, 4০410 এর অর্থ হচ্ছে তুমি 
মনে প্রাণে একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই ইবাদাত করবে। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন ঃ 
এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ধাবিত হও এবং তার কাজেই নিজকে নিয়োজিত 
রাখ। (তোবারী ২৩/৬৮৮) ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিকে 
“মৃতাবাত্তিল' বলা হয়। একটি হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম 4৫ অর্থাৎ সংসার ধর্ম বাদ দিয়ে শুধুমাত্র দীন ধর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকতে 
নিষেধ করেছেন। (ফাতহুল বারী ৯/১৯, মুসলিম ২/১০২, তাবারী ২৩/৬৮৭) 
মহামহিমাম্িত আল্লাহ বলেন ঃ 

(57 ১০৮৬ 9১ 8 21 4 ০১৯০3 3১২5) ৩ আল্লাহই হলেন 
মালিক ও ব্যবস্থাপক । পূর্ব ও পশ্চিম সবই তার অধিকারভুক্ত। তিনি ছাড়া 
ইবাদাতের যোগ্য আর কেহ নেই। সুতরাং হে নাবী! তুমি যেমন এই আল্লাহরই 
ইবাদাত করছ, তেমনই একমাত্র তার উপরই নির্ভরশীল হয়ে যাও। তাকেই 
তোমার অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ কর এবং তারই উপর আস্থা রেখ। যেমন 
আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ 


& 24 রি 


4512 21270552555 
সুতরাং তাঁর ইবাদাত কর এবং তাঁর উপর নির্ভর কর। (সুরা হুদ, ১১ £ 
১২৩) এই বিষয়টিই নিম্নের আয়াতেও রয়েছে 


চি 


২৪55 ১41 মি 5101 
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আমরা আপনারই ইবাদাত করছি এবং আপনারই নিকট সাহায্য চাচ্ছি। (সূরা 
ফাতিহা, ১ ৪ ৫) এই অর্থের আরও বহু আয়াত রয়েছে যে, ইবাদাত, আনুগত্য 
এবং ভরসা করার যোগ্য একমাত্র আল্লাহ্‌ । 


১০। লোকে যা বলে, তাতে |. 


তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং 


58 হজ 
0555 ৮০ এডি 2 


সৌজন্য সহকারে উহাদেরকে রোযারোরারাহা 
পরিহার করে চল। ১৫ 0৯ (৯০৭০১ 
১১। ছেড়ে দাও আমাকে! ,% » «এগ 2৫, 
এবং বিলাস সামশ্ীর | 491 0৮4৩1? 39১9 শী 
অধিকারী সত্য রিড 
প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে; আর ২৪ ০8122 2০৪4] 
কিছু কালের জন্য তাদেরকে 
অবকাশ দাও । 
১২। আমার নিকট আছে ৫ 
শৃংখল প্রজ্ব্বলিত অগ্নি। (5০ 6৩ (5৫ 01. 
রা 75156558 
মর্মন্তদ শাস্তি । রর 
চা) 
১৪। সেই দিন টরাানলরারান্ লা রনােরার 
পর্বতমালা ছি ০০৮190০০3০১ (৯ ০৫ 
এবং পর্বতসমূহ বহমান রা রা 
বালুকারাশিতে পরিণত হবে। ১৫০ [24 04183 
১৫। আমি তোমাদের নিকট | ৮ » 4. ৯:৫৪ 
পাঠিয়েছি রাসূল তোমাদের 5৮0 2৩1] 1.১] ১] ৭০ 
জন্য স্বাক্ষী স্বরূপ, যেমন রারাগারা যারা 
রাসূল পাঠিয়েছিলাম 1৫41 (6০01 05 255 1-565এ 
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ফিরাআউনের নিকট। 2 টি 
১৯০ ২০০ 

১৬। কিন্ত ফির'আউন সেই 14617 42৫5 ) ৫ পু ৭ 

রাসূলকে অমান্য করেছিল, : ০৯] ০১ ৪০৪ 

ফলে আমি তাকে কঠিন ৮ রে 

শাস্তি দিয়েছিলাম । ১৩৪১14০০৭৮৩ 


১৭। অতএব যদি তোমরা 


যেদিন কিশোরকে পরিণত ০ 045 ০4৩৮ 
করবে বৃদ্ধো? 
টাল রতষ্ষতি 086 ০4 9০৯০ হেথা 2 
অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। 2 
১১২০ ১০৯৮৪ 
রাসূলকে (সাঃ) ধৈর্য ধারণের উপদেশ 


আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অজ্ঞ ও মূর্খ 
কাফিরদের বিদ্রুপাত্বক কথার উপর ধৈর্য ধারণের হিদায়াত করছেন এবং বলছেন 
৪ তাদেরকে কোন তিরস্কার ধমক ছাড়াই এমন অবস্থার উপর ছেড়ে দাও যাতে 
তারা তোমাকে দোষারোপ করতে না পারে । তাদেরকে আমার উপর ছেড়ে দাও । 
আমি স্বয়ং তাদেরকে দেখে নিব । আমার গযব ও ক্রোধের সময় দেখব কি করে 
তারা মুক্তি পেতে পারে! তাদের সাথে তুমি সম্পর্ক ছিন্ন কর এবং কিছু দিনের 
জন্য অবকাশ দাও । তারপর দেখে নিও, আমি তাদের সাথে কি ব্যবহার করি। 
অল্প কিছু দিন তারা দুনিয়ায় ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকুক । পরিণামে তারা কঠিন 
শাস্তির মধ্যে পতিত হবে । আন্রাহ সুবহানাহু অন্যত্র বলেন £ 


পা ০ । ৯৪ 22 ৮ বর 2 
১2৪ সন | শ৯/০ ₹১ ১০ ৫৯ 
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আমি তাদেরকে জীবনোপকরণ ভোগ করতে দিব স্বল্লকালের জন্য । অতঃপর 
তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব। (সুরা লুকমান, ৩১ 8 ২৪) কেমন 
আযাব? এমন কঠিন আযাব যে, তাদেরকে শৃংখল পরিয়ে জাহান্নামের প্রজ্বলিত 
আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। আর তাদেরকে এমন খাদ্য খেতে দেয়া হবে যা 
কণ্ঠনালীতে আটকে যাবে । নীচেও নামবেনা এবং উপরেও উঠবেনা । আরও নানা 
প্রকারের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে দেয়া হবে। এমন এক সময়ও হবে যখন 
পৃথিবী ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে। পর্বতসমূহ চূর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে বালুকারাশিতে 
পরিণত হয়ে যাবে । যে বালুকারাশিকে বাতাস এদিক-ওদিক উড়িয়ে নিয়ে যাবে । 
কারও কোন নাম-নিশানাও বাকী থাকবেনা । যমীন এক সমতল ভূমিতে পরিণত 
হবে, যেখানে কোন উচু-নীচু, পাহাড়-পর্বত পরিলক্ষিত হবেনা । এরপর আল্লাহ 
তাআলা বলেন ঃ 

4০124 ৩! তার কাছে রয়েছে মানুষকে পোড়ানোর জন্য আগুনের 
বেড়ি। ইবন আব্বাস (রাঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), তাউস (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্‌ন 
কাব রেহঃ), আবদুল্লাহ ইব্‌ন বুরাইদাহ (রহঃ), আবু ইমরান আল জাউনী 
(রহঃ), আবূ মিযলাজ (রহঃ), যাহ্হাক (রহঃ), হাম্মাদ ইবন আবী সুলাইমান 
(রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), ইব্নুল মুবারাক (রহঃ), আশ শাওরী 
(রহঃ) এবং অন্যান্যরাও একই কথা বলেছেন। (তাবারী ২৩/৬৯০, ৬৯১১ 
দুররুল মানসুর ৮/৩১৯) 


আমাদের নাবীও (সাঃ) একজন রাসূল 
এরপর প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ তা“আলা ফাসিক ও অন্যান্যদের বলেন £ ছা 


4 


04; 15১১৬7৯6 চিক হে লোকসকল! আমি তোমাদের নিকট তোমাদের 
জন্য সাক্ষী স্বরূপ এক রাসূল পাঠিয়েছি, যে রাসূল সত্যবাদী ও সত্যায়িত, যেমন 
আমি ফির'আউনের নিকট আমার আহকাম পৌঁছানোর জন্য একজন রাসুল 
পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু ফির'আউন যখন তাকে অমান্য করল তখন আমি তাকে 
কিরূপ কঠিন শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছিলাম তাতো তোমাদের জানা আছে। 


৫ 
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বর্ণনা করেছেন। 


পপ 
দ্এািন্্িটি 4৫44 পরত 


পুগডও ৯৩ 06৩ 40 ১4৮৬ 
ফলে আল্লাহ তাকে ধৃত করলেন আখিরাতের ও ইহকালের দন্ড নিমিত। 
(সুরা নাি'আত, ৭৯ £ ২৫) সুতরাং আমার এই নাবীকে যদি তোমরা অমান্য কর 
তাহলে তোমাদেরও পরিণাম ভাল হবেনা । তোমাদের উপরও আল্লাহর আযাব 
এসে পড়বে এবং তোমাদেরকে তচনচ করে দেয়া হবে। কেননা এই রাসূল 
ইমরানের পুত্র মুসার চেয়েও আদর্শবান এবং সমস্ত রাসূলের নেতা । সুতরাং 
তাকে অমান্য করার শাস্তিও হবে অন্যান্য শাস্তি অপেক্ষা বড়। 


বিচার দিবসের ব্যাপারে সাবধান বাণী 

আল্লাহ তা*আলা বলেন 8 02391 1০ ৩ ৮ 0 ৩১৪ ০8 
৬৮৯ এ আয়াতের দু"টি অর্থ হতে পারে। ইবন মাসউদের (রাঃ) পঠনের উল্লেখ 
করে ইব্ন জারীর (রহঃ) অর্থ করেছেন ঃ যদি তোমরা কুফরী কর তাহলে বলতো 
এ দিনের শাস্তি হতে তোমরা কিরপে মুক্তি পেতে পার যে দিনের ভয়াবহতা 
কিশোরকে বৃদ্ধে পরিণত করবে? (তাবারী ২৩/৬৯৪) সুতরাং এর প্রথম ব্যখ্যা 
করা যেতে পারে £ তোমরা যদি অবিশ্বাসী হও তাহলে কিয়ামাতের বিভীষিকা 
হতে কিভাবে নিজেদেরকে রক্ষা করবে? দ্বিতীয় অর্থ হল ঃ তোমরা যদি এত বড় 
ভয়াবহ দিনকে অস্বীকার ও অবিশ্বাস কর তাহলে তোমরা তাকওয়া বা আল্লাহর 
ভয় কিরূপে লাভ করতে পার? এই উভয় অর্থই উত্তম হলেও প্রথম অর্থটিই বেশি 
উত্তম। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা“আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
'আলাইহি ওয়াসাল্লাম: 0123 44 2% এ আয়াতটি পাঠ করে বলেন £ 
“এটা হল কিয়ামাতের দিন যে দিন আল্লাহ তা'আলা আদমকে (আঃ) বলবেন ঃ 
“তোমার সন্তানদের মধ্য হতে একটি দলকে জাহান্নামে পাঠাও ।” তখন আদম 
(আঃ) বলবেন £ “হে আমার রাব্ব! কতজন? আল্লাহ তা“আলা বলবেন ঃ প্রতি 
হাজারের মধ্য হতে নয়শ' নিরানব্বই জন ।' 

মহান আল্লাহ বলেন ৪ এ দিনের ওয়াদা নিশ্চিতরূপে সত্য । ওটা সংঘটিত 
হবেই। এ দিনের আগমনে কোন সন্দেহই নেই এবং ওটার মুখোমুখি না 
হওয়ারও কোন উপায় নেই। 
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১৯। ইহা এক উপদেশ, | “৫ & নট ০৪ 

অতএব যার অভিরুচি সে তার 1৩১ 2১১১ +০০৯ ০ 
রবের পথ অবলম্বন করুক! 5.4 ! চা 
২০। তোমার রাব্বতো জানেন ১5 ৩52 01. 


যে, তুমি জাগরণ কর কখনও 
রাতের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ, 
অর্ধাশ ও এক-তৃতীয়াংশ 
এবং জাগে তোমার সংগে 
যারা আছে তাদের একটি 
দলও এবং আল্লাহই নির্ধারণ 
করেন দিন ও রাতের 


পরিমাণ। তিনি জানেন যে 


তোমরা এর সঠিক হিসাব 
রাখতে পারনা, অতএব 
আল্লাহ তোমাদের প্রতি ক্ষমা 


2৫০ পনর 


টা 
এ এ ৩ পু 
শা শর্ট ১১৫7০ এ পরি, 
৬০০ 0291 0 42905? ১4549 


রা এ রো পর দত ডে €% 
226 5০০6 ০পা 35 49 


8:৫5 টে 
০০৬ 9 


০ 


& পা 


কলে ০122৬ ৬ বি 


2 ঠ57-/217 
87177551152, 


পরবশ হয়েছেন। অতএব ১) ০ ৫ 4 ৫৮৮,০12 
কুরআনের যতটুকু আবৃত্তি করা ৬০০৮ -৯৬ ০০৬৮ ০10৪ 
তোমাদের জন্য সহজ ততটুকু; ,-€7 ১4 5 ₹৮4৫.৬৫1০ 
আবৃত্তি কর; আল্লাহ জানেন ৮১31 $ ০৯৮ ০১৯2 
যে, তোমাদের মধ্যে কেহ পর ৫ রাত 
কেহ অসুস্থ হয়ে পড়বে, কেহ 481 ০4৯৪ 05 ০৬ 
কেহ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে টি টি 12412 2 
দেশ ভ্রমণ করবে এবং কেহ। ৮০৮ & ০5524 ০১১৯1 
কেহ আল্লাহর পথে সংথামে ০4 প্র, ৫ - 


লিপ্ত হবে। অতএব কুরআন 


পর 


ঠ৫ঠা 15262524119 
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কর, যাকাত প্রদান কর এবং [15০০৮ -পর্দা £ 2 
ঃ ৮১ (০০৩৯ 4811 | 
আল্লাহকে দাও উত্তম খণ। ৷ “5 ০2 95 
তোমরা তোমাদের আত্মার. ০ ০» «422 
মঙ্গলের জন্য ভাল যা কিছু ৮৯ 8 25৭19 

অগ্রিম প্রেরণ করবে তোমরা ৫ ৫ ৫০ রি 4 2 
তা পাবে আল্লাহর নিকট। উহা 
উৎকৃষ্টতর এবং পুরস্কার ৮৫৫1». ক 
হিসাবে মহত্তর। আর তোমরা ; 441 15১৯৯-19 03 


ক্ষমা প্রার্থনা কর আল্লাহর চি ৫4 র 
নিকট। নিশ্চয়ই আল্লাহ 2৮555 &া 4! 
ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। 


এটি এমন সূরা যাতে জ্ঞানীদের জন্য রয়েছে উপদেশ 

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, এই সুরাটি জ্ঞানীদের জন্য সরাসরি উপদেশ ও 
শিক্ষণীয় বিষয়। যে কেহ হিদায়াত প্রার্থী হবে সেই রবের মর্জি হিসাবে 
হিদায়াতের পথ পেয়ে যাবে এবং তার কাছে পৌঁছে যাওয়ার সফলতা লাভ 
করবে । যেমন অন্য সুরায় বলেন ৪ 

(০ 1০4০০8%%6 প্রানি ০৩ 

তোমরা ইচ্ছা করবেনা যদি না আল্লাহ ইচ্ছা করেন । আল্লাহ সবর্জ, প্রজ্ঞাময় | 

(সুরা ইনসান, ৭৬ 8 ৩০) 


তাহাজ্জুদ সালাত আদায়ের ব্যাপারে আল্লাহর ছাড় দেয়া 
এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ হে নাবী! তুমি এবং তোমার সাহাবীগণের একটি 
দল যে কখনও কখনও দুই তৃতীয়াংশ রাত্রি পর্যন্ত কিয়াম কর, কখনও কখনও 
অর্ধেক রাত্রি পর্যন্ত এবং কখনও কখনও এক তৃতীয়াংশ রাত্রি পর্যন্ত কিয়াম করে 
থাক এবং তাহাজ্জুদের সালাতে কাটিয়ে দাও তা আল্লাহ খুব ভালই জানেন । অবশ্য 
তোমরা এর সঠিক হিসাব রাখতে পারছনা । কেননা এটা খুবই কঠিন কাজ । দিন ও 
রাতের সঠিক পরিমাণ একমাত্র আল্লাহই নির্ধারণ করে থাকেন । কারণ কখনও দিন 
ও রাত উভয়ই সমান সমান হয়ে থাকে, কখনও রাত ছোট হয় ও দিন বড় হয় 
এবং কখনও দিন ছোট হয় ও রাত বড় হয়। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা 
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জানেন যে, এটা পালন করার শক্তি তোমাদের নেই। সুতরাং এখন থেকে তোমরা 
রাতের সালাত ততটাই আদায় কর যতটা তোমাদের জন্য সহজ । কোন সময় 
নির্দিষ্ট থাকলনা যে, এতটা সময় কাটানো ফার্য | এখানে কিরা “আত দ্বারা সালাত 
অর্থ নেয়া হয়েছে । যেমন সুরা বানী ইসরাঈলে রয়েছে £ 
পা রে 2 ০ ০22 পা 
5৩১৬ 46১৪ দি 3 
তোমরা সালাতে তোমাদের স্বর উচু করনা এবং অতিশয় ক্ষীণও করনা । 
(সুরা বানী ইসরাঈল, ১৭ £ ১১০) মহান আল্লাহ বলেন £ 
৩০০৯ ০৮১0 ভ ১৯০০ ০১3 ৬৯৮ জি ০০ ১ 
40 085 ৬৪ ০95৩৫ ০০১9 এএ। 4 আল্লাহ জানেন যে, তোমাদের র মধ্যে 
কেহ কেহ অসুস্থ হয়ে পড়বে, কেহ কেহ আন্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে দেশ ভ্রমণ করবে 
এবং কেহ কেহ আন্লাহর পথে সং্ামে লিপ্ত হবে । এ আয়াতটি, বরং পুরা সুরাটি 
মান্বী। এটি মাক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। এ সময় জিহাদ ছিলনা, বরং মুসলিমরা 
অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় ছিলেন। এরপরও গায়েবের এ খবর দেয়া এবং কার্যতঃ 
ওটা প্রকাশ পাওয়া যে, মুসলিমরা পরবতীকালে পুরাপুরিভাবে জিহাদে লিপ্ত 
হয়েছেন, সুতরাং এটা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাবুওয়াতের 
একটা বড় ও স্পষ্ট নির্দশন। উপরোক্ত ওযরগুলির কারণে মুসলিমরা রাতের 
কিয়ামের দায়িত্ব হতে মুক্ত হয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলেন $ 


৫ 
০.৮ 


4০ ০ 5 13)08$ তোমরা কুরআন থেকে আবৃত্তি করতে থাক যতক্ষণ তা 
তোমাদের সালাতের জন্য আবৃত্তি করা সহজতর হয়। আল্লাহ তা'আলার উক্তি 8 

25 193 শী্গিন 19৯9 তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত প্রদান 
কর। অর্থাৎ তোমরা ফার্য সালাতের হিফাযাত কর এবং ফার্য যাকাত আদায় 
কর। এ আয়াতটি এ বিজ্ঞজনদের দলীল যাঁরা বলেন যে, মাক্কায়ই যাকাত ফার্য 
হওয়ার হুকুম নাযিল হয়েছে । তবে কি পরিমাণ বের করা হবে, নেসাব কি 
ইত্যাদির বর্ণনা মাদীনায় দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলাই এসব ব্যাপারে 
সবচেয়ে ভাল জানেন। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), ইকরিমাহ রেহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), 
হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ পূর্বযুগীয় মনীষীদের উক্তি এই যে, এই 
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আয়াতকে মানসুখ বা রহিত করে দিয়েছে। (তাবারী ২৩/৬৭৯, ৬৮০; দুররুল 
মানসুর ৮/৩২২) ইহা সহীহায়িনের হাদীস হতে প্রমাণিত । 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি লোককে বলেন ঃ “দিন-রাতে পাচ ওয়াক্ত সালাত 
ফার্য |” লোকটি প্রশ্ন করে 8 “এ ছাড়া কি অন্য কোন সালাত আমার উপর ফার্য 
আছে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন £ “না, তবে তুমি 
নাফল হিসাবে আদায় করতে পার ।” (ফাতহুল বারী ১/১৩০, মুসলিম ১/৪১) 


সাদাকাহ প্রদান ও উত্তম কাজ করার তাগিদ 
মহান আল্লাহর উক্তি ৪1৫০ (১৪ 40। 1১:০৯ তোমরা আল্লাহকে উত্তম 
খণ প্রদান কর। অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর পথে দান-খাইরাত করতে থাক, যার 


উপর ভিত্তি করে আল্লাহ তোমাদেরকে খুবই উত্তম বিনিময় প্রদান করবেন । যেমন 
আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 

2১৫ 0 28542 45 ০০ ঝা ০০৪ এও্19০5 

কে সে, যে আল্লাহকে উত্তম খণদান করে? অনভ্তর তিনি তাকে দ্বিগুণ, বহুগুণ 
বর্ধিত করেন । (সুরা বাকারাহ, ২৪ ২৪৫) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ৪ 

৮৪১9 1 9৯ এ] ৬ ঠ১৩ ০৯ ১ ৮০০0 19223 ৩ 
17 তোমরা তে তোমাদের আত্মার মঙ্গলের জন্য ভাল কাজ যা কিছু অগ্রীম প্রেরণ 
করবে তোমরা তা পাবে আন্মাহর নিকট । পৃথিবীর জীবন যাপন ও জাক- 
জমকতার জন্য তোমরা যে অর্থ ব্যয় করে থাক তা হতে ওটা উৎকৃষ্টতর এবং 
পুরস্কার হিসাবে মহত্তর । 

আবদুল্লাহ রোঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম একদা সাহাবীগণকে জিজ্ঞেস করেন ঃ “তোমাদের মধ্যে কে নিজের 
সম্পদের চেয়ে (নিজের) উত্তরাধিকারীর সম্পদকে বেশি ভালবাসে? সাহাবীগণ 
উত্তরে বললেন ৪ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদের 
মধ্যে এমন কেহ নেই, যে নিজের সম্পদের চেয়ে উত্তরাধিকারীদের সম্পদকে বেশি 
ভালবাসে ।' তিনি বললেন ৪ “যা বলছ চিন্তা করে বল।' তারা বললেন £ “হে 
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আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরাতো এটা ছাড়া অন্য কিছু 
জানিনা । তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ৪ “যে ব্যক্তি যা 
(আল্লাহর পথে) খরচ করবে তা শুধু তার নিজের সম্পদ, আর যা সে রেখে যাবে 
তা'ই তার উত্তরাধিকারীদের সম্পদ ।' (আবুল ইয়ালা ৯/৯৭) সহীহ বুখারী ও সুনান 
নাসাঈতেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। (ফাতহুল বারী ১১/২৬৪, নাসাঈ ৬/২৩৭) 
এরপর ইরশাদ হচ্ছে 8 

৮৮০ 9১৮ ৭। 81 40119785250 তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা 
কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। অর্থাৎ খুব বেশি বেশি আল্লাহকে 
স্মরণ কর এবং তোমাদের সমস্ত কাজে তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। কেননা 
তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু এ ব্যক্তির উপর যে তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। 


সূরা মুযৃযাম্মিল -এর তাফসীর সমাপ্ত। 
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আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। 


১। হে বস্ত্রাচ্ছাদিত! 


২। উঠ, সতর্ক বাণী প্রচার 224 
কর। ১2০১-০৪ 
৩। এবং তোমার রবের নে 


শ্রেষ্ঠত্‌ ঘোষণা কর। 


৪। তোমার পরিচ্ছদ পরিস্কার 
রাখ । 


€। অপবিব্রতা হতে দুরে 
থাক। 


৬। অধিক পাওয়ার প্রত্যাশায় 
দান করনা । 


৭। এবং তোমার রবের 
উদ্দেশে ধৈর্য ধর। 


৮। যেদিন শিঙ্গায় ফুতকার 
দেয়া হবে - 


৯। সেদিন হবে এক সংকটের 


$.৮$5০ 


০৮ (98 ৯৩9৭ ৬৪৭৬ 


পঞ্ভি তে ৩ পরপর্টিলট | পপ + 
৮১০০৪ 085৩1 ৬৪০1" 
৮ রা 
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সর্বপ্রথম যে আয়াত নাধিল হয় তা ছিল “পড় 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, আবু সালামাহকে রেহঃ) 
যাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের প্রতি অহী অবতীর্ণ হওয়ায় যে দীর্ঘ বিরতি ঘটেছিল সেই সম্পর্কে বর্ণনা 
করছিলেন। তিনি বলেন £ “একদা আমি চলতে রয়েছি, হঠাৎ আকাশের দিক 
হতে একটা শব্দ শুনতে পেলাম! চোখ তুলে তাকিয়ে দেখি যে, হেরা পর্বতের 
গুহায় যে মালাক/ফেরেশতা আমার নিকট এসেছিলেন তিনি আকাশ ও পৃথিবীর 
মাঝখানে একটি কুরসীর উপর বসে রয়েছেন । তাকে এড়িয়ে যাবার জন্য (ভয়ে) 
দ্রুত চলতে থাকি, কিন্ত মাটিতে পড়ে যাই। এর পর বাড়ী এসেই বললাম ঃ 
আমাকে বস্ত্র দ্বারা আবৃত করে দাও। আমার কথামত বাড়ীর লোকেরা আমাকে 
বসত দ্বারা আচ্ছাদিত করে। তখন %44 (টা হতে 046 ৯ পর্যন্ত আয়াত 
অবতীর্ণ হয় ।' (ফাতহুল বারী ৬/৩৬১, মুসলিম ১/১৪৩) 

এটি সহীহ বুখারীর শব্দ এবং এই হিসাবই রক্ষিত আছে। এর দ্বারা স্পষ্ট জানা 
যাচ্ছে যে, এর পূর্বেও কোন অহী এসেছিল । কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের এই উক্তিটি বিদ্যমান রয়েছে ঃ “ইনি এ মালাক/ফেরেশতা যিনি হেরা 
পর্বতের গুহায় আমার নিকট এসেছিলেন ।” অর্থাৎ জিবরাঈল (আঃ), যিনি তাকে 
সুরা আলাকের নিম্নের আয়াতগুলি গুহার মধ্যে পাঠ করিয়েছিলেন $ 
থা 4৫55 2 ৮6৩ ০০০খরা এ 3৮ এ ৩৪4০০ তি 

2০ ৩০টা-6 এও 

মানুষকে রক্তপিন্ড হতে । পাঠ কর £ আর তোমার রাবব মহা মহিমান্বিত, যিনি 
কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন । তিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে 
জানতনা । (সুরা আ'লাক, ৯৬ ৪ ১-৫) 

এরপর কিছু দিনের জন্য তার আগমন বন্ধ হয়ে যায়। তারপর যখন তার 
যাতায়াত আবার শুরু হয় তখন প্রথম অহী ছিল সুরা মুদ্দাস্সিরের প্রাথমিক 
আয়াতগুলি ৷ ইমাম আহমাদ (রহঃ), আবু সালামাহ ইব্ন আবদুর রাহমান (রহঃ) 
থেকে বর্ণনা করেন যে, যাবির ইবৃন আবদুল্লাহ (রাঃ) তাকে বলেছেন, তিনি 
রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ আমার কাছে কিছু 
দিন অহী আসা বন্ধ ছিল, অতঃপর আমি যখন হেটে যাচ্ছিলাম তখন আকাশে 
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একটি শব্দ শুনতে পেলাম। সুতরাং আমি আকাশের দিকে তাকালাম এবং এ 
মালাক/ফেরেশতাকে দেখতে পেলাম যিনি আমার কাছে পূর্বে এসেছিলেন । তিনি 
একটি চেয়ারে বসা ছিলেন যা ছিল আকাশ ও পৃথিবী ব্যাপী। আমি তার থেকে 
পালিয়ে যেতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু একটু পরেই আমি মাটিতে পড়ে গেলাম । 
অতঃপর আমি আমার পরিবারের কাছে ফিরে এলাম এবং তাদেরকে বললাম ৪ 
আমাকে বস্ত্র দ্বারা আবৃত কর! আমাকে বস্ত্র দ্বারা আবৃত কর! তখন তারা আমাকে 


বন্্ দ্বারা আবৃত করল। এমতাবস্থায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা (রা 


৯৬ 9382৯ ৪০ ১ ৩০০ ০9 ১9 এ 
আয়াতগুলি নাযিল করেন । ইমাম বুখারী (রহঃ) এবং ইমাম মুসলিম (রহঃ) এই 
হাদীসটি যুহরীর (রহঃ) বরাতে লিপিবদ্ধ করেছেন। (আহমাদ ৩/৩২৫, ফাতহুল 
বারী ১/৩৭, মুসলিম ১/১৪৩) 

ইমাম তাবারানী (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, ওয়ালীদ ইব্‌ন 
মুগীরাহ কুরাইশদের জন্য একটি খাবারের অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। খাওয়া- 
দাওয়ার পর তারা পরস্পর বলাবলি করে ঃ “এই লোকটি (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে তোমাদের কার কি মতামত রয়েছে? কেহ বলল 
যে, তিনি যাদুকর । তখন অন্যরা বলল ঃ না, তিনি যাদুকর নন। কেহ বলল ঃ তিনি 
গণক । আবার অন্যরা বলল ঃ না, তিনি গণকও নন। কেহ তাকে কবি বলে মন্তব্য 
করল। কিন্ত অন্যরা বলল যে, তিনি কবিও নন। তাদের কেহ কেহ এই মন্তব্য 
করল যে, তিনি যাদু শিক্ষা করেছেন। পরিশেষে তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল 
যে, তিনি এ যাদু শিক্ষা লাভ করেছেন যা প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে। এ খবর 
পেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুবই দুঃখ পেলেন এবং তিনি 
কাপড় দ্বারা তার মাথা ঢেকে নেন এবং সমস্ত শরীরকেও বস্ত্াবৃত্ত করেন। এ সময় 
আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াতগুলি অবতীর্ণ করেন £ 


856 ৬৫০০৮ 
/৫- ৩৯ 8 .১-৯৬ তোবারানী ১১/১২৫) মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ উঠ, সতর্ক বাণী প্রচার কর। অর্থাৎ 


দৃঢ় সংকল্পের সাথে প্রস্তুত হয়ে যাও এবং জনগণকে আমার সত্তা হতে, জাহান্নাম 
হতে এবং তাদের দুঙ্র্মের শাস্তি হতে ভয় প্রদর্শন কর। 


৫. 
০৮৮ 


3149 35১9 ০ :.১5। রা এ 
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প্রথম অহী দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নাবী রূপে 
মনোনীত করা হয়েছে । আর এই অহী দ্বারা তাকে রাসূল বানিয়ে দেয়া হয়েছে। 
এরপর বলেন ঃ 

828 4439. 49) তোমার রবের শ্রেষ্ঠ ঘোষণা কর এবং 
তোমার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখ । আল আউফী (রহঃ) ইবন আববাস (রাঃ) থেকে 
বর্ণনা করেন যে, +৫8 (445$ এর অর্থ হচ্ছে, তুমি যে পোষাক পরিধান করছ 
তা যেন অবৈধ আয়ের অর্থে ক্রয় করা না হয়। 

কেহ কেহ এ অর্থ করেছেন যে, এর অর্থ হল অবাধ্যতার লক্ষণ হিসাবে 
পোষাক পরিধান করনা । (তাবারী ২৪/১১) মুহাম্মাদ ইবৃন শীরীন (রহঃ) বলেন, 
এর অর্থ হচ্ছে পানি দ্বারা তোমার কাপড় পরিস্কার কর। (তাবারী ২৪/১১) ইব্‌ন 
যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, মূর্তিপূজকরা নিজেদেরকে পবিত্র রাখতনা, তাই আন্রাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আদেশ করেন 
যে, তিনি যেন নিজেকে এবং পোষাক পরিচ্ছদ পবিত্র রাখেন । ইব্‌ন জারীরও 
(রহঃ) এই অভিমতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। (তাবারী ২৪/১২) 

সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) হতে এই আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত আছে যে, 
এর ভাবার্থ হচ্ছে ৪ নিজের অন্তরকে ও নিয়াতকে পরিষ্কার রাখ। মুহাম্মাদ ইব্‌ন 
কাব কারাযী (রহঃ) ও হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হল ৪ তোমার 
চরিত্রকে ভাল ও সুন্দর কর। আল্লাহ তা'আলার উক্তি £ 

১৪০১৬ 73 অপবিত্রতা হতে দূরে থাক। ইবৃন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, 
এর অর্থ হচ্ছে ঃ প্রতিমা বা মূর্তি হতে দূরে থাক। (তাবারী ২৪/১৩) মুজাহিদ 
(রহঃ), ইকরিমাহ (রেহঃ), কাতাদাহ (রেহঃ), যুহরী (রহঃ) এবং ইব্‌ন যায়িদও 
(রহঃ) বলেন যে, 7%) এর অর্থ হল প্রতিমা বা মূর্তি। (তাবারী ২৪/১৩) 
ইবরাহীম (রহঃ) ও যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে নাফরমানী 
পরিত্যাগ কর। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 


ঞ. 
পর্দা গ পু ১ এ » ৫টি পা পর্ণ প্‌ 
গা ২৪ ০৮৮৪৮-০| ০১৪০৩ (০ ১? 4১1 ৩ 
রা 
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হে নাবী! আল্লাহকে ভয় কর এবং কাফিরদের ও মুনাফিকদের আনুগত্য 
করনা । আল্লাহতো সবর, প্রজ্ঞাময় । (সুরা আহযাব, ৩৩ £ ১) মহান আল্লাহ 
আরও বলেন £ 

০ 2 পর্ণ ৩ 212 টিনের সহ ণ ৪৮ ১10৮ 81০01 4৫০ 
০০6৫ 9 0০15 8৮ এ ৪৮১1 9০৯ ই ২৮৮ 08 

মূসা তার ভাই হারুনকে বলেছিল £ আমার অনুপস্থিতিতে আমার সম্প্রদায়ের 
মধ্যে তুমি আমার প্রতিনিধিত্ব করবে এবং তাদেরকে সংশোধন করার কাজ 
করতে থাকবে, এবং বিপর্যয় ও ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের অনুসরণ করবেনা । (সুরা 
আ'রাফ, ৭ ৪ ১৪২) এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ৪ 

৫ ৩৫ (3 অধিক পাওয়ার প্রত্যাশায় দান করনা। ইব্ন আব্বাস 
(রাঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে আরও অধিক পাওয়ার আশায় তুমি দান করনা । 
খুসাইফ (রহঃ) মুজাহিদ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে ঃ 
কল্যাণ প্রার্থনার আধিক্য দ্বারা দুর্বলতা প্রকাশ করনা । (তাবারী ২৪/১৬) মহান 
আল্লাহ এরপর বলেন ৪ 

১০০৬ ৩)? তোমার রবের উদ্দেশে ধৈর্যধারণ কর। অর্থাৎ আল্লাহর পথে 
কাজ করতে গিয়ে জনগণের পক্ষ হতে তোমাকে যে কষ্ট দেয়া হয় তাতে তুমি 
আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের লক্ষ্যে ধের্য অবলম্বন কর। (তাবারী ২৪/১৬) এটি 
মুজাহিদের রেহঃ) ভাষ্য ৷ ইবরাহীম নাখঈ (েহঃ) বলেছেন যে, এর অর্থ হল 
আল্লাহর খুশির জন্য তুমি যে দান করেছ সেই জন্য ধৈর্য ধারণ কর। (বাগাবী 
8/8১৪) 


ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) শা"বি (রহঃ), যায়িদ ইব্ন আসলাম 
(রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), রাবী ইব্‌ন 
আনাস রেহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং ইব্‌ন যায়িদ বলেন যে, ১১৬ শব্দ দারা সূর বা 
শিংগাকে বুঝানো হয়েছে । তোবারী ২৪/১৮) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, ইহা হল 
শিং-এর আকার বিশিষ্ট । (তাবারী ২৪/১৮) ইব্‌ন হাতিম (রহঃ) বলেন যে, আবু 
সাঈদ আল আশায (রহঃ) তাদেরকে বলেছেন, আসবাত ইব্‌ন মুহাম্মাদ (রহঃ) 
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তাদেরকে মুতাররিফ (রহঃ) হতে, তিনি আতিয়্যিয়া আল আউফী (রহঃ) থেকে, 
তিনি ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 


'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ১১8৫1 ৬১ 28 1১ এ আয়াত সম্পর্কে বলেন  'আমি 


কি করে শান্তিতে থাকতে পারি? অথচ শিংগাধারণকারী মালাক/ফেরেশতা নিজের 
মুখে শিংগা ধরে রেখেছেন এবং ললাট ঝুঁকিয়ে আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষায় 
রয়েছেন যে, কখন হুকুম হবে এবং তিনি শিংগায় ফুৎকার দিবেন ।” সাহাবীগণ 
(রাঃ) বলেন ঃ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তাহলে 
আমাদেরকে আপনি কি করতে উপদেশ দিচ্ছেন? জবাবে তিনি বলেন ৪ “তোমরা 
নিম্নের কালেমাটি বলতে থাকবে $ 
647 401 ৩ 6521 ০৪9 এ0। ৫০৬ 

“আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক, আমরা 
আল্লাহর উপরই ভরসা করি ।' (আহমাদ ৩২৬) 

প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে সেই 
দিন হবে এক সংকটের দিন অর্থাৎ কঠিন দিন, যা কাফিরদের জন্য সহজ নয়। 
যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অন্য জায়গায় বলেন £ 

5৬০ (914.8 ০2৩৩ 058 

কাফিরেরা বলবে £ কঠিন এই দিন । (সূরা কামার, ৫৪ ৪৮) 

বর্ণিত আছে যে, যারারাহ ইব্ন আওফা (রহঃ) বসরার কাযী ছিলেন। একদা 
তিনি তার মুক্তাদীদেরকে নিয়ে ফাজরের সালাত আদায় করছিলেন এবং সালাতে 


তিনি এই সূরাটিই তিলাওয়াত করছিলেন । পড়তে পড়তে যখন তিনি 781১৬ 


এছ ঠ জব এ এপি চি ০০ ৩078 -১8৫। ও এই আয়াত 
পর্যন্ত পৌঁছেন তখন হঠাৎ তিনি ভীষণ জোরে চীৎকার করে ওঠেন এবং সাথে 
সাথে মাটিতে পড়ে যান। দেখা গেল যে, তার প্রাণ তার দেহ-পিঞ্জির থেকে 
বেরিয়ে গেছে! আন্াহ তার প্রতি রাহমাত নাধিল করুন! (হাকিম ২/৫০৭) 


১১। আমাকে ছেড়ে দাও | ০ দীত ৭ 
৮০৯০ ৮৮21 ডি 

এবং তাকে, যাকে আমি সৃষ্টি রি ০5 ৪ 

করেছি অসাধারণ করে। 
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১২। আমি তাকে দিয়েছি ৮4 শর্ত ৫01০47141৩৩, 
বিপুল ধন সম্পদ। 1১৪২ ১০ ১4৭ ৮৫৬৪৪ ০) 
পুত্রগণ | পর্ঘশ শিম ? 
১৪। এবং তাকে দিয়েছি তে হর 
স্বাচ্ছন্দময় জীবনের প্রচুর 1১৫) ০4৭ ০০4৫০ ০ 
উপকরণ । 

১৫। এর পরও সে কামনা 47 
করে যে, আমি তাকে আরও 20101 ৮৮৮৮8 ৮১ "1০ 
অধিক দিই। 

১৬। না, তা হবেনা, সেতো | 4 ৫ ০ এর ৫০ 
আমার নিদর্শনসমূহের ওদ্ধত 1০5৪ ০৮০০] ৯৪ -1 
বিরুদ্ধাচারী। 

১৭। আমি অচিরেই তাকে চিরাারারা 
ক্রমবর্ধমান শাস্তি ছারা [১০০ ০4৯০৩ ০ 
আচ্ছন্ন করব। 

১৮। সে চিন্তা করল এবং ০ 2 এ 
সিদ্া গ্রহণ করল। 95352491715 
১৯। অভিশপ্ত হোক সে! টির রা রর 
কেমন করে সে এ সিদ্ধান্ত 24৬০5 055১ ০15 
গ্রহণ করল! 

২০। আরও অভিশপ্ত হোক ৫০০ 2 এ 
সে! কেমন করে সে এই 4৪৪ 9587 
সিদ্ধান্তে উপনীত হল! 

২১। রি আবার চেয়ে রয়ে 
২২। অতঃপর সে ভ্রু কুঞ্চিত টায় ারাদ 
করল ও মুখ বিকৃত করল। রি দি 
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ভর লন্ডা 7 
প্রদর্শন করল এবং অহংকার /5037551 ৯তা 
করল। 

২৪। এবং ঘোষণা করল, | +++, ২74 +1০11 4? 
এতো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত | ১: 31 1১+৯ ০1 ০0১ "1 £ 
যাদু ভিন্ন আর কিছু নয়। 

২৫। এটাতো মানুষের টিনার 
কথা। 76401 025 11558 015 
২৬। আমি তাকে নিক্ষেপ 24 
করব সাকার-এ। 02৮ এপ তা 
২৭। তুমি কি জান সাকার রা 

কি? রী 52 05402 ৩2% 
২৮। উহা তাদের দরের 
জীবিতাবস্থায় রাখবেনা এবং চর ৫ 
মৃত অবস্থায়ও ছেড়ে দিবেনা । 

২৯। ইহাতো গাব্রচর্ম দগ্ধ দ্যা 
করবে। 7601125152৭ 
৩০। উহার তত্বাবধানে চিনারাদার্া 
রয়েছে উনিশ জন প্রহরী। 7৬ এও গা 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার এ সমস্ত অবাধ্য বান্দাদেরকে ভয় 
প্রদর্শন করছেন, যাদেরকে তিনি দুনিয়ায় অসংখ্য নি'আমাত দান করেছেন। অথচ 
তারা আল্লাহর নি'আমাতসমূহের শোকর গুজারী করছেনা, বরং তারা 
অবিশ্বাসীদের সাথে ভালবাসা ও যোগাযোগ রক্ষা করে চলছে এবং আল্লাহর 
আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করছে। তারা আন্লাহর আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে 
এবং দাবী করছে যে, উহা মানুষের রচিত বাক্য । আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তার 
সৃষ্টির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন £ 
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1১৩৮9 ৪৯ ১০ ৬১১ সে একাকী মায়ের পেট হতে বের হয়েছে। তার 
না ছিল কোন ধন-সম্পদ এবং না ছিল কোন সন্তান-সন্ততি । সঙ্গে তার কিছুই 
ছিলনা। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাকে সম্পদশালী বানিয়েছেন। তাকে প্রচুর 
সম্পদ দিয়েছেন। কেহ কেহ বলেন যে, হাজার দীনার বা স্বর্ণ মুদ্রা, কারও কারও 
মতে লক্ষ দীনার, আবার কেহ কেহ বলেন যে, জমি-জমা ইত্যাদি দান করেছেন। 
তাকে অনেক সন্তান দান করা হয়েছিল । সুদ্দী (রহঃ), আবু মালিক (রহঃ) এবং 
আসীম ইব্‌ন উমার ইব্‌ন কাতাদাহ (রহঃ) বলেছেন যে, তারা ছিল তেরোটি সন্ত 
নন। (দুররুল মানসুর ৮/৩২৯) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এবং মুজাহিদ (রহঃ) বলেন 
যে, তাদেরকে দশটি সন্তান দেয়া হয়েছিল। (তাবারী ২৪/২১) তারা সবাই তার 
পাশে বসে থাকত । চাকর-বাকর, দাস-দাসী তার জন্য কাজ-কর্ম করত এবং সে 
আনন্দ-স্কুর্তি করে সন্তান-সন্ততি নিয়ে জীবন যাপন করত । মোট কথা, তার ধন- 
দৌলত, দাস-দাসী এবং আরাম-আয়েশ সব কিছুই বিদ্যমান ছিল । তবুও প্রবৃত্তির 
চাহিদা পূর্ণ হতনা । সে আরও বেশি কামনা করত । মহান আল্লাহ বলেন £ 

13৬ ৮0 ১৩ 441 04 এখন কিন্তু আর এরূপ হবেনা। সেতো আমার 
নিদর্শনসমূহের উদ্ধত বিরুদ্ধাচারী। অর্থাৎ সে জ্ঞান লাভের পরেও আমার 
নি'আমাতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। আমি অচিরেই তাকে ক্রমবর্ধমান 
শাস্তি দ্বারা আচ্ছন্ন করব । 

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, “সাউদ* হল জাহান্নামের এক কংকরময় ভূমির 
নাম, যার উপর দিয়ে কাফিরকে মুখের ভরে টেনে আনা হবে । (দুররুল মানসুর 
৮/৩৩১) সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, সাউদ হল জাহান্নামের এক শক্ত পিচ্ছিল পাথর 
যার উপর জাহান্নামীকে বেয়ে উঠতে বাধ্য করা হবে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, 
আয়াতের ভাবার্থ হল £ আমি তাকে কষ্টদায়ক শাস্তি প্রদান করব। (তাবারী 
২৪/২৩) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এমন শাস্তি যা হতে কখনও বিরতি লাভ 
করা যাবেনা । ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) এটাকেই পছন্দ করেছেন। এরপর 
আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 


3587 75 %। আমি তাকে এই কষ্ট ও শাস্তির নিকটবর্তী এ জন্যই করেছি যে, 
সে ঈমান হতে বহু দূরে ছিল এবং চিন্তা-ভাবনা করে এটা স্থির করে নিচ্ছিল যে, 
কুরআন কারীম সম্পর্কে সে একটা মন্তব্য করবে! 

অতঃপর তার উপর দুঃখ প্রকাশ করে বলা হচ্ছে ৪ অভিশপ্ত হোক সে! কেমন 
করে সে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল! সে কতই না জঘন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে! সে 
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কতই না নির্লজ্জতাপূর্ণ মিথ্যা কথা বলেছে! বারবার চিন্তা-ভাবনা করার পর 
ভ্রকুর্চিত করেছে ও মুখ বিকৃত করেছে। অতঃপর সে পিছন ফিরেছে ও দস্ত 
প্রকাশ করেছে। তারপর ঘোষণা করেছে যে, এই কুরআন আল্লাহর কালাম নয়, 
বরং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পূর্ববর্তী লোকদের যাদুমন্ত্ 
বর্ণনা করছে এবং ওটাই মানুষকে শোনাচ্ছে। সে বলছে £ এটাতো লোক 
পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু ভিন্ন আর কিছুই নয় । এটাতো মানুষেরই কথা । 

যার কথা এতক্ষণ আলোচনা করা হল এঁ অভিশপ্ত ব্যক্তির নাম হল ওয়ালীদ 
ইব্‌ন মুগীরা মাখযূমী, যে কুরাইশদের নেতা ছিল। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন 
যে, ঘটনাটি হল £ একদা এই অপবিত্র ওয়ালীদ আবু বাকরের (রাঃ) কাছে এলো 
এবং তার নিকট হতে কুরআনুল হাকীমের কিছু অংশ শোনার ইচ্ছা প্রকাশ করল। 
আবু বাকর (রাঃ) তখন তাকে কুরআনের কয়েকটি আয়াত পাঠ করে শুনালেন। 
এতে সে মুগ্ধ হয়ে গেল। ওখান থেকে বের হয়ে সে কুরাইশদের সমাবেশে গিয়ে 
হাযির হল এবং বলতে লাগল £ “হে জনমন্ডলী! বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কুরআন পাঠ করে থাকেন, আল্লাহর 
শপথ! ওটা কবিতাও নয়, যাদু-মন্ত্রও নয় এবং পাগলের কথাও নয়। বরং খাস 
আল্লাহর কথা! এতে সন্দেহের লেশমাত্র নেই ।” কুরাইশরা তার এ কথা শুনে 
নিজেদের মধ্যে প্রমাদ গুণতে থাকে এবং বলে £ “এ যদি মুসলিম হয়ে যায় 
তাহলে কুরাইশদের একজনও মুসলিম হতে বাকী থাকবেনা ।' আবু জাহল খবর 
পেয়ে বলল ঃ “তোমরা ব্যতিব্যস্ত হয়োনা। দেখ, আমি কৌশলে তাকে ইসলাম 
হতে বিমুখ করে দিচ্ছি।' এ কথা বলে সে মাথায় এক বুদ্ধি এঁটে নিয়ে ওয়ালীদের 
বাড়ীতে গেল এবং তাকে বলল ৪ “আপনার কাওম আপনার জন্য চাদা ধরে বনু 
অর্থ জমা করেছে এবং ওগুলো তারা আপনাকে দান করতে চায় ।' এ কথা শুনে 
ওয়ালীদ বলল ঃ তাদের চাদা ও দানের আমার কি প্রয়োজন? সবাই জানে যে, 
আমি তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ধনী । আমার সন্তান-সন্ততিও বহু রয়েছে।' আবু 
জাহল বলল ঃ হ্যা, তা ঠিক বটে। কিন্তু লোকদের মধ্যে এই আলোচনা চলছে 
যে, আপনি যে আবু বাকরের (রাঃ) কাছে যাতায়াত করছেন তা শুধু কিছু লাভের 
আশায় ।” এ কথা শুনে ওয়ালীদ বলল ঃ “আমার বংশের মধ্যে আমার বিরুদ্ধে যে 
এসব গুজব রটেছে তাতো আমার মোটেই জানা ছিলনা? আচ্ছা, এখন আমি 
শপথ করে বলছি যে, আর কখনও আমি আবু বাকর (রাঃ), উমার (রাঃ) এবং 
মুহাম্মাদ সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যাবনা। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
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“আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা কিছু বলে তাতো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু ভিন্ন আর 
কিছুই নয়।' এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা তার রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের উপর 1১:৮3 ৩৯ 53 ৬০১ হতে ১55 09 ৪৪ 0 পর্যন্ত 
আয়াতগুলি অবতীর্ণ করেন। (তাবারী ২৪/২৪, হাকিম ২/৫০৭, বাইহাকী 
২/১৯৮, ১৯৯) 

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, ওয়ালীদ কুরআন কারীম সম্পর্কে মন্তব্য করেছিল ঃ 
কুরআনের ব্যাপারে বহু চিন্তা-ভাবনার পর এই ফলাফলে পৌঁছেছি যে, ওটা 
কবিতা নয়, ওতে মধুরতা রয়েছে, ওজ্জ্বল্য রয়েছে। এটা বিজয়ী, বিজিত নয়। 
তবে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটা যাদু ।' এরই পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াতগুলি 
অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ 

অভিশগু হোক সে! কেমন করে সে এ সিদ্ধান্ত এহন করল! (সূরা মুদ্দাস্সির, 
৭8 £ ১৬) তিনি আরও বলেন $ 


এ 
টর্ পাপা রা 2 ৯ 


/০5 ০৪ ৮ 
অতঃপর সে ভ্রু কুধ্গিত করল ও মুখ বিকৃত করল । (সুরা মুদ্দাস্সির, ৭৪ ৪ 
২২) (তাবারী ২৪/২৫) আল্লাহ বলেন ঃ 
78, ৮১:০১ আমি তার চর্তুদিক “সাকার' দারা গ্রাস করাব। এই আয়াতটি 
নাঘিল করার উদ্দেশ্য হল বান্দাদেরকে হুশিয়ার করে দেয়া এবং বিষয়টি যে 
অবশ্যত্তাবি তা বুঝিয়ে দেয়া। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন, 49১5) 


8, এ সাকারে পতিত ব্যক্তিকে শাস্তি থেকে এতটুকু ছাড় দেয়া হবেনা এবং 
অবসরও দেয়া হবেনা । এরপর আল্লাহ তার শাস্তির বর্ণনা দিচ্ছেন 8 


০4 ৮৮1% আমি তাকে জাহান্নামের আগুনের মধ্যে ডুবিয়ে দিব যা অত্যন্ত 
ভয়াবহ শাস্তির আগুন যা গোশত, অস্থি, চর্ম সবই খেয়ে ফেলবে । আবার 
এগুলোকে জোড়া লাগিয়ে দেয়া হবে এবং পুনরায় জ্বালিয়ে দেয়া হবে । সুতরাং এ 
শাস্তি না তাদেরকে জীবিতাবস্থায় রাখবে, আর না মৃত অবস্থায় ছেড়ে দিবে। 


পাপা পা শী 


অতঃপর বলা হয়েছে £ 72৫ &-০ ৮৬ এই জাহান্নামের তত্বাবধানে রয়েছে 
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উনিশ জন প্রহরী । তারা হবে অত্যন্ত কঠোর হদয়। তাদের অন্তরে দয়ার 


৬৫৭ পারা ২৯ 


লেশমাত্র থাকবেনা । 


জন্মে, বিশ্বাসীদের বিশ্বাস 
বর্ধিত হয় এবং বিশ্বীসীরা ও 
কিতাবীরা সন্দেহ পোষণ না 
করে। এর ফলে যাদের অন্ত 
রে ব্যাধি আছে তারা ও 


্ 


১] 


5 


চু প্্ টা তা 
৭ পপ রন কে, 
12585 0:50. 458 


৭ ৪০ ০ পর্ণ ০) ০৮০ ০ পইি্ণ 4 ঞু 
15£212 ০1 95-011%% 


পা রি 
৪] 


০4 এ ৬৪ রি পা পপ ্ ৮ 
19 ০5 ০52 ২ ৫০] 
১ 
০] 
থে £১ তেরি 4, শ্র্ঘ 414 ৯. ৭. 
05১22৩1 ০০৮৮৩ & ০৮ 


0৫৫ 8 এক এ 9009 


৫ পা ৮৮ এবাপি ৫ প এর্দ7 ৫, এ 
০৮ সঠ 2৩৮ ০০ ০০৪৪ 


শে 
পা 484 02৩ পা এপ ৫ 
১৯ 2৩ 49 20৪৫ 


৯:7৮ 
7840 555১ 1 ও ৩ 


৪৯ 31৩8 


৩২। কক্ষনো না, চন্দ্রের 


ঠা? ১৫ 


৩৩। শপথ রাতের, যখন 
তার অবসান ঘটে । 


পক হ চে 
১৯1১1 9112 তা 
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৩৪। শপথ প্রভাতকালের, লা 7৫ £ প্ঠে 

পু 245115.£ 
যখন উহা হয় টি পু 
আলোকোজ্জ্বল। 
৩৫। নিশ্চয়ই জাহান্নাম 44:০০ ০৪ 
ভয়াবহ বিপদসমূহের চা 
অন্যতম । 
৩৬। মানুষের জন্য হা দুদ 
সতরককারী। 48955 * 


অগ্রসর হতে চায় কিংবা যে রর 
পিছিয়ে পড়ে, তার জন্য । বেরি 
সী শি 


আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 4৫82 1 )৫। ০১৮ এ ০ শাস্তির 
কাজের উপর এবং জাহান্নামের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আমি মালাইকাকে নিযুক্ত 
করেছি, যারা নির্দয় ও কঠোর ভাষী । এ কথার দ্বারা কুরাইশদের দাবী খপ্তন করা 
হয়েছে। যখন জাহান্নামের প্রহরীদের সংখ্যা উল্লেখ করা হয় তখন আবূ জাহল 
বলে ঃ “হে কুরাইশদের দল! তোমাদের দশ জন কি তাদের এক জনের উপর 
জয় লাভ করতে পারবেনা? তখন আন্রাহ তা'আলা বলেন ৪ আমি জাহান্নামের 
প্রহরী করেছি মালাইকাকে। তারা মানুষ নয়। সুতরাং তাদেরকে পরাজিত করাও 
যাবেনা এবং ক্লান্ত করাও যাবেনা । 

এটাও বলা হয়েছে যে, আবুল আশদাইন, যার নাম ছিল কালদাহ ইব্‌ন 
উসায়েদ ইব্‌ন খালফ, বলে £ “হে কুরাইশদের দল! তোমরা (জাহান্নামের উনিশ 
জন প্রহরীদের) দু'জনকে প্রতিহত কর, বাকী সতেরো জনকে প্রতিহত করার 
জন্য আমি একাই যথেষ্ট ।” সে ছিল বড় আত্মগর্বা এবং সে খুব শক্তিশালীও ছিল । 
তার শক্তি এত বেশি ছিল যে, সে যদি একটি গরুর চামড়ার উপর দীড়াত এবং 
দিত তাহলে চামড়া ছিড়ে টুকরা টুকরা হয়ে যেত, তথাপি তার পায়ের নিচ থেকে 
চামড়া সরানো যেতনা । এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন £ 
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সুরা ৭৪ ৪ মুদ্দাস্সির ৬৫৯ পারা ২৯ 


12/5 0 চ 0! ১৮৫০ এ 59 এই সংখ্যার উল্লেখ পরীক্ষা 


স্বরূপই ছিল। এক দিকে কাফিরদের কুফরীর দরজা খুলে যায় এবং অপর দিকে 
কিতাবীদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে যে, এই রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
রিসালাত সত্য । কেননা তাদের কিতাবেও এই সংখ্যাই ছিল। তৃতীয়তঃ এর ফলে 
বিশ্বাসীদের বিশ্বাস আরও বৃদ্ধি পায়। মু'মিন ও কিতাবীদের সন্দেহ সম্পূর্ণরূপে 
দূর হয়। পক্ষান্তরে, যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে অর্থাৎ মুনাফিকরা এবং কাফিরেরা 
বলে উঠল ৪ আল্লাহ তা'আলা এই অভিনব উক্তি দ্বারা কি বুঝাতে চেয়েছেন? 
এখানে এটা উল্লেখ করার মধ্যে কি হিকমাত রয়েছে? আল্লাহ তাআলা বলেন যে, 
এ ধরণের কথা দ্বারা আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথ- 
নির্দেশ করেন। আল্লাহর এ সমুদয় কাজই হিকমাত ও রহস্যে পরিপূর্ণ । 


মহান আল্লাহ বলেন ৪ ১৯ 1 4) ১৬ ৬ 5) তোমার রবের বাহিনী 
সম্পর্কে একমাত্র তিনিই ওয়াকিফহাল। তাদের সঠিক সংখ্যা এবং তাদের 
খ্যার আধিক্যের জ্ঞান একমাত্র তারই আছে। এটা মনে করনা যে, তাদের 
হখ্যা মাত্র উনিশই। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মিরাজ সম্বলিত হাদীসে 
এটা সাব্যস্ত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইতুল 
মা'মুরের বিশেষণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন 8 “ওটা সপ্তম আকাশের উপর 
রয়েছে। ওর মধ্যে প্রত্যহ পালাক্রমে সত্তর হাজার মালাইকা/ফেরেশতা প্রবেশ 
করে থাকেন। কিয়ামাত পর্যন্ত এভাবে তারা তাতে প্রবেশ করতেই থাকবেন। 
কিন্ত মালাইকার সংখ্যা এত অধিক যে, একদিন যে সত্তর হাজার মালাইকা এ 
বাইতুল মা*মুরে প্রবেশ করেছেন, কিয়ামাত পর্যন্ত তাদের আর ওর মধ্যে প্রবেশ 
করার পালা আসবেনা ।' (ফাতহুল বারী ৬/৩৪৮, মুসলিম ১/১৪৬) এরপর 
মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ 


০৯৭ 5 ! জাহান্নামের এই বর্ণনাতো মানুষের জন্য সাবধান বাণী। 

অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা চন্দ্রের অবসান ঘটা রাতের এবং 
আলোকোজ্জ্বল প্রভাতকালের শপথ করে বলেন £ এই জাহান্নাম ভয়াবহ 
বিপদসমূহের অন্যতম । এর দ্বারা যে জাহান্নামের আগুনকে বুঝানো হয়েছে তা 
ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রাঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং পূর্ব 
যুগীয় আরও বহু মনীষীর উক্তি । মহান আল্লাহ বলেন £ 
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১ ঠা (ঞ 0৮ গজ ০৭ . ১240 19০ এটা মানুষের জন্য 
সতর্ককারী বাণী, তোমাদের মধ্যে যে অগ্রসর হতে চায় কিংবা যে পিছিয়ে পড়ে, 
তার জন্য । অর্থাৎ যে ইচ্ছা করবে সে এই সতর্ক বাণীকে কবুল করে নিয়ে 
সত্যের পথে এসে যাবে এবং যার ইচ্ছা হবে সে এর পরেও এটা থেকে পৃষ্ঠ 
প্রদর্শন করতে থাকবে, এখান হতে দূরে সরে থাকবে এবং এটাকে প্রতিরোধ 
করতে থাকবে । 


৩৮। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজা & দ্রুত 
শ্, রর এলি ৬৬ এ 
কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ। 4৩০১০ কপ ০ ০০5০ 95 


৩৯। তবে দক্ষিণ পার্থবস্থ টিন রে 


ব্যক্তিগণের নয়। ০৮০ ভর্তি] মি! শা৭ 

৪০। তারা থাকবে উদ্যানে রানা 

এবং তারা পরস্পরে ০1 ৮৮4৯ 

জিজ্ঞাসাবাদ করবে - 

৪১। অপরাধীদের সম্পর্কে, পু 
ঘি 

৪২। তোমাদেরকে কিসে রর রন 


জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছে? ০2০8-2৬-৮০ 
উন লালন 205758620ি 
981 আদা রানাকে |. 50545 5-68 
আাচনা-কারীদের লাখে] ৫65৩০১৪৫৬০৩ -০ 


অস্বীকার করতাম ১১452 4০3৩৫ 0৫ হে 


আগমন পর্যন্ত। কি 
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৪৮। ফলে সুপারিশকারীদের | £ 4৫ ৯4. চার়রাড 
সুপারিশ তাদের কোন কাজে । +++” 

[সবেনা রঃ রর 
| 0১821 সি ]| 
লোন 5 এ 
উপদেশ হতে? টার 
৫০। তারা যেন ভীত-সন্রস্ত 4 ০৫055. ০ 8০ রী 

গর্দ্ভ, * 
৫১। যা সিংহের সম্মুখ হতে যাতে দাত 

রতি তে 79 ০ 

পলায়নপর । ১15 ৩ ৮ 

৫২ । বস্ততঃ তাদের পতি 2:44 & 45০ 
প্রত্যেকেই কামনা করে যে, 0 ৩ ৩6৮] ০ ০৪৪৪ 0০০ 
তাকে একটি উম্মুক্ত গ্রন্থ ৫৪৫০৫ ।পু॥ ॥ নন 

ঞ্ঞ 

2] ০ পরিহিত পপ রা ০ রি 

৫ ইহার বরং 2৯ 2১৯০4 স্ভিতো? 


পোষণ করেনা । 


€৪। কখনও না, এটাতো 
উপদেশ মাত্র। 


€৫€। অতএব যার ইচ্ছা সে 
ইহা হতে উপদেশ গ্রহণ 
করুক। 


৫€৬। আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া 
কেহ উপদেশ গ্রহণ করবেনা, 
একমাত্র তিনিই ভয়ের যোগ্য 
এবং তিনিই ক্ষমা করার 
অধিকারী । 


4] 205৩ 104 রর 9 *৪৭ 
টা 2০4 ৪০৪৫ 
52541094556] 0৮5০ 
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সূরা ৭৪ ঃ মুদ্দাস্সির ৬৬২ পারা ২৯ 
জান্নাতী ও জাহান্নামীদের মাঝে কথোপকথন 


আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 2০৯) ₹-৫ ৮৭ ১৮ 4৫ কিয়ামাতের দিন 
প্রত্যেকেই তার আমলের উপর পাকড়াও করা হবে। কিন্তু যাদের ডান হাতে 
আমলনামা দেয়া হবে তারা জান্নাতের বাগানে শান্তিতে বসে থাকবে । তারা 
জাহান্নামীদেরকে নিকৃষ্ট শাস্তির মধ্যে দেখে তাদেরকে বলবে £ কিসে 


তোমাদেরকে জাহান নিয়ে এসেছে? তারা উত্তর বলবে ৪ ৩+ ৩1145 
৩ এ শপ 91 আমরা আমাদের রবের ইবাদাত করিনি 
এবং তীর সৃষ্টজীবের সাথে সদ্বহার করিনি, গরীব মিসকীনকে খাদ্য প্রদান 
করিনি। অজ্ঞতা বশতঃ আমাদের মনে যা এসেছে তা'ই বলেছি। যেখানেই 


কেহকেও ভ্রান্ত পথে চলতে দেখেছি সেখানেই আমরা তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে 
গেছি এবং কিয়ামাতকেও অস্বীকার করেছি। শেষ পর্যন্ত আমাদের মৃত্যু হয়ে 


গেছে। এখানে ০১৫ দ্বারা মৃত্যুকে বুঝানো হয়েছে। যেমন নিম্নের আয়াতেও মৃত্যু 
অর্থে ১৫ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ঃ 
টিজার টিসি চি ররর 
(সুরা হিজর, ১৫ £ ৯৯) উসমান ইব্‌ন মাউনের (রাঃ) মৃত্যু সম্পকী়ি হাদীসেও 
৩ শব্দটি মৃত্যু অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। রাসূলুল্রাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 
0 ০০ 02 ৫০ 4৪ 


“তার রবের পক্ষ হতে তার নিকট মৃত্যু এসে গেছে।' (বাইহাকী ৩/৪০৬) 
মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ 


৬০৫০ 25৪ ৪৫ ৯ সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোন 
কাজে আসবেনা । কেননা শাফাআতের যোগ্যতর ব্যক্তির ব্যাপারেই শুধু 


শাফাআত ফলদায়ক হয়ে থাকে । কিন্তু যার প্রাণ কুফরীর উপরই বের হয়েছে 
তার জন্য সুপারিশ কি করে ফলদায়ক হতে পারে? সে চিরতরে হাবিয়াহ 


জাহান্নামে জ্বলতে থাকবে । 
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এরপর প্রবল পরাত্রান্ত আল্লাহ বলেন ৪ ০৮৮১৯ 57541 ০ নঠ ৩৪ 
তাদের কী হয়েছে যে, তারা উপদেশ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়? তারা যেন ভীত- 
সন্ত্রস্ত গর্দভ যা সিংহের সম্মুখ হতে পলায়নপর। আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, 
তারা সত্য ধর্ম থেকে এমনভাবে পালিয়ে বেড়াচ্ছে যেন কোন বন্য বানরকে বনের 
কোন হিংস্র সিংহ তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে । (তাবারী ২৪/৪২) হাম্মাদ ইবৃন সালামাহ 
(রহঃ) আলী ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) থেকে, তিনি ইউসুফ ইব্‌ন মিহরান (রহঃ) থেকে 
বর্ণনা করেন যে, ইবৃন আব্বাস (রোঃ) বলেছেন যে, আরাবীতে 57. 
(কাসওয়ারাহ) শব্দের অর্থ হচ্ছে সিংহ। আবিসিনিয়ান ভাষায়ও একে 


“কাসওয়ারাহ* বলা হয়। ফার্সি ভাষায় একে বলা হয় “শের' এবং নাবতিয়াহ 
ভাষায় বলা হয় “আওবা'। (তাবারী ২৪/৪২) 


ফারসী ভাষায় যাকে ৯:% বলে, আরাবী ভাষায় তাকে 4০ বা সিংহ বলে। 
আর হাবদী তাষায তাকে ₹3/ বলা হয়। এরপর ইরশাদ হচ্ছে 


5৫ ৬০০ এ ও ০ ০০ ৫৪ ১৫ 0 বত তাদের 
প্রত্যেকেই কামনা করে যে, তাকে একটি উনুক্ত গ্রন্থ দেয়া হোক। মুজাহিদ 
(রহঃ) এবং অন্যান্যরা এর অর্থ করেছেন ঃ মূর্তিপূজক কাফিরেরা চাচ্ছিল যে, 
রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যেমন কুরআন প্রদান করা হয়েছে, 
তাদেরকেও যেন অনুরূপ কিতাব প্রদান করা হয়। (কুরতুবী ১৯/৯০) যেমন অন্য 
জায়গায় রয়েছে ঃ 


484 


পা 4445 7০ রি 1 এ [রি 
484,6৬৮ পর রে 


তাদের সামনে যখন কোন নিদর্শন আসে তখন তারা বলে £ আল্লাহর 
রাসূলদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছিল, আমাদের অনুরূপ জিনিস না দেয়া পর্যন্ত 
আমরা ঈমান আনবনা, রিসালাতের দায়িতু কার উপর অপর্ণ করবেন তা আল্লাহ 
ভালভাবেই জানেন । (সুরা আন'আম, ৬ ৪ ১২৪) 

কাতাদাহ রেহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এর ভাবার্থ এও হতে পারে $ তারা 
চায় যে, তাদেরকে বিনা আমলেই ছেড়ে দেয়া হবে। (তাবারী ২৪/৪৩) 


১ 


৯ 


(0০017191715 


সুরা ৭৪ ৪ মুদ্দাস্সির ৬৬৪ পারা ২৯ 


কুরআন হল সবার জন্য উপদেশ ও সতর্ক বাণী 

মহান আল্লাহ বলেন ৪ 875 ৫ 0 প্রকৃত কারণ এই যে, তারা আখিরাতের তর 
ভয় পোষণ করেনা । কারণ কিয়ামাত যে সংঘটিত হবে এ বিশ্বাসই তাদের নেই। 
সুতরাং যেটাকে তারা বিশ্বাসই করেনা সেটাকে ভয় করবে কি করে? 

মহান আল্লাহ বলেন ৪ প্রকৃত কথা এই যে, কুরআনই হল সকলের জন্য 
উপদেশ বাণী । অতএব যার ইচ্ছা সে এটা হতে উপদেশ গ্রহণ করুক। তবে 
আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কেহ উপদেশ গ্রহণ করবেনা । যেমন আল্লাহ তাবারাকা 
ওয়া তাআলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ 


পানজেণত্িঃ ০৩ 

তোমরা ইচ্ছা করবেনা যদি না আল্লাহ ইচ্ছা করেন। (সুরা ইনসান, ৭৬ £ 
৩০, ৮১ £ ২৯) অর্থাৎ তোমাদের চাওয়া আল্লাহর চাওয়ার উপর নির্ভরশীল । 

পরিশেষে মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন £ 27757 
যোগ্য এবং তিনিই ক্ষমা করার অধিকারী । ৪7৯০] ৯ 529 ১% 
কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে এই যে, তিনিই একমাত্র সত্তা ধাকে 
ভয় করতে হবে এবং যে তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবে, কৃত পাপের জন্য 
ক্ষমা চাবে তাকে ক্ষমা করে দেয়ার একমাত্র তিনিই মালিক । (তাবারী) 

মুসনাদ আহমাদে আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম ১১০ | 1১9 92) ০1 9৯ এ আয়াতটি তি 
পাঠ করে বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ “একমাত্র আমিই ভয়ের যোগ্য, 
সুতরাং একমাত্র আমাকেই ভয় করতে হবে এবং আমার সাথে অন্য কেহকেও 
শরীক করা চলবেনা । (তাবারী ২৪/৪৪) যে ব্যক্তি আমার সাথে শরীক করা হতে 
বেঁচে গেল সে আমার ক্ষমা প্রাপ্তির যোগ্য হয়ে গেল ।” 


সূরা মুদ্দাস্সির-এর তাফসীর সমাপ্ত । 


(0০017191715 


৬৬৫ 


পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু ? নর 
আন্নাহর নামে (শুরু করছি)। ৯৮৯91 091 41422 
১। আমি শপথ কর এ. বহি 

জিনামাভিদিরদির। রি 2421152৮531 ৯7 
| আরও তা করছি 2214] 10; ১ খরচ. 
৩। মানুষ কি মনে করে যে, ৮০০৫ %% ॥ ০২ এস 

আমি তার অস্থিসমূহ একত্র 164 ০ ০১) শর্ত তা 


করতে পারবনা? 


এপ 1 
১৫০০৮ 
পর 


৪ বস্তুতঃ আমি তার অঙ্গুলীর 
অগ্রভাগ পর্যন্ত পুনঃ বিন্যস্ত 
করতে সক্ষম । 


রী 
2 কন ৫4৮ 
০১ 01 ০ 0:99 3 7৫ 


জি 2551876 
পি 
হৈ জজ 8 কখন 242] 252 36৫925 
98 ৮০ 3১1%5-4 
৮। এবং চক্ষু হয়ে পড়বে +2801৮2255 


জ্যোতিহীন। 


সুরা ৭৫ £ কিয়ামাহ 


(0০017191715 


৬৬৬ পারা ২৯ 


৯। যখন সূর্য ও চাদকে একত্র 
করা হবে। 


ডি (5, 


১০। সেদিন মানুষ বলবে £ 


রর রর পাপা এ পর ন্ট & টে 


আজ পালানোর স্থান কোথায়? 
“রা 
১১। না, কোন আশ্রয়স্থল তে 
নেই। 519১৩.) 
১২। সেদিন ঠাই হবে তোমার 75৬5 ৮৪৫ 2৮৮৭৭ 
রবের নিকট। 241 ৮5282 41- 
১৩। সেদিন মানুষকে অবহিত 11৮. ৭ ৮০৫ 4৮. ছা 1 
ই হি আস 3১৩ ৯০ 
তি লি 
পাঠিয়েছে এবং কি পশ্চাতে “0245 
রেখে গেছে। চি 
১৪। বস্তুতঃ নিজের 27 
নাত দে ০45০ ৩০০ 2:০1 
চি পা 
2: 
১৫। যদিও সে নানা উল 
অজুহাতের অবতারণা করে। 8১০০ শা সিঠ ০০ 


কিয়ামাত দিবসে বিচার অনুষ্ঠিত হওয়ার শপথ এবং 
একাধিকবার বর্ণনা করা হয়েছে যে, যে জিনিসের উপর শপথ করা হয় ওটা 
যদি প্রত্যাখ্যান করার জিনিস হয় তাহলে ওর পূর্বে 3 এ কালেমাটি নেতিবাচকের 


গুরুত্বের জন্য আনয়ন করা বৈধ। এখানে শপথ করা হচ্ছে কিয়ামাত সংঘটিত 
হওয়ার উপর এবং অজ্ঞ লোকদের এর প্রত্যাখ্যানের উপর যে, কিয়ামাত হবেনা । 
মহান আল্লাহ তাই বলছেন £ আমি শপথ করছি কিয়ামাত দিবসের এবং আরও 


শপথ করছি তিরস্কারকারী আত্মার । 


(0০017191715 


সুরা ৭৫ £ কিয়ামাহ ৬৬৭ পারা ২৯ 


কাতাদাহ রেহঃ) বলেন যে, কিয়ামাতের শপথ এবং তিরস্কারকারী আত্মার 
শপথ দু'টিরই শপথ করছি। (তাবারী ২৪/৪৮) হাসান বাসরীর (রহঃ) মতে 
প্রথমটির শপথ এবং দ্বিতীয়টির শপথ নয়। কিন্তু সঠিক উক্তি এই যে, আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা দুটিরই শপথ করেছেন। যেমন কাতাদাহ (রহঃ) 
বলেছেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) হতেও এটাই 
বর্ণিত আছে। (কুরতুবী ১৯/৯১, দুররুল মানসুর ৮/৪৭) 

কিয়ামাতের দিন সম্পর্কে সবাই অবহিত । 251 ০৮ এর তাফসীরে হাসান 


বাসরী (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এর দ্বারা মুমিনের নাফ্স উদ্দেশ্য । এটা সব 
সময় নিজেই নিজেকে তিরস্কার করতে থাকে যে, এটা কেন করলে? কেন এটা 
খেলে? কেন এই ধারণা মনে এলো? তবে হ্যা, ফাসিকের নাফ্স সদা উদাসীন 
থাকে । তার কি দায় পড়েছে যে, সে নিজের নাফ্সকে তিরস্কার করবে? করতুবী 
১৯/৯৩) মুজাহিদ রেহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা এ নাফ্স উদ্দেশ্য যা ছুটে যাওয়া 
জিনিসের উপর লজ্জিত হয় এবং তজ্জন্য নিজেকে ভর্সনা করে। ইমাম ইব্‌ন 
জারীর (রহঃ) বলেন যে, এ উক্তিগুলি ভাবার্থের দিক দিয়ে প্রায় একই ভাবার্থ। 
তা এই যে, এটা এ নাফ্স যা সাওয়াবের স্বল্পতার জন্য এবং দুষ্কার্য হয়ে যাওয়ার 
জন্য নিজেই নিজেকে তিরস্কার করে । (তাবারী ২৪/৫০) মহান আল্লাহ বলেন £ 

৮০৮ ৪৭ ০৩০০] স্্ মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার 
অস্থিসমূহ একত্রিত করতে পারবনা? এটাতো তাদের বড়ই ভুল ধারণা । আমি 
ওগুলিকে বিভিন্ন জায়গা হতে একত্রিত করে পুনরায় দীড় করিয়ে দিব এবং ওকে 
পূর্ণভাবে গঠন করব । হ্যা, হ্যা, সত্রই আমি ওগুলি একত্রিত করব। আমি তার 
অঙ্গুলীর অগ্রভাগ পর্যন্ত পুনর্বিন্যস্ত করতে সক্ষম । আমি ইচ্ছা করলে সে পূর্বে যা 
ছিল তার চেয়েও কিছু বেশি দিয়ে তাকে পুনরুখিত করতে পারব। 
মহাপ্রতাপাঘিত আল্লাহ বলেন ঃ 

546 98584 ১০০] 2৫) 2 মানুষ তার ইচ্ছা মত পাপ কাজে লিপ্ত থেকে 
সামনে এগিয়ে যেতে চায়। বুকে আশা বেঁধে রয়েছে এবং বলছে 8 পাপকাজ 
করেতো যাই, পরে তাওবাহ করে নিব। তারা কিয়ামাত দিবসকে, যা তাদের 
সামনে রয়েছে, অস্বীকার করছে। সে পদে পদে নিজেকে আল্লাহর অবাধ্যতার 
দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এর পরেই বলা হয়েছেঃ 


(0০017191715 
সুরা ৭৫ £ কিয়ামাহ ৬৬৮ পারা ২৯ 
22 (% ৩৫ এ সে প্রশ্ন করে £ কখন কিয়ামাত দিবস আসবে? তার 
এ প্রশ্নটি অস্বীকৃতিসূচক। তার বিশ্বাসতো এটাই যে, কিয়ামাত সংঘটিত হওয়া 
অসম্ভব । যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন £ 


টির & র্ঘ & ৮৮, ৯: পে 5 4& সপ্ত সেটি ) ৮ ৮০ 
২ 2৩ ০১-0১-2৮০০] ২৪1১৪ (৫ ০95? 
টি ক্র. লে লি রিল ৮ ইভ ০ 2৮ পা র্ ্ট 
০৯৯5৩5 33 ০০০ এ৩ 95825 ৮ 
তারা জিজ্ঞেস করে £ তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে বল, এই এতিশ্রদতি 
কখন বাস্তবায়িত হবে? বল £ তোমাদের জন্য আছে এক নিধা্রিত দিন যা 
মুহুর্কাল বিলঘিত করতে পারবেনা, তরান্বিতও করতে পারবেনা । (সূরা সাবা, 
৩৪ ৪ ২৯-৩০) এখানেও মহান আল্লাহ বলেন ঃ 


৩ 
৯২ 


১41 091১8 যখন চক্ষু স্থির হয়ে যাবে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ 
21 ৪ 8৫০ ্পঁ 
2৫১০০ ০1 -55 3 
নিজেদের প্রতি তাদের দৃষ্টি ফিরবেনা । (সুরা ইবরাহীম, ১৪ ৪ ৪৩) তারা 
ভয়ে ও ত্রাসে চোখ বড় বড় করে এদিক ওদিক তাকাতে থাকবে । তাদের দৃষ্টি 
কোন নির্দিষ্ট জিনিসের উপর থাকবেনা । কারণ কিয়ামাত দিবসের ভয়াবহতা 
মানুষকে ভয়-ভীতিতে আচ্ছন্ন করে রাখবে । অন্যরা শব্দটিকে “বারাকা' হিসাবে 
উচ্চারণ করেছেন, যার অর্থ দীড়ায় হতবুদ্ধি হওয়া, নতজানু হওয়া এবং 
অবমাননা হওয়া । এসব কিছুই হবে কিয়ামাত দিবসের আতঙ্কময় বিচারের কাজ 
প্রত্যক্ষ করার আশঙ্কার কারণে । আল্লাহ তাআলার উক্তি ৪ 
৯] ০৪০৬5 চন্দ্র হয়ে পড়বে জ্যোতিহীন। আর সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত 
করা হবে। অর্থাৎ দু'টিকেই জ্যোতিহীন করে জড়িয়ে নেয়া হবে। মুজাহিদ রেহঃ) 
বলেন যে, তাদেরকে গুটিয়ে ফেলা হবে। (তোবারী ২৪/৫৭) ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) এ 
০৩4৩14১199৫ ০৭ 
সুর্য যখন নিস্প্রভ হবে এবং যখন নক্ষত্ররাজি খসে পড়বে । (সুরা তাক্ভীর, 
৮১ ৪ ১-২) ইব্‌ন মাসউদের (রাঃ) কিরআতে ১৯19 ০৯ ৩% ৬০9 রয়েছে। 


(0০017191715 


সুরা ৭৫ £ কিয়ামাহ ৬৬৯ পারা ২৯ 


মানুষ এই ভয়াবহ অবস্থা দেখে বলবে ৪ ৮2০ ঠ১০% ১০ ০৯ 
আজ পালানোর স্থান কোথায়? তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে জবাব দেয়া 
হবে ৪ না, কোন আশ্রয়স্থল নেই। এই দিন ঠাই হবে তোমার রবেরই নিকট । এ 
আয়াতটি নিম্নের আয়াতটির মতই ৪ 


রর ৬ 15 টকা ৬ ্ 


যোদিন তোমাদের কোন আশ্রয়স্থল থাকবেনা, আর না (তোমাদের পাপ) 
অস্বীকার করার সুযোগ থাকবে । (সুরা শুরা, ৪২ 8৪৭) 


ঘোষিত হচ্ছে ৪ 7৯19 7 ৬৮ 5০% ১০০ ৮৫ সেদিন মানুষকে 
অবহিত করা হবে সে কী অগ্যে পাঠিয়েছে ও কী পশ্চাতে রেখে গেছে। আল্লাহ 
তা'আলা বলেন ৪719 628 ০ ১০ ০০০ ৫ লোকেরা জানতে পারবে 
যে, বিগত জীবনে তারা কি করেছে, তা জীবনের প্রথমেই হোক অথবা শেষেই 
হোক, তা প্রথম কাজটি হোক অথবা সর্বশেষ কাজটিই হোক, তা ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্রতম 
হোক অথবা অনেক বড়ই হোক। যেমন মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ৪ 


মি টি ৪০:8৮ 4 8715255548৪ 
12০1 12445 3917৮ 19৮ ০1 
তারা তাদের কৃতকর্ম সম্মুখে উপহিত পাবে; তোমার রাব্ব কারও প্রতি হুলম 
করেননা। (সুরা কাহফ, ১৮ ৪ ৪৯) 


মহান আল্লাহ এখানে বলেন ঃ বন্ততঃ মানুষ নিজের সম্বন্ধে সম্যক অবগত, 
যদিও সে নানা অজুহাতের অবতারণা করে । যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ৪ 


৮ এপ টিনা ০১০ ৬৪৬ 
তুমি তোমার কিতাব পাঠ কর; আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব নিকাশের 
জন্য যথেষ্ট । (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ 8 ১৪) আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) 
বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, তার চোখ-কান, হাত, পা এবং অন্যান্য 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে । (তাবারী ২৪/৬২) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন 
যে, এর অর্থ হচ্ছে, সে নিজেই তার কার্যাবলী প্রত্যক্ষ করবে । অন্যত্র তিনি বলেন 
£ আল্লাহর শপথ! তুমি যদি তাকে দেখতে চাও তাহলে দেখতে পাবে যে, সে 
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সুরা ৭৫ £ কিয়ামাহ ৬৭০ পারা ২৯ 


সম্পূর্ণ উদাসীন! বলা হয় যে, ইঞ্জিলে লিখিত রয়েছে 8 “হে আদম সন্তান! তুমি 
তোমার ভাইয়ের চোখের ছোট ছোট অংশ দেখতে পাচ্ছ, অথচ তোমার নিজের 
চোখের গাছের গুড়িসম অংশটাও দেখতে পাচ্ছনা? মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, 
নি ৬ 9 এর অর্থ হচ্ছে সে নিজকে বাচানোর জন্য নানা যুক্তি, 
অজুহাত তুলে ধরতে থাকবে, যদিও তার কর্মকান্ডের জন্য সে নিজেই উত্তম 
সাক্ষী । (তাবারী ২৪/৬৪) 

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, কিয়ামাতের দিন মানুষ বাজে বাহানা, মিথ্যা 
প্রমাণ এবং নিরর্থক ওযর পেশ করবে, কিন্তু তার একটি ওযরও গৃহীত হবেনা । 
(তাবারী ২৪/৬৫) যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে 

057৬৫ ৫402 9126 ওত এ ৩ এ 

তখন তাদের এ কথা বলা ব্যতীত আর কোন কথা বলার থাকবেনা, তারা 

বলবে £ আল্লাহর শপথ, হে আমাদের রাব্ব! আমরা মুশরিক ছিলামনা । (সূরা 


আন'আম, ৬ ৪ ২৩) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অন্যত্র বলেন ৪ 
» ওর 4 ৮ 


শা ৩ ৩৪৪ এ ৬৩ এ আক 
0%-এা ০১4 এ র্‌, 505 ১0 
যেদিন আল্লাহ পুনরুথিত করবেন তাদের সকলকে, তখন তারা তীর 
(আল্লাহর) নিকট সেরপ শপথ করবে যেরপ তোমাদের নিকট শপথ করে এবং 
তারা মনে করে যে, এতে তারা উপকৃত হবে । সাবধান! তারাইতো মিথ্যাবাদী । 
(সুরা মুজাদালাহ, ৫৮ ৪ ১৮) মোট কথা, কিয়ামাতের দিন তাদের ওযর-আপত্তি 
১০০০০০০০% 


2 


4535০] এ 
টা দ০:-রার্রা্‌ 
এব 559 £ এও 
সেদিন তারা আল্লাহর কাছে আত্মসমপর্ণ করবে । (সূরা নাহল, ১৬ 8 ৮৭) 
(০৩: 225016276521211541 
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সুরা ৭৫ £ কিয়ামাহ ৬৭১ পারা ২৯ 
অতঃপর তারা আত্মসমপর্ণ করে বলবে £ আমরা কোন মন্দ কাজ করতামনা । 


(সুরা নাহল, ১৬ ৪ ২৮) 
05/214 ০ ৫5 &া$ 
আল্লাহর শপথ, হে আমাদের রাবব! আমরা মুশরিক ছিলামনা । ( সুরা 
আন“আম, ৬ ৪ ২৩) (তাবারী ২৪/৬৪) তারাতো শির্কের সাথে সাথে নিজেদের 
সমস্ত দুক্বর্মকেই অস্বীকার করবে, কিন্তু সবই বৃথা হবে। তাদের এঁ অস্বীকৃতি 
তাদের কোনই উপকারে আসবেনা । 
১৬। তাড়াতাড়ি অহী আয়ত্ব 41 « রি 
রি 2 রঃ ৭ 
করার জন্য তুমি তোমার 45৩ ০ 47৮ ট 
জিহ্বা দ্রুততার সাথে সথগ্লন ৫. পি 
করনা । 243 ০25 
১৭। ইহা সংরক্ষণ ও পাঠ] ৮4. এ তপু (42 
করানোর দায়িত্ব আমারই । 
১৮। সুতরাং যখন আমি উহা 4০4 » প্র বাঁ 21 
পাঠ করি তুমি সেই পাঠের চা 
অনুসরণ কর। 
১৯। অতঃপর এর বিশদ 
ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমারই। 


পাপা ০ ঞ& ০০ র্র ৫ 


পার্থিব জীবনকে ভালবাস। 


২১। এবং আখিরাতকে 2পহ কিক ছি 
উপেক্ষা কর। ৪২1 ০১১০১ 
২২। সেদিন কোন কোন রা রো 
মুখমন্ডল উজ্জ্বল হবে। 745 ৮225৫ ৩১৯৩ "1 
২৩। তারা তাদের রবের রা রর 
দিতে াক কে! 555 0-1 
২৪। কোন কোন মুখমন্ডল রুপ (৫3 প্রি 5 এ০ 
হয়ে পড়বে বিবর্ণ, ৮ স৯ ৯৯৯১: 


(0০017191715 
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২৫। এই আশংকায় যে, একা ৮214 17576812255 
ধ্বংসকারী বিপর্যয় আসন্ন । 28 6০ ০০৪৪ 01০৮০ তা9 


কিভাবে রাসূলের (সাঃ) কাছে অহী অবতীর্ণ হত 

এখানে মহামহিমা্বিত আল্লাহ স্বীয় নাবী সান্নাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
শিক্ষা দিচ্ছেন যে, তিনি মালাক/ফেরেশতার নিকট হতে কিভাবে অহী গ্রহণ 
করবেন । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম অহী গ্রহণ করার ব্যাপারে 
খুবই তাড়াহুড়া করতেন। জিবরাঈল মালাক যখন অহীকৃত কুরআনের আয়াত 
পাঠ করতেন তখন তিনিও তার সাথে সাথে মুখস্থ করতে চেষ্টা করতেন। তাই 
আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাকে নির্দেশ দিচ্ছেন 

এ 0৭০ ৬৬০০ & ০ ৫ যখন মালাক অহী নিয়ে আসবে তখন তুমি 
শুনতে থাকবে । অতঃপর যে ভয়ে তিনি এরূপ করতেন সেই ব্যাপারে তাকে সান্ত 
না দিতে গিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন $ঃ হে নাবী! তোমার বক্ষে 
ওটা জমা করে দেয়া এবং তোমার ভাষায় তা হুবহু পাঠ করিয়ে ও মুখস্থ করিয়ে 
নেয়ার দায়িত্ব আমার। অনুরূপভাবে তোমার দ্বারা এর ব্যাখ্যা করিয়ে দেয়ার 
দায়িত্ও আমার । সুতরাং প্রথম অবস্থা হল মুখস্থ করানো, দ্বিতীয় অবস্থা হল 
পড়িয়ে নেয়া এবং তৃতীয় অবস্থা হল বিষয়টির ব্যাখ্যা করিয়ে নেয়া। তিনটিরই 
দায়িত্‌ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিজে গ্রহণ করেছেন। যেমন অন্য 


জায়গায় রয়েছে ঃ 
৪ 
রব চপ ১: রর রা 2৫ রি 
5০6 459 ৮০ এপ] হর ০9 ৩৪ 915 0 খু 


45 3১ 
এবং বল £ হে আমার রাবব! আমার জ্ঞানকে বৃদ্ধি করুন। (সুরা তা-হা, ২০ ৪ ১১৪) 
মহান আল্লাহ বলেন £ 
ঠ ৪৪ ৩! ৯ হে নাবী! সংরক্ষণ ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই। 
সুতরাং যখন আমি ওটা পাঠ করি অর্থাৎ আমার নাধিলকৃত মালাক ওটা পাঠ করে 
তখন তুমি এঁ পাঠের অনুসরণ কর অর্থাৎ শুনতে থাক এবং তার পাঠ শেষ হলে 
পর পাঠ কর। 
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মুসনাদ আহমাদে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ইতোপূর্বে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের অহী গ্রহণ করতে খুবই কষ্ট বোধ 
হত এই ভয়ে যে, না জানি হয়তো তিনি ভুলে যাবেন । তাই তিনি মালাকের সাথে 
সাথে পড়তে থাকতেন এবং স্বীয় ওষ্ঠদ্ধয় নাড়াতে থাকতেন। এ হাদীসের 
বর্ণনাকারী ইব্ন আব্বাস (রাঃ) স্বীয় ওষ্ঠ নেড়ে দেখিয়ে দেন এবং তার শিষ্য 
সাঈদও (রহঃ) নিজের উত্তাদের মত নিজের ওষ্ঠ নেড়ে তার শিষ্যকে দেখান । এ 


সময় মহামহিমািত আল্লাহ «4 4 ৩১. এ ১), $ আয়াতটি অবতীর্ণ 


করেন £ হে নাবী! তাড়াতাড়ি অহী আয়ত্ত করার জন্য তুমি তোমার জিহবা ওর 
সাথে সঞ্চালন করনা । এটা সংরক্ষণ ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই | সুতরাং 
যখন জিবরাঈল এটা পাঠ করে তখন তুমি নীরবে তা শ্রবণ করবে। সহীহ বুখারী ও 
সহীহ মুসলিমেও এ রিওয়ায়াতটি রয়েছে। সহীহ বুখারীতে এও রয়েছে যে, যখন 
অহী অবতীর্ণ হত তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুপ করে 
থাকতেন এবং মালাক চলে যাওয়ার পর তিনি তা পাঠ করতেন। (আহমাদ 
১/৩৪৩, ফাতহুল বারী ১/৩৯, ৮/৫৪৭, ৫৫০, ৭০৭ ১৩/৫০৮; মুসলিম ১/৩৩০) 


এরপর মহামহিমািত আল্লাহ বলেন ৪ 3955 . এ ১১ এ ৫ 
.১০ট। এই কাফিরদের কিয়ামাতকে অস্বীকার করতে, আল্লাহর পবিত্র 


কিতাবকে অমান্য করতে এবং তার রাসূল সান্রাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
আনুগত্য না করতে উদ্বুদ্ধকারী হচ্ছে দুনিয়ার প্রেম এবং আখিরাত বর্জন। অথচ 
আখিরাত হল বড়ই গুরুত্রপূর্ণ দিন। 


পরকালে আল্লাহকে দেখতে পাওয়া 
আল্লাহ তা'আলা বলেন £ ৪8০৮৪ 45০ ১+% এ দিন বহু লোক এমন হবে 
যাদের মুখমণ্ডলে উজ্জ্বলতা প্রকাশ পাবে। তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে 
থাকবে । যেমন সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে $ শীঘ্রই তোমাদের রাব্বকে তোমরা 


প্রকাশ্য দৃষ্টিতে দেখতে পাবে । বহু হাদীসে মুতাওয়াতির সনদে, যেগুলি হাদীসের 
ইমামগণ নিজেদের কিতাবসমুহে আনয়ন করেছেন, এটা বর্ণিত হয়েছে যে, 
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মু'মিনরা কিয়ামাতের দিন তাদের রাব্বকে দেখতে পাবে । এ হাদীসগুলিকে কেহ 
মুছে ফেলতে পারবেনা এবং অস্বীকারও করতে পারবেনা । সহীহ বুখারী ও সহীহ 
মুসলিমে আবু সাঈদ (রাঃ) ও আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, জনগণ 
জিজ্ঞেস করলেন ৪ “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম! 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন ৪ যখন আকাশ মেঘশুন্য ও সম্পূর্ণ 
পরিষ্কার থাকে তখন সূর্য ও চন্দ্রকে দেখতে তোমাদের কোন কষ্ট কিংবা অসুবিধা 
হয় কি? উত্তরে তারা বললেন ৪ “জী না।' তখন তিনি বললেন ৪ “এভাবেই 
তোমরা তোমাদের রাব্বকে দেখতে পাবে ।” (ফাতহুল বারী ১৩/৪৩০, মুসলিম 
১/১৬২, ১৬৩) 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেই যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা 
রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম চৌদ্দ তারিখের পূর্ণিমার টাদের 
যেমনভাবে এই চাদকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ। সুতরাং সম্ভব হলে সূর্য উদিত 
হওয়ার পূর্বের সালাতে (অর্থাৎ ফাজরের সালাতে) এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বের 
সালাতে (অর্থাৎ আসরের সালাতে) তোমরা কোন প্রকার অবহেলা করবেনা । 
(ফাতহুল বারী ১৩/৪২৯, মুসলিম ১/৪৩৯) 

সহীহ মুসলিমে সুহাইব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জান্নাতীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন আল্লাহ 
তা'আলা তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন £ “তোমাদেরকে যদি আমি আরও কিছু 
অতিরিক্ত দিই তা তোমরা চাও কি? তারা উত্তরে বলবে 8 আপনি আমাদের 
মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করেছেন, আমাদের জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন এবং আমাদেরকে 
জাহান্নাম হতে রক্ষা করেছেন। সুতরাং আমাদের আর কোন্‌ জিনিসের প্রয়োজন 
থাকতে পারে? তৎক্ষণাৎ পর্দা সরে যাবে । তখন তাদের কাছে অতিরিক্ত আর 
কিছুই চাওয়ার থাকবেনা যখন তারা তাদের আনন্দ ও ভালবাসার পাত্র আল্লাহকে 


দেখতে পাবে। এটাকেই ৪১) বলা হয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন £ 
804৫৭ 4 পভিরত টির 
$569 15241212500 
যারা সৎ কাজ করেছে তাদের জন্য উত্তম বস্ত (জারাত) রয়েছে; এবং 
অতিরিক্ত প্রদানও বটে । (সূরা ইউনুস, ১০ £ ২৬) (মুসলিম ১/১৬৩) 
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সহীহ মুসলিমে যাবির (রাঃ) বর্ণিত অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ 
তা'আলা কিয়ামাতের মাইদানে মুমিনদের সামনে হাসি মুখে উপস্থিত হবেন। 


(মুসলিম ১/১৭৮) 
এসব হাদীস দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, মু*মিনরা কিয়ামাতের দিন আল্লাহ 
তাআলার দীদার বা দর্শন লাভে ধন্য হবে। 


ইহা হবে কিয়ামাত দিবসে খোলা মাঠে যখন সবাইকে উপস্থিত করা হবে। 
কোন কোন হাদীসের বর্ণনায় আছে যে, ঈমানদারগণ খোলা মাঠে তাদের রাব্বকে 
তাকিয়ে দেখতে থাকবেন । অন্যরা বলেন যে, তারা (ঈমানদারগণ) জান্নাতে বসে 
আল্লাহকে দেখতে পাবেন। হাসান (রেহঃ) বলেন যে, “সেদিন কোন কোন 
মুখমগ্ল উজ্জ্বল হবে" এর ভাবার্থ হচ্ছে 8 কতকগুলি চেহারা সেদিন অতি সুন্দর 
দেখাবে। এ বিষয়টি আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তির মত $ 
2১ ১১৯১৪ ০ 
সোদিন কতগুলি মুখমন্ডল হবে শ্রেতবর্ণ উজ্জ্বল) এবং কতক মুখমন্ডল হবে 
কৃষ্তবর্ণ। (সুরা আলে ইমরান, ৩ £ ১০৬) মহান আন্রাহর নিম্নের উক্তিগুলিও 
0 
258 


51525 55256 2525 478৫2 ৪৩৮ 87৪ ৯555 2১5 
(ঠা 8৪2 এএসি .8$ 0৪57 
সোদিন বহু আনন হবে দীপ্তিমান, সহাস্য ও এফুল্ল এবং অনেক মুখমন্ডল হবে 
সেদিন ধুলি ধুসরিত। সেগুলিকে আচ্ছন করবে কালিমা । তারাই কাফির ও 
পাপাচারী । (সুরা আ*বাসা, ৮০ 8 ৩৮-৪২) 
আল্লাহ তা'আলা বলেন £ 89 ৬৫ 442 ১2 82৮5 5৩৯ 85 
তারা হল এঁ সমস্ত পাগী ও অপরাধী যাদের মুখমন্ডল কিয়ামাত দিবসে হবে 
কালিমাচ্ছন্ন । কাতাদাহ রেহঃ) বলেন যে, তাদের মুখমন্ডল হবে বিষন্ন । (তোবারী 
২৪/৭৪) সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, তাদের মুখমন্ডল হয়ে যাবে বিবর্ণ । (কুরতুবী 
১৯/১১০) £// অর্থাৎ তারা নিশ্চিত হয়ে যাবে যে, তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি 
অবধারিত হয়ে গেছে। সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, তারা নিশ্চিত হয়ে যাবে যে, তারা 


(0০017191715 


সুরা ৭৫ £ কিয়ামাহ ৬৭৬ পারা ২৯ 


ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। ইব্‌ন যায়িদ রেহঃ) বলেন যে, তারা ভাবতে 
থাকবে যে, তাদেরকে জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করানো হবে। মহিমান্বিত 
আল্লাহর এ উক্তিগুলিও এ রূপ £ 

ডা 


০০195 ০5 25 2৮6 4৮০৪ সপ) 
সেদিন বহু মুখমন্ডল অবনত হবে, কর্মরান্ত পরিশ্রার্ভাবে ৷ তারা প্রবেশ 
করবে ভ্রলন্ত আগুনে । (সুরা গাশিয়াহ, ৮৮ 8 ২-৪) 
36 ৮০ 436 ০৮ | তে তা 96৮6 ০৫ ৬৪ 
তাদেরকে উত্তগ গ্ত্রবণ হতে পান করানো হবে, তাদের জন্য বিষাক্ত কন্টক 


ব্যতীত খাদ্য নেই যা তাদেরকে পুষ্ট করবেনা এবং তাদের ক্ষুধাও নিবৃত্ত 
করবেনা । (সুরা গাশিয়াহ, ৮৮ ৪ ৫-৭) 
পাও ৮5৮44 


প প ক্র ১৪:৯৮ রে ২ 
216 % 38910 80 450 ১59525 
বহু মুখমন্ডল হবে সোদিন আনন্দোজ্্বল, নিজেদের কর্ম্সাফল্যে পরিতৃপ্ত । 


অবস্থান হবে সমু্ত জানাতে । (সুরা গাশিয়াহ, ৮৮ £ ৮-১০) এ বিষয়ে আরও 
বহু আয়াত রয়েছে। 


রর শর্শল ১ ৮৫ ৩ 
২৬। যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হবে। ৯ | ০৫৮ ] ঞ 1১1১৩ ১4 


২৭। এবং বলা হবে £ কে 216 পা হু 
তাকে রক্ষা করবে? 53 ০৮ ০৩৪97 
২৮। তখন তার প্রত্যয় হবে যে, মরতে ড়া 
উহাবিদার্ষপ। 3150 410%9 -1% 


স্৪4 পে টি 
২৯। যি সংগে পা] 410 .41৮4219.1৭ 


৩০। সেদিন তোমার রবের: 4 ০০4১০১৮2৮০1 
নিকট সমস্ত কিছু প্রত্যানীত ৩৬০৯ ৯১2৪০ 41" 
হবে। 
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৩১। সে বিশ্বাস করেনি এবং 8০ ও এপ ০ 
সালাত আদায় করেনি । |] ০ ১৩০০ ১১ শা 
৩২। বরং সে প্রত্যাখ্যান 2. ০27 
করেছিল ও মুখ ফিরিয়ে 55445 ০৯৯3 শা 


নিয়েছিল। 


৩৩ । অতঃপর সে তার পরিবার 
দভভভরে। 


৩৪। তোমার দুর্ভোগের উপর 


র্ 


দুর্ভোগ! 


17615074 


৩৫। আবার তোমার দুর্ভোগের 
উপর দুর্ভোগ! 


রা নে 
020১7 -০ 


৩৬। মানুষ কি মনে করে যে, 
তাকে নিরর্থক ছেড়ে দেয়া হবে? 


শান 


৩৭। সে কি স্থলিত শুক্রবিন্দু 


৬ ৮ প 4 টি পর 
ছিলনা? ০% 5 ১ 20 পাও 
1৫ 245 রর 
পি ভশি 
৩৮। অতঃপর সে রক্তপিভে |. 424 2০ ৪4 
তাকে আকৃতি দান করেন ও টা 
সুঠাম করেন। রি 
৩. হত জর্ভতে চি পাত 
৩৯। অতঃপর তিনি তা হতে :2)]| 2 3 দি 


সৃষ্টি করেন যুগল নর ও নারী। 
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৪০। তবুও কি সেই শ্রষ্টা মৃতকে 17 প্রা রি 
পুন্জীবিত করতে সক্ষম নন? ৬৪ টা * 


মৃত্যুর আলামত 
এখানে মৃত্যু ও মৃত্যু-যাতনার খবর দেয়া হচ্ছে। আল্লাহ আমাদেরকে এ 
কঠিন অবস্থায় সত্যের উপর স্থির থাকার তাওফীক দান করুন! 14 শব্দটিকে 
এখানে ধমকের অর্থে নেয়া হলে অর্থ হবে £ হে আদম সন্তান! তুমি যে আমার 
খবরকে অবিশ্বাস করছ তা উচিত নয়, বরং তার কাজ-কারবারতো তুমি দৈনন্দিন 
প্রকাশ্যভাবে দেখতে রয়েছ। আর যদি এটা ( অর্থে নেয়া হয় তাহলেতো 


ভাবার্থ বেশি প্রতীয়মান হবে । অর্থাৎ যখন তোমার রূহ তোমার দেহ থেকে বের 
হতে থাকবে এবং তোমার কণ্ঠনালী পর্যন্ত পৌছে যাবে । যেমন আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তাআলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ 

এ (০ গোগির হঠাত 2) উর? 
এ] এ১ ৮০ 058৩ ১৩০ ০ 2912 রা এ 1১! ১৪ 


48 4. 


6৩ ৩ ০] 2১৯১ .09৪ (১৫৮ ৩2 তে ৩] মুগ 2 ১ ০9 7৯০ 
পরভ্ত কেন নয় - প্রাণ যখন কণ্ঠাগত হয় এবং তখন তোমরা তাকিয়ে থাক, 
আর আমি তোমাদের অপেক্ষা তার নিকটতর, কিম তোমরা দেখতে পাওনা । 


তোমরা যদি করৃর্বাধীন না হও তাহলে তোমরা ওটা ফিরাওনা কেন? যদি 
তোমরা সত্যবাদী হও! (সূরা ওয়াকি'আহ, ৫৬ £ ৮৩-৮৭) বলা হবে ৪ 

310 ১ 0:89 কে তাকে রক্ষা করবে? ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, 
তাবার্থ হল $ কোন ঝাড়-ফুঁককারী আছে কি? আবু কিলাবা (রহঃ) বলেন যে, 
ভাবার্থ হল ৪ কোন ডাক্তার ইত্যাদির দ্বারা কি আরোগ্য দান করা যেতে পারে? 
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কাতাদাহ (রেহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং ইব্‌ন যায়িদেরও (রহঃ) এটাই উক্তি। 
(তাবারী ২৪/৭৫) মহান আল্লাহর উক্তি ৪ 


০৪ ৪৬০। ০83 পায়ের সঙ্গে পা জড়িয়ে যাবে। এর একটি ভাবার্থ 


ইব্‌ন আব্বাস (রঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন হতে এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, দুনিয়া ও 
আখিরাত তার উপর জমা হয়ে যাবে। ওটা দুনিয়ার শেষ দিন হয় এবং 
আখিরাতের প্রথম দিন হয়। সুতরাং সে কঠিন হতে কঠিনতম অবস্থার সম্মুখীন 
হয়। তবে কারও উপর আল্লাহ রাহমাত করলে সেটা স্বতন্ত্র কথা । দ্বিতীয় ভাবার্থ 
ইকরিমাহ (রহঃ) হতে করা হয়েছে যে, একটি বড় ব্যাপার অন্য একটি বড় 
ব্যাপারের সাথে মিলিত হওয়া । বিপদের উপর বিপদ এসে পড়া । 

তৃতীয় ভাবার্থ হাসান বাসরী (েহঃ) প্রমুখ মনীষী হতে বর্ণিত হয়েছে যে, স্বয়ং 
মরণোনুখ ব্যক্তির কঠিন যন্ত্রণার কারণে তার পায়ের সাথে পা জড়িয়ে যাওয়া 
উদ্দেশ্য । (তাবারী ২৪/৭৮) পূর্বে সেতো এই পায়ের উপর চলাফিরা করত, কিন্তু 
এখনতো তা মৃত এবং তাকে আর বহন করে চলবেনা । (কুরতুবী ১৯/১১২) 
মহিমা্িত আল্লাহ বলেন ঃ 

$০। ১ ৩৫) এ সেই দিন আল্লাহর নিকট সব কিছু প্রত্যানীত 
হবে। রূহ আকাশের দিকে উঠে যায়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মালাইকাকে 
নির্দেশ দেন ঃ তোমরা এই রূহকে পুনরায় যমীনেই নিয়ে যাও। কারণ আমি 
তাদের সবাইকে মাটি হতেই সৃষ্টি করেছি, তাতেই তাদেরকে ফিরিয়ে দিব এবং 
তা হতেই পুনর্বার তাদেরকে বের করব। যেমন এটা বারা (রোঃ) বর্ণিত সুদীর্ঘ 
হাদীসে এসেছে। এ বিষয়টিই অন্য জায়গায় বর্ণিত হয়েছে ঃ 
(4৩০19 [55050 58 : ০০১০৪ % ০৯া ০ 
৬০2 পা || ঠ ০১০১৪ ২7 টাকা ০721 

০৮৮৫ (০9 ওতো খা 

রক্ষণাবেক্ষণকারী নিযুক্ত করে পাঠিয়ে থাকেন, এমনকি যখন তোমাদের কারও 
মৃত্যু সময় সমৃপস্থিত হয় তখন আমার ধোরিত দূতগণ তার পরাণ হরণ করে নেয়, 
এ ব্যাপারে তারা বিন্দুমাত্র ক্রটি করেনা । তারপর সকলকে তাদের সত্যিকার 
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অভিভাবক আল্লাহর কাছে প্রত্যাবতিতি করানো হয়। তোমরা জেনে রেখ যে, এ 
দিন একমাত্র আল্লাহই রায় প্রদানকারী হবেন, আর তিনি খুবই ত্রিৎ হিসাব 
এহণকারী । (সুরা আন“আম, ৬ ৪ ৬১-৬২) 


কিয়ামাত দিবসে অবিশ্বাসীদের বর্ণনা 

আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ ৬6) 244 5549 .৬০ 09 36 0 এ 
কাফির ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে যে নিজের আকীদায় সত্যকে 
অবিশ্বাসকারী এবং স্বীয় আমলে সত্য হতে পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী ছিল। কোন মঙ্গলই 
তার মধ্যে অবশিষ্ট ছিলনা । না সে আল্লাহর কথাকে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করত, 
আর না শারীরিকভাবে তার ইবাদাত করত, এমনকি সে সালাতও কায়েম 
করতনা । বরং সে সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। অতঃপর 
সে তার পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে গিয়েছিল দম্তভভরে। যেমন আল্লাহ 
7557 


৮ লক + ০ র্ঘ ০ 
মিসস 
ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল । অতঃপর সে তার পরিবার পরিজনের নিকট ফিরে 
গিয়েছিল দম্ভভরে । (সুরা কিয়ামাহ, ৭৫ ৪ ৩১-৩৩) 
0953 1520 0191514 
যখন তারা তাদের আপন জনের নিকট ফিরে আসত তখন তারা ফিরত 
ইরা িরার ৮৩৪ ভিটিরুটার নে 
20190651755 ০69 
সে তার স্বজনদের মধ্যেতো সহর্ষে ছিল, যেহেতু সে ভাবত যে, সে কখনই 
প্রত্যাবতিত হবেনা । (সূরা ইনশিকাক, ৮৪ ৪ ১৩-১৪) এর পরেই আল্লাহ বলেন ঃ 
12৮75306440 312 


হ্যা, অবশ্যই পরত্যাবতি্ত হবে) নিশ্চয়ই তার রাব্ৰ তার উপর সবিশেষ দৃষ্টি 
রাখেন । (সূরা ইনশিকাক, ৮৪ £ ১৫) 


৬৮৯ 
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এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ধমক ও ভয় প্রদর্শনের সুরে বলেন ৪ 


৬৮ এন এ! ০১ ৮ দুর্ভোগ তোমার জন্য, দুর্ভোগ! আবার দুর্ভোগ 
তোমার জন্য, দুর্ভোগ! আল্লাহর সঙ্গে কুফরী করেও তুমি দস্ত প্রকাশ করছ! যেমন 
অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ 


র্ ্ু পিং রা ০০ 
০৮০ 5)শা ০ 7081১ 


আস্বাদন কর, তুমিতো ছিলে সম্মানিত, অভিজীত। (সুরা দুখান, ৪৪ ৪ ৪৯) 
০০০০০579757 


3৯১2৪৫15961 
তোমরা পানাহার কর এবং ভোগ করে নাও অল্প কিছুদিন, তোমরাতো 
অপরাধী । (সুরা মুরসালাত, 25 


॥ 8 ভলর্ত 


44353 05 2 ৫৩ ০1১3 


অতএব তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইচ্ছা তার ইবাদাত করতে থাক। 

(সুরা যুমার, ৩৯ ৪ ১৫) আরও বলা হয়েছে ঃ 
নি 1) 

নিনরাররারির চারার রা রা 
স্থানে এসব কথা ধমকের সুরেই বলা হয়েছে। 

সাঈদ ইব্‌ন যুবাইরকে (রহঃ) 93৬ ৩) এ% ্ ৬০৩ ৬ এ) 
আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম আবু জাহলকে এই কথাগুলি বলেছিলেন। তখন আল্লাহ তাআলা 
কুরআন কারীমে হুবহু এই শব্দগুলি অবতীর্ণ করেন । (নাসাঈ ৬/৫০৪) 

মুসনাদ ইব্‌ন আবী হাতিমে কাতাদাহ রেহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই ফরমানের পর আল্লাহর এ দুশমন 
বলেছিল ৪ “হে মুহাম্মাদ! তুমি আমাকে ধমকাচ্ছ? জেনে রেখ যে, তুমি ও তোমার 
চলাচলকারীদের মধ্যে আমিই সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি ।' 


(0০017191715 


সুরা ৭৫ £ কিয়ামাহ ৬৮২ পারা ২৯ 


মহামহিমান্বিত আল্লাহ এরপর বলেন £ ০.০ ৫3 ৩1 ১০০]। ৮. 
মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনিতেই ছেড়ে দেয়া হবে? অর্থাৎ সে কি এটা 
ধারণা করে যে, তাকে মৃত্যুর পরে পুনজীবিত করা হবেনা? তাকে কোন হুকুম ও 
কোন কিছু হতে নিষেধ করা হবেনা? এরূপ কখনও নয়, বরং দুনিয়াতেও তাকে 
আদেশ ও নিষেধ করা হবে এবং পরকালেও তার কৃতকর্ম অনুসারে তাকে 
পুরস্কার বা শাস্তি দেয়া হবে। 

এর অর্থ হচ্ছে এই যে, দুনিয়ার জীবনে সে যে সমস্ত কাজ করছে তার 
কোনটাই হিসাব থেকে বাদ দেয়া হবেনা, আর কাবরে শায়িত অবস্থায়ও 
সাওয়াল-জবাব থেকে রেহাই দেয়া হবেনা । বরং ইহজগতে তাকে যে আদেশ 
নিষেধ করা হয়েছে সেই ব্যাপারে বিচার দিবসে তাকে প্রশ্ন করা হবে। এ কথা 
জানানোর উদ্দেশ্য এই যে, যারা আল্লাহর দীন থেকে দূরে সরে গেছে, দীনকে 
অবজ্ঞা প্রদর্শন করছে এবং দীনের ব্যাপারে বক্রতা অবলম্বন করেছে তাদেরকে 
জানিয়ে দেয়া যে, কিয়ামাত অবশ্যন্তবী । এখানে উদ্দেশ্য হল কিয়ামাতকে সাব্যস্ত 
করা এবং কিয়ামাত অস্বীকারকারীদের দাবী খণ্ডন করা। এ জন্যই এর দলীল 
হিসাবে বলা হচ্ছে ৪ মানুষতো প্রকৃত পক্ষে শুক্রের আকারে প্রাণহীন ও ভিত্তিহীন 
পানির এক নিকৃষ্ট ও তুচ্ছ ফৌটা ছাড়া কিছুই ছিলনা । অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা 
ওয়া তা'আলা ওটাকে রক্তপিণ্ডে পরিণত করেন, তারপর তা গোশতের টুকরায় 
পরিণত হয়, এরপর মহান আল্লাহ ওকে আকৃতি দান করেন এবং সুঠাম করেন। 
অতঃপর তিনি তা হতে সৃষ্টি করেন যুগল নর নারী । যে আল্লাহ এই তুচ্ছ শুক্রকে 
সুস্থ ও সবল মানুষে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছেন, তিনি কি তাকে ধ্বংস করে 
দিয়ে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম হবেননাঃ অবশ্যই যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করতে 
সক্ষম হয়েছেন তিনি দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে আরও বেশি সক্ষম হবেন। যেমন 
তিনি বলেন £ 

6 ৩০১৩০ 9৯9 24০৫ -4৩শা 6 একা 

তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি এটাকে সৃষ্টি করবেন পুনবার; 
এটা তার জন্য অতি সহজ। (সূরা রূম, ৩০ ৪ ২৭) এই আয়াতের ভাবার্থের 
ব্যাপারেও দু'টি উক্তি রয়েছে। কিন্তু প্রথম উক্তিটিই বেশি প্রসিদ্ধ । যেমন সুরা 


রূমের তাফসীরে এর বর্ণনা ও আলোচনা বর্ণিত হয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ 
তা"আলাই সঠিক জ্ঞানের অধিকারী । 


(017191715 


সুরা ৭৫ £ কিয়ামাহ ৬৮৩ পারা ২৯ 
সুরা কিয়ামাহ পাঠের পর দু'আ পাঠ 


সুনান আবু দাউদে মুসা ইব্‌ন আবী আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি 
লোক স্বীয় ঘরের ছাদের উপর উচ্চস্বরে কুরআন মাজীদ পাঠ করছিলেন। যখন 


তিনি এই সুরার ৮৯ (পণ ৩ এ ১১৬ ৩১ ৮৫ এই আয়াতটি 
তিলাওয়াত করেন তখন তিনি বলেন, অর্থাৎ হ্যা, আপনি অবশ্যই এতে 


সক্ষম । জনগণ তাকে এটা পাঠ করার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বলেন £ 

“আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এটা পাঠ করতে শুনেছি।' 
সুনান আবু দাউদেই আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন 8 “তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সুরা 


১১812 ১৫1 পাঠ করবে এবং ৩০০ ৫ £1 ০ সেরা তীন, 
৯৫ ৪৮) এই আয়াত পর্যন্ত পড়বে সে যেন পাঠ করে 8 ১ ৩০১ ৬৬ 9 এ 
৩৮৬০৭ হ্যো, আপনি বিচারকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক এবং 
সাক্ষ্যদাতাদের মধ্যে আমি নিজেও একজন সাক্ষী)। আর যে, ব্যক্তি (ঠা 
2০ 2১৫ এ সূরাটি পাঠ করবে এবং পস্4 ০ ৪০ ০১৬ ৬৬১ সে 
৷ এই আয়াত পর্যন্ত পৌছবে তখন যেন সে এ হ্যা) পাঠ করে। (আবু 


দাউদ ১/৫৪৯) ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) একাই এটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি 
কোন সাহাবীর নাম উল্লেখ করেননি । 


সূরা কিয়ামাহ্‌-এর তাফসীর সমাপ্ত। 


(0০017191715 


সূরা ৭৬ ৪ দাহ্র/ইনসান ৬৮৪ পারা ২৯ 


তরতাজা 
যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমু'আর দিন ফাজরের সালাতে 
সূরা আলিফ-লাম-তানযীল এবং হাল আতা আলাল ইনসান পাঠ করতেন। 
(মুসলিম ২/৫৯৯) 


পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু ? ” 
আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। ৮৯৪৯9 ০৪9] 40৮৭ 
১। কাল-প্রবাহ মানুষের উপর : « ০২৫ ১4 
এক সময় অতিবাহিত হয়েছে ০৪ ০০১১ ৬০ ও 
যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছু 


ঠ র্ণ 28৮০ পা 5 প্র ৬ 

ছিলনা । রিট ন) ১৯০] 05 
৮ একর 

|) ০০৫ 


। আমিতো মানুষকে ০ পর্বত 
উর ০৮ রী ০৪1০ ৩ রী 
তাকে পরীক্ষা করার জন্য; এ ০ রী চারার 
জন্য আমি তাকে করেছি শ্রবণ ; 44০ 44452) 0৮১41 280 
ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন। ৮ 


৩। আমি তাকে পথের নির্দেশ 
দিয়েছি; হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, 0 সঃ 5 রী 
না হয় সে অকৃতজ্ঞ হবে। 


(0০017191715 


সূরা ৭৬ ৪ দাহ্র/ইনসান ৬৮৫ পারা ২৯ 


আল্লাহ মানুষকে অস্তিত্হীন থেকে অস্তিত্বে এনেছেন 
আল্লাহ তাআলা খবর দিতে গিয়ে বলেন যে, তিনি মানুষকে এমন অবস্থায় 
সৃষ্টি করেছেন যে, তার নিকৃষ্টতা ও দুর্বলতার কারণে সে উল্লেখযোগ্য কিছুই 
ছিলনা । তিনি তাকে পুরুষ ও নারীর মিলিত শুক্রের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন এবং 
বিভিন্ন অবস্থায় পরিবর্তিত করার পর তাকে বর্তমান রূপ ও আকৃতি দান 
করেছেন। (তোবারী ২৪/৮৯) মহান আল্লাহ বলেন £ আমি তাকে পরীক্ষা করার 
জন্য শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন করেছি। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ৪ 
তোমাদের পরীন্ষা করার জন্য যে, কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম? (সুরা 
মূল্ক, ৬৭ ঃ ২) সুতরাং তিনি তোমাদেরকে কর্ণ ও চক্ষু দান করেছেন যাতে 
আনুগত্য ও অবাধ্যতার মধ্যে পার্থক্য করতে পার । 


মানুষের মধ্যে কেহ কৃতজ্ঞ এবং কেহ হয় অকৃত 


মহান আল্লাহ বলেন £ 0৮০৭। 54৭৬ & আমি তাকে পথের নির্দেশ 


দিয়েছি। অর্থাৎ অত্যন্ত স্পষ্ট ও পরিষ্কারভাবে আমার সরল সোজা পথ তার কাছে 
খুলে দিয়েছি। যেমন মহামহিমাৰিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ 


ওঠা 14256 0 351৫ 
আর ছামুদ সম্প্রদায়ের ব্যাপারতো এই যে, আমি তাদেরকে পথ নিদেশি 
করেছিলাম, কিন্তু তারা সৎ পথের পরিবর্তে ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করেছিল (সূরা 
হা-মীম সাজদাহ, ৪১ ৪ ১৭) অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন £ 


2 প শঞডিএ ণঙ পাতা 


০১২০] 4০ 442৪২৯ 


এবং আমি তাদেরকে দু'টি গথ দেখিয়েছি। (সুরা বালাদ, ৯০ £ ১০) অর্থাৎ 
ভাল ও মন্দ দু'টি পথই প্রদর্শন করেছি। ইকরিমাহ (রহঃ), আতিয়্যাহ (রহঃ), ইব্‌ন 
যায়িদ (রহঃ) এবং মুজাহিদ (রহঃ) এ আয়াতের এরূপই তাফসীর করেছেন । 

17১5 1)1955 ঠ এখানে এ হওয়ার কারণে 15 এবং 1 


৮০৮) ৫ 


উপল িনররি ০০০9১ হল 94235 সর্বনামটি। অর্থাৎ 
আমি তাকে পথের নির্দেশ দিয়েছি এমন অবস্থায় যে সে হতভাগ্য বা ভাগ্যবান। 
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যেমন সহীহ মুসলিমে আবু মালিক আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ৪ প্রত্যেক ব্যক্তি সকালে 
স্বীয় নাফ্‌সকে বিক্রিকারী হয়ে থাকে । হয় সে ওকে মুক্তকারী হয়, না হয় ওকে 


ধ্বংসকারী হয় ।' (মুসলিম ১/২০৩) 


৪। আমি র জন্য 
প্রস্তুত রেখেছি শৃং্খল, বেড়ি ও 
লেলিহান অগ্নি। 


৮: এ জর্রা শর্চ 
7৯)240] 555 01 ৫ 


৮১০ তা এজ কল পা 
(53 ২9 খু 


৫ । সৎ কর্মশীলরা পান করবে 


৬। এমন একটি প্রত্রবনের যা রা 2 
হতে আল্লাহর বান্দাগণ পান সর্ট ১৩ 4৮৬4 ৮৮ 7 
করবে, তারা এই প্রস্রবনকে টা 
যেখানে ইচ্ছা প্রবাহিত করতে 122০৫ 05 
পারবে। 


৭। তারা কর্তব্য পালন করে৷ , 
এবং সেদিনের ভয় করে, 
যেদিন বিপত্তি হবে ব্যাপক। 


48 পার্পা 


09515 ১420 09% ১ 
2686 127: ১ 


৮। তাদের চাহিদা থাকা 114 ৮৮%175 এ টা 
সত্তেও আল্লাহর সন্তষ্টির জন্য ৬ ১৮৭০] ০৮৯৯০ ০ 
মিসকীন, ইয়াতীম ও বন্দীকে; 5 % ৮০, রি 
আহার্য দান করে। 17৮9191৮486 ৬৪১০৩ ০৫৯ 
৯। এবং বলে ঃ কেবল টা 2৮০22 
আল্লাহর সন্তষ্টি লাভের উদ্দেশে: 441 422] ৮2৩5১ (৫1 এ 


আমরা তোমাদেরকে আহার্ষ 
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দান করি, আমরা তোমাদের 9 তি অত পাপ ০৫ 4 & 
নিকট হতে প্রতিদান চাইনা,| 12/৮ 3$21২-০৯৯৫ ৪ 
কৃতজ্ঞতাও নয়। 


১০। আমরা আশংকা করি 1৮১৮ 1. এ 
আমাদের রবের নিকট হতে 169: 1009 ০% ০১৬৬ ৬] ০০ 
এক ভীতিপ্রদ ভয়ংকর 22 
দিনের। (0০৯5 
১১। পরিণামে আল্লাহ! 211 «৫ এট + 4৫৫ 
তাদেরকে রক্ষা করবেন সেই 145১ ৮ 41 0৮639) "1 
দিনের অনিষ্টতা হতে এবং ৫:০5 এ 


৮ 44 ভা, 
তাদেরকে দিবেন উৎফুন্নতা ও [১5 ৮০৬০ ৮৫-54)ল 


১৯ই। আর তাদের কর্ঘ ০ [টির রী জি ধা 
ধৈর্যশীলতার পুরস্কার স্বরূপ ; 4 4 ৯৫১৯5" 


ও রেশমী বন্তর। ০৮ 


মু'মিন ও মুশরিকদের আমলের প্রতিদান 
এখানে আল্লাহ তা“আলা খবর দিচ্ছেন যে, তার মাখলুকের মধ্যে যে কেহই 
তার প্রতি অকৃতজ্ঞ হবে তার জন্য তিনি প্রস্তুত করে রেখেছেন শৃংখল, বেড়ি ও 
লেলিহান অগ্নি। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে £ 
41 122৩ 


এ 4 পা ঞ&েপ 44 রা পু. মরে রেল ॥ হু 
০2 এগ এ ০০১০ 05এএন ৮০৮৮ 3 এ 5] 
২০৪০১ 
যখন তাদের গলদেশে বেড়ি ও শুংখল থাকবে, তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া 
হবে ফুটন্ত পানিতে, অতঃপর তাদেরকে দগ্ধ করা হবে আগিতে। (সুরা মু'মিন, 
৪০ ৪ ৭১-৭২) 


হতভাগ্যদের শাস্তির বর্ণনা দেয়ার পর এখন সৎ ও ভাগ্যবানদের পুরস্কারের 
বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তাদেরকে পান করানো হবে এমন পানীয় যার মিশ্রণ হবে 
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কাফুর। জান্নাতের একটি ঝর্ণার নাম “কাফুর* যা হতে আল্লাহর খাস বান্দারা 
সুগন্ধি ও সুমিষ্ট পানি পান করবে এবং শুধু ওর দ্বারাই পরিতৃপ্তি লাভ করবে। 
হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন, এই পানি সুগন্ধির দিক দিয়ে কর্পরের মত অথবা 
ওটা আসলই কর্পুর। এ ঝর্ণা পর্যন্ত যাওয়াও তাদের প্রয়োজন হবেনা । তারা 
তাদের বাগানে, মহলে, মাজলিসে, বৈঠকে যেখানেই ইচ্ছা করবে তাদের কাছে 
এ পানি পৌঁছে দেয়া হবে। 


এ এর অর্থ হল প্রবাহিত করা বা উৎসারিত করা, যেমন মহান আল্লাহ 
সুবহানাহু বলেন ঃ 


৮৬1712৮৮672 7712 
6০55১০০১105 04 ০ ৪৮ এ ০৮১ ০1155 
আর তারা বলে £ কখনই আমরা তোমাতে বিশ্বাস স্থাপন করবনা, যতক্ষণ না 
তুমি আমাদের জন্য ভূমি হতে এক পরত্রবন উৎসারিত করবে । (সুরা বানী 
ইসরাঈল, ১৭ ৪ ৯০) অন্যত্র বলেন £ 


এবং উভয়ের ফাকে ফাকে প্রবাহিত করেছিলাম নাহর। (সুরা কাহফ, ১৮ $ 
৩৩) মুজাহিদ রেহঃ) বলেন যে, 1? (৫6১73-4 এর অর্থ হচ্ছে এই যে, তারা 
(তোবারী ২৪/৯৪) ইকরিমাহ (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ মতামত 


ব্যক্ত করেছেন। (দুররুল মানসুর ৮/৩৬৯) শাওরী (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ 
হচ্ছে যেখানে খুশি সেখানে তারা ইহার স্রোত বহাতে পারবে । (তাবারী ২৪/৯৫) 


সৎ আমলকারীদের বর্ণনা 

এখন এই লোকদের সাওয়াবপূর্ণ কাজের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, যে 
ইবাদাতের দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাদের উপর ছিল তাতো তারা 
যথাযথভাবে পালন করতই, এমন কি তারা যেসব দায়িত্ নিজেরাই নিজেদের 
উপর চাপিয়ে দিয়েছিল সেগুলোও তারা পুরাপুরিভাবে পালন করত । অর্থাৎ তারা 
তাদের নযর/প্রতিশ্রুতিও পুরা করত । ইমাম মালিক (রহঃ) তালহা ইব্‌ন আবদুল 
মালিক আল আইলী (রহঃ) হতে, তিনি আল-কাসিম ইব্‌ন মালিক (রেহঃ) হতে, 
তিনি আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন ৪ “যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করার প্রতিজ্ঞা করবে তা যেন সে 
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পুরা করে । আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানী করার প্রতিজ্ঞা করবে সে যেন তা 
পুরা না করে (অর্থাৎ যেন সে আল্লাহর নাফরমানী না করে)।” (মুআত্তা ২/৪ ৭৬, 
ফাতহুল বারী ১১/৫৮৯) 

আর তারা কিয়ামাত দিবসের ভয়ে নিষিদ্ধ কাজগ্লোকে পরিত্যাগ করে, যে 
দিনের ত্রাস সাধারণভাবে সবাইকেই পরিবেষ্টন করবে । সেই দিন সবার খারাপ 
কাজগুলো মানুষের মাঝে প্রকাশ হয়ে পড়বে । তবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা'আলা কারও প্রতি রহম করলে সেটা স্বতন্ত্র কথা । এ দিন ত্রাস আকাশ ও 
পৃথিবী পর্যন্ত ছেয়ে যাবে । (তাবারী ২৪/৯৬) মহান আল্লাহ বলেন ৪ 

10০40 9 6 4৮ ৬৪ 2420 ১৯৪) এই সৎকর্মশীল 
লোকগুলি আল্লাহর মহব্বতে হকদার লোকদের উপর সাধ্যমত খরচ করে থাকে। 
অর্থাৎ খাদ্যের প্রতি চরম আসক্তি এবং ওর প্রয়োজন থাকা সত্তেও তারা তা 
আল্লাহর পথে খরচ করে এবং অভাবগ্রস্তদেরকে দান করে । যেমন আল্লাহ 
তাআলা অন্য জায়গায় বলেন ৪ 


4৮4০ 0৮০ 2 
সম্পদের প্রতি আসক্তি এবং ওর চাহিদা থাকা সত্তেও ওটা সে আল্লাহর পথে 
খরচ করে । (সুরা বাকারাহ, ২ ৪ ১৭৭) অন্যত্র বলেন £ 
রে ঞ এ টা 
২৮৫ ০০155০৮219৩] 
তোমরা যা ভালবাস তা হতে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনই কল্যাণ লাভ 
করতে পারবেনা । (সুরা আলে ইমরান, ৩ 8 ৯২) 
সহীহ হাদীসে রয়েছে 8 উত্তম সাদাকাহ হল এ সাদাকাহ যা তুমি এমন 
অবস্থায় করছ যে, তুমি সুস্থ শরীরে রয়েছ, মালের প্রতি তোমার ভালবাসা রয়েছে, 
ধনী হওয়ার তোমার আকাংখা আছে এবং গরীব হয়ে যাওয়ার ভয়ও তোমার 
রয়েছে (এতদসত্ত্্েও তুমি সাদাকাহ করছ)।" (ফাতহুল বারী ৩/৩৩৪) অর্থাৎ 
মালের প্রতি লোভ-লালসাও রয়েছে, ভালবাসাও আছে এবং অভাব অনটনও 
রয়েছে, এতদসত্তেও আল্লাহর পথে দান করা হচ্ছে । আল্লাহ তাআলা বলেন £ 
142 ৩2) ৩ এপ এত নখ ১৯৭ তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির 
জন্য ইয়াতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে। ইয়াতীম ও মিসকীন কাকে বলে এর 
বর্ণনা ও বিশেষণ ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আর বন্দী সম্পর্কে সাঈদ ইব্‌ন 
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যুবাইর (রহঃ), হাসান (রহঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা মুসলিম 
বা আহলে কিবলা বন্দীকে বুঝানো হয়েছে। (তোবারী ২৪/৯৭) কিন্তু ইব্‌ন 
আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এ সময়তো শুধু মুশরিক বন্দীরাই ছিল৷ কুরতুবী 
১৯/১২৯) এর প্রমাণ হল এ হাদীসটি যাতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদরী বন্দীদের সম্পর্কে তার সাহাবীগণকে (রাঃ) 
বলেছিলেন যে, তারা যেন তাদের সম্মান করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের এই নির্দেশ অনুসারে সাহাবীগণ পানাহারের ব্যাপারে নিজেদের 
অপেক্ষা এ বন্দীদের প্রতিই বেশি লক্ষ্য রাখতেন। ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, 
এখানে বন্দী দ্বারা গোলামকে বুঝানো হয়েছে। আয়াতটি আম বা সাধারণ হওয়ার 
কারণে ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) এটাকেই পছন্দ করেছেন এবং মুসলিম ও 
মুশরিক সবাইকেই এর অন্তর্ভুক্ত বলেছেন। (তাবারী ২৪/৯৮) সাঈদ ইব্‌ন 
যুবাইর (রহঃ), “আতা (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ রেহঃ) প্রমুখ 
অনুরূপ বক্তব্ই পেশ করেছেন। গোলাম ও অধীনস্থদের সাথে সদ্যবহারের 
তাগীদ বহু হাদীসেই রয়েছে। এমন কি মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম স্বীয় উম্মাতকে শেষ উপদেশে বলেন ঃ “তোমরা সালাতের হিফাযাত 
করবে এবং তোমাদের অধীনস্তদের (গোলাম ও বাদীদের) সাথে সদ্যবহার 
করবে ।” নোসাঈ ৪/২৫৮) মহান আল্লাহ বলেন যে, তারা বলে ৪ 

এ]। ৯৯9) 2৪: ৮৫ শুধু আল্লাহর সন্তষ্টি লাভের উদ্দেশে আমরা 
তোমাদেরকে আহার্য দান করি। আমরা তোমাদের নিকট হতে প্রতিদান চাইনা, 
কৃতজ্ঞতাও নয়। 

মুজাহিদ (রহঃ) এবং সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) বলেন £ আল্লাহর শপথ! এ 
সৎ আমলের লোকেরা উপরোক্ত কথা মুখে প্রকাশ করেননা, বরং এটা তাদের 
মনের ইচ্ছা, যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা জানেন এবং তিনি তা প্রকাশ 
করে থাকেন যাতে এতে জনগণের আগ্রহ জন্মে। (তোবারী ২৪/৯৮) 
মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ 

17%)128 ০৯ ৩% ০ ৬০ ০১৮ 0! এই পবিত্র দলটি খাইরাত ও 
সাদাকাহ করে এক ভীতিপ্রদ ভয়ংকর দিনের আযাব হতে বাচতে চায়, যা অত্যন্ত 
সংকীর্ণ, অন্ধকারময় এবং সুদীর্ঘ। তাদের বিশ্বাস যে, এর উপর ভিত্তি করে 
আল্লাহ তাদের উপর দয়া করবেন এবং এ ভীতিপ্রদ ও ভয়ংকর দিনে তাদের এই 
সাওয়াবের কাজগ্লি তাদের উপকারে আসবে । 


(0০017191715 
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ইব্‌ন আব্বাস (রোঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ১৮ এর অর্থ হল কঠিনতা 


এবং 8০ এর অর্থ হল দীর্ঘতা। (তাবারী ২৪/১০০) ইকরিমাহ রেহঃ) বলেন 
যে, এ দিন কাফিরদের ভ্রু কুঞ্চিত হবে এবং তাদের চক্ষুদ্বয়ের মাঝখান দিয়ে 
ঘাম বইতে থাকবে যা আলকাতরার মত হবে । (তাবারী ২৪/৯৯) মুজাহিদ (রহঃ) 
বলেন যে, তাদের ওট্ঠদ্বয় কুঞ্চিত হয়ে যাবে এবং মুখমন্ডলে ত্রাসের রেখা 
পরিস্ফৃটিত হবে । সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, 
ভয় ও ত্রাসের কারণে তাদের আকৃতি বিকৃত হয়ে যাবে এবং কপাল সংকীর্ণ হয়ে 
যাবে। 38১2১ শব্দের অর্থ হল ভয়ে ও ত্রাসে কপাল ও দুই চোখের মাঝে যা 


আছে তা সংকুচিত হওয়া । ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, ওটা হবে খুবই মন্দ ও 
কঠিন দিন। 


জান্নাতীদের জান্নাতে প্রাপ্তব্য নি“আমাতের কিছু বর্ণনা 
মহান আল্লাহ বলেন ৪ 57: ৮১9 7901 ১ 55 এ]। ০১৬৯ 
1১9), তাদের এ আন্তরিকতা ও সৎ কর্মের কারণে আল্লাহ তা“আলা তাদেরকে 


এ দিনের ভয়ংকর অবস্থা হতে রক্ষা করবেন। শুধু তাই নয়, এমন কি সেই 
দিনের দূরাবস্থার স্থলে তাদের হৃদয়ে দিবেন উৎফুল্পতা ও আনন্দ। এখানে কতই 
না অলংকার পূর্ণ ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ৪ 
৮০ ৬৬৬ ২৪০৫৯৪৫১১৯১ 

সোদিন বহু আনন হবে দীপ্তিমান, সহাস্য ও প্রফুল্ল । (সুরা আণবাসা, ৮০ ৪ 
৩৮-৩৯) এটা প্রকাশমান কথা যে, মন আনন্দিত ও উৎফুল্ন থাকলে চেহারাও 
হবে উজ্জ্বল ও হাস্যময় । 

কাব ইব্ন মালিকের (রাঃ) সুদীর্ঘ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
“আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন সময় আনন্দিত হলে তার মুখমন্ডল উজ্জ্বল হয়ে 
উঠত এবং মনে হত যেন এক খন্ড টাদ। (ফাতহুল বারী ৬/৬৫৩) 

আয়িশার (রাঃ) দীর্ঘ হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেন £ “একদা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম উৎফুল্প অবস্থায় আমার নিকট আগমন করেন, এ 
সময় তার মুখমন্ডলের শিরাগুলি আনন্দে উজ্জ্বল ও চমকাচ্ছিল (শেষ পর্যন্ত) 
(ফাতহুল বারী ৬/৬৫৩) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন £ 
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৬৯২ 


1১৮3 গু 12 ৬৮ ৯১109 তাদের ধৈর্যশীলতার পুরস্কার স্বরপ আল্লাহ 
তাদেরকে দিবেন উদ্যান ও রেশমী বস্ত্র । অর্থাৎ তাদের বসবাস ও চলাফিরার জন্য 
মহান আল্লাহ তাদেরকে দান করবেন প্রশস্ত জান্নাত ও পবিত্র জীবন এবং পরিধান 


করার জন্য দিবেন রেশমী বস্ত্ ৷ 


হাফিয ইবৃন আসাকির (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একদা সুলাইমান দারানীর 
(রহঃ) সামনে ০০১1 ৬৬ ৬ ২৯ সূরাটি পাঠ করা হয়। পাঠকারী যখন 
19১3 ধু 1১5০ ৬ ৮81083 এ আয়াতটি পাঠ করেন তখন তিনি বলেন 
যে, তারা পার্থিব কামনা বাসনা পরিত্যাগ করেছিলেন। 


১৩। সেখানে তারা সমাসীন 
হবে সুসজ্জিত আসনে, তারা 
সেখানে অতিশয় গরম ও 
অতিশয় শীত অনুভব 
করবেনা । 


ঞ্ঞ 
2০3 ০৯ 02 ০) 


[২)৫) ১9 ৮০৮৬ 8 0258 


১৪। উহার বৃক্ষছায়া তাদের | ০1. 1714. , 75 4.০ 
উপর ঝুকে থাকবে এবং এর 4১9 ৩১৬ ৮ 22122 21 £ 
ফলমূল সম্পূর্ণ রূপে তাদের রা 
নাগালের মধ্যে থাকবে। ১০০৩ (৫99৪ 
১৫। তাদেরকে পরিবেশন | » ,. চাচা 
করা হয়ে রৌপ্য পাত্রে 0 2১ ৮৮৮ ৯৬০৪৪ "1০ 
এবং স্ষটিকের মত স্বচ্ছ ট্রারা 


পা ক পা) পু রি রর র্‌ 
[912 ০56 ৮7% 3 2০8 


পর 


১৬। রূপালী স্ষটিক পাত্রে ।০ ॥প৫ প্র, পরার 
পরিবেশনকারীরা যথাযথ |১5১- 23 0 15219 
পরিমাণে উহা পূর্ণ করবে । ৪: 
[৪৯-2, 
১৭। সেখানে তাদের পান [3৫ (2৮ 78 055535 ১1% 


পারা ২৯ 
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৬৯৩ পারা ২৯ 


মিশ্রিত পানীয় - 


পি তু পা | 4 
রে 
১৩) (৮৫৯15 


১৮। জান্নাতের এমন এক 


4 রর হি হি রঃ 42 পর্পা 

০১ শপ ৯ 2? 

5 পা পঙর্, পর টি 467 ৫ 
রঃ |? 

৮ পা প জর্ম, ৫৫ পশু ০ 

০ ৪0 ০ ৪9122 তা 


২১। তাদের আবরণ হবে 
সুক্ম সবুজ রেশম ও স্তুল 
রেশম; তারা অলংকৃত হবে 
রৌপ্য নির্মিত কংকনে, আর 
করাবেন বিশুদ্ধ পানীয় । 


23216 ব$ 
রিল ০১05 ডে ও 
45 নি 
| 2 55519 +. ৯ 
নিব দ্র 2 
(৫5 এপি ০ চা 


২২। অবশ্য এটাই 
তোমাদের পুরস্কার এবং 
তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা স্বীকৃতি 
প্রাপ্ত । 


পা পা টির পে ৮৫ পু পার্জ 
217 ৩ ০06 15৪ ৩ 5 


₹ রাছুপ পা্ত ৩ ক 
1595০ ০০০০ 063 


(0০017191715 
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জান্নাতে উচ্চাসন, নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া ইত্যাদির বর্ণনা 

জান্নাতীদের নি“আমাতরাশি, তাদের সুখ-শান্তি এবং ধন-সম্পদের বর্ণনা দেয়া 
হচ্ছে যে, তারা সর্বপ্রকারের শান্তিতে ও মনের সুখে জান্নাতের সুসজ্জিত আসনে 
সমাসীন থাকবে । সুরা সাফফাতের তাফসীরে এর পূর্ণ ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে। 


সেখানে এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, ৫ দ্বারা উদ্দেশ্য হল শয়ন করা বা কনুই 
পেড়ে বসা বা চার জানু পেতে বসা অথবা কোমর লাগিয়ে হেলান দিয়ে বসা । 
এও বর্ণনা করা হয়েছে যে, 4১91 বলা হয় গদি আটা খাটকে। 


অতঃপর এখানে আর একটি নি'আমাতের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, সেখানে 
সূর্যের প্রখর তাপে তাদের কোন কষ্ট হবেনা কিংবা তারা অতিশয় শীতও বোধ 
করবেনা । অথবা না তারা অত্যধিক গরম বোধ করবে, না অত্যধিক ঠাণ্ডা বোধ 
করবে । বরং সেখানে সদা-সর্বদা বসন্তকাল বিরাজ করবে । গরম-ঠাগ্ডার ঝামেলা 
হতে তারা সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকবে । জান্নাতী গাছের শাখাগুলি ঝুঁকে ঝুঁকে তাদের 
উপর ছায়া দিবে। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন £ 


915০৭ | 35 

দুই উদ্যানের ফল হবে তাদের নিকটবর্তী । (সুরা আর রাহমান, ৫৫ 8 ৫৪) 

গাছের ফলগুলি তাদের খুবই নিকটে থাকবে । তিনি অন্যত্র বলেন £ 
2915 652 

যার ফলরাশি অবনমিত থাকবে নাগালের মধ্যে । (সুরা হাক্কাহ, ৬৯ ৪ ২৩) 
ইচ্ছা করলে তারা শুইয়ে শুইয়েই তা খেতে পারবে, ইচ্ছা করলে বসে বসে গাছ 
থেকে তুলে নিবে এবং ইচ্ছা করলে দাঁড়িয়ে দাড়িয়েও তুলে নিতে পারবে । কষ্ট 
করে গাছে চড়ার কোন প্রয়োজনই হবেনা । মাথার উপর ফলের ছড়া বা কীদি 
লটকে থাকবে । তুলে নিবে ও খাবে। দীড়ালে দেখবে যে, ডাল এ পরিমাণ 
উদ্ুতে রয়েছে, বসলে দেখতে পাবে যে, ডাল কিছুটা ঝুঁকে পড়েছে এবং শুইয়ে 
গেলে দেখবে যে, ফলসহ ডাল আরও নিকটে এসে গেছে। (তাবারী ২৪/১০৩) 
কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, না কাটার কোন প্রতিবন্ধকতা আছে, না দূরে থাকার 
কোন ঝামেলা রয়েছে। (তোবারী ২৪/১০৩) 

এক দিকে দেখবে যে, সুশ্রী সুদর্শন ও কোমলমতি অনুগত কিশোর পরিচারক 
নানা প্রকারের খাদ্য রৌপ্যপাত্রে সাজিয়ে নিয়ে দীড়িয়ে আছে এবং অপরদিকে 
দেখতে পাবে যে, বিশুদ্ধ পানীয় পূর্ণ রজতশুভ্র স্ফটিক পাত্র হাতে নিয়ে 
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পরিবেশনকারীরা আদেশের জন্য অপেক্ষমান রয়েছে। এ পানপাত্রগুলি পরিষ্কার 
ও স্বচ্ছতার দিক দিয়ে কাচের মত এবং শুভ্রতার দিক দিয়ে রৌপ্যের মত। 
(তাবারী ২৪/১০৫, ১০৬) ভিতরের জিনিস বাহির থেকে দেখা যাবে । জান্নাতের 
সমস্ত জিনিস শুধু বাহ্যিকভাবে দুনিয়ার জিনিসের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত হবে। কিন্তু 
আসলে এ রৌপ্য ও কীচের পানপাত্রগুলির কোন তুলনা দুনিয়ায় নেই। 

পরিবেশনকারীরা পানপান্র যথাযথ পরিমাণে পূর্ণ করবে । অর্থাৎ পানকারীরা 
যে পরিমাণ পান করতে পারবে সেই পরিমাণ পানীয় ছারাই এ পানপাত্রগুলি পূর্ণ 
করা হবে । এ পানীয় পান করার পর কিছু বাচবেওনা, আবার তৃপ্তি সহকারে পান 
করতে গিয়ে তা কমেও যাবেনা । ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ 
ইব্ন যুবাইর (রহঃ), আবু সালিহ (রহঃ), কাতাদাহ রেহঃ), ইব্ন আবজা (রহঃ), 
আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাইদ ইব্‌ন উমাইর (েহঃ), শার্শব (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ 
(রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইব্‌ন জারীর (রহঃ) এবং অন্যান্যরা তাদের গ্রন্থে 
লিপিবদ্ধ করেছেন। (তাবারী ২৪/১০৬, ১০৭; কুরতুবী ১৯/১৪১) 


আদা মিশ্রিত এবং সালসাবিল পানীয়ের বর্ণনা 


৮৫) 17 ০৬ ৬ ৬৪ ০১2:9 জান্নাতীরা এই সব দুষ্প্রাপ্য 
পানপাত্রগুলিতেও এই যে সুস্বাদু, আনন্দদায়ক নেশাবিহীন সুরা প্রাপ্ত হবে ওগুলি 
জানযাবিল (আদা) দ্বারা মিশ্রিত করে তাদেরকে প্রদান করা হবে। যেমন উপরে 
বর্ণিত হয়েছে যে, কাফুরের পানি ছারা মিশ্রিত করে দেয়া হবে । তাহলে ভাবার্থ এই 
যে, কখনও ঠাগ্তা পানি মিশ্রিত করা হবে এবং কখনও গরম পানি মিশ্রিত করা হবে 
যাতে সমতা রক্ষা পায় এবং নাতিশীতোষ্ণ হয়ে যায়। এটা সতকর্মশীল লোকদের 
বর্ণনা । খাস ও নৈকট্যলাভকারী বান্দারাই এই নাহরের শরবত পান করবে । 

ইকরিমাহর (রহঃ) মতে “সালসাবীল' হল জান্নাতের একটি প্রত্রবণের নাম। 
মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, ওটা সালসাবিল বলার কারণ এই যে, ওটা পর্যায়ক্রমে 
দ্রুতবেগে প্রবাহিত রয়েছে । বারী ২৪/১০৮) 


চির কিশোর ও আপ্যায়নকারীদের বর্ণনা 
এই নি'আমাতরাজির সাথে সাথে জান্নাতীদের জন্য রয়েছে সুন্দর, সুশ্রী অল্প 
বয়স্ক কিশোরগণ, যারা তাদের খিদমাতের জন্য সদা প্রস্তুত থাকবে । এই জান্নাতী 
বালকরা চিরকাল এক বয়সেরই থাকবে। তাদের বয়সের কোন পরিবর্তন 
ঘটবেনা। তাদেরকে দেখে মনে হবে তারা যেন বিক্ষিপ্ত মুক্তা। তারা মুল্যবান 
পোশাক ও অলংকার পরিহিত বিভিন্ন কাজে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করবে । এ 
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কারণেই মনে হবে যে তারা ছড়ানো মণি-মুক্তা । এরচেয়ে বড় উপমা তাদের জন্য 
আর কিছু হতে পারেনা । তারা এরূপ সৌন্দর্য, মূল্যবান পোশাক পরিচ্ছদ এবং 
অলংকারাদি নিয়ে তাদের জান্নাতী মনিবদের খিদমাতের জন্য সদা এদিক ওদিক 
দৌড়াদৌড়ি ও ছুটাছুটি করবে । এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ 

1 459 ্ ৩৪ হে নাবী! তুমি যখন সেখানে দেখবে, দেখতে 
পাবে ভোগ-বিলাসের উপকরণ এবং বিশাল রাজ্য । হাদীসে রয়েছে যে, সর্বশেষে 
যাকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে, তাকে মহান আল্লাহ 
বলবেন £ “তোমার জন্য রয়েছে দুনিয়া পরিমাণ জিনিস এবং তারও দশগুণ | 
(মুসলিম ১/১৭৩) এ অবস্থাতো হবে সর্বনিয়্ শ্রেণীর জান্নাতীর | তাহলে সর্বোচ্চ 
শ্রেণীর জান্নাতীর মর্যাদা কি হতে পারে তা সহজেই অনুমেয় । 


জান্নীতীদের পোশাক ও অলংকার 
এরপর জান্নাতীদের পোশাকের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। ১১. ০৮ ৮৫ 
৮3 ১ তাদের দেহের আবরণ হবে উন্নত মানের সৃক্্ম রেশম ও 


ভেলভেট জাতীয় রেশম। ৮. হল এঁ উন্নত মানের রেশম যা খাটি ও নরম 


এবং যা দেহের সাথে লেগে থাকবে । এই পোশাক হবে উপরে পরিধান করার 
জন্য জামা এবং শরীরের নিচের অংশের আবরণ হবে ভেলভেটের কাপড়ের তৈরী 


প৯৯৮ ০৮০ 


ভিডি নিত রা 
নৈকট্য লাভকারীদের ব্যাপারে অন্য জায়গায় ইরশাদ হয়েছে 8 


০৮ ৬৪ ৫০০৪ 172 57515 (৫৪০৮৫ 

সেখানে তাদেরকে অলংকৃত করা হবে স্বর্ণ কংকন ও মুক্তা দ্বারা এবং সেখানে 
তাদের পোষাক পরিচ্ছদ হবে রেশমের । (সুরা হাজ্জ, ২২ £ ২৩) এই বাহ্যিক ও 
দৈহিক নি'আমাতরাশির বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন £ 

1998৮ 01 ৮৫) ৮১55 তাদের রাবব তাদেরকে পান করাবেন বিশুদ্ধ 
পানীয় যা তাদের বাইরের ও ভিতরের সমস্ত কলুষতাকে দূর করে দিবে । যেমন 
আমীরুল মু'মিনীন আলী ইবন আবী তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে ঃ যখন 
জান্নাতীরা জান্নাতের দরযায় পৌঁছবে তখন তারা দুটি ঝর্ণা দেখতে পাবে, যেন 


(0০017191715 
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ওর খেয়াল তাদের মনেই জেগেছিল। ওর একটির পানি তারা পান করবে । ফলে 
তাদের অন্তরের কালিমা সবই দূর হয়ে যাবে । অন্যটিতে তারা গোসল করবে। 
ফলে তাদের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে । বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন উভয় সৌন্দর্য 
তারা পুরা মাত্রায় লাভ করবে । (কুরতুবী ১৯/৪৭) অতঃপর তাদেরকে খুশি করার 
জন্য এবং তাদের আনন্দ বৃদ্ধি করার জন্য বারবার বলা হবে £ 
19552 ৯৯০ ০৬০ পরি এ ৩৪ 4৬ ৩! এটা তোমাদের সৎকর্মের 
প্রতিদান এবং তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা স্বীকৃত । যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ 
গ্রাম 82409 5 9558 
তাদেরকে বলা হবে £ পানাহার কর তৃ্ির সাথে, তোমরা অতীত দিনে যা 
করেছিলে তার বিনিময়ে । (সুরা হাক্কাহ, ৬৯ ঃ ২৪) অন্যত্র বলেন 
এ ক০জর্র 51০16 4৪ [হণ এট 814 45 
০১4০ 555 0905554599 আলা 01383 
আর তাদেরকে সম্মোধন করে বলা হবে £ তোমরা যে (ভাল) আমল করতে 
তারই জন্য তোমাদেরকে এই জান্নাতের উত্তরাধিকারী বানানো হয়েছে । (সূরা 
আ'রাফ, ৭ £ ৪৩) এখানেও বলা হয়েছে £ তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা স্বীকৃত। 
অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে কম আমলের বিনিময়ে বেশি প্রতিদান 
প্রদান করেছেন । 


রা 
পর্যায়ক্রমে । রবে 
রি 
০4 


৮০0 একি 


২৪। সুতরাং ধৈর্যের সাথে &১ 2৬১ 2৪ 
তোমার রবের নির্দেশের 3 ০০ ৪ 
প্রতীক্ষা কর এবং তাদের প 4০০ 1৮1০৯ শা এ 
মধ্যের কোনো পাপীষ্ঠ অথবা [3555 5 ০০215 নি ০ 
কাফিরের আনুগত্য করনা। 

২৫। এবং তোমার রবের নাম কপ ৬৬0 -সাঁ 4 ৩ 

৩ »১ * 

রদ ভিত 
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২৬। রাতের কিয়দংশ তার ॥? £ (শর্ঘ - 

প্রতি সাজদায় নত হও এবং 7 
রাতের দীর্ঘ সময় তার পবিত্রতা ভা এ (5 
ও মহিমা ঘোষণা কর। ১০৮৮ ১৬ 4০ 


২৭। তারা ভালবাসে পার্থিব: 4 / দা র্ণে | 
জীবনকে এবং পরবর্তী কঠিন | ০১৪৮ 5 ১৯ ১:১১ 
দিনকে তারা উপেক্ষা করে এ রা 


চটি 


চলে। 5 ৯269 ০৯ খত 


৮। আমি তাদের ন৯:৭% 
করেছি এবং তাদের রি 6১০০ 76০৪৮ ৩৬ তা 
সুদ্টু করেছি। আমি যখন | ২৫, ০ 4. 5০16 
ইচ্ছা করব তখন তাদের [0- 1 1১15 ৯০০ 
পরিবর্তে তাদের অনুরূপ এক টা 
জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করব। ১৪৯২০ ৮৪151 


২৯। ইহা এক উপদেশ, | ০৫ ৮০722 52্ রর 
অতএব যার ইচ্ছা সে তার ০১% ১০০ ০০২৯ ০] " 
রবের পথ অবলম্বন করুক। * 


৩০। তোমরা ইচ্ছা করবেনা] _. ৫.৫ 
যদি না আল্লাহ ইচ্ছা করেন। ; 2৮৬১ 01 | 055055 ৩3 ত 
আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। 


(0০017191715 


সূরা ৭৬ ৪ দাহ্র/ইনসান ৬৯৯ পারা ২৯ 


৩১। তিনি যাকে ইচ্ছা তার পু ৫ রর 41554 
অনুথহের অন্তর্ক্ত করেন, কিন্তু *৮৮$ ৩৮ ০৯৩ 1 


যালিমদের জন্য তিনি প্রস্তত। ,& ৮7০ 1৫6175  ০ 
রেখেছেন মর্ম্তদ শাস্তি। ১১ এ ০০০৪ 
৮06 লে 
(01 614০ 


রর 


ক্রমান্বয়ে কুরআন নাধিল করা এবং 
রাসূলকে (সাঃ) ধৈর্য ধারণের উপদেশ 
আন্মাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যে খাস 
অনুগ্রহ করেছেন তা তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে গিয়ে বলেন ঃ আমি ক্রমে ক্রমে 
অল্প অল্প করে এই কুরআন তোমার উপর অবতীর্ণ করেছি। এখন এই অনুগ্রহের 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে তুমি আমার পথে ধৈর্যের সাথে কাজ করে যাও । আমার 
ফাইসালার উপর ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ থাক। তুমি দেখবে যে, আমি তোমাকে 
অত্যন্ত নিপুণতার সাথে মহাসম্মানিত স্থানে পৌঁছে দিব। এরপর বলা হয়েছে ঃ 
1945 2 ৮০ ৮৫৩ ৪০৫0 কাফির ও মুনাফিকদের কথার প্রতি তুমি 
মোটেই ভ্রুক্ষেপ করবেনা । তারা তোমাকে এই দাওয়াতের কাজে বাধা দিলেও 
তুমি তাদের বাধা মানবেনা। বরং দা“ওয়াতের কাজ তুমি নিয়মিত চালিয়ে 
যাবে । তুমি নিরাশ ও মনঃক্ষুণ্র হবেনা । আমার সত্তার উপর তুমি ভরসা রাখবে । 
আমি তোমাকে লোকদের অনিষ্টতা হতে রক্ষা করব। তোমাকে রক্ষা করার 
দায়িত আমার। 
*টা বলা হয় দুঞ্র্মশীল নাফরমানকে। আর ১2 হল এ ব্যক্তি যার অন্তর 
সত্যকে প্রত্যাখ্যানকারী ৷ মহান আল্লাহ বলেন ঃ 
0৮৮ 5৫ 3) ৮1 ১১1 তুমি সকাল ও সন্ধ্যায় তোমার রবের 
নাম স্মরণ কর। অর্থাৎ দিনের প্রথম ও শেষ ভাগে আল্লাহর নাম স্মরণ কর। 
আর রাতের কিয়দংশে তার প্রতি সাজদায় নত হও এবং রাতের দীর্ঘ সময় 


তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা 
অন্যত্র বলেন ৪ 


৮ এর ৮ তি প148৮ পু ৫ পভ ্ পাপা র্প € পা শর্ত পা্ার্ত শর্ত, রি 


সি 
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আর রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কায়েম করবে; এটা তোমার এক অতিরিক্ত 
কর্তব্য; আশা করা যায় তোমার রাবব তোমাকে এতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত 
স্থানে । (সুরা বানী ইসরাঈল, ১৭ ৪ ৭৯) মহান আল্লাহ আরও বলেন £ 
তর প্র) 8৩ এ পা রেপ ৬ 1৫ 2 পে পরি & এপ ৪ 
১) 21.949 4০০৪০212589 ০5 সু! এুলা 29402 এ 
প্র রে চিনি দে শপ 
১০১ 01255019503 এ 
হে বস্বাবৃত! রাত্রি জাগরণ কর কিছু অংশ ব্যতীত । অর্ধ রাত কিংবা তদপেক্ষা 
কিছু কম। অথবা তদপেক্ষা বেশী । আর কুরআন আবৃতি কর ধীরে ধীরে স্পষ্ট ও 
সুন্দরভাবে । (সূরা মুয্যাম্মিল,৭৩ ৪ ১-৪) 


দুনিয়ার প্রতি মোহ ত্যাগ এবং 

এরপর কাফিরদেরকে ধমকের সুরে বলা হচ্ছে ৪ 24475]1 ১১০ 2 ৩! 
৫ ০% ৯১03 93054 তোমরা দুনিয়ার প্রেমে পড়ে আখিরাতকে পরিত্যাগ 
করনা। ওটা বড়ই কঠিন দিন। এই নশ্বর জগতের পিছনে পড়ে এঁ ভয়াবহ দিন 
হতে উদাসীন থাকা বুদ্ধিমানের কাজ নয় । অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ 
সুদৃঢ় আমিই করেছি। কিয়ামাতের দিন তাদেরকে নতুনভাবে সৃষ্টি করার পূর্ণ 
ক্ষমতাও আমার রয়েছে। এটাকে অর্থাৎ প্রথম সৃষ্টিকে পুনর্বার সৃষ্টিকরণের দলীল 
বানানো হয়েছে। আবার এর ভাবার্থ এও হবে £ আমি যখন ইচ্ছা করব তখন 


তাদের পরিবর্তে তাদের অনুরূপ এক জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করব। (তাবারী 

২৪/১১৮, ১১৯) যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন £ 

রা হু ৪ তরু স্৪ পর 4& ৪০০ 

০ ঞা ০৪5 ৩০০৮৮ 2 ৮০ রা 2৯৭৩ ৬৩] 

2:১3 15 

হে লোক সকল! যাদি তিনি ইচ্ছা করেন তাহলে তোমাদেরকে বিলুপ্ত করে 

অন্যদেরকে আনয়ন করতে পারেন এবং আল্লাহ এ ব্যাপারে শক্তিমান । (সূরা 

নিসা, ৪ ৪ ১৩৩) অন্যত্র বলেন ৪ 


(0০017161715 
সূরা ৭৬ ৪ দাহ্র/ইনসান ৭০১ পারা ২৯ 
প. রর 12112 0৫ চারি রি. :82.:8885 
05 4০৩05 0 ০২৮০ 9৯5 ৩৬ ৩] 
তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের অস্তিত্ব বিলোপ করতে পারেন এবং এক নতুন 


সৃষ্টি অভ্িতে আনতে পারেন । আর এটা আল্লাহর জন্য আদৌ কঠিন নয়। (সূরা 
ইবরাহীম, ১৪ ৪ ১৯-২০) 


কুরআন হল মানুষের জন্য উপদেশ ও 
স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যম 
এরপর মহান আল্লাহ বলেন ৪ 4৫) | একটা 9: ০০৪ 8952৩ ৩০৩ ৩! 
54, নিশ্চয়ই এটা এক উপদেশ, অতএব যার ইচ্ছা সে তার রবের দিকে পথ 
অবলম্বন করুক । যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ 
১৯ বীনা 48015: % 7961953 
আর এতে তাদের কি ক্ষতি হত, যদি তারা আল্লাহ ও আখিরাতের পতি বিশ্বাস 
স্থাপন করত? ...শেষ পর্য্ত' (সুরা নিসা, ৪ £ ৩৯) অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ 
201 5: ০01 538৩4 ০ ব্যাপার এই যে, তোমরা ইচ্ছা করবেনা যদি 
না আল্লাহ ইচ্ছা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় । যারা হিদায়াত লাভের যোগ্য 
পাত্র তাদের জন্য তিনি হিদায়াতের পথ সহজ করে দেন এবং হিদায়াতের 
উপকরণ প্রস্তুত করে দেন। আর যে নিজেকে পথত্রষ্টতার পাত্র বানিয়ে নেয় তাকে 
তিনি হিদায়াত হতে দূরে সরিয়ে দেন। প্রত্যেক কাজেই তার পূর্ণ নিপুণতা ও 
যুজি রয়েছে। (৩ ৮ 0৩ 94003 ৯০৮০ জে গছ ৮ এসএ 
তিনি যাকে ইচ্ছা করেন নিজের রাহমাতের ছায়ায় আশ্রয় দেন এবং সরল সঠিক 
পথে দাড় করিয়ে দেন। আর যাকে ইচ্ছা করেন পথভ্রষ্ট করে থাকেন এবং সরল 
সঠিক পথে পরিচালিত করেননা । তীর হিদায়াতকে না কেহ হারিয়ে দিতে পারে 


এবং না কেহ তীর গুমরাহীকে হিদায়াতে পরিবর্তিত করতে পারে । তার শাস্তি 
পাপী, যালিম এবং অন্যায়কারীর জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে। 


সূরা ইনসান/দাহর -এর তাফসীর সমাপ্ত। 
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মুরসালাত সূরাটি মাগরিবের সালাতে পাঠ করার বিবরণ 

সহীহ বুখারীতে আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি 
বলেন £ “একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে 
মিনার গুহায় ছিলাম এমতাবস্থায় ৬১৮ ০১১১৯3 সূরাটি অবতীর্ণ হয়। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুরাটি তিলাওয়াত করছিলেন এবং 
আমি তা শুনে মুখস্থ করছিলাম । হঠাৎ একটি সর্প আমাদের উপর লাফিয়ে পড়ে। 
তখন নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন £ “সাপটিকে মেরে ফেল” 
আমরা তাড়াহুড়া করে সাপটিকে মারতে গেলাম, কিন্তু দেখি যে, সে পালিয়ে 
গেছে। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ৪ “সে তোমাদের 
অনিষ্টতা হতে রক্ষা পেয়েছে এবং তোমরাও তার অনিষ্টতা হতে রক্ষা পেয়েছ। 
(ফাতহুল বারী 8/৪২) ইমাম মুসলিমও রেহঃ) এ হাদীসটি আমাশ (রাঃ) থেকে 
বর্ণনা করেছেন। (মুসলিম ৪/১৭৫৫) 

মুসনাদ আহমাদে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তার মা (উম্মে 
ফযল রাঃ) নাবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ৬১৮ ০৮১১৯)।$ সুরাটি 
মাগরিবের সালাতে পাঠ করতে শোনেন (আহমাদ ৬/৩৩৮) 

অন্য হাদীসে আছে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে মালিক (রহঃ) বর্ণনা করেছেন 
যে, এ সুরাটি পড়তে শুনে উম্মে ফযল (রাঃ) বলেন £ “হে আমার প্রিয় বস! তুমি 
এই সুরাটি পাঠ করে আমাকে এ কথাটি স্মরণ করিয়ে দিলে যে, আমি শেষ বার 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ সূরাটি মাগরিবের সালাতে পাঠ 
করতে শুনেছি ।” (মুআত্তা ১/৭৮, ফাতহুল বারী ২/২৮৭, মুসলিম ১/৩৩৮) 


পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু রা 
আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। ৫৯৯/৩এীগা 201-58 
গু স্বরূপ (৮৮৬ 12521, 
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সুরা ৭৭ $ মুরসালাত ৭০৩ পারা ২৯ 
৷ আর প্রলয়ংকরী ঝটিকার; 22৫. 
* ১২০০০ ০১২০৪) ০ 

৩। শপথ সঞ্চালনকারী নঃ রর ০৫ 
৪ ০৮05০. 
৪ । আর মেঘপুঞ্জ বিচ্ছিন্নকারী ক 
€। এবং তার, যে মানুষের ৪... পি 
অন্তরে পৌছে দেয় উপদেশ - [৯০-৪-৩ -৪ 
৬। অনুশোচনা স্বরূপ অথবা € 2৬ ০৫1৮ 2 & 
সতর্কতা স্বরূপ। 4১1১4 -* 
৭। তোমাদেরকে যে সদ্য ররর 
প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা 6৪ ০১-৬৬ ৮৯1. 


অবশ্যভাবী। 


৮। যখন নক্ষত্ররাজির আলো 
নির্বাপিত হবে, 


৯। যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে, 


চা কি 
০০৪ 2৮৯৫০11515৭ 


পর 


১০। এবং যখন পর্বতমালা 
উম্মুলিত ও বিক্ষিপ্ত হবে, 


2: 4411৮11121০ 
০০৪০১ ০68৮11১15, 


১১। এবং রাসূলগণের 
নিরূপিত সময় উপস্থিত হবে। 


৮৫ আপা 
5519-2195 , 


১২। এই সমুদয় স্থগিত রাখা 


হয়েছে কোন্‌ দিনের জন্য? 4145: ৯ ্ 

১৩। বিচার দিনের জন্য । টি 
|2211552,1 

১৪। বিচার দিন সম্বন্ধে তুমি % 4১০5 0 24 


জান কি? 
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তু 2] 
১৫। সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যা নি হোয়ি লা াতা 
নি 0৪১১১ ৮৪৭9: ০২ 1 
আল্লাহর বিভিন্ন বিষয়ের শপথের মাধ্যমে 
পরকাল সম্পর্কে বিবরণ প্রকাশ 


কিছু সংখ্যক সাহাবী, তাবেয়ী প্রমুখ হতে বর্ণিত আছে যে, উল্লিখিত শপথগুলি 
এসব গুণ বিশিষ্ট মালাইকার নামে করা হয়েছে। ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) আবু 
হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন ৬১ ১৭:১১ এর ৬১০ উেরফা) এর 
অর্থ হচ্ছে মালাইকা/ফেরেশতা। আবু হুরাইরাহর (রাঃ) বরাতেই অন্য এক 
বর্ণনায় মাসরুক (রেহঃ), আবু দারদাহ (রহঃ) এবং মুজাহিদও (রহঃ) অনুরূপ 
বলেছেন। সুদ্দী (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাসও (রহঃ) অন্য এক বর্ণনায় অনুরূপ 
মতামত ব্যক্ত করেছেন। আবু সালিহ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি 
বলেছেন, তারা হলেন নাবী-রাসূলগণ । তারই অন্য এক বর্ণনায় জানা যায় যে, 
তিনি এর অর্থ করেছেন মালাইকা/ফেরেশতা। তিনি আরও বলেন যে, 'আল 
আসিফাত' “আন নাশিরাত' “আল ফারিকাত' এবং আল মুলকিয়াত" শব্দগুলির 
অর্থ হচ্ছে মালাইকা । 

সুফিয়ান শাওরী (রহঃ) সালামাহ ইব্‌ন কুহাইল (রহঃ) থেকে, তিনি মুসলিম 
আল বাতিন (রহঃ) থেকে, তিনি আবুল উবাইদাইন রেহঃ) থেকে বর্ণনা করেন 
যে, ইব্‌ন মাসউদকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করা হয় যে, “আল মুরসালাত উরফা" এর 
অর্থ কি? তিনি উত্তরে বলেন, ইহা হল বায়ু। (তাবারী) তিনি আরও বলেন যে, 
“আল আসিফাত' “আন্‌ নাশিরাত' ইত্যাদিরও অর্থ হচ্ছে বায়ু। (তাবারী ২৪/১২৪, 
১২৫) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ অর্থ 
করেছেন। ইব্‌ন জারীরও (রহঃ) “আল আসিফাত আসফা" শব্দের ব্যাপারে ইব্‌ন 
মাসউদের (রাঃ) উক্তিকে এবং যারা তার অনুরূপ মন্তব্য করেছেন তাদেরকে 
দৃঢ়তার সাথে সমর্থন করেছেন। তবে তিনি (ইব্‌ন জারীর) “আন নাসিরাত নাসরা' 
সম্পর্কে কোন কিছু বলেননি যে, উহা মালাইকা নাকি বায়ু। আবু সালিহ (রহঃ) 
হতে একটি বর্ণনা পাওয়া যায় যে, তিনি বলেছেন “আন নাসিরাত নাসরা" শব্দের 
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অর্থ হচ্ছে বৃষ্টি। সঠিক উত্তর খুঁজে পাবার জন্য আমরা নিম্নের আয়াতসমূহের 
প্রতি লক্ষ্য করতে পারি £ 
9 শঠা 4০০0 
আমি বৃষ্টিগর্ভ বায়ু প্রেরণ করি । (সুরা হিজর, ১৫ £ ছিন্ন 


তিক & পপ 


এ ও এ 9৯ হ্হ্া টা 
সেই আল্লাহই স্বীয় রাহমাতের (বৃষ্টির) আগে আগে বাতাসকে সুসংবাদ 
বহনকারী রে প্রেরণ করেন । (সুরা আ'রাফ, ৭ 8 ৫৭) 


০১৬০৬ দ্বারাও বাযুকে বুঝানো হয়েছে। (আরাবীয় ভাষায়) এর অর্থ করা 


হয় যে, এটা সামান্য জোরে প্রবহমান শব্দকারী বাযু। 1১4 দ্বারাও উদ্দেশ্য 
হল বায়ু যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাঁআলা যেদিকে হুকুম করেন সেই দিকে 
মেঘমালাকে আকাশের চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
1১814 105 ০৬. ০৪১এ৪ আর মেঘপুঙ্জ বিচ্ছিনিকারী 
বায়ুর এবং তার, যে মানুষের অন্তরে পৌঁছে দেয় উপদেশ, অনুশোচনা স্বরূপ 
অথবা সতকর্তা স্বরূপ । 

ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ), ইব্ন আব্বাস (রাঃ) মাসরুক (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), 
কাতাদাহ রেহঃ), রাবী ইবন আনাস (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং শাউরী (রহঃ) বলেন 
ঃ ০৪)৪ এবং ১৬ দ্বারা মালাইকাকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২৪/১২৮, 
১২৯) এ বিষয়ে কারও কোন দ্বিমত নেই। কারণ তারাই হলেন উত্তম বাণী বাহক 
মিথ্যা, হালাল-হারাম এবং গুমরাহী ও হিদায়াতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়, যাতে 
লোকদের ওযরের কোন অবকাশ না থাকে এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা সতর্ক হয়ে 
যায়। এই শপথগুলির পর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন £ 


₹91% ০১৭৪৪ ০4! যে দিনের তোমাদেরকে ওয়াদা দেয়া হয়েছে, যে দিন 


তোমরা প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত সবাই নিজ নিজ কাবর হতে পুনজীবিত হয়ে 
উথ্থিত হবে এবং নিজেদের কৃতকর্মের ফল পাবে, সৎ কাজের পুরস্কার ও 
পাপকর্মের শাস্তি প্রাপ্ত হবে, শিংগায় ফুঁকার দেয়া হবে এবং এক সমতল 
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মাইদানে তোমরা সবাই একত্রিত হবে, সেই ওয়াদা নিশ্চিত রূপে সত্য, এটা 
অবশ্যই হবে । যারা উত্তম আমল করেছে তাদেরকে এ দিন উত্তম প্রতিদান দেয়া 
হবে এবং যারা খারাপ আমলকারীদেরকে পুরস্কৃত করা হবে কঠোর শাস্তি দানের 
মাধ্যমে । 


বিচার দিবসের আলামত 
বলা হয়েছে ২.৯ ১০) 1১ এ দিন তারকারাজি কিরণহীন হয়ে যাবে 
এবং ওগুলির উজ্জল হারিয়ে যাবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ 


পপ পা ঞ 46 


০০৩৩ (থা 1১1 
যখন নক্ষত্ররাজি খসে পড়বে । (সুরা তাক্ভীর, ৮১ ৪ ২) অন্যত্র বলেন £ 
52155190115 
যখন নক্ষত্ররাজি বিক্ষিগুভাবে ঝরে পড়বে । (সুরা ইন্ফিতার, ৮২ ৪ ২) 
মহান আল্লাহ বলেন £ যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে ও টুকরা টুকরা হয়ে যাবে 
এবং পবর্তমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে উড়ে যাবে। এমনকি ওর কোন নাম নিশানাও 
থাকবেনা । যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে £ 
তারা তোমাকে পবর্তসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে, তুমি বল £ আমার রাব্ব 
77777557517 ২০ ৪ ১০৫) 
১১ নন ১৫7৮৩ 25) ০ম 05552 05253; তি 
12০75 


স্মরণ কর সোদিনের কথা যেদিন আমি পবর্তকে করব উম্মিলিত এবং তুমি 
পৃথিবীকে দেখবে একটি শুন্য প্রান্তর: সোদিন মানুষকে আমি একাত্রিত করব এবং 
তাদের কেহকেও অব্যহতি দিবনা । (সুরা কাহফ, ১৮ 8 ৪৭) ইরশাদ হচ্ছে £ 


৩া ০০%। 1919 রাসূলগণকে যখন নিরূপিত সময়ে উপস্থিত করা হবে। 
যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে £ 
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যে দিন আল্লাহ সমস্ত রাসূলদেরকে সমবেত করবেন । (সুরা মায়িদাহ, ৫ ঃ 
১০৯) যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন £ 


পণ পে ০১৯৩17৮৮41৮ পা ৫১:4৮ 1৮৮ ঞ ০টি ৫৮ 
£-5540940 26545901559 99 2৯১ ৪০০ ১155/? 


০৯:14 47৯ ৪০0৮৫ ০৮ 
যমীন ওর রবের জ্যোতিতে উডভাসিত হবে, আমলনামা পেশ করা হবে এবং 
নাবীদেরকে ও সাক্ষীদেরকে হাযির করা হবে এবং সকলের মধ্যে ন্যায় বিচার 
করা হবে ও তাদের এতি হুলম করা হবেনা । (সুরা যুমার, ৩৯ £ ৬৯) 
এরপর মহান আল্লাহ বলেন £ এই সমুদয় স্থগিত রাখা হয়েছে কোন্‌ দিনের 
জন্য? বিচার দিনের জন্য। বিচার দিন সম্বন্ধে তুমি কী জান? সেই দিন দুর্ভোগ 
মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য । এ রাসূলদেরকে থামিয়ে রাখা হয়েছিল এ জন্য 
যে, কিয়ামাতের দিন ফাইসালা করা হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 


প্র ০০০2 


তা গা ১১০ চা] ৩1 এও ০০৮৪ রা] 0৮৬ রর 


ঁ 


৭ এপ দুর এ) %০% 


টা 005া ৬০০০০ ধা৪৩ঘ ০৭৩ 

তুমি কখনও মনে করনা যে, আল্লাহ তার রাসূলদের রতি পদ প্রতিষ্তি ভঙ্গ 

করেন; আল্লাহ পরাক্রমশালী, দন্ড বিধায়ক। যেদিন এই গৃথিবী পরিবতিতি হয়ে 

অন্য পৃথিবী হবে এবং আকাশমন্ডলীও এবং মানুষ উপহ্থিত হবে আল্লাহর সামনে, 

যিনি এক, পরাক্রমশালী । (সুরা ইবরাহীম, ১৪ £ ৪৭-৪৮) এ দিনকেই এখানে 
ফাইসালার দিন বলা হয়েছে। এ দিনকে অস্বীকারকারীর জন্য বড়ই দুর্ভোগ! 


১৬। আমি কি পূর্ববতীদেরকে নিও 


রা ৯৮৫৮৫ $ 
অনুগামী করব। 

১৮। অপরাধীদের প্রতি আমি | 4. ₹ এব 5৮৫ 2114 
এরূপই করে থাকি। রি 


১৯। সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যা লাখে টু প্রলকা০ 
আরোপকারীদের জন্য । টি 3৫445554550 
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২০। আমি কি তোমাদেরকে পর বর্ত ৬:৫৮, ১% 
তুচ্ছ পানি হতে সৃষ্টি করিনি? ; 9%6* ৮৩ ০৫-০৬-০ ত" 
২১। অতঃপর আমি তা স্থাপন টা 
২২। এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। চার 


২৩। আমি এটাকে গঠন] 4 «24৮21 428 
করেছি পরিমিতভাবে, আমি: 053৯4201৮5১ 50428 তা 
কত নিপুণ অরষ্টা। 

২৪। সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যা সি ল্যজা ররাশ 
আরোপকারীদের জন্য। 09520 55222 02 তা ৫ 
২৫। আমি কি ভূমিকে | টি ১6৮ ভি ৯ 
করিনি ধারণকারী রূপে - ্ ৬ ০০১১] 0৫] ০০ 


২৬। জীবিত ও মৃতের জন্য? টির 


২৭। আমি তাতে স্থাপন] , . (১ 175, 
করেছি সুদৃঢ় উচ্চ পর্বতমালা ; ৮) 77 (1৬25 ১ 
এবং তোমাদেরকে দিয়েছি; 1৫০ এ 
সুপেয় পানি। 151) 


২৮। সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যা] ৮ ৮৫57 ০০০৮০, 
আরোপকারীদের জন্য। 09520 95222 050 তা 


আন্নাহর অনুগহের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করার উপদেশ 

আল্লাহ তা'আলা কাফিরদেরকে লক্ষ্য করে বলেন ৪ ৫50. ৬ লা 
তোমাদের পূর্বেও যারা আমার রাসূলদের রিসালাতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল 
তাদেরকে আমি নির্মূল করেছি। 02১৮ (৫ তাদের পরে অন্যেরা 
এসেছে এবং তারাও অনুরূপ কাজ করছে, ফলে তাদেরকেও আমি ধ্বংস করব। 


(0০017191715 
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৩১৯০৬ ০৭৪ ৩1১ আমি অপরাধীদের প্রতি এরূপই করে থাকি। 


কিয়ামাতের দিন অবিশ্বাসকারীদের কি দুর্গতিই না হবে! 
অতঃপর স্বীয় মাখলুককে মহান আল্লাহ নিজের অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে 


দিচ্ছেন এবং কিয়ামাত অস্বীকারকারীদের সামনে দলীল পেশ করছেন, শা 


৩ ৮ ০৯ ৮৯০ তিনি তাদেরকে তুচ্ছ পানি (শুক্র) হতে সৃষ্টি করেছেন যা 
বিশ্ব সৃষ্টিকর্তার সামনে ছিল অতি নগণ্য জিনিস। যেমন সূরা ইয়াসীনের 
তাফসীরে বিশর ইবৃন জাহহাশ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে 8 “হে আদম সন্তান! 
তুমি আমাকে কি করে অপারগ মনে করলে? অথচ আমি তোমাকে এরূপ (তুচ্ছ 
ও নগণ্য) জিনিস হতে তি সৃষ্টি করেছি!” (আহমাদ ৪/২১০) মহান আল্লাহ বলেন ৪ 


১৬০ 008 ৬৪ ঠএ০ অতঃপর আমি ওটাকে স্থাপন করেছি নিরাপদ 


আধারে । অর্থাৎ এ পানিকে আমি রেহেমে জমা করেছি যা এ পানির জমা হওয়ার 
জায়গা । ওটাকে আমি এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছি ও নিরাপদে রেখেছি। 
অর্থাৎ ছয় মাস বা নয় মাস। আমি এটাকে গঠন করেছি পরিমিতভাবে, কত 
নিপুণ অ্রষ্টা আমি! এরপরেও যদি এ দিনকে বিশ্বাস না কর তাহলে বিশ্বাস রেখ 
যে, কিয়ামাতের দিন তোমাদেরকে বড়ই আফসোস ও দুঃখ করতে হবে। এরপর 
আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা বলেন ঃ 

৩৩ ১28 ৬৪ 54০৪ আমি যমীনের উপর কি এই সুযোগ দিইনি যে, সে 
তোমাদের জীবিতাবস্থায় তোমাদেরকে স্বীয় পৃষ্ঠে বহন করছে এবং তোমাদের 
মৃত্যুর পরেও তোমাদেরকে নিজের পেটের মধ্যে লুকিয়ে রাখছে? শা'বী রেহঃ) 
বলেন যে, পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ অংশ ধারণ করছে মৃতকে এবং বহির্ভাগ ধারণ 
করে আছে জীবিতদেরকে | (তাবারী ২৪/১৩৪) মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহও 
(রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। এরপর আল্লাহ তা“আলা বলেন £ 

১০০০৮ ৬৮193 ৪ 4543 যমীন যাতে হেলে-দুলে না পড়ে তজ্জন্যে 
আমি ওতে সুউচ্চ পর্বতমালা স্থাপন করেছি এবং তোমাদেরকে দিয়েছি মেঘ হতে 
বর্ষিত পানি এবং ঝর্ণা হতে প্রবাহিত সুপেয় পানি। এসব নি'আমাত প্রাপ্তির 
পরেও যদি তোমরা আমার কথাকে অবিশ্বাস কর তাহলে জেনে রেখ যে, এমন 
এক সময় আসবে যখন তোমরা দুঃখ ও আফসোস করবে, কিন্তু তখন তা কোনই 
কাজে আসবেনা! 


(0০017191715 
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তোরা লজ কার [4৫0 ]920 1৭ 
ই 9৮ | ওআ্পা ০ 


৩১। যে ছায়া শীতল নয় এবং 
যা রক্ষা করেনা অগ্নি শিখা 
হতে। 


৩২। ইহা উৎক্ষেপ করবে 


চ্ 
রা দি ৬ 


রর 
৬৮ 
পাশার 


* পাশ প4 চে 
১5৩৯০ ৮৮৪ ০5 


৩৫। ইহা এমন একদিন যেদিন 
কারও বাকস্কুর্তি হবেনা। 


ক 81. ৫৭ 5০৫12 
05505 3 0951-48 - 


৩৬। এবং তাদেরকে ওষ্‌র 
পেশ করার অনুমতি দেয়া 
হবেনা। 


পা ২৫০০৫ ০2 এ দুকুঞ প্ 
050১০৯ ৮৯ ০১৪ ১9, 


বশ 


৩৭। সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যা 
আরোপকারীদের জন্য । 


৬৪ টি 


রা 5 ]) ৮7০4৩ 
রে ॥ র্‌ 5 রঃ 
০ পা 5 ০129 


৬ 


৩৮। ইহাই ফাইসালার দিন, 
আমি একত্রিত করব 
তোমাদেরকে এবং 


৬ 


2 ১৪৮ 


পর 


1২১ 


১ 


(0০017191715 


সুরা ৭৭ 8 মুরসালাত ৭১১ পারা ২৯ 


৪০। সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যা টাঁচিগা না 
আরোপকারীদের জন্য । 093820552 ঠা 


কাফিরদেরকে তাদের গন্তব্যস্থল 


জাহান্নামে যেভাবে হাকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে 
যে কাফিরেরা কিয়ামাতের দিনকে, পুরস্কার ও শাস্তিকে এবং জান্নাত ও 


জাহান্নামকে অবিশ্বাস করত তাদেরকে কিয়ামাতের দিন বলা হবে ৪ ৩1152) 


১৯4৫4 লে ৮.০৪ ৬১০৪ ৬১ ৫৮ 15601 তোমরা দুনিয়ায় যে 
শাস্তি ও জাহান্নামকে মানতেনা তা আজ বিদ্যমান রয়েছে৷ তাতে প্রবেশ কর। 
ওর অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত রয়েছে এবং উচু হয়ে হয়ে তাতে তিনটি ভাগ হয়ে 
গেছে। সাথে সাথে ধুম্ও উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে, ফলে মনে হচ্ছে যেন নীচে 
ছায়া পড়ে গেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ওটা ছায়া নয় এবং এটা আগুনের তেজস্বিতা 
বা প্রথরতাকে কিছু কমিয়েও দিচ্ছেনা। 

জাহান্নাম এত তেজ, গরম এবং অধিক অগ্নি বিশিষ্ট যে, ওর যে অগ্নি 
স্ুলিঙ্গগুলি উড়ে যায় সেগুলি, ইব্‌ন মাসউদের (রাঃ) বর্ণনা মতে, এক একটা 
দুর্গের মত। (তোবারী ২৪/১৬৩) যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন, ইব্‌ন 
আব্বাস রোঃ), মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং মালিকের (রহঃ) মতে তা 
যেন বড় বড় গাছের গুঁড়ির মত। (তাবারী ২৪/১৩৮) 


/৪০ ৬৫৮ ধি্ভি উহা পীতবর্ণ শ্রেণী সদৃশ । মুজাহিদ (রহঃ), হাসান 


বাসরী (েহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) বলেছেন যে, এর অর্থ 
হচ্ছে কালো উট । ইব্‌ন জারীরও (রহঃ) এ অর্থকে সমর্থন করেছেন। 
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১০ ১০৯৭ ৬৮ | প্রসঙ্গে ইমাম বুখারী রেহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) 
থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে যে, 
গৃহ নির্মাণ করার জন্য আমরা যেন তিন হাত অথবা তারচেয়ে বড় কাঠ ব্যবহার 
করি । আমরা একে বলতাম “আল কাসর'। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ রেহঃ) 
এবং সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) /:৮ 1. এর অর্থ করেছেন জাহাজের রজ্জু 
বা রশি। জাহাজের রশি পেঁচিয়ে জড়ো করলে যেমন ওগুলি মানুষের শরীরের 
ভিতরের নাড়ি-ভুড়ির মত মনে হয়। (ফাতহুল বারী ৮/৫৫৬) »০০% 33 


০৬৫১৯ এ দিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য । 


কিয়ামাত দিবসে কাফিরেরা কথা বলতে পারবেনা এবং 
তাদেরকে কোন অজুহাত পেশ করারও সুযোগ দেয়া হবেনা 
আল্লাহ তা*আলা বলেন £ ১9১58 ৯ ১১ 09 .09854 ৫ 015 
আজকে অর্থাৎ কিয়ামাত দিবসে তারা কিছু বলতেও পারবেনা এবং তাদেরকে 
কোন ওযর পেশ করার অনুমিতও দেয়া হবেনা । কেননা তাদের যুক্তি-প্রমাণ 
প্রতিষ্ঠিত হয়েই গেছে এবং যালিমদের উপর আল্লাহর কথা সাব্যস্ত হয়ে গেছে। 
সুতরাং আর তাদের কোন কথা বলার অনুমতি নেই। 

কুরআনুল কারীমে কাফিরদের কথা বলা এবং ওযর পেশ করারও বর্ণনা 
রয়েছে । সুতরাং তখন ভাবার্থ হবে এই যে, হুজ্জত বা যুক্তি-প্রমাণ কায়েম হয়ে 
যাওয়ার পূর্বে তারা ওযর ইত্যাদি পেশ করবে । অতঃপর যখন সবকিছু ভেঙ্গে 
দেয়া হবে এবং যুক্তি-প্রমাণ পেশ হয়ে যাবে তখন কথা বলার এবং ওযর-আপত্তি 
পেশ করার আর কোন সুযোগ থাকবেনা । মোট কথা, হাশরের মাইদানের বিভিন্ন 
পরিস্থিতি এবং জনগণের বিভিন্ন অবস্থা হবে। কোন সময় এটা হবে এবং কোন 
সময় ওটা হবে। এ জন্যই এখানে প্রত্যেক কথা বা বাক্যের শেষে 
অবিশ্বাসকারীদের দুর্ভোগের খবর দেয়া হয়েছে । এরপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ 


44907 5৮৯০৮ | ১14১ এটাই ফাইসালার দিন। এখানে আমি 
তোমাদেরকে এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকেই একত্রিত করেছি। এখন আমার 
বিরুদ্ধে তোমাদের কোন অপকৌশল থাকলে তা প্রয়োগ কর। এটা সৃষ্টিকর্তা 


(0০017191715 


সূরা ৭৭ ৪ মুরসালাত ৭১৩ পারা ২৯ 


আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলার তার বান্দাদের প্রতি কঠোর ধমক সূচক বাণী। 
তিনি কিয়ামাতের দিন স্বয়ং কাফিরদেরকে বলবেন $ 

৩3১০৩ 3 ৮ ৩৬ ০১ তোমরা এখন নীরব রয়েছ কেন? আজ 
তোমাদের চালাকী-চতুরতা, সাহসিকতা এবং চক্রান্ত কোথায় গেল? দেখ, আজ 
পারত 8 57৮৮8 


করেছি। যদি কোন কৌশল করে আমার হাত হতে ছুটে যাবার কোন পথ বের 
করতে পার তাহলে তাতে কোন ক্রটি করনা । যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ 


০৮%-21১0 0 21651 724৮22191০০ চা ০৪০০০ 


০5 31১০ খু 155$৩০ত৭ 
হে জিন ও মানুষ সম্প্রদায়! আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সীমা তোমরা যাদি 
28775556587 
ব্যতীত। (সুরা আর রাহমান, ৫৫ £ ৩৩) অন্য এক জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তা'আলা বলেন £ 
(১ ১445 ২ 
এবং তোমরা তার কোনই ক্ষতি করতে পারবেনা । (সুরা হুদ, ১১ 8 ৫৭) 
একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা“আলা বলেন ঃ হে 
আমার বান্দারা! তোমরা সবাই মিলেও যদি আমার জন্য ভাল কিছু করতে চাও 
তাহলে তোমরা তা পারবেনা এবং তোমরা সবাই মিলে যদি আমার ক্ষতি করতে 
চাও তাহলে তা করতেও সক্ষম হবেনা । মুসলিম ৪/১৯৯৪) 


৪১। মুত্তাকীরা থাকবে ছায়ায়: 1157 ২ € এপ £ 
ও পরস্রবণ বনুলস্থানে। ৮৮ ১১ ০০ ৩! 


০১০৪৫ 
৪২। তাদের বাঞ্ছিত ফলমূলের টা 
প্রাচ্যের মধ্যে । ০505 5%6 6 


৪৩। তোমাদের কর্মের 1৮. 1৮21 211 
৮ (৬১১ 17515 156 ৫ 
পুরস্কার স্বরপ তোমরা তৃপ্তির: সত ৯ ৯ 55 


(017191715 


সুরা ৭৭ £ মুরসালাত ৭১৪ পারা ২৯ 
সাথে রকর। পপ 54 এ 
পানাহার ০% পো 
8৪। এভাবে আমি সৎ চি 
ঠ $ |] এ 
কর্মপরায়ণ-দেরকে পুরস্কৃত ৩৫ ০৪45 
করে থাকি। রর ৭ 
০৮৮০০] 


8৫। সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যা 
আরোপকারীদের জন্য । 


05421055 ১525509 ০ 


৪৬। তোমরা পানাহার কর 
এবং ভোগ করে লও অল্প 


০1৪ 152655915৫৫ 


কিছুদিন, তোমরাতো প.4 ৫ 
অপরাধী । ০১১৫ 
৪৭। সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যা ০41০০ 
আরোপকারীদের জন্য। 30550551 
৪৮ ৷ যখন তাদেরকে বলা হয় ৩ 1 ++ 120, 
আহ পতি নত রি এ 1৫ 22 0০513 ১৫/ 
তারা নত হয়না । রর 
২০55: 
৪৯। সেদিন দুর্ভোগ রি £৭ 
অস্বীকার-কারীদের জন্য । ৩2 1১১: 050. 
৫০। সুতরাং তারা কোন্‌ রঃ 
১০4 ০৮৫১০ 0৩৪ ১৪, 
কথায় এরপর বিশ্বাস স্থাপন ফা 
করবে? 4 কু 


উপরে অসৎ লোকদের শাস্তির বর্ণনা দেয়া হয়েছে, এখন এখানে 
সতকর্মশীলদের পুরস্কারের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। যারা মুত্তাকী ও পরহেযগার ছিল, 
আল্লাহর ইবাদাত-বন্দেগীতে সদা লিপ্ত থাকত, ফারায়েয ও ওয়াজিবাতের পাবন্দ 


(0০017191715 


সুরা ৭৭ 8 মুরসালাত ৭১৫ পারা ২৯ 


কিয়ামাতের দিন জান্নাতে থাকবে । এখানে নানা প্রকারের নাহর প্রবাহিত রয়েছে। 
অপর দিকে পাপী ও অপরাধীরা কালো ও দুর্গন্ধময় ধূম্রের মধ্যে পরিবেষ্টিত 
থাকবে । আর সৎ আমলকারীগণ জান্নাতের ঘন, ঠাণ্ডা ও পরিপূর্ণ ছায়ায় আরামে 
শুইয়ে থাকবে । তাদের সামনে দিয়ে নির্মল প্রসত্রবণ প্রবাহিত হবে। বিভিন্ন 
প্রকারের ফল-ফলাদি বিদ্যমান থাকবে, যেটা খেতে মন চাবে খেতে পারবে । 
কোন বাধা কিংবা প্রতিবন্ধকতা থাকবেনা । না কমে যাবার ভয় থাকবে, না ধ্বংস, 
না শেষ হয়ে যাবার আশংকা থাকবে । তারপর উৎসাহ বাড়ানোর জন্য ও মনের 
খুশি বৃদ্ধি করার উদ্দেশে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বার বার বলবেন £ হে 
আমার প্রিয় বান্দারা! হে জান্নাতবাসীরা! তোমরা মনের আনন্দে তৃপ্তির সাথে 
পানাহার করতে থাক। এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। 
তবে হ্যা, মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য আজ বড়ই দুর্ভোগ! 


এরপর অবিশ্বাসকারীদেরকে ধমকের সুরে বলা হচ্ছে ৪ 9815৫259116 


১১১১০ *৩। তোমরা পানাহার কর ও ভোগ করে নাও অল্প কিছু দিন, 
তোমরাতো অপরাধী । সুতরাং সত্রই এসব নি'আমাত শেষ ও ধ্বংস হয়ে যাবে 
এবং তোমাদেরকে মৃত্যর ঘাটে অবতরণ করতে হবে। অতঃপর পরিণামে 
তোমরা জাহান্নামেই যাবে । তোমাদের দুর্ষম ও অন্যায় কার্যকলাপের শাস্তি 
আল্লাহ তা'আলার নিকট তৈরী রয়েছে। তাদের জন্য বড়ই দুভেগি! যেমন অন্য 
জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ৪ 


০4৮ ১/৩০ (1174 ০০0 ১৪ 62555 
আমি তাদেরকে জীবনোপকরণ ভোগ করতে দিব স্বল্লনকালের জন্য । অতঃপর 


তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব । (সুরা লুকমান, ৩১ £ ২৪) অন্য 
এক জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন £ 


3 ৮৫০ -২০৮এএ যু লস কা ৬৩ ২০৪ ০৮া ৩০] 
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সুরা ৭৭ ৪ মুরসালাত ৭১৬ পারা ২৯ 


যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা রচনা করে নিশ্চয়ই তারা সফলকাম হবেনা । এটা 
দুনিয়ার সামান্য আরাম-আয়েশ মাত্র, অতঃপর আমারই দিকে তাদের ফিরে 
গ্রহণ করাব। (সুরা ইউনুস, ১০ ৪ ৬৯-৭০) এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন £ 

দি] ১ 33 ১৯৮ 159 ৫ ০ 51 এই অজ্ঞ 
অস্বীকারকারীদেরকে যখন বলা হয়, তোমরা আল্লাহর সামনে নত হয়ে যাও, 
জামা'আতের সাথে সালাত আদায় কর, তখন তা হতেও তারা বিমুখ হয়ে যায় 
এবং ওটাকে ঘৃণার চোখে দেখে ও অহংকারের সাথে অস্বীকার করে। এই মিথ্যা 
আরোপকারীদের জন্য কিয়ামাতের দিন বড়ই দুর্ভোগ ও বিপদ রয়েছে । এরপর 
মহান আন্লাহ বলেন £ 

১১০% ১2৩ ৬১৩ 0 এ লোকগুলো যখন এই পবিত্র কালামের 
আহ্বানের প্রতি ঈমান আনছেনা তখন আর কোন্‌ কালামের উপর তারা বিশ্বাস 
সাহু বররো রেস জনয জায়গায় আরাহহুহনহি লাভা সারাররোনঃ 

০৯৮৮: 45419 পা ৬৯০০ ছি 


সুতরাং আল্লাহ এবং তর আয়াতের পরিবর্তে তারা আর কোন্‌ বাণীতে বিশ্বাস 
করবে? (সুরা জাসিয়া, ৪৫ £ ৬) 


উনব্রিশতম পারা এবং সুরা মুরসালাত -এর তাফসীর সমাপ্ত। 


